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আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ 


পূর্ণমান- ১০০ 
মানবন্টন 
ক. রচনামূলক প্রশ্ন: 
8টি প্রশ্ন থাকবে; 
যে কোনো ২টির উত্তর লিখতে হবে- ২০ % ২ = ৪০ 
খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : 
৯টি প্রশ্ন থাকবে; 


যে কোনো ৬টির উত্তর লিখতে হবে- ১০ ৯৬ = ৬০ 
সর্বমোট = ১০০ 
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প্রশ্াবলি ব্রমিক 
- এক্সক্লুসিভ সুপার সাজেশন ও 
ক. রচনামূলক প্রশ্নোত্তর 
ধম অধ্যায় 
আকিদা : পরিভাষা ও পরিচিতি 


২৯১৪ cpap ০৯ ট ০৮১ 21 ১0211 al 
১। 'আকাইদ'-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর এর বিষয়বস্তু ও 
উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 
৯ 
অথবা, ‘আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ'-এর পরিচয় দাও । অতঃপর এর 
বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 

Salle ১৮০৩ ১০5০ ০৩ ASIC ALES ৯১০৪৮] 
২। আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ কী? ইলমুল আকাইদ-এর উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১০] 

Lal ০১০০৩ ০১০ ০৪৫1০ En 2৮] 2১59-58-১১] 4৪০০ 
অথবা, ২০১-..১| ১১1৪1।-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। এর 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিস্তারিত আলোচনা কর। ফা. প. ২০০৭] 

Lasse Salle ১১৩০০ EG ০০১ +১-১৮5৮-১০৪ 
অথবা, আকাইদ-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আকাইদশাস্ত্র সংকলনের ইতিহাস 


. সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 


Sill €৯+৯৬৮ ৩০ i= ৩৮৯১৮৮৭৩২৮1 niall ভাগ তি 
-৮০৮১০৩ ৮৮০০ ey 

৩। আকিদা-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? আকিদা-এর বিষয়, লক্ষ্য, 
উদ্দেশ্য ও উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা কর। ফা. প. ২০১৮] 
sill 4১০ চে ১১০৯৪383৮01 SL 
- (৫5১৯১ aL 

৪ । আকিদা-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ইসলামী আকিদার 
মূলনীতিসমূহ ও গুরুতৃ বিস্তারিত আলোচনা কর। ফা. প. ২০১২] 


rai 3০৯১ ২০১০০১5১৪০০ Jel 5551 055৪৮] ia - 


অথবা, 5১৪০ অর্থ কী? ইসলামী আকিদার মূলনীতিসমূহ ও এর গুরুত্ব 
সংক্ষেপে লেখ। [ফা. প. ২০০৯] 


-1১+৯০৯১ ১৮৮০ ২৮১০০35558৮] 4১০ ১৯ 0১১0 ৪5০ 


অথবা, 'আকাইদ" অর্থ কী? ইসলামী আকিদার মূলনীতিসমূহ ও এর গুরুত্ব 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
Lyi ১০। ০৩৪ 1৯ -09315 SN Sil সি 


৫ । আকিদা, নে সু কপার অভি 
মূলনীতিসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা কর । ফা. প. ২০১৯] 


মং 


3 


sl 


নী 


১ 


-০৪ 


৬৬ 


৬৯ 


৭৪ 


৭৬ 


৭৮ 


৮১ 


৮৭ 


৯৩ 


______ শ্রালজ্তাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জু 


প্রশ্নাবলি ক্রমিক 


চে ial ES -TILNALS CAE 1 


smilie ৬৪ ০০ ৯৮১৪১ ১ 
আকিদার গুরুত্ব 


৬। ইসলামী আকিদার উৎস ব্যাখ্যা কর । অতঃপর বিশুদ্ধ 
বর্ণনাপূর্বক আকিদা বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলির নাম উল্লেখ কর । 


৩১ ১৯২ pa Ly ১৯5 Sx ৬১ ০৯ তি ভি ৬৮ 2 


১০৬০১৯৫৩৮১৭] 


৭। ঈমান কী? এটা কি বৃদ্ধি এবং হাস পায়? এ বিষয়ে আলেমগণের অভিমত 
কী? বিস্তারিত আলোচনা কর। 


ESI 2৮৮8০ ৩ ১৪১৪ ০০৯৪৯ ৯ ০৯১০১৩৩০৪১৩ liye A 


-২1৮০০। ০১৯ ৬১ ৪৮৮৮] AGS 


৮। তাওহীদ, ঈমান ও ইসলামের সংজ্ঞা দাও। ঈমান হ্রাসবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কি? এ 
বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য লেখ । [ফা প. ২০১০] 
৯ Lai Clie nl Mlle ৩08 ৪১০০ ০৮ ০৬ 5 


০441112৮১৩1 ০১৮১ 0০) 4৯৬5 01 ৯৯ ০১৯০ ৩৯ -4৮০8৮0 


৯। ঈমান ও ইসলাম কি একই জিনিস? নাকি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে? যথাযথ 
বিশ্লেষণ কর । কারো জন্য “ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন' একথা বলা বৈধ কিনা? 


Sais Ny GLEN LEAN ISN ৩055815৯৮০০ 


১০। ঈমান কাকে বলে? ঈমান ও: ইসলামের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক 
বিস্তারিত বর্ণনা কর । 
Hd ০৮৮৫] ৯590 ১651 85০ ১১০৪৮]। ale 55 EDL ৫1 NN 


-1১৯০৯০ ১৪1৪৮ 11 


১১। আকাইদশান্ত্র উৎপত্তির ইতিহাস লেখ। অতঃপর আকাইদশান্ত্রের 
গুরুতৃপূর্ণ গ্রস্থাবলির নাম উল্লেখ কর । 


-৯১৬৮০৩ Sail ০1৯৯ 50555 Sallie \Y 


১২। 5১০৪5-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর 5-১৪০ পরিভাষার উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশের বর্ণনা দাও। ফা. প. ২০০৮] 
০৫৮০৯০5১১৩০ ৮১ - ৮৪১৪৩ iil ৫১5313 SN ৪১৪ yl 


25১৪ এ] ৮৮৪০ ৬০ Ul ৪১৯ ০/৯১/০০৯৮])৩5১৬৮৩ 553) 


অথবা, ঈমান, ইসলাম ও আকিদার আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। 
অতঃপর আকিদা পরিভাষাটির উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং আকিদা অর্থের 
অন্যান্য পরিভাষার ব্যাখ্যা কর। 

Ja 0371 05০1১5 La ৬৯ CEN 2518935 ৩0531 ৬৯৮৪ 


Lai 5১551” lees 80 ৩৪৪১০০০৪৩০৯ UY! 


১৩। ঈমান ও ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এ দুটি কি 
সমার্থক শব্দ না বিপরীতার্থক শব্দ? ঈমান হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় কিনা? অতঃপর 
“আল আকিদা” পরিভাষাটির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিশদভাবে আলোচনা 
কর) [ফা. প. ২০১৪] 
৮১০১০৩3০211 5৮০ ৩৪১ 8১ -১813 ০৮১১1555811 Gye NE 


-১৮৯৮০০৬ ais 


১৪ । আকিদা, ঈমান ও ইসলামের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আকিদার উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশ উদাহরণসহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৫] 


জজ আল 'আকাইদ আল উসলামিযযাহ : সূচি নিৰ্দেশনা 
প্রশ্নাবলি ত্রমিক 
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০০১৪৩ ৮১55 3১৮] ০৪2১-19-33 ০৮০০3 55511 ১৪০০ 

৮১১৬৮১৩১০০৬] ৮৮০০ 

অথবা, 55:3, ১১১ ও £১৮এ-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এগুলোর 

মধ্যকার পার্থক্য ও ৪১১৪০ পরিভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা 

কর। [ফা. প. ২০১৩] 

৩০ ৬৯০১ 54010 4৮৯০ ২8৮৮৯ lL ৩৮ ০ SI 

০১৪৫১] ৪80142055৯৪ ৬৪ 5585 

১৫। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ । অতঃপর তীর রচিত "আল 

ফিকহুল আকবার' গ্রন্থের আলোকে তার আকিদা আলোচনা কর। ফা, প. ২০১৭] 

5৬২৯০ ০৯৩। 1১ - (০) ৮৮১৯ 2110581১০১৯ HD ASI 

LAD ১১৫৭) 4811 42054 ০৯৯৪ 

অথবা, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী লেখ। অতঃপর তার রচিত 
'ফিকহুল আকবার" গ্রন্থের আলোকে তার আকিদা বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর। 


HI ₹১ - (৯০) ৬৩৮৯১ ১৪৮৯ ভ21 ৪58) 20৯ ৩ ৮৮০ ASI 


০২58৯০01151 BE Jy 
১৬। ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র)-এর জীবনী লেখ। অতঃপর আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতি বর্ণনা কর । 
SES ৩ ৮৭ (৯০) sl ১১৪ 1৮81 20৯ ভগ ১০ ৯5৪) 
৪4125525501 
১৭। ইমাম ওমর আন নাসাফী (র)-এর জীবনী তার আকাইদ কিতাবের 
বর্ণনাসহ বিস্তারিত লেখ। 
০৪501 45856 90 Ee (৯০) ৮905850 ৮৮০১। ৪০১৯ ১০ 5৮০০ SSI 
Sb ২8511 
১৮। ইমাম তাফতাযানী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তার রচিত গ্রন্থ 4১1২] 
₹১৬০০১|-এর বর্ণনা দাও। 
45০৪৮ ১531 8৯: - (৯০) Sl pe 11581 5৯ ও PLS জি 
Ail pilose lS yi 
১৯। ইমাম ওমর আন নাসাফী (র)-এর জীবনী লেখ অতঃপর তার রচিত 
গ্রন্থ 'আকাইদে শাসাফী'-এর আলোকে তার আকিদা বিশ্লেষণ কর। 


510) cass GILES dl ২০৮০২০১৪এ Ss Soe Sha অই সী 


Halal ri le 
২০। 'শরহুল আকিদা আন নাসাফিয়া’ গ্রন্থের লেখক আল্লামা সাদ উদ্দীন 
তাফতাযানী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ । [ফা. প. ২০১৮) 
IL (৯০) ৮5305556058 5৩৯ ৩৮ ৪৪০ Sl 

অথবা, ইমাম তাফতাযানী (র)-এর জীবনী বিস্তারিত লেখ । 
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প্রশ্নাবলি ত্রমিক 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
আরকানুল ঈমান 
1৯119 15151) 51১31 5৮52150591০ ৬০০৩ 
২১। নকলী ও আকলী দলীল প্রমাণের মাধ্যমে আরকানুল ঈমান সম্পর্কে 
আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১২] 
১১৮৮৬০৮৮৩34 ৩৯৪ TM 05555 155 -005581 SUS ০৪০০ 
অথবা, ০1-2১। 5৫)1-এর সংজ্ঞা দাও এবং তা কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকার 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
aia lS Naa ye ৬০৩ রিনি ডিবির ব্রন vis)! 
অথবা, ১2১ ১5,। কত প্রকার ও কী কী? এর রোকনগুলো 
আলোচনা কর। 
২৯৮৪৮ ৮৪০ ৩৪ ১১ উই by ৬৯19 ৮ 5451 ৩৪ pls IL 
অথবা, ১৮১। 3) বলতে কী বোঝ? তা কত প্রকার ও কী কী? 
বিশদভাবে প্রত্যেক প্রকারের বর্ণনা দাও । 
Laing 91১০ 4505814311৯ opie 
২২। তাওহীদের পরিচয় দাও। অতঃপর তাওহীদের প্রকারসমূহ দলীলসহ 


বিস্তারিত বর্ণনা কর । [ফা. প. ২০১৪,১৬] 
৪ 36 ৩০১ তি ও 0১৮৯৩ ২৯ ১৯৬৮ ৮৮৮০৩ 
০৯০০৪ ০০৬০০ 


অথবা, ১১৯১১-এর আভিধানিক ও- পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কত প্রকার? 
উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮,১১] 
৩৬৪৯ ১৫০ ৬৯] ০১৪1১ lily ১৪৯৬ Gye 
অথবা, তাওহীদ ও তার প্রকারসমূহের পরিচয় দাও। অতঃপর তাওহীদের সে 
প্রকারের ব্যাখ্যা দাও, যা মুশরিকরা অস্বীকার করে। 


SLI ASICS Ta) ৬০৯০ 21৮৪ ০০০০৪০১১০০৮ 


-২+৮০০ 0) 4৮০০৯ 
২৩। মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য কী? তার 
রিসালাতের প্রতি বিশ্বাসের বিভিন্ন দিকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আলোচনা কর । 
৬৯০ Urey ll ০৯১ al LL idl a ৮৪ 
১৯১ ISS 5058) ULLAL 503 ৩৮৮৮৯০৪৪০৮৪ 
১৯১1১১৭১153 ১5 45815 40115 
২৪। নবুয়ত ও রিসালাত-এর অর্থ কী? নবী ও রাসূল এর মাঝে পার্থক্য কী? হযরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমান্তির বিষয়টি দলীল দ্বারা প্রমাণপূর্বক 
রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ আলোচনা কর। ফা. প. ২০১৬] 
৮৮ 4৮০16 ০০ ৩০৯০৪ ০০ ৬৯৯৩ ULLAL ৩৮ Le 
-১4১ ৮১০ 425 4141 ৬1০০ ৮১৯৯ 8112৯ 5৪৪ 
২৫। রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমান্তির বিষয়টি দলীল ছারা প্রমাণপূর্বক 
রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ আলোচনা কর। ফা, প. ২০১৩] 
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Ee ILAL LEYS ৩৪ ৬০৯ 2165916০051 ৪৮505 
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অথবা, রিসালাতের. প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে 
ঈমানের দাবিসমূহ আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৮] 


Mey শশী (৯) ভা 5593 ১591 YN 


২৬। নবী করীম (স)-এর জন্ম, তার নাম, বংশপরিচয় এবং তার মর্যাদার 

বর্ণনা দাও। 

২০১ ২৮১৮ শশী ৯৪১ 2 22 27) ভাগ চাও হও ভি 
2802588-11-24-55-58 

অথবা, নবী করীম (স) কখন এবং কোথায় জন্গ্রহণ করেন? তার নাম, 

বংশপরিচয় এবং মর্যাদার বিস্তারিত বিবরণ দাও । 


৭০1১৯৯১৩1৯৩ 4০ ০51 ₹১ (0৮০) 1৯৮০ 055০ Bye - 


৮1 01511 25৮ fC hl cel ০৯১১ তই লীন 
২৭। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পরিচয় দাও এবং কুরআন ও সুন্নাহর 
আলোকে তার মর্যাদা, প্রধান মুজিযাসমূহ, খতমে নবুয়ত এবং তার সাহাবী ও 
আহলে বাইতের মর্যাদা ব্যাখ্যা কর। 
ais ১5005 LA ৮০ 21530 css dls 5০০8০ ৩০ ৬০৯৯ 
২৮। কুরআন ও হাদীসের দলীলসহ খতমে নবুয়তের আকিদা সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১৮] 
৩৮৮১৯] LL! ৮৯ ২133 ১৫5 5৯১৯ ৬৪ MS UL 
১৫৬ ৮০10১005555 2৮৭ ৯1 DSS AN 5০১১৩ ১১৮৮৪ 

-১১১১১৮৮১০ LU 
অথবা, খতমে নবুয়ত সম্পর্কে তুমি কী জান? নবুয়ত অস্বীকারকারীদের জবাব 
দলীল সহকারে বিস্তারিত উল্লেখ কর। অতঃপর খতমে নবুয়তের 
উদ্ভব, প্রসার এবং ক্রমবিকাশ বর্ণনাসহ বাংলাদেশে এর প্রভাব উল্লেখ কর। 
১৪9 ১ Lally SUL (79) ৯০৯৭] 29515 ০৪৪ 7০1 SS ০০০ 

১১১১১৮২১১৩৪ ৮১০০ ১55 ৬৯ LED GS Salts 
অথবা, খতমে এর সংজ্ঞা দাও। আল কুরআন ও আলোকে মুহাম্মাদ 
নধর বাস টিপ পু ০৯৯১৮ 
উদ্ভব, প্রসার ও বর্ণনাসহ বাংলাদেশে এর প্রভাব উল্লেখ কর। 

-১159 4515 4101 ৪17০ 4১১৮) ৩১ Ml SIL 
২৯। মুজিযা কী? রাসূল (স)-এর গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৭] 
ale 4001 ৮৮০ Jnl ৩১৯৮৮ ০৯৮১ ১৫৩ ৮ শিলা ভা ৮১ 

ells ভন ওহ ভা 
অথবা, ৪১৯২ কী? রাসূল (স)-এর পবিত্র জীবনে সংঘটিত কতিপয় মুজিযা 
উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০০৭,১১, ১৫] 
4555৮ ৩১১1১ ১৯৮৯ ৭০৯০০ ডল AL 

5০৮৯ ৬ ০৮৪০ Al (০) Jie ০5৪31 0১ aie 
অথবা, মুজিযা কী? এটা কার জন্য নির্দিষ্ট? অতঃপর মুজিযার ত বর্ণনা 
নুর সপ জীরদার "বের বা সানি মরন 
তার আংশিক উল্লেখ কর। 
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১৬৯১ EU ০৯ ১৮০০5 ভিত ৮5105 all শি 
১৮৩ 1০541541411 
৩০। মুজিযা ও কারামত বলতে কী বোঝায়? নবী মুহাম্মাদ (স)-এর দশটি 
আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৯] 

cle Il 019৮৮ 01 UNL ভট ₹১ ০0৮৮1 ৮53 ৪৯০ YT) 
১৮৯ ই ERE EET 


৩১। ‘ইসরা’ ও ‘মিরাজ’ এর সংজ্ঞা দাও। অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, 
রাসূল (স)-এর মিরাজ জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল, স্বপ্নে নয়। [ফা. প. ২০১৮] 
১৮০৭ ০৮১০ 01 ২৮০] 21530 ১11১ -01১৮৮1 ৮১81 dye yt 
২৯৯১০ 35850 35 0৩159451551 Ls 400 
অথবা, *1১... ও ৫1*-এর সংজ্ঞা দাও এবং অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিরাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল। “ফা. প. ২০১০] 
Lai Cll Lily 2 তি তি 09৮১10৮81৮০ | 
Gall ও 11 7৮৮211 ভাও cl a 
অথবা, ৮১ ও ০1১৯-এর সংজ্ঞা দাও এবং তা কখন সংঘটিত হয়? 
অতঃপর মিরাজের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা কর মিরাজ কি জাগ্রত অবস্থায় 
সংঘটিত হয় নাকি নিদ্বাবস্থায়? 
1১ ০৯ 1০815 011 ০৩৪ Sly Ctl 
LLY ৮৯৪ ১০১ ভঠ 81202৯11৪90 0০) UNI 
অথবা, মিরাজ অর্থ কী? এবং ইসরার মধ্যে পার্থক্য কী? (স)-এর 
মিরাজ কি জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল, বল লন্তমন্ত অবস্থায়? দণীলসহ কর। 
Lacy dl 5300 ২29০ ৬৪ 2515৯195951 Jal ১505 ১ TY 
১৯৬ ১১৬৮৯ ২]। 15 ১১] ৮০০১১০6১550 
৩৯. আল্লাহ তায়ালার দীদার এবং ইসমাতুল আমিঃ আলাইহিমুস সালাম 


বিরুদ্ধবাদীদের মত খণ্ডন কর। ফা, প. ২০১৩] 
Calls ৬৪ yi sh Le 25৮৯1315550 ৪৪ 410 ২২3০ ০৫৮৪ ৬ এ 
২০৩ iis ly 18215 ১১৩ 45151 ৮৭ El ০৫৪ 


৩৩। দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব কিনা? এ ব্যাপারে 
মুতাষিলাদের অভিমত কী? তাদের দলীল ও দলীলের সন্তোষজনক জবাব 
উল্লেখপূর্বক তাদের মতামত উল্লেখ কর। 
rll sess 5৮50 (0৮০) lel S29 চটি NE 
২০৭ - (০) 4১৯০ 105৮৯ ০৮৯লা 5৪ di icine 
ভুঁই সেন এর রিসালাতের প্রতি ঈমানের আলোকে তীর আনুগত্য ও 
এবং তাঁর বিরোধিতা, অধেগমন ও তার সুন্নাত 
অপছন্দ করার ভয়াবহতা ব্যাখ্যা কর। 
LEA LS on SID Sl ৩৪ ৯ LEA Le No 
২১১ sdgsa tt Slee heed ৮5০ 08105 
॥ সাহাবীগণের সংজ্ঞা ১৯২৪। ১১৯৪-সহ বর্ণনা কর। অতঃপর 
সাহ আদি পদ প্রমাণ দরে, সাহাবায়ে 
কেরাম সকলেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। 
Die a ১৪৪ TAD SS Leg 0১৬৪০ Ly 22082 লহ ৩০ এ 
২১৭ ais 500 01041 
৩৬। সাহাবী কারা? কিভাবে তাদের পরিচয় জানা যাবে? তাদের সমালোচনা করার বিধান 
কী? এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর । 
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৩৭। ইসমাতুল আম্দিয়া আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত 

প্রমাণসহ উপস্থাপন কর। [ফা. প. ২০১১] 

৩৮৯2) (৩৫৮৮ ৩৯ 2৮ ৩৮৪] ৮ ৩৮০৭৩ ৬৭) শট ৮ 

lac ৮১১০৩১৮৮4০৯ 43535 

অথবা, নবী ও রাসূল অর্থ কী এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? ০ 

৮১৮১১৪।-এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা উল্লেখপূর্বক নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমানের 
তাৎপর্য বর্ণনা কর। 


৬৪ 7০৫৯] ৮5৩ ৯৮১৪ Al ১৯৪১৪] Lay Usa ০৮ ০ 


- HHL tnt 0৮ 
অথবা, ১.) কাকে বলা হয়? ৬১ ও 4১--.১-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? 
রাসূল প্রেরণের রহস্য কী? দলীলসহ বর্ণনা কর। 

১৪115৮40055 4555 4000৮: ০০১ 4৮591 ভ5 SN Ly ULLAL 

Jail ০107৯ ৩৩2৫ ১৮০1045০৩৯৩ ১৮ 420 

৩৮ । আররিসালাহ্‌ কী? রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রেরণ করার 'হেকমত কী? আল্লাহ 

কেন তার রাসূল (স)-কে মুজিযা দ্বারা শক্তিশালী করেছেন? অতঃপর তার 

প্রধান মুজিযাসমূহকে বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১৪] 

410১3115051) A 0৮০০ উদ্ত SAA 03 010০] ৮৯ 05 

০1০৯0 ০০ 105 

অথবা, রিসালাত কাকে বলে? রাসূলগণকে প্রেরণ করার রহস্য কী? আল্লাহ 

কেন মুজিযা দ্বারা রাসুলগণের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন? 

LAS ESR) ১৬১20) Ly 5১৮৯ Lig ০1301 3৯ ১১ 

UNG ৬৯৮313১ 55401 01 ৩৪৪ CEN 

৩৯। অলী কে এবং তার হাকীকত কী? মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মাঝে 
পার্থকা-কী? অতঃপর “অলীগণের কারামত সত্য’ বিষয়টি দলীল দ্বারা সাব্যস্ত কর। 
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অথবা, অলীর আভিধানিক ও পারিভাষিক পর্রিচয় দাও। অলীর হাকীকত 
সম্পর্কে কী জান? অতঃপর 'বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদ খণ্ডন করতঃ কুরআন ও 
সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণ কর “অলীগণের কারামত সত্য" । 
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৪০ অতঃপর বিরগ্দ্ধবাদীদের মতামত খণ্ডনপূর্বক প্রমাণ কর যে, আউলিয়ায়ে 
কেরামের কারামত সত্য । 
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৪১। মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এগুলো সম্পর্কে 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর । 
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৪২। ২০৭৩ 1৩ তথা কিতাবসমুহে ঈমান আনয়নের অর্থ কী? কুরআনে 
কারীম ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা 
কর । অতঃপর উল্লেখ কর কিতাবসমূহে বিশ্বাসের উপকারিতা কী? 
০1811 N23 Cl 
৪৩ ৷ পবিত্র কুরআনের চ্যালেঞ্জের পদ্ধতিগুলোর ব্যাখ্যা কর । 
51911215305 Shall ৬০০৯০ 2531 
অথবা, আল কুরআনের চ্যালেঞ্জকে সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা উল্লেখ কর । 
৮১৮৮ SSSA ৪৪ 52১58] BTA CS CENA i Le 
ES ৫4৯0২054585 ৩3755 
৪৪ । ২৫১১, অর্থ কী? ফেরেশতাগণের বিষয়ে ইসলামী আকিদার বিস্তারিত 
ব্যাখ্যা কর এবং ফেরেশতাগণের বিষয়ে কাফেরদের বিশ্বাসের বিভ্রান্তি 
কুরআনে কারীমের আলোকে আলোচনা কর। 
১৬৯০৮ 4৮৯০। 5০১4৮161410 4৮9০1১৮৮03১ 
৪৫। মানুষ কি ফেরেশতার চেয়ে উত্তম? নাকি ফেরেশতা মানুষের চেয়ে উত্তম? 
- 4১১) ০ 4১৪০৪১৬4৭01 31305 Sl 
অথবা, প্রমাণ কর যে, মানুষ ফেরেশতার চেয়ে উত্তম । 
২1১০ ie (৬ ৮৯ এপ] 5৮৯১০ ০৮৯৪ ৮৯০০ le 
০৯১৯১ ০১৯1৩ ৩৪০ ৮৮৯১ ১৯ 58515 pill 
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৪৬ । আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ কী? কবরের আযাব, কেয়ামত, 
হাশর, হিসাব, মীযান, সিরাত, হাউয, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম ও 
কেয়ামতের পূর্বাভাসবিষয়ক আকিদার ব্যাখ্যা কর । 
HAE ০১০৫০৯1০০৪5] 0৯৪ ১৯৩ 00281 ০৮৮৪ 
510 ৮1১59 001) ২৯01১ ০০৬৯৯1১০1৯০) 
৪৭। আখেরাতের প্রতি ঈমানের অর্থ কী? সিরাত, হাউয, জান্নাত, জাহান্নাম, 
কেয়ামতের পূর্বাভাসবিষয়ক আকিদা বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর। 
211 ১৩১। 1১ -315312 Ay ১৫৮০ 0১৯] 5155 Sl 
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৪৮। কবরের শাস্তি সাব্যস্ত হওয়া এবং মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন ও উত্তর দলীলসহ 
প্রমাণ কর । অতঃপর এর বিরোধীদের দলীলের উত্তর দাও। (ফা. প. ২০১৪] 
১৮1১১০১2৮৮৪ 21505 SARL ০13০৬ ১৯৫১০ ১৫৯০1 ৫ 
৮১০ ০1১৯ 0৩115351015 01৮৮0 ১৬৬ ভ 
অথবা, মুনকার ও নাকীরের সওয়াল জওয়াব এবং কবরের আযাব সাব্যস্ত 
হওয়া অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর। কারা এ মাসয়ালার বিরোধিতা করেছে? 
তাদের দলীল এবং প্রত্যুত্তর কী? 
২4০20121১84 ১৪৮৭৩ টা 
৪৯। মুনকার ও নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ দলীলসহ প্রমাণ কর । 
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প্রশ্নাবলি ক্রমিক 
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উক্চিটির আলোকে মৃত্যুর পর পুনরল্থান বিষয়ে ঈমান আনা বা অস্বীকার করা 
সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণসহ আলোচনা কর । [ফা. প. ২০১৬৮১৮] 
UNL ৯ ৬৮ 00 ০০১। 1১ - 0১১৮৬০০০৩২৮ ৬৮৪ ie 
Lap Sis 2151 ০০ hl Ll 
অথবা, আল বায়াছ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অতঃপর 
আকলী ও নকলী দলীল দ্বারা আল বায়াছ যে সত্য তা প্রমাণ কর এবং 
বিরুদ্ধবাদীদের উত্তর দাও। [ফা, প. ২০১৪] 
০০৯৮৯ 515 JH Ly Hie ৭৮৯৮ ৬১ Sad ভাত Le 
fur ly Elen ly 
অথবা, ৬; তথা পুনরস্থান বলতে কী বোঝ? এটা কী যুক্তির মানদণ্ডে 
অসম্ভব? এর সত্যতার দলীল কী? এর ওপর কী কী আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং 
তার প্রত্যুত্তর কী? 
oN ০0০১৯৬৮৮৮০9 ৬৯ Ll ২১৯0191৮50৪) 21536 টা 
-১১৫১৮11 215) ০০ ৬) 
৫১ অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য এবং এতদুভয় 
বর্তমানে বিদ্যমান আছে। অতঃপর অস্বীকারকারীদের দলীলের জবাব দাও। 
1১৮ ১৫১১৩ চৈ THIN ELL 21530 Ly যী] ১৯৩ ০৪ 
oils 
অথবা, বিরুদ্ধবাদীদের উক্তি খণ্ডনপূর্বক নকলী ও আকলী দলীল দ্বারা জান্নাত ও 
জাহান্নামের অস্তিতৃ সাব্যস্ত কর । 
১5৩ ৮ ical ai CY el 9১। sls Ll ২১] a 
Mia ০1৮1-11-81 
অথবা, জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান আছে কিনা? এ মাসয়ালায় 


* বিশেষজ্ঞদের মতভেদ দলীলসহ আলোচনা কর । 


২৯০ 


২৯৩ 


২৯৬ 


Ee, পাকের ০৮০৪ ৬» SUS ৬৯ ৩১৬৭) ০1 0৮1১1 Ss 
Salle 
৫ লৱাদ বরা সা্যতাকরামে/ওজন 2 নী নিরতিলাচয। 
অতঃপর বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদ খণ্ডন কর। 
০৯১১ CUS এ ০৮১ 105১৮ ALUM ভাত 0 
Jail littl 
৫৩ । শাফায়াতের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? শাফায়াতের অধিকারী কারা? 
অতঃপর বিস্তারিতভাবে ২৬ .১-এর প্রকারভেদগুলো বর্ণনা কর । 
০৪ - ৬৪৯1৩ ০1১৪4) ৮৬৪ ৬০ ২5৮১৮ ০৯১ 50৬4) ৪১৮০0 
LO 5১৩১১) SB by THUS 4৯1 ৮১ Lally ০৪14 EL ৩৯ 
৫৪ । শাফায়াত অর্থ কী? কুরআন ও হাদীসের আলোকে শাফায়াত্রে বর্ণনা 
দাও । কবীরা গুনাহকারীদের জন্য রাসূলগণের এবং সৎকর্মশীলগণের সুপারিশ 
সাব্যস্ত হবে কিনা? এতে কী মতভেদ আছে? বর্ণনা কর । 
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অথবা, শাফায়াতের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর ইমামদের মতবিরোধসহ 
রাসূল (স)-এর বাণী- ৮৩ ৬৯ ১/১৫|। ৯১ ৬০০০১-এর ব্যাখ্যা কর। 
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৫৫। ১০ অর্থ কী? ১০-এর প্রতি ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য কী? কুরআনের 

আলোকে ১১৪ সম্পর্কে ইসলামী আকিদা এবং ভ্রান্ত কুফরী আকিদা ব্যাখ্যা 
কর । অতঃপর মানবজীবনে ১-৪-এর প্রতি ঈমানের প্রভাব্‌ বর্ণনা কর। 
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ely ১৪1 LN ০৮৯১১ ভি 
অথবা, ১১ -এর অর্থ কী? ১১৪-এর প্রতি ঈমান আনার উদ্দেশ্য কী? এবং এর 
সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কী? অতঃপর ১-৪-এর প্রতি ঈমান আনয়নের গুরুত্ব 
ও উপকারিতা বর্ণনা কর। 
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৫৬। তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস কী এবং এগুলো কী কী? তাকদীর সম্পর্কে 
পথভ্রষ্ট দলের আকিদা উল্লেখপূর্বক কুরআন ও হাদীসের আলোকে আহলে 
হকদের প্রত্যুত্তর বর্ণনা কর। 
001 11 MSC ১ 7551৮ 0৩ 50১৮৩ ll ০৯১৪ 
-২1৮11 5৯ এ 608৮11৮01১১ ৮ 15081000553 HE 
৫৭। ১০৪-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও । এর স্তরগুলো কী কী? 
অতঃপর ব্যাখ্যা কর-ঘে "আল্লাহই বান্দার যাবতীয় কর্মের স্রষ্টা” এবং এ 
প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মতামত ব্যাখ্যা কর । 


তৃতীয় অধ্যায় 
নাওয়াকিদুল ঈমান 
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৫৮। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 'নাওয়াকিদুল ঈমান" বা ঈমান বিনষ্টকারী 

বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা কর। ফা, প. ২০১৮] 
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অথবা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নাওয়াকিদুল ঈমান বা ঈমান বিনষ্টকারী 

সম্পর্কে লেখ। (ফা. প. ২০১২, ১৫] 

৩ ছি by A চি Ll Ly SSN Als be 

Ll ০০] ০5৩ 

অথবা, নাওয়াকিদুল ঈমানের অর্থ ও এর বিষয়বস্তু কী? তা কয়টি ও কী কী? 

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা কর। 

পা Ail oe 

অথবা, ৩:১1 4:!০-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহর 
আলোকে এর প্রকারভেদণগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
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১৬৬ ১৪৫0 এ 005531০৯1১৪ তে TOSSA ১৮০0 oo 


৩২১ 


৩২৭ 


৩৩২ 


৩৪২ 


৩৪৬ 


৩৪৯ 


sii Ib SLES 
৫৯। ০৯31১5 অর্থ কী? ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়গুলো তথা কুফর, শিরক ও 
নেফাকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর । 
AHS ৬৯৮০ ০০৯৪ ০৯৪১১ 091 070581০০৪০১ ৯১৪ 
-১৪০ 5৮5511১4১৯১ 
অথবা, ৩1:31 ০৯১-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ঈমান বিনষ্টকারী 
বিষয়গুলো তথা কুফর, শিরক ও*নেফাকের বর্ণনা বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর। 
S-Ni TELA oN 3 4৮৮5৩ JAN GS Wl 
LaSalle ৩? 
৬০। অতীত ও বর্তমানে শিরকের ধরন প্রকৃতি সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা 
কর। বাংলাদেশে এর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ চিহ্নিত কর এরং শিরকের 
মূলোৎপাটনে তোমার মতামত লিপিবদ্ধ কর |] ফা. প. ২০১৩] 
এ: 005 ৮৮ SDE 3 IA 55505553111 ৯৯0 
Lai ভা 
৬১। শিরক কী? বাংলাদেশে শিরকের ক্ষতিকর প্রভারগুলো আলোচনাপূর্বক এর 
মূলোৎপাটনে তোমার মতামত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৬] 


-০৮৮১৯০/০ ৬৪৪ Uli Sy ০৮5 2৮] 0৮৮11 -৪৪ - 


৬২। এ১-০-এর শাব্দিক ও শরয়ী পরিচয় দাও। এটা কত প্রকার? বিস্তারিত 
বর্ণনা দাও। [ফা, প. ২০০৭] 

Lill 4৫৯৩ 405০৩ lil ৭৮5৪৩ Bl dle ls 
অথবা, শিরক-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? শিরকের প্রকারভেদ, কারণ 
ও বিধান বর্ণনা কর। 


Jay CSL ADF ১৯১ ১৪৫৩ ০৪ 04১৬] ৩০৬০৪ ৩৪ Jl Ls 


LS ld BGS ভন এ TSS pall yl 21811 ay ০55 ol 
৬৩ । কুফর ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য কী? কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফের 
বলা যারে কি? এবং কোনো মুসলিম অথবা কিবলার অনুসারীকে কাফের বলা 
যাবে কিঃ এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর। 


-১1১5৩ ১৬১ উই 1 0৮ Sy CAS ৮৮৮0 এ 


৬৪। কুফর অর্থ কী? তা কত প্রকার? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
ফা. প. ২০১৯] 
LLG টি IS ১৪ TG Sy 05৮৩ SUL 
অথবা, 'কুফর' এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? কুফর কত প্রকার? 
প্রত্যেক প্রকার বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা, প. ২০১৭] 
LIAL 1৪৪ 45 352 TUL Sy 955 21১8401৪০৬০ 
অথবা, ১৪৩-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? প্রত্যেক 
প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা দাও। ফা. প. ২০০৯] 
০৪৮৫ ১৯৫১ ০১0৫1150951 Aly 05০ ৮1১৪৫ ৮৮০0 
তি] এ ২৯৩০৮ ৯8০11 alls 
৬€। কুফরের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? কাফেরদের বৈশিষ্ট্যাবলি কী কী? 

অতঃপর সমাজে প্রচলিত কিছু কুফরের বর্ণনা দাও। 
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১৮৯৪৪ Sy lil 00 2 30840 ১৪১৪ 

৬৬। নেফাক-এর সংজ্ঞা প্রদানপূর্বক এর শ্রেণিবিন্যাস ও হুকুম বিস্তারিত 

আলোচনা কর। ফা. প. ২০০৯] 

০ US ১৯৪ এ Ls Sy 005৮৮ GL 

৬1১০1 55055531 318511 ০৯2 5০৬] ৮০০4৬০০৪৪1০ 

অথবা, 3.8.1-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? তা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের 
বিস্তারিত বর্ণনা দাও। ৪১3০1 308; ও ৮1০ 3.১১-এর মধ্যে পার্থক্য কী? 

৩৪৪ ১৪] ০৪ তি ৪৯৩ ৮০৩ lI ৩২১১73019৮5 

aia ০০০০০ ১৪ 

অথবা, 3১-এর পরিচয় দাও । অতঃপর এর প্রকারভেদ, কারণ ও বিধান 

বর্ণনাসহ কাফের ও মুনাফিক-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। 


LE ১১ 5০০1০03৮৮৮0 ০৯ Ly CA be ill ০৮৬ - 


-২5৮১৯। 50১৯] SLA la) 
৬৭। মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য কী? প্রকৃত মুনাফিকের হুকুম কী? অতঃপর 
সামাজিক জীবনে নেফাকের কুফলগুলো বর্ণনা কর। 


ee ৩৪৫ ভি 0০৮] শিট ০ ৮০৯৩ Ed Sil dye - 


-১১০৬০৩ Ue SNS ৩৪ 5১৬৫১০]। 1১৩১) 
৬৮। এ১.-এর আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় দাও। শিরকের পরিণতি কী? 
অতঃপর পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত কিছু শিরকের বর্ণনা দলীলসহ বিস্তারিত 
উপস্থাপন কর। 
Ell ৬০ AL ANGLED ASI ১৭০ ১৯০০ Jails Col 
৬৯। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের শিরক, কুফর ও নেফাকের বিস্তারিত 
আলোচনা কর। 


৬০ ৩৪ এটি] ৮১৪৫৩ 5১১৮৬ Gin ই CSAS ৬১০০৯ VE 


UL ALi lll (৮৯৩১ -749 ৩১৪ 
As AULA Gl ১৮৪০৩ ১৮৪৫] 
৭০.১৯৯৩১ অর্থ কী? কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলিমকে কাফের 
বলার ভয়াবহতা ব্যাখ্যা কর। অতঃপর তাকফীরের বিষয়ে আহলুস সুন্নাত 
ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলোর আকিদা আলোচনা কর । 
১৮১৩ ৯৮৫৮) Gy ১109 SDA eye ৬৪ 54210 ১৪০৪ 
Loses 5১550 50৮১ ০৯৪৯ -০০৯৮৯। 
৭১। কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের বক্তব্যের আলোকে বিদয়াতের পরিচয় 
দাও। অতঃপর বিদয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর। 
-০১৪০৮ ০ ৩৩ ১৪৪ ৯ 0৩ 61105555153 0550 le 
৭২। বিদয়াত অর্থ কী? তা কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার বিস্তারিত 
বর্ণনা কর। 
০1১৯২ ১৩১19 - ৮৯০555135১0) 25 ৬15 1৯5 i 
১৪510 lai ভা ৬ ভাজ 
৭৩। বিদয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিস্তার সম্পর্কে যা জান লেখ । আমাদের 
সমাজে প্রচলিত কিছু বিদয়াতের বিস্তারিত পরিচয় দাও । 


- 


-৩ 


-৩। 


সখ 


৬ 


“~~ 


BAS 


আঃ আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ : সচি নির্দেশনা ১৭ 
পৃষ্ঠা প্ৰশ্নাবলি ত্রমিক 
৯৮১১1 ১১ cdl ভাই 090555003 25551 ০১৮৯০ 55505 ASI! 


৩৮৮ 
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Lab ৬৪ ৯৩১] 5৭] 
অথবা, সমাজে বিদয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিস্তারের ইতিহাস আলোচনা কর। 
আমাদের দেশে প্রচলিত বিদয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা দাও । 


চতুর্থ অধ্যায় 
ইফতিরাক 
Ua: 15359178545 Lng: 2০৬১৬০০8481১581 ine: bs 
Jai ২1530 ৩৪ CN i ১১৮৯ GIN 
৭৪ । 91১১৪।-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ইফতিরাকের প্রেক্ষাপট 
কী? ইসলামে কি ইফতিরাক জায়েয? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর ৷ 
০১০ ১১ ১১১-১৯১ ms C2 ৩০৮] 0 LDN ৮৮৭ 15 
Lally ৩1১৬1) 5555 ৮5 31১5531৩055 
৭৫। 31১3। অর্থ কী? 31551 ও _৪১.১০1-এর মধ্যে পার্থক্য কী? অতঃপর 
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 31১১৪।-এর কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর । 
৩১০ ৮০415 ১৮1৯ Lm ১ নিট ৬ 1১553) ১৫০ IS 
-1১55310155 5১04 ৬5] ২১5৮৯ salt 
৭৬। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাকের উৎপত্তি হয় কিভাবে? এর প্রেক্ষাপট বর্ণনা 
কর এবং যেসব মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে ইফতিরাক ঘটে, সেগুলোর ব্যাখ্যা কর। 
-২০১১। ১১২ ২১০১১১১১০২৮] 31958 ৪ Li A LDS 
৭৭। ইসলামী আকিদার প্রশ্নে ইমামগণের বিভাজনের প্রধান কারণসমূহ উল্লেখ 
কর। [ফা. প. ২০১১] 
-১৮৮৯৪০ (+১৮৮৯৬ 545৮৪1148১1 ৯১৭ উনিও 
অথবা, আকিদা বিভক্তির কারণ ও তার প্রেক্ষাপট বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
১০০৪০০58905 1 455511,451058550154 
অথবা, আকিদাপস্থিদের মধ্যে কিভাবে বিভাজন হয়েছিল? এর ইতিহাস 
সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ কর। 
-১৯৯১০/৯০১৪৪ ১৯৪ CL Lt Jal 
৭৮। ‘আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' কারা? তাদের আকিদাসমূহ বিস্তারিত 
বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৭] 
LAL Ae ০১৪ ০৮15 55540 ala 
অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাদের আকিদাসমূহ বিস্তারিত 
বর্ণনা কর । [ফা. প. ২০১৫] 
LEAL Ee ২৩ ০৮৮৯1 Gall Jal Ae 
অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? ভাদের আকিদাসমূহের 
বিস্তারিত বর্ণনা দাও । (ফা. প. ২০১২] 
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ais yoy 

অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 

উৎপত্তি ও ক্ৰমবিকাশ বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০০৭,'১০] 

lal 7১ Jalssic ০07 A 2931 2৮531 ১১৫৯ ০ 

7৫১০১১৮1৯1৮ ৯৩১ তি 

৭৯। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় চার ইমামের অবদান 
ব্যাখ্যা কর এবং তাদের গ্রস্থাবলি, মূলনীতি ও পদ্ধতি বর্ণনা কর। 

-১১১০৬০ Jel HLS SSH Ny 20 ৯11৯ ০৮ 
৮০। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাদের স্বভাব ও আকিদার 
মূলনীতি বিস্তারিত আলোচনা কর। 

- ১০৮৮০ Laila dll UL Gl Ge 
৮১। বিভ্রান্ত ফেরকাগুলোর আকিদার বৈশিষ্ট্যাবলি সংক্ষেপে বর্ণনাসহ তাদের 
পরিচয় দাও । 

-৯১০ ০০০০৪১১০৩০৬ ১১৮০৪ ১৬ Cl 45 
৮২। খারেজিদের পরিচয়, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও আকিদা সবিস্তারে বর্ণনা 
কর। [ফা. প. ২০১৯] 
14১১১ aly ০১০৮৫০১ ৮১১৬০5৪14১ ১৪৩) ০৬৯৮১ ০০ 

Tt 3 brs 
অথবা, খারেজী কারা? তাদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও মতবাদ এবং 
প্রতিষ্ঠাতাদেরসহ তাদের দলগুলোর নাম উল্লেখ কর। 

-+১১৮৬০ ০৯৮০ +505 82905 002 ত ২৮210 ০১৮০ 
৮৩। শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় দাও। তাদের উৎপত্তির ইতিহাস ও মৌলিক 
বিশ্বাসসমূহ আলোকপাত কর। [ফা. প. ২০১৮] 

Aly ELS DG ৮5 ৬০০৯৩ ১ 21280 হ5০]| dye 
অথবা, শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় দাও এবং তাদের উৎপত্তির ইতিহাস ও 
আকিদা সম্পর্কে আলোচনা কর। ফা. প. ২০১২] 

৬৯০৮০1৮1515 ৮৮210 02905 ১55) 1১ Lill ০৪৮৪ 
অথবা, শিয়ার সংজ্ঞা দাও। শিয়া সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও মৌলিক বিষয়গুলো 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৮] 

JSG 5১811 ১১৯ lS ৮291 1৯ ৩৭ 
অথবা, শিয়া কারা? এ সম্প্রদায়ের মতবাদগুলোর বিস্তারিত আলোচনা কর। 
Mee ASI OS -৯০৩০৪৪ ১4০0০ ১৪৩ 05৮৮৯ ১ ০৮ 
‘Els 002 ৮5181 
৮৪ । জাবারিয়া কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর। তাদের 
মৌলিক আকিদা ও শ্রেণিবিন্যাস লিপিবদ্ধ কর। 

LLG ০০১০০ ৩১১৬০০৩৮505 555) 05981 A ৩৮ 
৮৫। কাদারিয়া কারা? তাদের উৎপত্তি, টিন জরা নারি 
আলোচনা কর। 


al 


NA 


A\ 


AY 


ul 


AY 


-৬। 


-৩। 


gl 


At 


AS 


প্্‌ষ্ঠা 


৪৩৭ 


8৪০ 


8৪৩ 


8৪৭ 


৪8৫৩ 


8৫৮ 


৪৬১ 


৮৯ 


প্রশ্নাবলি ক্রমিক 


ক ৩৪ ++৯৯-৯ ৮৩ ৮৮০85 জী 5 - Ll Ll ৪৪ 
০১৮৯৪০1১591 50101 Jil 55511 
৮৬। জাবারিয়া এবং কাদারিয়ার পরিচয় দাও । তাদের উদ্ভবের কারণ বর্ণনা 
কর। বান্দার কর্ম ও ভাগ্য বর্ণনায় তাদের মতবাদ কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
+১-+400০৬০ ln ee ০০৬০০৩১0১০৪ Ll A ne 
- 2 ০৪৩ লিট GMO 
৮৭। মুরজিয়া কারা? উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ উল্লেখপূবক তাদের মতবাদসমূহ 
আলোচনা কর। অতঃপর মুরজিয়া ও খারেজি সম্প্রদায়ের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা কর। 
Sc ০০৩1৮৯৮৪১১৩ 17405 2895 ০৪৪ ৮০ ২১৯০৮] oe 
অথবা, উৎপত্তির ইতিহাসসহ মুরজিয়াদের পরিচয় দাও। তাদের বিভিন্ন দলে 
বিভক্তি ও তাদের আকিদার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা কর। 
২০১৪] ০১৬ ০৯77১ 00৬৮ ৬১ ০ 1১৮০৮৯10398 1৯ ৬৭ 
-৯১১৮৪০ ১1৯0051১491 0১৮৮0 
৮৮। মুতাযিলা কারা? এদের প্রতিষ্ঠাতা কে? এ সম্প্রদায়কে মুতাযিলা বলা হয় 
কেন? এদের মতবাদ এবং আকিদাসমূহ আলোচনা কর। 
Hs ৬৮৩ ৯০০৬০ ৯০ ELS nm Ul ৪০৪ 
৮৯। মুতাযিলাদের পরিচয় দাও। অতঃপর তাদের উৎপত্তি, আকিদাগত 
মূলনীতি ও পতনের কারণগুলো বর্ণনা কর। 


-++১৮০১১৩ ১০১৯১৪৫৫০১১ IL ১৪৬ 1৩৯৪০ ৯ I A 


৯০। আশয়ারী কারা? তাদের. উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং 

মতবাদগুলো আলোচনা কর। 

১৪ ৪১০৯৯১০৬০4৮ 7450 ৩0৪ ৮১ USN Ge 
2১১১1৩২1১১৮] ১১০৪৮] ৩৯৪ 

অথবা, আশয়ারীদের পরিচয় বর্ণনাপূর্বক তাদের উৎপত্তি ও আকিদাগত 

মূলনীতি পর্যালোচনা কর। অতঃপর মুতাযিলা ও আশয়ারিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে 

মৌলিক পার্থক্যগুলো বর্ণনা কর। 


HEELS Eb 3452৮ LS 5০০ তঠ LSD Gye - 


lic Joly 
৯১। উৎপত্তির ইতিহাসসহ কাদিয়ানী ও এর প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় দাও এবং 
তাদের আকিদার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা কর। 

১0০১ Ill ১১0০১ ally Gl MASc AL 

“ail ৩৯ ০৯ 02৮৯১ 

৯২। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, ওহাবী ও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের 

আকিদা কী? যথাযথভাবে বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৯] 

০৯৪ 1১ - 2৮৮৯১) ২৮১৬১৭০৮১19 1811 ৩৯) ১৪০৪ 

১০৬১ ৯৮১৮৪ 

অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, ওহাবী ও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের 
পরিচয় দাও ' অতঃপর তাদের আকিদাসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর । 
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১০ কাল জনতাৰ ফাযিল ঘাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ এ 
পৃষ্ঠা প্ৰশ্নাবলি ক্রমিক 


খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর 
দৃথম অধ্যায় 
আকিদা : পরিভাষা ও পরিচিতি 


৪৬৯ » ৩৮5১৪ 815১৯ ৬১০০৪ 
১1 ০১০০-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? বর্ণনা কর। 
৪৭১ -৮৯ ৪১ ১৯৪ 5৬৬৮৮ 0 ১80৮1৯15০৪১ ৮৪ 
২। আকাইদশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 
৪৭৩ aii lia Male 02555 El ১2 
৩। আকাইদশান্ত্র সংকলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 
8৭৫ ১৮৯১3152953 545০111৯১০1 4591 
৪ । ইসলামী আকিদার মূল উৎসসমূহ সংক্ষেপে লেখ । ফা, প. ২০১৬] 
১৯৪১৩ ২৯৯৯০০4৪০,। ১১৬ Sl 
অথবা, সহীহ আকিদার মূল উৎসসমূহ সংক্ষেপে লেখ । [ফা. প. ২০১৪] 
UL ৮51 TL ais Jha) ES ০5 ১৯০১ ০৯ 
Lally 505 
অথবা, মুসলমানদের আবশ্যিক আকিদার বিষয়বস্তুসমূহ কী কী? কুরআন ও 
সুন্নাহর আলোকে দলীলসহ উপস্থাপন কর। ফা. প. ২০১৩] 
৪৭৬ শি: ».২১১১১.০১১। ১৮১৩-৯/:২৯০৭১৪)। 
৫। সংক্ষেপে ইসলামী আকিদার গুরুত্ব আলোচনা কর। 


5302430০3-5৯৮11 8১550 83৯41 0421 ০ 


অথবা, বিশুদ্ধ আকিদার গুরুতৃ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

৪৭৮ ১১৯ en Sly 95805 00881৮১৮515 
৬। ১৮ ৪/১.।-এর অর্থ কী? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? বর্ণনা কর ফা. প. '০৭] 
৪৮১ ১০৮০1 ০ 0420 0 1০১০ ১১৫ ০০০০ ১১ 
৭। ঈমান কি ত্রাস বৃদ্ধি হয়? এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী? সংক্ষেপে বর্ণনা 
কর। (ফা. প. ২০১৫] 
০৮৮1) ১৬১ 4৪০ ০5১৯১] ৮১ ৮০৬১ 2৪ ১৫০১ ০৮১০৪) এ৬ 

অথবা, ঈমান কি হ্রাসবৃদ্ধি পায়? এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে কী মতভেদ রয়েছে? 
-১1৮৯৮ ৪15 ১০৭] ৬৯ ০৯৬০ 93 ৪১৩ ১ ০৮১৪২ ৩। ১১05০ 

অথবা, বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করে দলীল দ্বারা প্রমাণ কর, ঈমান -হ্রাসবৃদ্ধি পায় না। 
৪৮২ ০৬১০৩ ১০১১ ০৮০৪৪ 4৯ Ela WLAN ৬৮৮৯৩ 
৮। ঈমানের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ঈমান কি হ্রাস-বৃদ্ধি হয়? [ফা. প. ২০১২| 
৭1 ০০১৩৪ ১2১৩ ০৮১2১) ACE aly Gl ১৮৪) ৪১ Le 


অথবা, ঈমানের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধি ঘটে নাকি? 
বিস্তারিত আলোচনা কর । [ফা. প. ২০০৯] 
8৮৫ tN SN IL 


৯। ঈমান ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য কী? 
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১০। ঈমান ও ইসলাম একই বিষয় নাকি ভিন্ন বিষয়? দলিলসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৮] 
14417501৮50 055 ৩1১৯3 ০১৯: ১৯ ৩১০10551925 SLD a 
অথবা, ঈমান ও ইসলাম কি ভিন্ন জিনিস না এক? কারো জন্য "ইনশাআল্লাহ 
আমি মুমিন' বলা বৈধ কিনা? 

০৮৮৮] 2455 ১৪১:১৯৪। Ly Tes pl OS LLY 3৯ 
১১। ঈমান যৌগিক নাকি মৌলিক বিষয়? এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে কী মতভেদ রয়েছে? 

li 55055117815 852১0 Sl 

১২। সংক্ষেপে আকাইদশাস্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা কর। 


LE ১৫১ ৬৪ TSN BAAD GLAS ES ৪১০০ SS. 


১৩। লেখকের নামসহ ইসলামী আকিদা বিষয়ে রচিত দশটি বইয়ের নাম লেখ। |ফা, প. ২০১৯] 
UE ৮৮555 ১৩৩ ৬5 Sa ৮15 SAM ASS ৯১৭০০ ০০, 
অথবা, আকিদাবিষয়ক দশটি গ্রন্থ গ্রন্থকারের নামসহ উল্লেখ কর। (ফা, প, ২০১১] 


lille dat ASSN. 


অথবা, আকিদাবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রছসমূহের নাম উল্লেখ কর। 
emt LN ০৮০৪) 4১১৪ 
১৪। ঈমান ও ইসলামের আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় দাও। 
did ৮1০ 201 এ১১১। ৩০৯৬০৯০৪5৪৪ ৩০১:৮ AL 
১৫। আকিদার পরিভাষাসমূহ কী? আকিদা অর্থের অন্যান্য পরিভাষাগুলো বর্ণনা কর। 


-41401 4৯০283০১৯৬1 6053) ০০৯০5 8৬১ ISI ০ 


১৬। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (ফা. প. ২০১৯] 
-১৮৯ 21414114৮৯০ ২৮১৯ ভা 0581 ১৯০১ জম 
অথবা, সংক্ষেপে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী লেখ। (ফা, প. ২০১৬] 
-410 42৯১৩৯০১৪৬৯ এ 60531 50৯ ৮০ 5৬৪০ SS 
১৭। ইমাম আবু জাফর তাহাভী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (ফা, প. ২০১৭] 
২০৮৮৯119২৮০ ০-৬। 5455০ ০১০1 ১৪৩ 

১৮। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতি বর্ণনা কর। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
আরকানুল ঈমান 


১৩৯৮৯৪১1০15 SAS A ৮5 ৩0581 ০.4 - 


১৯। আরকানুল ঈমান কী ও তা কত প্রকার? প্রত্যেকটি বিস্তারিত লেখ।  [ফা. প. ২০১০] 
১৮৮৬০ ১ ভা ৮১ 5৮5 ০৮৪) 9০) 
অথবা, ১০০১1 )14)। কত প্রকার ও কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


১৯২৭৭ ৮৪৪৫৩ ৯১৯৯৯ শা 


২০। তাওহীদ অর্থ কী এবং তা কত প্রকার? বর্ণনা কর। (ফা. প. '০৭,'১৯] 
IIS Ls 153 Cty ৯1 ১৯৬লা ৬১৮০০ 
অথবা, ১.১ এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? প্রকারগুলো বর্ণনা কর 


ILENE ১২৪10] ৪৪11৯550155 ০0 ৬৪ ০৯ 00] ৬৪ - 


২১। ০১৯০ কী? তা কি জাত অবস্থায় নাকি স্বপ্নুযোগে হয়েছিল? মতপার্থকাসহ আলোচনা 
কর। [ফা, প. '০৭,০৯| 


-১% 


-\A 


২২ ___ শল জ্ঞাআঞৰ ফাযিল মাতক গাই৬ সিরিজ : প্রথম বধ এ 


পৃষ্ঠা প্রশ্নাবলি ত্রমিক 


৫০৮ -৮৬+ ৩৮০৪১ ১১৯৬ ০৯৪ (০) ১৯০২1৮৬৯০৮৪ ১1১০] ৮০ 
২২। মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য কী? তার 


পর ঈমান গ্রহণের বিভিন্ন দিক বর্ণনা কর। 

৫০৯ tly ole ll 11৯০৯ itn ie 
২৩ । আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পরিচয় দাও । 

৫১১ -১৮৯১১৮১153 485 410 ৮5 410 1১5০ 2045 ১৪৪ 


২৪ । রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

-১৮৯১৩ ০১৯৮০১৮০৭৪১ (7০) 4১০৮ 4৯৪ 0859 LS ৪ 
অথবা, রাসূল (স)-এর মর্যাদা ও সম্মান সংক্ষেপে বর্ণনাপূর্বক তার গুরুত্বপূর্ণ 
মুজিযাসমূহ বর্ণনা কর । 

৫১৪ -2১৫11 1১৪]। ৬৯৯০৮৯১০৩১৫ | ৮2780 ৮৮৮9 ৮৪০ 
২৫। যে সকল নবীর নাম কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো উল্লেখ কর। 

?১৫ 4১১১৯) ১১৯৩ (০) MSA 
২৬। মহানবী (স)-এর গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ এবং তার দ্বারা নবুয়তের সমাপ্তি 
সম্পর্কে আলোচনা কর । 

3৮৯১০] ০1151515591 ৫8 - ৮০৮৫০ 15 05 জা 

৫১৭ Use eS 
২৭। সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে যা জান লেখ। অতঃপর প্রমাণ কর যে, 
“সাহাবীগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ।", (ফা. প. ২০১৭] 

Elly ৩1১0 ০৯৮৯০ উম 8215 4111 0155০ ২০৮৮] ৭১৮৬৮ ০85 
অথবা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাহাবাগণের মর্যাদা নিরূপণ কর। |ফা. প. ২০১৫] 

El pee Dols) dt ly 420৮0 হুদ 9৮5 

৫২০ 2৮১] ০5503) ৬০ ৬15 
২৮। হাদীসে নববীর আলোকে সাহাবাগণের (রা) ও আহলে বাইতের (রা) 
মর্যাদা নিরূপণ কর। [ফা. প. ২০১৩] 

Ml Sala Yl 2 Le (০৯০) ২১৮-০০| TIES ae 
অথবা, হাদীসে নববীর আলোকে সাহাবীগণের (রা) মর্যাদা নিরূপণ কর । 
[ফা. প. ২০১১] 

৫২২ Elly SDD 2150 SS ৮৪ ৬০৯ 

২৯ । কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে খতমুন নবুয়ত সম্পর্কে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৯] 


4 1১301 ১৫৩ ৬5 ULSD Sl 01 ১৮০১ 2০ S51 

৫২৪ ME SPE. © Se) 
৩০ বাংলাদেশে খতমে নৰুয্মত অন্বীকারকারীদের উদ প্রসার এবং 
ক্রমবিকাশ উল্লেখ কর । [ফা. প. ২০০৯] 


৯৬৯১] 1০৯1 Sal 25551 ৮১৮৯ ৬০ 1৮00 5 


১১১০১১৮৮১৮১ A 0১০০) ১৫৩ ৬৮১০১০০১০০৩ 
অথবা, খতমে নবুয়ত সম্পর্কে তুমি কী জান? বাংলাদেশে খতমে নবুয়ত 
ৰ চৰ প্রসার এবং ক্রমবিকাশ উল্লেখ কর । 
১৯ ola lA 
৩১ । মুজিযা কী? এটা কার জন্য নির্দিষ্ট? বর্ণনা কর? 
feu ১৮৩ ill 
অথবা, মুজিযা অর্থ কী? এটা কার জন্য নির্দিষ্ট? 
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YA 


দ্ধ 
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পৃষ্ঠা 


২৯ 
0৩০ 


৫৩৩ 
1৩৫ 
৫৩৬ 


৫৩৮ 


৫৮১ 


৫৪৪ 


৫৪৬ 


৫৫১ 


৫৫৪ 


প্ৰশ্নাবলি ক্রমিক 


Ls ৬১৮৪০ ৬৪০ (7) JA Sle ০৯৮ SSI 
৩২। রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত কতিপয় মুজিযার বিবরণ দাও। 
clas cdl ১০ te) Hl sr পম? 


CL ৮৪1 ২5৪2) এ৪ 
৩৩। মহানবী (স)-এর মিরাজ কখন সংঘটিত হয়েছিল? মিরাজের ঘটনা 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর । মিরাজ কি সশরীরে সজাগ অবস্থায় নাকি স্বপ্নে হয়েছিল? 
০১০3১ 0১৮০0 ৩৪ sy Ell ৬১০ ৮৪ 

৩৪ । মিরাজ অর্থ কী? মিরাজ ও ইসরার মাঝে পার্থক্য কী? 


-১১৯৪]/ ১১১5 062 iil ali এ 


৩৫ । সাহাবীগণের সংজ্ঞা ১৯১৪ ১১।৯৪-সহ বর্ণনা কর। 


dye HS ২31০1 SLE ০48 - 


৩৬ । দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে. সাহাবীগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ। [ফা. প. '০৯] 
CASES SS by Dally Salley pelle ২৪৪ 8১০০১০৭১৪০০ 
৩৭। সাহাবীদের পরিচয় দাও। অতঃপর তাদের নাায়পরায়ণতা কুরআন ও 
সুন্নাহর আলোকে সাব্যস্ত কর । তাদের সমালোচনা করার বিধান কী? 


ei NS cl be 2 


৩৮। নবী ও রাসূল অর্থ কী এবং উভয়ের মাঝে 

০০১১১২২৮০০০ ৩০৫ ৬০ 4০9196053৮১ ০০৪১) ৯4৮ ১৪২ 
৩৯। নবীগণের নিষ্পাপ হওয়ার বিবরণসহ নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমানের 
তাৎপর্য বর্ণনা কর। 


Ll SLRS ১৯৪ ০1৯১১ ২০৮৪১0৯৮005 2 


৪০। ইসমাতুল আম্বিয়া বলতে কী বোঝায়? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা কর। 
[ফা. প. ২০১৯] 
০৪ 025 TEER fll JA Sie Ly 15২ ৮৮০০ piss Le 


অথবা, * আব্বিয়া' বলতে কী বুঝ? এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের কী? বর্ণনা কর । [ফা. প. ২০১৮] 
4d 01১৪1) ০৬১০ ৬৪ ১৩৪ ০5591 ৮৮৯৪৭ all 
অথবা, 'ইসমাতুল আম্দিয়া' বলতে কী বুঝ? কুরআন ও হাদীসের আলোকে 
কর। [ফা. প. ২০১৭] 


০৯৪ ০০০ ৯৬ 0৩ ৫৯০২1 ২৮৮০০ ৬৮৮0০ 23 


১১, 
রা ইনমতে পি রী সল্প 
সা (ফা. প. ২০১৫] 
hai Yon ০০ Ur SY এ 0০০৮ pia le 
অথবা, ২*.০=!|-এর অর্থ কী? আম্বিয়ায়ে কেরাম গুনাহ থেকে ১৮০ 
কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা কর । [ফা. প. ২০০৯] 
4111 53110019৪০৭) পাল! LS 2 ৮০ 1১০১] ৯৬ 5 
সস rll 
৪১। রাসূল কাকে বলে? রাসূলগণকে প্রেরণ করার রহস্য ? আল্লাহ কেন 
মুজিযা দ্বারা রাসূলগণের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন? 


৮51 5১5 ১ ৩৯ 15345154100 5৮ 4১০১৫) ২৯ ৩৯ 05 


Bolas 
৪২। (স)-এর প্রতি ভালোবাসা কী? ঈমানের জন্য (স)-এর 
প্রতি ভালোবাসা শর্ত কিনা? বর্ণনা কর। নন কাস, ২০১৬] 


শা 


20] 


নীহ 


নি 


৫৫৫ 


৫৬১ 


৫৬৪ 


৫৬৬ 


৫৬৮ 


৫৭০ 


৫৭৩ 


৫৭৫ 
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০৫১] ০১০ ৬৯ ৬৯ 0১৯ 0 1 5815 400 ৬ ৩১৮৮ জি 
-৩১৯ 0৮৯০১ 

অথবা, রাসূল (স)-এর প্রতি ভালোবাসা কী? ঈমানের পূর্ণতার জন্য উপর্যুক্ত 
ভালোবাসা শর্ত কিনা? বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১১ 
ASN 01 Sl 09৮35 ALS St ০৪১ ০৪] ৮ 
-৯ Nl 

৪৩ । মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মধ্যে পার্থক্য কী? প্রমাণ কর যে, 
“আওলিয়ায়ে কেরামের কারামত সত্য'। [ফা. প. ২০১০ 
ELEN 1৫110 চটী শিলা ১১০৪ 

8৪8 5১>.) এবং 0১-০-০১।-এর সংজ্ঞা দাও। ফা, প. ২০০৭ 
IOUS ৮৮ ১১৪১-0১-৮১ ০৮19 ৮৮ শা ১৪০০ 
8৫ 7১৯০ - 42195 ও 01১০১।-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এগুলোর 
মধ্যকার পার্থক্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮ 


Jai তক ‘aS Lay ‘EDN DLS SAL - 


৪৬। কারামত ও ইসতিদরাজ-এর মধ্যে পার্থক্য কী? এদের হুকুম কী? 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৯] 
Laie ১৪৫৯ Ly 5৮5০ TLS, ৪৯৮৯ ১২৪ JAN Le 
অথবা, মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মধ্যে পার্থক্য কী? এদের হুকুম কী? 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


LNs ১০ BS Le SSI Nol ২ Hie - 


Ea ELS, 

8৭ । ৬1১।-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও ৷ অলীর হাকীকত ও 
কারামত সম্পর্কে যা জান বিশদভাবে লেখ । [ফা. প. ২০১৮] 
Eye (9150 ০১৮৯ ০57৮০ Ly blo এ ০1৯ ৪১৪ 
অথবা, 9111-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অলীর হাকীকত 
সম্পর্কে কী জান? স্পষ্টাকারে বর্ণনা কর। [ফা. প.'১৪.১৬] 


53377554174541121424-4158 ও 


৪৮ । আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের গুরুত্ব বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮, '১১] 
-২২১৮০৭) ০৪৮ শি ৯5019 FA ০১৪10 0০১। ১55৫ ৩৪ 
অথবা, কুরআনুল কারীম ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান 
আনয়নের স্বরূপ বর্ণনা কর। 
৬০০৯ ৩৯৯০৪৩50950 Lo ৬ ০২১৯] MS be 
১০1১8] ৪৪ 4111 005 
৪৯। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিকৃতি সম্পর্কে যা বর্ণনা 
করেছেন, সে সম্পর্কে তুমি যা জান বর্ণনা কর। 
৯4515115150 SLD ৬০৯৩ SSSI 
৫০। আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা উল্লেখ কর। 


LSS ৪৯ TSN Sill CA 4১১৯0 pins Le 


৫১। 15:১5 অর্থ কী? ফেরেশতাগণের বিষয়ে সংক্ষেপে ইসলামী আকিদা 
বিশ্লেষণ কর। 


-3। 


al 


sl 


58+ 


০৬ 


= আল আবাইদ আল ইসলামিয়যাহ : সুচি নির্দেশনা __ রর ২৫ 
পৃষ্ঠা প্রশ্নাবলি ত্রমিক 
৫৭৯ -২1১১০ ১৮৬১০ ১৪১। ১১ ISNA উই ০৪ MSS ov 
৫২। ঈমান বিল মালাইকা সম্পর্কে আলোচনা কর এবং তাদের গুণাবলি 
সম্পর্কে দালিলিক প্রমাণ দাও । [ফা. প. ২০১২] 
০১১৮৭) 5৮৬০০ 50০ ৬১৪৩ 053.5513 51 ২59৯] ৬১55 5 
se 
অথবা, ২৫%১-, শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? সংক্ষেপে 
ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের বিবরণ দাও । [ফা. প. ২০০৮] 

৫৮১ Maal ey LS ISNA io ov 
৫৩। প্রাজ্ঞ ্রস্থকারের বর্ণনা অনুযায়ী ফেরেশতাদের বর্ণনা দাও। 

৫৮৩ SNA Pal ১০১৭] 01 3190 Sl of 
৫৪ । দলীল দ্বারা সাব্যস্ত কর যে, মানুষ ফেরেশতার চেয়ে উত্তম । 

৫৮৫ -005330 ৬১৯০0 Le Lalo Sl শা 00 
৫৫। কেয়ামতের বড় আলামতগুলো বিশদভাবে লেখ। ফা. প. ২০১৯] 

ডি ০ 
অথবা, কেয়ামতের বড় বড় আলামতগুলো কী কী? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৭,০৯] 
৫৮৬ IU ০৯ CELLU ১৬০ bl Ls ০০৭ 
৫৬ । কেয়ামতের ছোট আলামতগুলো কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৭] 
SUSY md Re ২511 ১৯০০৬1১৬১। 2 
অথবা, কেয়ামতের ছোট আলামতগুলো কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 
[ফা. প. ২০০৮,'১৩, '১৫] 

৫৮৮ i Laat om Tall ০০ ৩১০ ১৫ ৩৪। -oV 
৫৭। মৃত্যুর পর রূহ কোথায় থাকে? এ ব্যাপারে আলেমগণের মতামত বর্ণনা কর । 
২১৯1১ ly bla 5১৪০ ০১1 ৯৮৯১০ ০৮৪ ভাত La OA 

৫৮৮ 50 1১59 ১১০১ 
৫৮ । আখেরাতের প্রতি ঈমানের অর্থ কী? সিরাত, হাউয, জান্নাত ও জাহান্নাম, 
কেয়ামতের পূর্বাভাস বিষয়ক আকিদা ব্যাখ্যা কর। 

৫৯২ -//০১। ৮৮১ ৬৪ ১১০০1 ১৮৪১। ৮১ SY ০058) ৮৪। ১৪৫ লি 
৫৯। পরকালের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব বর্ণনা কর। অতঃপর মানবসমাজে এর 
প্রভাব আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১৬] 

Sli dll ৬৯ ১০01 ১311১ ৮৮৯১৩ ১৮৯৪১) ০০115 ও 
অথবা, আখেরাতের ওপর বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা কর এবং মানবসমাজে 
এর প্রভাবসমূহ উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১২] 

৫৯৪ ALL ২1১30১১৯৫১৩ ১৫১৮ 01১০ টা এ 
৬০। মুনকার ও নাকীরের সওয়াল জওয়াব অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর। 

৫৯৬ LLU Lm Galle aly ৯ ৬২৮] ৩। 2১৪০ ১৮৬১৮] SS AN 
৬১। সুউজ্জবল প্রমাণাদির মাধ্যমে সাব্যস্ত কর যে, পুনরুত্থান সত্য এবং এর 
অন্বীকারকারীদের তুমি পূর্ণ জবাব প্রদান কর । 

০৪৫ ০5০৮৪ 550০1 ০৬১ ৮15 ১৪৪৪৩০ ৬১লীহ] all Ja তো 

৫৯৮ ৩১৯৮৯ ১3০০০ ৮১585 
৬২। শারীরিক পুনর্থান কি বিলুপ্ত অস্তিত্বের পুনরণ্থানের ওপর নির্ভরশীল? 
বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতঃ দলীল সহকারে বর্ণনা কর। 


২৬ 


পৃষ্ঠা 


৬০০ 


৬০৩ 


৬০৭ 


৬১০ 


৬১৪ 


চা 


ঘ্রাল জত্তা্ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ছল 
প্রশ্নাবলি ত্রমিক 


-২1০11১১৬ ৩৪ ০৮০11159595 ০৪) 155 ০০০৯৬১১০০2০ ১ 
৬৩। জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান আছে কি? এ বিষয়ে আলেমগণের 


মতামত ব্যক্ত কর। [ফা. প. ২০১২, ১৫] 
৬ ৮৮151159059 ৮৮91 401 ভ$ ১৮০০৬৯৬৮ িও লী ৩৬ 
- ২1১৮৬৯11১১৪ 

অথবা, জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব বর্তমানে আছে কী? এ বিষয়ে ওলামায়ে 
কেরামের মতপার্থক্য লেখ। (ফা, প. ২০১০] 
১০১৯ ৯53 ৮৯ Tall ১৪৩] TON ILI 5৮] লী] ০১ 
১1১0215০451 

অথবা, বেহেশত ও দোযখ এখন বিদ্যমান আছে কি? আলেমগণের মতপার্থক্য 
উল্লেখসহ বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৭] 


২১০1৯111১১১ Sl slay LE 99৬1 458৯ Sl 
৬৪ । সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা সাব্যস্ত কর যে, ওজন, কিতাব, সিরাত এবং হাউযে 
কাউসার সত্য । ফা. প. ২০১৪] 

“AL ১১৯৪ ০১] ৩৪১ 1৮১১৯৪১১৯১৯ 
টি গলা রানি ক রাড নিজ 
কর। 

-২1১৯|1৯৬৯ ৮৪ ০৮12 SSS দেনা Cy lS ০৮৬ 
৬৫ । ‘সিরাত' বাস্তব কিনা? এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা 
কর। [ফা. প. ২০১৭] 
-15015১৯ ৬5৪ 507055০1১১৯ ৭৫13৯ ৮৮] a 
অথবা, সিরাত বাস্তব কিনা? এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ উল্লেখ কর। 


[ফা. প. ২০১১] 
-১৮৮৯৪৮ ৮১050 51080 ৪১৮০ ২৪৫1 
৬৬। শাফায়াতের অর্থ ও প্রকারভেদ সবিস্তারে লেখ। [ফা. প. ২০১৯] 


৬৯ ০১১ - ২5০১ ১15 ale 4111 ৬1০ Im ৭50৬০ ৮৪ ৬০০৯০ 
-১৪ ৭31০১1২০৩১৪ 

৬৭। উম্মতের জন্য রাসূল (স)-এর সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনা কর। নাজাতের 
জন্য রাসূল (স)-এর শাফায়াত অপরিহার্য কিনা? বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১৭] 
Ms ১০ 400 ৩৮৯ JIA ২5055 lille ১৯৯ 
EYAL Stl ৭61 ০৮৯৭ 55৮5 

অথবা, শাফায়াতের সংজ্ঞা দাও। নাজাতের জন্য রাসূল (স)-এর শাফায়াত 
অপরিহার্য কিনা? দলীল দ্বারা প্রমাণ কর। [ফা. প. ২০১১, "১৫] 


CLC 4৯1 ০৮ ৩৯৯1৮০০১4-৯৫| ৪ ৬৯ Ja 0২105950৬১০ ০৯ - 


অথবা, শাফায়াত অর্থ কী? কবীরা গুনাহকারীদের জন্য রাসূল এবং 
সৎকর্মশীলগণের সুপারিশ সাব্যস্ত হবে কি? [ফা. প. ২০০৭,'০৯] 
SNL ০১৫ 05001 ৮1১] 05 ELM ES ৪৪ 

৬৮। কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে? কেয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ কী কী? 
ক্ষেপে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৪] 

-১3১11008০1১-8। ৩৬৪ Cassa is ag 25051 05 

অথবা, কেয়ামত কী এবং কখন সংঘটিত হবে? কেয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ 
প্রমাণসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১] 
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পৃষ্ঠা 


৬১৭ 


৬১৯ 


৬২১ 


৬২৫ 
৬২৭ 
৬২৯ 


৬৩০ 


৬৩২ 


২৭ 


রশ্নাবলি ক্রমিক 


৩৮ UNL AL SEN ৮৬৯৩ SSI 5515 ৩০৪ ১৯0 
০১115 lS 
৬৯। ১১৪০, ১০3 বলতে কী বোঝ? তাকদীরের ওপর বিশ্বাসের 
আবশ্যকতা কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণ কর । ফা. প. ২০১৬] 
০০ 41550 AL UY ৬৯৩ Sl ১ 05500 Sl 
১০15 SLES 
অথবা, ১১৪1; ০--১3। বলতে কী বুঝ? কদরের ওপর বিশ্বাসের আবশ্যকতা 
কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণ কর। [ফা. প. ২০১৩] 
-১২১1১3 4১১১5510০৮১) ৮৬৯৩ SS ৯১ Le DDL SL 
অথবা, ১৪1৮১ ০1০2১ কী? তাকদীরের ওপর বিশ্বাসের আবশ্যকতা দলীল 
দ্বারা প্রমাণ কর। (ফা. প. ২০০৮] 
5১৪৯] Coil CALL 0৮5১০ yall Lyall ie 
al ৪ ২০১০১ 
৭০। ১০৪ অর্থ কী? ১ -এর প্রতি ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য কী? কুরআনের 
আলোকে ১২৪ সম্পর্কে ইসলামী আকিদা বিশ্লেষণ কর। 
-০৬৬৫৯ ০১৪] 91 Emily ০1১৪1155151 5৮৯ 
৭১। “তাকদীর লিপিবদ্ধ”-এর ওপর কুরআন ও হাদীস দ্বারা দলীল উপস্থাপন কর। 
21১২1 ১১ DAN Sm ONL! THUGS JUG ১1510 ৩৯ 
২1৯01 ০১৯ ৪৪ 2১১১5 
৭২। বান্দার কর্মের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কিনা? এ বিষয়ে মুতাযিলা ও 
আশয়ারীগণের মতভেদ উল্লেখ কর। ফা. প. ১৩১৬] 
৩০১০ ৪১৮৮ ০৪ 21১1৬ একি ৬ 4011 1০৫৯ ৮১ 
৭৩। বান্দাদের মাঝে রিজিকের তারতম্য রাখার পেছনে আল্লাহর কী রহস্য রয়েছে? 
|| ০৬ ০ ২2৯3) Ee ১৪০১]  ULAN Gl ie ১৪ 
-৬৯1 ০1১৪] তত 
৭৪. তাকদীর সম্পর্কে পথভ্রষ্ট দলের আকিদা উল্লেখপূর্বক কুরআন ও হাদীসের 
আলোকে আহলে হকদের প্রত্যুত্তর বর্ণনা কর। 
৮815০০৯01৬৯ 53 9১৯11552751 9191 ইত ০১০ ৬১৯০ 15 
৭৫। ১১৪ অর্থ কী? এই বিষয়ে কাদারিয়্যা ও জাবারিয়্যা সম্প্রদায়ের অভিমত 
লেখ। [ফা. প. ২০১০] 
Tl ০১51 5৬৪ ৬ ১৯11 ৮1০ ০৪ ৬৭৯০৪ 
৭৬। কুরআন ও হাদীসের আলোকে কবরের আযাব সম্পর্কে আলোচনা কর। 
[ফা. প. ২০১৭] 
৩৯৫ ১১৯] Sadly ১৯৪ 135 ৩০ dys BL 
অথবা, ১১৯1) ৬1১ ১১৪11 41১০ সম্পর্কে কী জান? বর্ণনা কর। 
[ফা. প. ২০০৮] 
২১১০ ৮০০১০ ২1055 ভষ্ঠ ৯553130১1৯৯ ১৯৮১ BANE 
১০৬০ ১১১ 
৭৭। ৪১১ || ২৮৩০১ বিষয়ে আশয়ারিয়া ও খাওয়ারেজদের মধ্যে বিদ্যমান 
মতভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর । [ফা. প. ২০১৬৮১৮] 


MA 


-৬। 


= 


VY 


49] 


৫ 


VY 


৬৩৩ 


৬৩৫ 


৬৩৭ 


৬৪০ 


৬৪৪ 


৬৪৫ 


৬৪৭ 


৬৪৯ 


শাল জনাৰ ফাযিল ন্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বৰ্ষ = 


প্রশ্নাবলি ক্রমিক 


UNE SN ৮৫১০৮ ২১৮৮ LAS CAMILA 
অথবা, ৪১১৫|। <5, বিষয়ে খারেজী ও আশয়ারী সম্প্রদায়ের মতামত 
দলীলসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১০] 
০8১১ ৮৮৫১৯ 14০০৮ ৬$ 215৮1 01৯5 5৮541 
৭৮ | ৪১১১৫। <5, বিষয়ে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতবাদ লিপিবদ্ধ কর। 


ফা. প. ২০১৩] 
তৃতীয় অধ্যায় 
নাওয়াকিদুল ঈমান 

৬১৮০ ৬১১৩৩ ১৮281 ৮৯০৯১ ৬১৮০৮ 

৭৯। নাওয়াকিদুল ঈমান বলতে কী বোঝ? তা কয়টি ও কী কী? 
Laie 4০055) ১55 ৮৪১] ০৪১০ 
৮০। শিরকের পরিচয় ও প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা কর । ফা. প. ২০১৯] 
-১৮৯১৯১০৮৪ IS ০৯১১ ৭4 ৮৮৪1৪ ১১ 0০ এ 
অথবা, শিরক কী? উহার প্রকার কয়টি? অতঃপর প্রত্যেক প্রকারের হুকুম 
সংক্ষেপে আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১২] 
১১৮০০ IS ASS ১১৪০4৮৮৮৪5৩ ৯১ 0 dill 
অথবা, শিরক কী? এটা কত প্রকার? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের হুকুম বর্ণনা 
কর। [ফা. প. ২০১০] 
-১১৮০৩ ১০৯০ Jills TEN ol 21 Jill 
অথবা, ১১ শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর প্রকারভেদ 
উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮] 

USS GA ১৯১০১) IMSS CYAN ৮০ 

৮১। শিরক কী? হাদীসের আলোকে শিরকে আসগারের প্রকারসমূহের বর্ণনা দাও। 

(ফা. প. ২০১৪] 

১১৭ LAG ১৩১ CoN এ১১]। ৬১৪১) JAS ১৪] ৮5 

Jala SY) 

৮২। শিরকে আকবর ও শিরকে আসগরের মধ্যে পার্থক্য কী? শিরকে 
আকবরের প্রকারভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

EAI ০৪৯৪৫]। Slay aa gl ১৯ ৯৮৫ ৩০৪ JANE 
৮৩। কুফর ও শিরকের মাঝে পার্থক্য কী? কাফেরের বৈশিষ্ট্যাবলি সংক্ষেপে 
আলোচনা কর। 

৬৪ 1১5১৫ ৩১০ sl Shall i Jill ১৪৮০০ ০০ ৬৭০৯৪ 
-৬০১৮০)। ill 

৮৪ । ইসলামী সমাজে বহুল প্রচলিত ইবাদতগত শিরকসমূহ আলোচনা কর। 
JALIL i IS ০৭৯ TUG Sy ৭৮5৮৩ ২৯] ৯৪৫11৮১৮50০ 
৮৫। ‘কুফর'এর-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? প্রত্যেক 
প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ দাও । [ফা. প. ২০১৩| 
es 25 4001০ 4৯০৯1 4101 ৬5 55919 1850 4০, 
LES LN TL 5530 0891 ‘SL 
৮৬। আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-কে গালি দেয়া ও মিথ্যা আরোপ করা কি 
কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত? কুরআনের আয়াত ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত 
আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১২ 
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> ৩৯ ৫ UH SEM LS 
-He ৮১৪ ৩১৯৩ (2) Sl 
অথবা, আল্লাহ ও তার রাসূলকে গালিদাতার তওবা কী কবুল হবে? অতঃপর যে 
ব্যক্তি নবী (স)-কে গালি দেয় ও তার প্রতি মিথ্যারোপ করে তার শাস্তি বর্ণনা কর । 
lable iS Illi 
৮৭। 3-এর পরিচয় দাও। অতঃপর এর প্রকারসমূহ ও হুকুম সংক্ষেপে 
লেখ। [ফা. প. ২০১০,১৪,'১৫] 
Lally 0১৪] ০৯৯ ৬৫০ SU ৩০১০০ ১৫৪৫১১০০১২৪ 05০ ০০ 
অথবা, নেফাকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। অতঃপর নেফাকের আলামতসমূহ 
কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উল্লেখ কর। ফা, প. ২০১২] 
-+-5৯৬ 4৮51 ০৮5০ ৬০৮৬১] ১৪১৪ 
অথবা, ১-এর পরিচয় প্রদানপূর্বক এর প্রকারভেদ ও বিধান বর্ণনা কর। |ফা. প. ২০০৭] 
LDL SLD ২১৮৮0 Ll SY LAN SLY SSN 
৮৮ ৷ নেফাক ও মুনাফিকদের সম্পর্কে আল কুরআনুল কারীম ও হাদীসে নববী 
হতে উদ্ধৃত কর। (ফা. প. ২০১৩] 
2৮৯॥ ৬৪ ৩৮৬১] ০1১৪1 ৩৯ (8১ Le ১৮৪৪০০৪১৪৮৬ 
০৮০০৯) 
৮৯। মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যাবলি কী কী? অতঃপর সামাজিক জীবনে নেফাকের 
কুফলগুলো বর্ণনা কর। 
০৯৩৫১ ০০15 CAPSS Ly ১55৪৮০০০511 AL 
Loi ৬৪ 3৮5১11১1১০1 
অথবা, মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যাবলি কী কী? প্রকৃত মুনাফিকের বিধান কী? 
অতঃপর সামাজিক জীবনে নেফাকের কুফলগুলো বর্ণনা কর। 
-+১৫৯ ১১০১ 9৬১1০5১। GU ১০ GS LL 
৯০। $১১৪০০১। 3:0 বলতে কী বুঝ? এর বিধান বর্ণনা কর। 
-৮১ ২] তাও IAN ১৪৪10 4৬১১৮ 4৯৪০০ ০9 
৯১। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের শিরক ও কুফরের বর্ণনা দাও। 


Hyd) 4৯:০৬] ৯৪৪৫৩ 83385 ৯518552১851) 4৯৬০ এ 


-১ oll 
৯২। ১১৬৫5 অর্থ কী? কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলিমকে কাফের 
বলার ভয়াবহতা ব্যাখ্যা কর। 


LL al ie ২2৯৯০) ২3 0195115৯5৬৪ 15১১৪ - 


৯৩ । কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের বক্তব্যের আলোকে বিদয়াতের পরিচয় দাও। 
-১531 ৬5 sey 25510 25 ৬১৪ 
৯৪ । ইসলামে বিদয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর। 
ELEN 05155581১৬2 Te Bg Tl Teall ৬১৬৯ 0৪ 
৯৫ ।‘বিদয়াত' এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? উদাহরণসহ বিদয়াত-এর 
প্রকারসমূহ আলোচনা কর । [ফা. প. ২০১৮] 
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ALLYUL Lil eal i ০৪ 

অথবা, ২০১.1।-এর অর্থ ও প্রকারসমূহ উদাহরণসহ আলোচনা কর । 
(ফা. প. '১১,'১৬] 
bab ৬5 ২৯১১ 50551১451৬৯ (০ 55554410575 15 
অথবা, বিদয়াত কত প্রকার ও কী কী? আমাদের সমাজে প্রচলিত 

বিদয়াতগুলোর বিবরণ দাও । 

UNG ০১5৫1 ৬৯03 LU iS 
অথবা, ₹০১ কত প্রকার ও কী.কী? উদাহরণসহ লেখ । [ফা. প. ২০০৭] 


চতুৰ্থ অধ্যায় 
ইফতিরাক 
২০3 di Ui ১৫ CALLA ২53 ৩৪ GIA PRD AL 
০০৮52 Lali all 
৯৬ ৷ মুসলিমজাতির মধ্যে বিভাজনের প্রেক্ষাপট কী? মুসলিমজাতির মধ্যে 
কতগুলো ফেরকা তথা সম্প্রদায় রয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা কর । 
SUMS YN Ss 45৯4 9531১553০০৮ 
৯৭। 31১51 অর্থ কী? 31১81 ও 5১ ২।-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? 
Ll le SINE 
৯৮ । কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আকিদা বিভাজনের কারণসমূহ বর্ণনা কর। 
22 a ENIEaSl ৬৪ 31১5831১৫১৮ ৪৩ 
৯৯। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন ফেরকার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল? বর্ণনা 
কর। [ফা. প. ২০০৭,'০৯,'১৫,'১৮] 
SiN ১1১১ 5০০05 DML LE ৩৪১ 
১০০ । যেসব মূলবিষয়কে কেন্দ্র করে আকিদার বিভাজন ঘটে সেগুলোর বিবরণ দাও। 
LA 2৮5] 4৪ 55055 ০৯১৫১৪৮৮528 ০৯ ১০০৪ 
১০১। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয় দাও। অতঃপর আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসমূহ বর্ণনা কর। 


sl 


-৩। 


Yl 


-5৯ 


LLM ২510 4-5। 55555 075 ৬৯ ০৮০১] ২১১৯ ১১৫৯ ৮] NY 


১০২। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় চার ইমামের 
অবদান ব্যাখ্যা কর। 
Ll ১৪১ ৮৯ TLL ll 4৯ ০১০০ 
১০৩। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের বৈশিষ্ট্যসমৃহসহ তাদের পরিচয় 
দাও। [ফা. প. ২০১৪] 
-+$1৮৯১৪৩| 5৮119 ১10 ৯১ ৩ 
অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাদের স্বভাব আলোচনা কর। 


yl 


-৮১১১৮৩ ৮5০ ১55) 5১1৯৯101৯৮৮ 2১5 


১০৪ । খারেজী কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ উল্লেখ কর। 


1১০৯০ ৯১১৪৪ + ১1১৫5) ৯ ৩১ ০১১৯] -১*০ 


১০৫ । খারেজী কারা? তাদের প্রধান আকিদাসমূহ সংক্ষেপে উপস্থাপন কর । 
ফা. প. ২০১১, ১৫] 
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-৩৭০১৯/১৮৫ ৪৬৯৮০ ও 
অথবা, খারেজীদের মতবাদ কী? বর্ণনা কর। 
EL 82305 00 ৮৮ 75250 ২৪১ ৪৯৪ ১১৭ 
১০৬। শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনাসহ তাদের পরিচয় দাও । 
-৩৯৪ 0৬ (5 55201 ১১৮৪০ Jel ৬ 
১০৭। শিয়াদের আকিদার মূলনীতিগুলো কী? বর্ণনা কর। 
৭২০১১৩ (৪০) ৮০ এ১৯ ৮১০ ৩ SSE 5২৪৪০ ৬৯৮০ NA 
১০৮। হযরত আলী (রা) ও তাঁর খেলাফতের ব্যাপারে ইহুদি ইবনে সাবার 
কী বিশ্বাস রয়েছে? 
HESS ৪০১৬০ DSI CT A ০১ ০% 
১০৯। জাবরিয়্যা কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর। 
Dll ৯) ০10091১0551 ৩০০১৬৩২2০৯৯) 55385 Ire) SSI ০২) 
Fee lly 
১১০। জাবরিয়্যাদের আকিদার মূলনীতি ও তাদের মতবাদের শ্রেণিবিন্যাস এবং 
তাদের সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত লিপিবদ্ধ কর। 
eI ELS SII 2১4801৯৩১১১ 
১১১। কাদারিয়্যা কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর । 
ALTE NY 
১১২। কাদারিয়্যাদের আকিদাসমূহ কী? বর্ণনা কর। 

Sa Jil SNC ৬৪ 2১৪ 119 ২১১৬৯11551৮] 7১১ 
১১৩। বান্দার কর্ম ও. ভাগ্য সম্পর্কে জাবরিয়্যা ও কাদারিয়্যাদের 
অভিমতগুলো লিপিবদ্ধ কর। 

Luss 0450০ ১ SSC alla ০১১৫ 
১১৪ । মুরজিয়া কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর। 

২৯০৮1 ৬৯১। ০৪১ ৬৯৯]। ১৪৪ ১৯১ ১১০০ ০৬৯ ৮৯ ০7১১০ 
১১৫ । মুরজিয়াদের আকিদার মূলনীতিগুলো কী? অতঃপর খারেজী ও 
মুরজিয়াদের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। 

13 ৮৮7৬৮ ০ 0১১০৩ Ua ৮ 2 
te 

১১৬। ২1১ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এ মতবাদের 

প্রতিষ্ঠাতা কে? তাদেরকে :1১ 5৯ নামে নামকরণ করা হয়েছে কেন? 


আলোচনা কর । ফা. প. ২০০৮] 
২২৯১০ 23 আট টিকিট ৬১ উস UHM ২০৮৮] AL 2 
ULL 25১11 ১২৪ 


অথবা, মুতাযিলা কারা? এদের প্রতিষ্ঠাতা কে? এ সম্প্রদায়কে মুতাযিলা 
নামকরণের কারণ বর্ণনা কর। 


চা 
তি. a __ ভাল জনতাৰ" ফাহিল মাতক গাইড সিরিজ : প্ৰথম বর্ষ = 


৭২৮ 


৭৩০ 


৭৩৩ 


৭৩৪ 


৭৩৬ 


৭৩৮ 


৭৪১ 


৭৪৩ 


৭8৫ 


৭৪৭ 


৭৫৩ -- 


প্রশ্নাবলি ত্রমিক 
SDL Alice হী? 1৮ LIAN 2১৬ 
১১৭। 'মুতাযিলা' সম্প্রদায় কারা? তাদের আকিদাসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা 
কর। [ফা. প. ২০১৭] 
Ulli এ৮৪।ডা৯৮০ 251 
অথবা, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আকিদার মূলনীতিসমূহ কী? বর্ণনা কর। 
এট ৯3313319801) 711410548.448 
১১৮ । সংক্ষেপে মুতাযিলাদের পতনের কারণগুলো বর্ণনা কর। 

Eloy ১১০০০ ০05 EDL SIN ১৬১৯০৪১১৮৩৯ 2৭ 
১১৯। আশয়ারী কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং 
মতবাদগুলো আলোচনা কর। 

Talal ASIC LN 210 Dic IAL NY: 
১২০ । মুতাযিলা ও আশয়ারী সম্প্রদায়ের আকিদার মাঝে পার্থক্য কী? সুস্পষ্ট 
করে বিস্তারিত লেখ । [ফা. প. ২০১০] 

Llc, 4010 bl বনী -5৯৪ AY) 
১২১ । জাহমিয়াদের পরিচয় তাদের উৎপত্তির ইতিহাস ও আকিদার বিবরণসহ 
প্রদান কর। 

AS 4৯। ৬৪১ ৮১-7%50352505 ৩৪৪ ৮৮২251411৮2 NYY 
১২২। উৎপত্তির ইতিহাসসহ কাররামিয়াদের পরিচয় দাও। অতঃপর তাদের 
আকিদার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা কর। 

EELS 02305 ৩৪ ৮5 TLS Ge NYY 
১২৩ । উৎপত্তির ইতিহাসসহ কাদিয়ানীদের পরিচয় দাও । 
see 3132 TLS 5505 Jel SI NYE 
১২৪ । কাদিয়ানীদের আকিদার বিবরণসহ তাদের আকিদার মূলনীতিগুলো 
বর্ণনা কর। 
১৬ ৬৮৯৮] ১5 এড ভাঠ ৮১৮০১৮৪]। ৮৮৯ ৮১৯] Yl SIN ০১৩ 
১১1১০ 
১২৫। ছায়া নবী ও স্বতন্ত্র নবী হওয়ার ব্যাপারে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর 
উক্তিসমূহ উল্লেখ কর। 
-+$৩১০ ১০১ ০45005১৮511 NYA 
১২৬। কাদিয়ানী মতবাদ কী? তাদের আকিদার বর্ণনা দাও। [ফা. প. ২০১৭] 
-১৫০১১৮০ ০ ৮5১৮] ভ৯ 0৪ yl 
অথবা, কাদিয়ানী মতবাদ কী? তাদের আকিদার বর্ণনা দাও । [ফা. প. ২০১২] 
-৪০] ১১১৮৬০৩১১০০ ০৯৮১ ১৪১] ৬5050 pA 291 
অথবা, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী কে? তার কতিপয় ভ্রান্ত দাবি ও আকিদা 
উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০০৮,১০] 
-১৮০৯1। 15৬ ৮৪ 5০৯1১১16550 GUS ০০ ৬৩ তত 
5২৭, বর্তমান সময়ের করপিয় জা দল সম্পর্কে আলোচনা কার প. ২০১৯] 


উলুমুল কুরআন ওয়াল হাদীস [তৃতীয় পত্রা 


আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ 


ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ 
॥ আকিদা 

॥ আরকানুল ঈমান 
॥ নাওয়াকিদুল ঈমান 
॥ ইফতিরাক 


বিস্তারিত সিলেবাস 


ক. আকিদা 


= আকিদা পরিভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এ ঈমান, ইসলাম 
ও আকিদার সংজ্ঞা * আকিদা বিষয়ক অন্যান্য পরিভাষা 
* আকিদার উৎস ও গুরুতৃ শর আকিদা বিষয়ক গ্রন্থাবলি । 

. আরকানুল ঈমান 

= আল্লাহর প্রতি ঈমান * তাওহীদের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ 
= রিসালাতের প্রতি ঈমান ॥ মুহাম্মাদ (স)-এর পরিচয়, মর্যাদা, 
মিরাজ ও অন্যান্য মুজিযা, তার নবুয়তের সর্বজনীনতা, খাতমুন 
নুবুওয়াত, আনুগত্য, অনুকরণ, ভালোবাসা, আহলুল বাইত, 
সাহাবী এ অন্যান্য নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান শর ইসমাতুল আম্দিয়া 
ছ মুজিযা, কারামত, ইসতিদরাজ জর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান : 
আল কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব এ মালাইকা বা 
ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান = আখেরাতের প্রতি ঈমান 
আশরাতুস সায়া (কেয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ) ইত্যাদির প্রতি 
ঈমান এ তাকদীরের প্রতি ঈমান । 

, নাওয়াকিদুল ঈমান (ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ) 

ছ শিৱক, কুফর, নেফাক, সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের 
শিরক, কুফর ও নেফাক এ কুফর বনাম তাকফীর এ বিদয়াত : 
পরিচয় ও ক্রমবিকাশ, বিশ্বাসের বিদয়াত ও কর্মের বিদয়াত এবং 
সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বিদয়াত । 

, ইফতিরাক (আকিদাগত বিভাজন) 

= কারণ ও প্রেক্ষাপট * আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
পরিচয় এর আহলুস সুন্নাতের আকিদা ব্যাখ্যায় ইমামগণের অবদান 
শু বিভ্রান্ত দল ও উপদলসমূহ এবং তাদের মতাদর্শ ও ইতিহাস। 
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প্রন: “আকাইদ'-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর এর 
ই ও উদ বানা ধল 


-*০৪১৪ও 12507 25- জেট উরে sl 


অথবা, আল অহা আল হুসূলাদিয়া এর পৰত দিতি অতঃপর এর 


উজ উঃ আকাইদশাস্্র ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। আল্লাহর 

একতৃবাদ এবং তার গুণাবলি সংক্রান্ত ইলমই ইসলামী আকিদা ও বিশ্বাসের 

মূলভিত্তি। ঈমানের প্রকৃতি, কোন কোন বিষয়ে, কিভাবে এবং কতটুকু ঈমান জরুরি, 

সেসব বিষয় সম্পর্কে এ শাস্ত্র সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে, যা সন্দেহ ও 

সংশয়ের অন্ধকার এবং ভ্রান্ত আকিদার বিপদ থেকে মুসলিমদের ঈমানকে রক্ষা 

করে। তাই এ বিষয়ের যথাযথ জ্ঞানার্জন অত্যন্ত জররি। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ 

সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

০১০৮০ এর পরিচিতি : 

81505110৮52 

১.৪5-এর আভিধানিক অর্থ : ১১ শব্দটি 54156-এর বহুবচন । এটা ৪০ 

শব্দমূল থেকে গৃহীত । 5১১ 3০-এর আভিধানিক অর্থ নিয়রূপ- 

১. $231 অভিধানে এসেছে- বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ । 

২. কারো কারো মতে, 85352 অর্থ- 25324 855 

৩. আল্‌ মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে_ ৫ £১১0। ১৪০ তথা 
43৮77155154 0 ৮53০৯ ১০৪ তা অর্থাৎ 
ইট পাথরের পারস্পরিক গাথুনির মাধ্যমে মযবৃত ইমারত নির্মিত হয়েছে। 

৪. এছাড়াও এর অর্থ হলো- পরিপূর্ণ করা, পালন করা ইত্যাদি। যেমন মহান 
আল্লাহর বাণী- 4:2৫ 455.$ (212: ৩২৪ ৬5৮19 অর্থাৎ, যারা 
তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করে, তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান 
কর। (সূরা নিসা : আয়াত- ৩৩) 

৫. ইংরেজিতে বলা হয়- Article of faith, Bind. tie, Confidence, Ideology ইত্যাদি। 


৩৮ _____ ালজ্ঞতাৰ- ফাযিল স্নাতৰ্ক গাইড সিবিজ : প্রথম বর্ষ ৮৮ 
(০১০ ১১০৬৯] ৪৮৯০ 
১৬০-এর শরয়ী অর্থ : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
SSSA LE LoL lini 
অর্থাৎ, আকাইদ এমন শাস্ত্র, যার দ্বারা আমল ব্যতিরেকে শুধু মৌলিক বিশ্বাসকে 
উদ্দেশ্য করা হয়। 
২. আল মাওযুয়াত গ্রন্থকার লিখেছেন- | 
৩৯৯ 31১23 রহ] lial ৩০৫৮ s+ 4 2255 ls 28 
-৮১5341 le 
অর্থাৎ, ইলমুল আকাইদ এ শাস্ত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় 
বিধানসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হয় । 
৩. আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র)-এর মতে- 
LE ৬০ ৬৯১০০৯৫৩০০৭ SLE ai Cs 
২১১9 50443 93451 
অর্থাৎ, এটা মূলত মহান আল্লাহর একতৃবাদ ও তার সিফাতবিষয়ক শাস্ত্র, যাকে 
ইলমুল কালাম নামকরণ করা হয়. এ শাস্ত্র মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর 
অন্ধকার এবং ধারণা ও কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তি দান করে । 
৪. প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমাদি:ইুবনে মুহাম্মাদ আল ফাইউমী (র) বলেন: 
১৩4 5446088০545 40550501524 1 CEL 
অর্থাৎ, মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। (বলা হয়) 
তার ভালো আকিদা আছে অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে। t 
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 0449 4 63142) 6 
৯১৪৫ ৬] 4১5 ৫1 অর্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যার 
বিশ্বাসীর নিকট কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 
তিনি আরো বলেন- 
25 Bias Lally Usd Lo 0 900 ৪ iar 
ANRC ati 
অর্থাৎ, দীনের মধ্যে আকিদা হলো, যা কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। 
যেমন- আল্লাহর অস্তিত্ব ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা। 
৬. ইবনে খালদুন (র)-এর মতে, যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে 
যুক্তিনির্ভর দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা 
আকাইদ বলা হয়। 
৭. আল ফারাবী (র) বলেছেন, এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে 
এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে 
প্রমাণ করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে । 


Fas 


লা আল আকাইদ আল উসলামিযাত ৩৯ 


৮. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, এটা এমন ইলম, যাতে এমন সব বিষয়ের 
আলোচনা করা হয় যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক। 

৯. 31852) ০ = 353 গ্রস্থকারের মতে, 5৬:৪5 অর্থ- 

85218825515 

১০. ড় সালেহ ইবনে ফাওযান (র) বলেন_ 

41520550455 in SES £ 2০৪ rs ESL isl 
৩০৪৩ ৯05৮৪০৯০৮৮৯ 
১১. আহলুস সুরাহ ওয়াল জামায়াতের মতে- $1 59০৯ 
£১15 (65 ৷ অর্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা 

হয়, যা সে গ্রহণ করে এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে। 

১২. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, আকাইদ এমন এক শাস্ত্র, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ 
ধর্মীয় বিশ্বাস বা আকিদাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদুরিত করা যায়। 

১৩. বস্তুত আকাইদ দীনি বিশ্বাসের এ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর যাত ও 
সিফাত সম্পর্কে দলীল প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার 
মাধ্যমে সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয়। 

55016510615 ti: 

আকাইদশাস্ত্রের বিষয়বস্তু : আল্লামা কাযী আযদুদ্দীন আবদুর রহমান 3125 গ্রন্থে 

আকাইদশান্ত্রের তিনটি আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও আকাইদের 

আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আরো কিছু স্বতন্ত্র বক্তব্য পাওয়া যায় । যেমন- 

১. ওলামায়ে বক্তব্য : তারা বলেন_ 


£- 


5 ২৯৮4৯৩৪৪০৩৩ ০০৭ ৩৪ ১5১৪৪] 5655 
কেরে মানের রর 
অর্থাৎ, ইলমুল আকাইদের আলোচ্য বিষয় হলো, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি 
এভাবে যে, এগুলো বাস্তব, অনাদি ও অনস্ত। আর তার সাথে আকাইদে 
সারি সপন Latent 

২. ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের বক্তব্য : তারা বলেন- 3 ৮455 4410 30 ৫ 
2 58৮০5 56 954 LL অর্থাৎ, এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় 
হলো মহান আল্লাহর সত্তা। কারণ এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও তার 
গুণাবলি আলোচনা করা হয়। 


অর্থাৎ, জ্ঞাত সেসব বিষয়, যার সাথে দীনি আকিদাসমূহ প্রমাণ করার নিকটবর্তী 
বা দূরবর্তী সম্পর্ক রয়েছে। 
৪. কাযী আরমুভী (র)-এর বক্তব্য : তিনি বলেন- 
215 রিও 3 ZS alii ৩০: <i 25 E 11553 ain 5 
HELEN 


Bo ৬্রালআতাহ- ফাযিল মাতক গাঁইড সিরিজ: প্রথম বর্ষ 
অর্থাৎ, মহান আল্লাহর সত্তা। কারণ এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সত্তাগত 
গুণাবলির আলোচনা করা.হয়। অর্থাৎ ইলমে আকাইদে মহান আল্লাহর যাবতীয় 
গুণের আলোচনা করা হয়। 

৫. ইমাম গাযালী (র)-এর বক্তব্য : তার মতে_ Se 39531 55 352৮1 
১5১0 ১১৪ Li LL Ei অর্থাৎ, সাধারণ অস্তিতৃশীল 
বস্তুই হলো এর আলোচ্য বিষয় । কারণ ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের বর্ণনা, প্রমাণ 
ও প্রতিষ্ঠা শুধু অস্তিত্বশীল বিষয়ের সাথেই সংশ্রিষ্ট। 

2 salle ০৯৮5 2 

আকাইদশাস্ত্রের উদ্দেশ্য : আকাইদশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো, পার্থিব জীবন ও 

পরকালীন জীবনে সৌভাগ্য অর্জন করা। আর এ উদ্দেশ্য হাসিল করতে প্রয়োজন 

বিশুদ্ধ আকিদা বিশ্বাসের জ্ঞানার্জন করে ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস হতে নিজেকে রক্ষা 
করা এবং ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসকে দলীল প্রমাণ দ্বারা খণ্ডনপূর্বক মুসলিম উম্মাহকে 
প্রকৃত পথ ও সিরাতুল মুস্তাকীমের দিশা দান করা৷ 

আল্লামা মুহাম্মাদ আলী (র) আকাইদশাস্ত্রের পাচটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন । যথা- 

১. বিশ্বাসের দৃঢ়তা অর্জন : ব্যক্তির চিন্তাশক্তির বিবেচনায় আকাইদের উদ্দেশ্য 
হলো- ১:৪3 25১ el 4515511১১৪৯ ৬ 05১50 অর্থাৎ, অনুকরণের 
নাগপাশ ছিন্ন করে দৃঢ়বিশ্বাসের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া। 

২. বিশুদ্ধ আকিদা অর্জন : ইসলামী আকিদার পক্ষে স্পষ্ট দলীল প্রমাণের মাধ্যমে 
সঠিক আকিদা অর্জন এবং বিরুদ্ধবাদীদের দলীল খণ্ডন করার জন্য অকাট্য 
দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করা । : 

৩. বাতিলপন্থিদের মোকাবেলা : বাতিলপন্থিদের সন্দেহ সংশয় এবং ভ্রান্ত মতবাদের 
আক্রমণ থেকে ইসলামের মূলনীতি এবং আকিদা বিশ্বাসকে রক্ষা করা । তার মতে- 

-১৩] ৮১৭505155৮5 54955 ৩৪৩ 9230 555৮5৯ 

8. নিয়ত ও কর্মের বিশুদ্ধতা অর্জন : কর্মসমূহে নিয়তের বিশুদ্ধতা অর্জন এবং 
কর্মের সাথে সংস্লিষ্ট আহকামে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের প্রত্যয় সৃষ্টি করা। কারণ এর 
ফলেই কর্ম বা আমল গৃহীত হয়ে থাকে । যেমন তার বক্তব্য- 

৬৪৩৪১, ১055131 ৯৯১ ১০০৯ ০৪/4৯১৩ MEL 
Lali nl ৮১১১৩ 28755211142 

৫. শরয়ী জ্ঞানবিজ্ঞানের উদ্ভাবন : তার মতে- (১ ০ ১: ৩1 ৬৯৪ 
২55০ অর্থাৎ, এ শাস্ত্রের ভিত্তিতে শরয়ী উদ্ভাবন করা হয়ে থাকে। 
বস্তুত বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও আকিদা অর্জন এবং এর আলোকে কর্ম বা আমলের মাধ্যমে 
ইহকাল ও পরকালের সাফল্য অর্জন করাই ইলমুল আকাইদের মূল উদ্দেশ্য । 

উপসংহার : যে কোনো বিশ্বাস বা মতবাদকে মনেপ্রাণে দৃঢ়ভাবে ধারণ ও 
পের লাগি আকন উর পদিনা দা জোলি রর 
অপরিসীম । কারণ ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ওপর দৃঢ় ও ইতিবাচক 
বিশ্বাস না থাকলে সে ইসলামের আওতা বহির্ভূত হয়ে পথভ্রষ্ট ও বেঈমান হয়ে 
যায়। ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ওপর নির্ভেজাল বিশ্বাসের যথাযথ 
পথনির্দেশনা দানের উদ্দেশ্যেই উৎপত্তি হয়েছে আকাইদশাস্ত্রের ৷ 


=; আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৪১ 
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জ প্রশ্ন: ২ আল আকাঁইদ আল ইসলামিয়্যাহ কী? ইলমুল আকাইদ-এর 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা কর।, .. . . , ফা. প. ২০১০] 
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অথবা, ২25.:.31 4১.5০11-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। এর উৎপত্তি 
ও ক্রমবিকাশ বিস্তারিত আলোচনা কর। (ফা. প. ২০০৭] 
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অথবা, আকাইদ-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আকাইদশাস্্র সংকলনের ইতিহাস 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


উভভন্ল।॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর প্রশ্নাতীত একতৃবাদ, তার গুণাবলি, রিসালাত, 
আখেরাত ইত্যাদি বিষয়ে নির্ভেজাল আকিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্ভব হয়েছিল 
আকাইদশাস্ত্রের । ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহে যারা ভ্রান্তি ছড়াতে চায়, তাদের 
গৌড়ামি ও ভ্রান্ত যুক্তির মোকাবেলায় তাওহীদের বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণ করার মাধ্যমে 
মুসলিম উম্মাহর ঈমান আকিদা সংরক্ষণপূর্বক ইহ-পরকালীন সাফল্য অর্জনই এ শাস্ত্রের 
মূল উদ্দেশ্য। নিয়ে প্রশ্লালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩ ১৮৪:-এর পরিচিতি : 

lai: 

১৪5-এর আভিধানিক অর্থ : 5১.52 শব্দটি 5$--3-এর বহুবচন। এটা ৪০ 

শব্দমূল থেকে গৃহীত। ৪১৪০-এর আভিধানিক অর্থ নিয়রূপ- 

5, 2১51 অভিধানে এসেছে- বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ । 

২. কারো মতে, ৪2১ অর্থ- Ls 

৩. আল আল মুজামুল ওসীত, অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে- 501 350 তথা 
9812508৮464 52৭3 52 257 3০! অর্থাৎ, 
ইট পাথরের পারস্পরিক গীথুনির মাধ্যমে মযবুত ইমারত নির্মিত হয়েছে। 

৪. এছাড়াও এর অর্থ হলো- পরিপূর্ণ করা, পালন করা, ইত্যাদি। যেমন কুরত্যান 
মাজীদে ইরশাদ হয়েছে_ ? ++: 52 মিস] ০৪ ৩১50৬ 
অর্থাৎ, যারা তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করে, তাদেরকে তাদের 
অধিকার প্রদান কর । (সূরা নিসা : আয়াত- ৩৩) bh 

৫. ইংরেজিতে বলা হয়- Article of faith, Bind, tie, Confidence, Ideology ইত্যাদি । 

(55 08011 ৫০525 

১৪2-এর শরয়ী অর্থ : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- ৮ 45৫০0 
JL 03355) 545 572% অৰ্থাৎ, আকাইদ এমন শাস্ত্ৰ, যার 
দ্বারা আমল ব্যতিরেকে শুধু মৌলিক বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। 


পিছ. চারার কারি তিক সাইড দিলি এন বর্ষ এ 
২. আল মাওষুয়াতগ্র্থকার লিখেছেন- | 
৮৯ ALL 2 2200 sil ৩০5 si 4 2 715 54 
Moines le 
অর্থাৎ, ইলমুল আকাইদ এ শাস্ত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় 
বিধানসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হয়। 
৩. আল্লামা সাদউদ্দীন তাফুতাৱানী (র)- জা 


পর রর পাত এতে এ বন যাকে 
ইলমুল কালাম নামকরণ করা হয়। এ শাস্ত্র মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর 
অন্ধকার এবং ধারণা ও কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তি দান করে । 

৪. প্রসিদ্ধ অভিধানবেস্তা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল ফাইউমী বলেন- 

280 52562555488 ১৬০০3125251 
অর্থাৎ, মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। (বলা হয়) 
তার ভালো আকিদা আছে, অর্থাৎ তার সন্দেহযুক্ত বিশ্বাস আছে। 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন_ $449 Gi LES 54201 
523544 6১] 425 ২% অৰ্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নিৰ্দেশ, যার 
বিশ্বাসীর নিকট কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 
তিনি আরো বলেন- 

FEY AE ail ৫ 38553 PESO EA ১০৪ ৬৪ চা 
০৯০13555908 

অর্থাৎ, দীনের মধ্যে আকিদা হলো, যা কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। 

যেমন- আল্লাহর অস্তিত্ব ও রাসূলদের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা। 

৬. ইবনে খালদুন (র)-এর মতে, যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে 
যুক্তিনির্ভর দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা 
আকাইদ বলা হয়। 

৭. আল ফারাবী (র) বলেছেন, এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে 
এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে 
প্রমাণ করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে। 

৮. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, এটা এমন ইলম, যাতে এমন সব বিষয়ের 
আলোচনা করা হয়, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক। 

৯. 355531 ঢে ১৯০11 $৮০৯ গ্রন্থকারের মতে, 5৪০ অর্থ_ 

৯১০১৫9৫5214 12025 


১০.ড. - সলেহ ইবনে ফাওযান (র) ব্বেন- 
21520555214 0055 তর্সা ০৯256 2০৪০ 
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১১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে .. এ বায় ন্‌ 
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অর্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা হয়, যা সে গ্রহণ করে 
এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে । 

১২.ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, আকাইদ এমন এক শাস্ত্র, যার দ্বারা দলীল 
প্রমাণসহ ধর্মীয় বিশ্বাস বা আকিদাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদূরিত 
করা যায়। 

১৩.বন্তুত আকাইদ দীনি বিশ্বাসের এ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর যাত ও 
সিফাত দলীল প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে 
সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয়। 

Salle 92555 EL: 

আকাইদশান্ত্র সংকলনের ইতিহাস : নিম্নে আকাইদশাস্ত্র সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 

আলোচনা করা হলো- 

১. খোলাফায়ে রাশেদার পরিসমাপ্তি : খোলাফায়ে রাশেদীনের পরিসমাপ্তির 
ফলশ্রুতিতে মুসলিম মিল্লাতের অভ্যন্তরে প্রবল ধর্মীয় মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। 
অতঃপর যথার্থভাবে খেলাফত এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এ সকল 
মতবিরোধ শিকড় গেড়ে বসে এবং তাদেরকে বিভিন্নমুখী স্বতন্ত্র দলের ভিত্তি 
স্থাপনের সুযোগ করে দেয় । কারণ যথাসময়ে যথাযথভাবে এসব মতবিরোধ দূর 
করার মতো নির্ভরযোগ্য ও ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত রাজতন্ত্র 
বর্তমান ছিলো না। 

২. রক্তক্ষয়ী সংঘাত : হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনামলের শেষদিকে কতিপয় 
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিযোগের সুত্র ধরে মুসলিম উম্মাহর মাঝে 
অভ্যন্তরীণ -দ্বন্ব সৃষ্টি হয়। পর্যায়ক্রমে হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাত, 
হযরত আলী (রা)-এর খেলাফতকালে উ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফীনের যুদ্ধ, সালিসের 
ঘটনা এবং নাহরাওয়ানের 'যুদ্ধ সংঘটিত হয়,। এ সময় মুসলিম উম্মাহর মনে প্রশ্ন 
দেখা দিতে থাকে যে, এসব যুদ্ধে কে হক'এবং কে বাতিলের পথে আছে। 
এসব প্রশ্ন কয়েকটি নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট. মতবাদের উদ্ভব ঘটায়। পরবর্তী সময়ে 
কারবালার যুদ্ধ এসব মতবাদের বিকাশ লাভে সাহায্য করে। 

৩. অসংখ্য ফেরকার উত্ভব : উপরিউক্ত ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের ধর্মীয় 
এক্যে বিশাল ফাটলের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বিষয়ে ক্রমবর্ধমান বিতর্ক ও 
মতবিরোধের ফলে অসংখ্য ছোট ছোট ফেরকার উদ্ভব হতে থাকে । ইরাকের 
কুফা এ ফেরকাবাজদের একটি বড় কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় । কারণ বনু উমাইয়া 
এবং পরে আব্বাসীয়রা তাদের প্রতিপক্ষ শক্তিকে দমন করার জন্য এখানেই 
সবচেয়ে বেশি কঠোরতা অবলম্বন করে । অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের এ যুগে 
যে অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব হয়, এসবের মূলে ছিল ৪টি বড় ফেরকা। যথা- শিয়া, 
খারেজী, মুরজিয়া ও মুতাঘিলা। 

৪. বিজাতীয় দর্শনের সংমিশ্রণ : উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের শাসনামলে ইসলামের 
ব্যাপক প্রসার ঘটে । বিভিন্ন দেশ ও জাতি মুসলিমদের সংস্পর্শে আসায় তাদের 
ধর্ম, সংস্কৃতি ও দর্শনের সাথে মুসলিমদের পরিচয় ঘটে। ফলে মুসলিম 
চিন্তাবিদগণ বিজাতীয় দর্শনে প্রভাবিত হন। তারা দার্শনিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে 


88 ____ লভ্লআাহ ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ঞ 

মিনি 7 এ রুহ নর 
য। # 

৫. আব্বাসীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা : আব্বাসীয় শাসনামলে শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ 
ঘটে। তাদের অবাধ শিক্ষানীতির ফলে ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইহুদি 
খ্রিস্টানসহ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও ইসলামী শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। এসব বিধর্মী 
পণ্ডিত ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ব্যাপারে দন্্-বিতর্ক সৃষ্টিতে বিশেষ 
ভূমিকা পালন করে। 

আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর আল মানসুর 'বায়তুল হিকমাহ' প্রতিষ্ঠা করেন। 

অনুবাদ করে অধায়নের ব্যবস্থা করেন। আর এসব বিজাতীয় দর্শনের প্রভাবে 

মুসলিম চিন্তাবিদগণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বিভিন্ন মতাদর্শের “ভিত্তিতে বিভক্ত 
হয়ে পড়েন। 

খলিফা মামুন ছিলেন গ্রিক দর্শন এবং যুক্তিবাদে প্রভাবান্বিত। তিনি মুতাযিলা ধর্ম 

দর্শনের সহযোগিতা শুরু করেন। তার মৃত্যুর পর খলিফা মুতাসিম এবং ওয়াসিক 

মুতাযিলা ধর্মমত গ্রহণ করে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। তাদের প্রকাশ্য 
সহযোগিতায় মুতাধিলাগণ গ্রিক দর্শনের ভিত্তিতে আল্লাহ, কুরআনসহ ইসলামের 
চা 

আকাইদশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : উপর্যুক্ত ঘটনাবলি এবং বাতিল ফেরকাসমূহ 

কর্তৃক ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি নিয়ে বাড়াবাড়ির প্রেক্ষিতে রাসূল (স) ও তার 

সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব অনুসারী কতিপয় আলেম চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তারা 
বাতিল ফেরকাসমূহের সৃষ্ট যুক্তিতর্কের বিপরীতে ইসলাম ও এর মৌলিক 
বিষয়াবলির যথার্থ দলীল প্রমাণ উপস্থাপন শুর করেন। এ পর্যায়ে ইমাম আবু 
হানীফা (র) রচনা করেন “ফিকহুল আকবার" । ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল 

“কুরআন সৃষ্ট -কিনা' বিতর্কের বলিষ্ঠ জবাব প্রদান শুরু করলে মুতাযিলা সমর্থক 

আব্বাসীয় খলিফা ওয়াসিকের নির্যাতনের শিকার হন। এভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল 

জামায়াতের মধ্যে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিষয়ে বাতিলপন্থিদের জবাব প্রদানে 
এগিয়ে আসেন একদল ইসলামী চিন্তাবিদ । 

ইমাম আবু হানীফা ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর পর আকাইদশান্ত্রে আহলুস 

সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করেন শায়খ আবুল হাসান আল আশয়ারী 

(র)। এক সময়ের মুতাযিলা সমর্থক এ চিন্তাবিদ অনুভব করেন যে, মূলভিত্তি সেটিই 

যার ওপর সাহাবায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীন প্রতিষ্ঠিত । তিনি তাঁর অনুসারীদের 

নিয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক গৃহীত আকিদা চর্চা, প্রমাণ ও 

প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করেন। তার মতাদর্শের অনুসারীদেরকে “আহলুস সুন্নাত 

ওয়াল জামায়াত” বলা হয়। সমসাময়িক ইসলামী জ্ঞানচর্চার আরেক কেন্দ্র মা- 

. ওয়ারাউন নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা)-এ আরেক চিন্তাবিদ শায়খ আবু মানসুর মাতুরিদী 

আকাইদ (আল কালাম) শাস্ত্রের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন । তারা আহলুস সুন্নাত 
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ওয়াল জামায়াতের কালামশাস্ত্রকে যুগোপযোগী ও ব্যাপক শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে উন্নীত 
টার হাজি এগারন নারির রনি 
উৎপত্তি ও বিকাশ সাধিত হয়। 

উপসংহার : রাহিম দর তিছারিত হাল ড় রা উতর হের 
মুসলিমদের বৃহত্তম অংশ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে যেসব মূলনীতি ও 
আদর্শ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত হয়ে আসছিল, সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। 
ইমাম আবু হানীফা (র) সর্বপ্রথম বাতিল ফেরকাসমূহের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে 
৬০৬০১ 


242 7 


পরশু: ৩ চির ও পারিভাষিক অর্থ কী? আফিদা-এর বিষয়, 
লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৮] 


উর॥। উপস্থাপনা : আকিদা ইসলামের একটি মৌলিক বিষয় আল্লাহর একতৃবাদ 
এবং তার গুণাবলি সংক্রান্ত ইলমই ইসলামী আকিদা ও বিশ্বাসের মূলভিত্তি। 
ঈমানের প্রকৃতি, কোন কোন বিষয়ে, কিভারে এবং কতটুকু ঈমান জরুরি, সেসব 
বিষয়ই আকিদার অন্তর্ভুক্ত । এটা সন্দেহ ও সংশয়ের অন্ধকার এবং ভ্রান্ত আকিদার 
বিপদ থেকে মুসলিমদের ঈমানকে রক্ষা করে। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত 
আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

৩ ১১০.০-এর পরিচিতি : 

১৪৫-এর আভিধানিক অর্থ : ১১৮৪০ শব্দটি ৪১:৮০-এর বহুবচন । এটা এ 

শব্দমূল থেকে গৃহীত। ৪:--এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- 

১. 2১৮ অভিধানে এসেছে- বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ । 

২. কারো কারো মতে, 8552 অৰ্থ LE; 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে- £ 50051 55০ তথা 
TEMES CU SINE 4 (আখ 
ইট পাথরের পারস্পরিক গাথুনির মাধ্যমে মযবুত ইমারত নির্মিত হয়েছে। 

৪. এছাড়াও এর অর্থ, হলো- পরিপূর্ণ, করা, চিত ০77 
তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করে, তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান 
কর। (সূরা নিসা : আয়াত- ৩৩) 


৮ 
৪৬ ___ শনালক্রাতা্ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
৫. ইংরেজিতে বলা হয়- Article of faith, Bind, tie, Confidence, Ideology ইত্যাদি। 
12১৪ ১১৪) (০ 
১৪০-এর শরয়ী অর্থ : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- (5 ৫১11 
Jel: 534i) 955 38 অৰ্থাৎ, আকাইদ এমন বিষয়, যার 
দ্বারা আমল ব্যতিরেকে শুধু মৌলিক বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। 
২. আল মাওযুয়াতগ্রস্থকার লিখেছেন- র্‌ নন 
৮১৯ ১5 চে ১১০ ১৩1 ৪15 2588 ৪: 715 /5 


অর্থাৎ, আকিদা এমন জ্ঞান যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিধানসমূহ প্রমাণ 
করা এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হয়। 

৩. আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র)- এর মতে 
৮১৫৩ 9: ৮৯5 এও ১৮:১০ 51811 mA 2 


2h 
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অর্থাৎ, তা মূলত মহান আল্লাহর একতৃবাদ.ও তার সিফাতবিষয়ক জ্ঞান, যাকে 
ইলমুল কালাম নামকরণ করা হয় ।-এটা মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর অন্ধকার 
এবং ধারণা ও কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তি দান করে। 

৪. প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমাদ ইরনে মুহাম্মাদ আল ফাইউমী (র) বলেন, 
১9১05 2175 ৬6৮৮ 8551770585৫ 254 
অর্থাৎ, মানুষ ধর্ম হিসেবে -যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। (বলা হয়) 
তার ভালো আকিদা আছে অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে। 

৫. আল মুজামুল, ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 25 9 ৫3৫ 50 $5:320 
১১324 455 ULE অর্থাৎ আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যার 
বিশ্বাসীর নিকট কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 
তিনি আরো বলেন- 

3329 3 54554 ১০3১695292১ 5 9290 ৩৪ উস 
হা 262 HE gi 

অর্থাৎ, দীনের মধ্যে আকিদা হলো, যা কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। 

যেমন- আল্লাহর অস্তিত্ব ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা। 

৬. ইবনে খালদুন (র)-এর মতে, যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে 
যুক্তিনির্ভর দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা 
আকাইদ বলা হয়। 

৭. আল ফারাবী (র) বলেছেন, এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষনে 
এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে 
প্রমাণ করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে। 


জ্ম আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৪৭ 
৮. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, এটা এমন ইলম, যাতে এমন সব বিষয়ের 
আলোচনা করা হয় যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক। 
৯. 255231৬১৯০০ 35358 খ্রন্থকারের মতে, 52:৮5 অর্থ- 
18520474744 


১০. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান (র) বলেন- 

LS 0555: 5 DES ভা ৩৪ 2508 £ ০1 
৩১8৩ উ৯৮ 515 চি ০০ 

১১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে- 51557 01৮১:5201 
£42743 980 অর্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা 
হয়, যা সে গ্রহণ করে এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে । 

১২. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, আকাইদ এমন এক শাস্ত্র, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ 
ধর্মীয় বিশ্বাস বা আকিদাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদূরিত করা যায়। 

১৩. বস্তুত আকাইদ দীনি বিশ্বাসের এ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর যাত ও 
সিফাত সম্পর্কে দলীল প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার 
মাধ্যমে সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয়। 

৩৯১৫ 015 (১৩5 

আকাইদশাস্ত্রের বিষয়বস্তু : আল্লামা কাযী আযদুদ্দীন আবদুর রহমান 31০11 গ্রন্থে 

আকাইদশাস্ত্রের তিনটি আলোচ্য. বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও আকাইদের 

আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আরো কিছু স্বতন্ত্র বক্তব্য পাওয়া যায় । যেমন- 

১. ওলামায়ে বক্তব্য : তারা বলেন- 

2 ১০০৫ 545৩৩ 01565580252 


৩৮2 


১252) (5:১০ 51553525200 ১556 20 ৩০৪ SHEDS 


অর্থাৎ, ইলমুল আকাইদের আলোচ্য বিষয় হলো, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি 
এভাবে যে, এগুলো বাস্তব, অনাদি ও অনস্ত। আর তার সাথে আকাইদে 
দীনিয়াকে সাব্যস্তকারী নিকটতম ও দূরবর্তী বিষয়গুলোও সম্পৃক্ত থাকবে । 

২. ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের বক্তব্য : তারা বলেন- 

EE AEDES SHEL ৬ 01 ৮০৪ এ Si 
অর্থাৎ, এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হলো মহান আল্লাহর সত্তা। কারণ এর মধ্যে 
আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও তার গুণাবলি আলোচনা করা হয়। | 

৩. অধিকাংশ মুসলিম বিশেষজ্ঞের বক্তব্য : তারা বলেন_ ৩ ৩১ ১ 
15550 425 32921 ১১৫7 5৩9 8 94255 অর্থাৎ, জাত 
সেসব বিষয়, যার সাথে দীনি আকিদাসমূহ প্রমাণ করার নিকটবর্তী বা দূরবর্তী 
সম্পর্ক রয়েছে। 


৮৮ ___ খরা জত্ঞাহ ফাযিল স্লাত্বক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 

৪. কাযী আরমুভী (র)- এর বক্তব্য : তিনি বলেন_ 

Sle be SE ali ১০৭০ ০৫১০ NE, 

এইযে 
অর্থাৎ, মহান আল্লাহর সন্তা। কারণ এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সন্তাগত 
গুণাবলির আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ ইলমে আকাইদে মহান আল্লাহর যাবতীয় 
গুণের আলোচনা করা হয়। 

৫. ইমাম গাযালী (র)-এর বক্তব্য : তার মতে- ২৮ 3১.০১। ৪০ ১১১১৭]| 
১৮5১] sl SU < 35 5 ৬১৯ অর্থাৎ, সাধারণ 
অস্তিতৃশীল বস্তুই হলো এর আলোচ্য বিষয়। কারণ ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের 
বৰ্ণনা, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা শুধু অস্তিতবশীল বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট । 

৩১১০৪৮1৪০০৪ 

আকাইদশান্ত্রের উদ্দেশ্য : আকাইদশান্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো, পার্থিব জীবন ও 

পরকালীন জীবনে সৌভাগ্য অর্জন করা । আর এ উদ্দেশ্য হাসিল করতে প্রয়োজন 

বিশুদ্ধ আকিদা বিশ্বাসের জ্ঞানার্জন করে ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস হতে নিজেকে রক্ষা 
করা এবং ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসকে দলীল প্রমাণ দ্বারা খণ্ডনপূর্বক মুসলিম উম্মাহকে 
প্রকৃত পথ ও সিরাতুল মুস্তাকীমের দিশা দান করা। 

আল্লামা মুহাম্মাদ আলী (র) আকাইদশাস্ত্রের পাচটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন । যথা- 

১. বিশ্বাসের দৃঢ়তা অর্জন : ব্যক্তির চিন্তাশক্তির বিবেচনায় আকাইদের উদ্দেশ্য 
হলো- ১1543 ৪১১০ ৭/:১/৯১]। ০:৯৯ ১ ৪৯511 অর্থাৎ, অনুকরণের 
নাগপাশ ছিন্ন করে দৃঢবিশ্বাসের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া । 

২. বিশুদ্ধ আকিদা অর্জন : ইসলামী আকিদার পক্ষে স্পষ্ট দলীল প্রমাণের মাধ্যমে 
সঠিক আকিদা অর্জন এবং বিরুদ্ধবাদীদের দলীল খণ্ডন করার জন্য অকাট্য 
দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করা। 

৩. বাতিলপদ্থিদের. মোকাবেলা : বাতিলপন্থিদের সন্দেহ সংশয় এবং: ভ্রান্ত 
মতবাদের আক্রমণ থেকে ইসলামের মূলনীতি এবং আকিদা বিশ্বাসকে রক্ষা 
করা। তার মতে-, 

Gas US Le 54305 ৩ ৩৪০॥ ১৪০৪ 585 

8. নিয়ত ও কর্মের বিশুদ্ধতা অর্জন : কর্মসমূহে নিয়তের বিশুদ্ধতা অর্জন এবং 
কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট আহকামে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের প্রত্যয় সৃষ্টি করা। কারণ এর 
ফলেই কর্ম বা আমল গৃহীত হয়ে থাকে। যেমন তার বক্তব্য- 

৬ 553 ১0৪০০ এ 32১ ১০5৭2 ৮১১০3 বি ৮০ 
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৫. শরয়ী জ্ঞানবিজ্ঞানের উদ্ভাবন : তার মতে- 41:14:12 5949 

ু ০3. অৰ্থাৎ, এ শায্ের ভিডিতে শররী জঞানিান উন কা হয়ে থাকে। 


বস্তুত বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও আকিদা অর্জন এবং এর আলোকে কর্ম বা আমলের মাধ্যমে 
ইহকাল ও পরকালের সাফল্য অর্জন করাই ইলমুল আকাইদের মূল উদ্দেশ্য। 


জ॥ আল আকাইদ আল ইসলামিয্যাহ 
32০15055255: 
$১১3০1-এর উৎপত্তির ইতিহাস : বিশ্বমানবতার মহান আদর্শ রাসূলে কারীম (স)-ই 
সর্বপ্রথম জাহালতের অন্ধকারে নিমজ্জিত জাতির ভ্রান্ত আকিদার ভিত্তিমূলে 
কুঠারাঘাত করে তাওহীদভিত্তিক বিশুদ্ধ আকিদার সূচনা করেন । ইসলামের প্রাথমিক 
যুগে আকিদা পরিভাষাটির প্রচলন ছিলো না। তখন আকিদা পরিভাষাটি ঈমান 
পরিভাষায় ব্যবহার হুতো। পরবর্তীতে ধর্মীয় মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঈমান এবং 
ব্যাপকার্থে আকিদা পরিভাষার প্রচলন হয়। রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পূর্বপর্যন্ত 
ইসলামের মধ্যে বিশ্বাসভিত্তিক আলাদা কোনো দল ও উপদল সৃষ্টি হয়নি। তার 
ইন্তেকালের পর বিভিন্ন সময় কিছু বাতিল ফেরকা তথা দল উপদলের সৃষ্টি হয়। 
বাতিল ফেরকাসমূহ ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি নিয়ে বাড়াবাড়ি ও ভুল ব্যাখ্যার 
মাধ্যমে মুসলিমদের বিশ্বাসের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টির অপতৎপরতা চালায় এবং অনেক 
ক্ষেত্রে তারা এ ব্যাপারে সফলও হয়। এ প্রেক্ষিতে রাসূল (স) ও তার সাহাবায়ে 
কেরামের বাস্তব অনুসারী কতিপয় আলেম চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তারা বাতিল 
ফেরকাসমূহের সৃষ্ট যুক্তিতর্কের বিপরীতে ইসলাম ও এর মৌলিক বিষয়াবলির যথার্থ 
দলীল প্রমাণ উপস্থাপন শুরু করেন । এ পর্যায়ে ইমাম আবু হানীফা (র) রচনা করেন 
'ফিকহুল আকবার" । ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ‘কুরআন সৃষ্ট কিনা' বিতর্কের 
নির্যাতনের শিকার হন। এভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মধ্যে ইসলামের 
মৌলিক আকিদা বিষয়ে বাতিলপন্থিদের জবাব প্রদানে এগিয়ে আসেন একদল 
ইসলামী চিন্তাবিদ । 

ইমাম আবু হানীফা ও আহমাদ" ইবনে হাম্বল (র)-এর পর আকিদা বিষয়ে আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের, প্রতিনিধি করেন শায়খ আবুল হাসান আল আশয়ারী 
(র)। এক সময়ের মুতাধিলা সমর্থক এ চিন্তাবিদ অনুভব করেন যে, মূলভিত্তি সেটিই 
যার উপর সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন প্রতিষ্ঠিত। তিনি তার 
অনুসারীদের নিয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক গৃহীত আকিদা চর্চা, 
প্রমাণ ও প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করেন। সমসাময়িক ইসলামী জ্ঞানচর্চার আরেক 
কেন্দ্র মা-ওয়ারাউন নাহার ট্রোন্স অক্সিয়ানা)-এ আরেক চিন্তাবিদ শায়খ আবু মানসুর 
মাতুরিদী আকাইদ (আল কালাম) শাস্ত্রের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। তারা 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কালামশান্ত্রকে যুগোপযোগী ও ব্যাপক শ্রেষ্ঠত্বের 
পর্যায়ে উন্নীত করেন । এভাবে ইসলামের মৌলিক আকিদা ও আকিদা বিষয়কশাস্ত্রের 
উৎপত্তি হয়। 

উপসংহার : ভ্রান্ত চিন্তা চেতনা ও মতবাদে প্রভাবিত হয়ে ইসলামে অসংখ্য ফেরকার 
উদ্ভব হলেও মুসলিমদের বৃহত্তম অংশ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল, মূলনীতি ও 
আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে । বাতিল সম্প্রদায় তাদের অপতৎপরতা এখনো 
অব্যাহত রেখেছে। তাদের মোকাবেলায় ইসলামের সূর্যসৈনিক হকপন্থি আলেমগণও 
বিশুদ্ধ আকিদার ঝাণ্ডা ধারণ করে সদা সজাগ প্রহরির দায়িতু পালন করছেন। 


ie 8৯ 


শর ফাধিল॥ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ প্রথম বর্ষ) ৮ ৩. 


উল ের ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ: প্রথম বর্ষ আঃ 
Ll | ta ol, ERY EN Flos be 3 (€£) Jin 
0৫০১১০২2293 5545811 
আ প্রশ্ন : ৪. আকিদা-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ইসলামী আকিদার 
ও গুরুতৃ বিস্তারিত আলোচনা কর। পা ন 

15255 2০১০২1555৪৮] ০১০ ভি Cail ৬০০ bs 
বি 
অথবা, 5১১৪০ অর্থ কী? ইসলামী আকিদার মূলনীতিসমূহ ও এর গুরুত্ব সংক্ষেপে 
লেখ। . | ই টু [ফা. প. ২০০৯] 
asi 5253 25০১4315৪50 359 LE CGAL ae 059 
অথবা, আকাইদ' অর্থ কী? ইসলামী আকিদার মৃূলনীতিসমূহ ও এর গুরুত্ব 
সংক্ষেপে বণনা কর। 


৫০ = 


: মহান আল্লাহর বাণী- YL Ge lS Se GL Ly 

১১420 Gi 8 0 ২8 এ বস্তুত অদৃশ্য আল্লাহর একতৃবাদ এবং তার 

নির্দেশিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ইসলামী আকিদা। নির্ভেজাল ইসলামী 

আকিদা অর্জন এবং তদনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে ইহ-পরকালীন মুক্তি অর্জনই প্রতিটি 

মুসলিমের পরম লক্ষ্য। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

০১১৮০ এর পরিচিতি : 

Gaile: 

১০৪৪-এর আভিধানিক অর্থ : ১১3% শব্দটি 5::7--এর বহুবচন। এটা ৬৪০ 

শব্দমূল থেকে গৃহীত । $৪--এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- 

১. 3১১। অভিধানে এসেছে- বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ । 

২. কারো মতে, LL অর্থ_ Ls 

৩. আলু মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে- 51: {3% তথা 
Milica GR iE ails 8285 GE Bailey 
৯১10-৮৮-৭৭ 


৮) ০ 


উদ তাদেরকে তাদের 
অধিকার প্রদান কর। (সূরা নিসা : আয়াত- ৩৩) 


৫. ইংরেজিতে বলা হয়- 006 of faith, Bind, tie, Confidence, Ideology ইত্যাদি । 

GSusl ০১৪০] ৮৯০৫ 

১৪০-এর পারিভাষিক অর্থ : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 12 (5811 
০১005435555) ০১০১১ ৮৯ অর্থাৎ, আকাইদ এমন শাস্ত্র, যার দ্বারা 
আমল ব্যতিরেকে শুধু মৌলিক বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। 


আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫১ 

২. আল মাওযুয়াত গ্রন্থকার লিখেছেন- 

৩৯ ১৮১0 ESD ১৪৪৮] 50) ৮5 OIG 15 ৩৪ 

CSS Ee TE SE 
অর্থাৎ, ইলমুল আকাইদ এ শাস্ত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় 
বিধানসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হয় । 

৩. আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র)-এর মতে- 

২৮৩৮ ১০ LIL i SU 2 53 

8৮59 SUE) ১৫৪৭ 
অর্থাৎ, এটা মহান আল্লাহর একতৃবাদ ও তার সিফাতবিষয়ক শাস্ত্র, যাকে 
ইলমুল কালাম নামকরণ করা হয়। এ শাস্ত্র সন্দেহ সংশয়ের ঘোর 
অন্ধকার এবং ধারণা ও কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তি দান করে । 

৪. প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল ফাইউমী বলেন- ূ 

ENG 2405 ALLS 8555 ACUI 5:56 Gl 
অর্থাৎ, মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। (বলা হয়) 
তার ভালো আকিদা আছে, অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে, 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 38: 4 53 ৫৫] Sl 
১১৪১০ 54] 4১৪ 4-| অৰ্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যার 
বিশ্বাসীর নিকট কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তিনি আরো বলেন- 
১১২০ HLS Jai ১44855814১৫ 2325118১৮11 

Jains cll 
অর্থাৎ, দীনের মধ্যে আকিদা হলো, যা কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। 
যেমন- আল্লাহর অস্তিত ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা। 

৬. ইবনে খালদুন (র)-এর মতে, যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে 
যুক্তিনির্ভর দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা 
আকাইদ বলা হয়। 

৭. আল ফারাবী (র) বলেছেন, এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে 
এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে 
প্রমাণ করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে । 

৮. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, এটা এমন ইলম, যাতে এমন সব বিষয়ের 
আলোচনা করা হয়, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক । 

, 9085531 ৮১৯০ ৬ 455০8 গ্রহুকারের মতে, ৪১১32 অর্থ- 
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গা 


১০.ড. সালেহ ইবনে ফাওযান (র) বলেন- | 
5৫ 4455 4 ৪41৬৪ ৩ sh ES 2৯ 
১১9 I 5515 ৬১৯৯ ০15 US 


৫২ ৬্রালজ্নতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 

১১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- | 

15055354480 85100 0৮০৯০ aii 

অর্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা হয়, যা সে গ্রহণ করে 
এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে । 

১২. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- আকাইদ এমন এক শাস্ত্র, যার দ্বারা দলীল 
প্রমাণসহ ধর্মীয় বিশ্বাস বা আকিদাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদূরিত 
করা যায়। 

১৩. বস্তুত আকাইদ দীনি বিশ্বাসের এ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর যাত ও 
সিফাত দলীল প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে 
সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয়। 

2 USL ial ৫০1: 

ইসলামী আকিদার মূলনীতিসমূহ : ইসলামী আকিদার মূলনীতি মোটামুটি ছয়টি । যথা- 

£159, ১০ তথা আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাস । 

. 25710 ৫ ৮০231 তথা ফেরেশতাগণের ওপর বিশ্বাস। 

, ৯২৪৫4 0০581 তথা কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস । 

. 54915 048 তথা রাসূলগণের ওপর বিশ্বাস। 

. ৯৯1 ১১415 5023 তথা আখেরাতের ওপর বিশ্বাস। 

১০৪৩ ৩0০2১ তথা তারুদীরের ওপর বিশ্বাস। 

কুরআন ও হাদীসে এসব উৎস সমন্ধে স্পষ্ট বিবরণ এসেছে। যেমন- 

5 EEE ১ Sri 4০৫১৯ AE ৩ ১ ০৪) -\ 
EG Si lit p23 7৯264০৩০৭৬৮ 
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রাসূলুল্লাহ (স্‌) ইরশাদ করেন- 

৮১১৯ ১১25 Lys fs ECO i 5255.5 (5. 
২৯2 

অর্থাৎ, ঈমান হলো ১. আল্লাহর ওপর, ২. তার ফেরেশতাগণের ওপর, ৩. তার 

নাযিলকৃত কিতাবসমূহের ওপর, ৪. তার রাসূলগণের ওপর, ৫. আখেরাতের 

ওপর এবং ৬. তাকদীরের ভালো বা মন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা । 

ইসলামী চিস্তাবিদদের অনেকেই ইসলামী আকিদার গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় 

হিসেবে আরো দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন । তা হলো- 

৭. 35354422231 তথা মুজিযাসমূহের ওপর বিশ্বাস। 


৮. ০1১42145003 তথা মিরাজের ওপর বিশ্বাস । 


+: আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫৩ 

৩5595915511 হ291 2 

ইসলামী আকিদার গুরুত্ব : ইসলামী আকিদার গুরুত্ব নিয়ে তুলে ধরা হলো- 

১. নিরস্কুশভাবে আল্লাহর ইবাদত : ইসলামী আকিদা প্রতিটি মুসলিমকে নিরঙ্কুশ ও 
শিরকমুক্তভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে শেখায়। মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে মহান 
আল্লাহর, উদ্দেশ্যও তাই । মহান আল্লাহ্‌ এ বিষয়ে ইরশাদ করেন-, 
(2১১০১ HBL 95552 81 ০৪৩ Sail ৯ ৮০ - \ 

sr Li 
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২. দৃঢ় ঈমান অর্জন : ইসলামী আকিদার অধ্যয়ন মুসলিমদেরকে দৃঢ় ও নির্ভেজাল 
ঈমানের অধিকারী হতে সহায়তা করে। এর ফলে মানুষ পার্থিব ও পরকালীন 
জীবনে, সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে । মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- 

SESSA LLL IG LG eg SEIU AC হি 

EFA OES 

বস্তুত যে ব্যক্তি নির্ভেজাল ও সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী হয়, সে ব্যক্তি যাবতীয় 
ভ্রষ্টতা ও বাতিল মত ও পথ থেকে সুরক্ষিত থাকে। 

৩. মুসলিম উম্মাহর অখণ্ড এক্য অর্জন : নির্ভেজাল ইসলামী আকিদার ফলে মুসলিম 
উম্মাহর অখণ্ড এক্য সৃষ্টি হতে পারে। মুসলিম উম্মাহর চিন্তার পারস্পরিক 
অবধারণগত বৈসাদৃশ্য (Cognitive dissonance) দন্দ, দর্শনগত পার্থক্য থেকে 
মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়। এর ফলে মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ সংঘাত, বিতর্ক ও 
হানাহানি দূর হতে পারে । মুসলিমদের জীবন ও সম্পদ পরস্পরের নিকট 
সম্মানীয় হয়ে ওঠতে পারে।। রাসূল (স) এ ব্ষিয়ে বলেন- 
51310051514 AY ULI AS ৮০৩ 35 ১৩১৪০, 


-১৯২/49৩2-9 Ho 
রং 4১৯৪৯৮১৯৪৪৭ ras Ibs Y 


৪. পরকালীন শাস্তি থেকে পরিত্রাণ : টি ইলাহী আছিলা সুরে জোনের 
ভয়াবহ শান্তি থেকে রক্ষা পেতে পথনির্দেশনা প্রদান্‌ করে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
HAUS TU 580 ১০০ a) HUD 4০9১) 2৯ ০০ 

DENIES (0৮545552551 55 4০0 35515 
বস্তুত আকাইদের যথার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে বিবিধ অজ্ঞাত, জ্ঞাত শিরক থেকে 
আত্মরক্ষা করা অসম্ভব । 
হ্যরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে এসেছে- 
ডি বে ১৯০১ ২০1৯2 ESE 9 ১110 ০০ নী Ju 


5555 ৫20৮5 ESN is USS ৮৪2৮ 


৫৪ ________ ধ্ারালজনত্তা্ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
৫. একতৃবাদের যথার্থ শিক্ষা : আকাইদশান্ত্র একতৃবাদের যথার্থ শিক্ষা প্রদান 
করতে সাহায্য করে। এর ফলে মানুষ মহান আল্লাহর সত্তা, গুণাবলির ব্যাপ্তি, 
প্রত্যক্ষ সম্ভাব্য সকল শিরক থেকে মুক্ত থেকে নিরক্কুশভাবে মহান আল্লাহর 
ইবাদত করতে সক্ষম হয়। আল কুরআনে দ্ধার্থহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে_ 
৫০217 OES PUL TESA 
উপসংহার : ইসলামের আকিদাগত বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ বর্তমান মুসলিম 
উম্মাহ ৷ বিশুদ্ধ আকিদা ও অভিন্ন মতাদর্শ অর্জনের লক্ষ্যে আল কুরআন ও হাদীসের 
ভিত্তিতে ইসলামী আকিদার শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বাস্তব জীবনে এর পতিপালন অতীব 
জরুরি। পৃথিবীতে শাস্তি ও সাফল্য এবং পরকালের আযাব থেকে মুক্তি অর্জনের 
জন্য ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদার কোনো বিকল্প নেই । মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- 
EL Li Se ১৯১৩০ ৪৪ 3 


Jel on SS ১১ ৯ 
৷ প্রশ্ন : ৫ ৷৷ আকিদা, ঈমান ও ইসলামের পরিচয় দাও। অতঃপর ইসলামী 
আকিদার মূলনীতিসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৯] 


উভ্তন॥॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর একড়বাদ ইসলামের প্রথম কথা। আল্লাহর 

ওপর বিশ্বাসের মাধ্যমে ইসলামী. আকিদার মূলভিত্তি স্থাপিত হয়। অতঃপর আল্লাহ 

নির্দেশিত আরো কতিপয় বিষয় ইসলামী আকিদার অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন-_ 

ফেরেশতা, নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব, আখেরাত, তাকদীর ইত্যাদি। মহান 

আল্লাহ এসব বিষয়কে আল কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে উপস্থাপন করেছেন । 

৩ 545০-এর পরিচিতি : 

54154-এর আভিধানিক অর্থ : ৪১:৪০ শব্দটি ১৪০ শব্দমূল থেকে গৃহীত। 

১১৪2-এর আভিধানিক অর্থ নিম্নদূপ- 

১. 325-4] অভিধানে এসেছে-_বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ । 

২. কারো মতে, 8৫386 অৰ্থ GLE ১ 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে- +61 53 তথা 
CAUSED Utd 05 ০3058 ০৪ উদ অৰ্থাৎ, 
ইট পাথরের পারস্পরিক গাথুনির মাধ্যমে মযবুত ইমারত নির্মিত হয়েছে। 

1. এছাড়াও এর অর্থ হলো- পরিপূর্ণ করা, পালন করা ইত্যাদি। যেমন কুরআন 
মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- 74:৮2 15১58 ৫552 ৩4৪5 9:১0 
. অর্থাৎ, যারা তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করে, তাদেরকে তাদের 
অধিকার প্রদান কর। (সূরা নিসা : আয়াত- ৩৩) 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫৫ 
৫. ইংরেজিতে বলা হয় 41141 of faith, Bind, tie, Confidence, Ideology ইত্যাদি । 
Ui: 

54১5:-এর শরয়ী অর্থ : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 2 3১011 

০২ 3 £4555 3584 অর্থাৎ, আকাইদ এমন শাস্ত্র, যার দ্বারা 

আমল ব্যতিরেকে শুধু মৌলিক বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। 

২. আল মাওযুয়াত গ্রন্থকার লিখেছেন_ 
=~ ১১১০ 22501 ১১৪] SLi ০ ী ০ 5 3% 

MS PEST TE ANT 
অর্থাৎ, ইলমুল আকাইদ এ শাস্ত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় 
বিধানসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হয়। 

৩. আল্লামা সাদউদ্দীন তাফৃতাযানী (র)-এর মতে- 

২৯৩৬ ৮০ ৮৯১০৩৫৮০৮০০ ১৯৬০। ৮৮৯ 

RE AAT OCR] 
অর্থাৎ, এটা মূলত মহান আল্লাহর একতৃবাদ গু তার সিফাত বিষয়ক শান্তর, 
যাকে ইলমুল কালাম নামকরণ করা হয়। এ শান্ত মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর 
অন্ধকার এবং ধারণা ও কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তি দান করে । 

8. প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল ফাইউমী বলেন- ১১5 
350০5 ২15 ও 26855 Ue LUI 5555 5 অর্থাৎ, 

মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। (বলা হয়) তার 
ভালো আকিদা আছে, অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে। 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন 

১২৪45625051 35554 (১০520 EN 
অর্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যার বিশ্বাসীর নিকট কোনোরূপ 
সন্দেহের অবকাশ থাকে না । তিনি আরো বলেন- 

১১৯৬৯৯৮৭৪৩০ ১১১4০০০০৫৯০ ই ৩৪ দিদা 
AL) 

অর্থাৎ, দীনের মধ্যে আকিদা হলো, যা কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। 

যেমন- আল্লাহর অস্তিতু ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা। 

৬. ইবনে খালদুন (র)-এর মতে, যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে 
যুক্তিনির্ভর দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা 
আকাইদ বলা হয়। 

৭. আল ফারাবী (র) বলেছেন, এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষে 
এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে 
প্রমাণ করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে । 

৮. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, এটা এমন ইলম, যাতে এমন সব বিষয়ের 
আলোচনা করা হয়, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক । 

৯. 55281 ৩১৯৮ এ1/5-538 খরস্থকারের মতে, 5:45 — 


রে 
ELAS 


৫৬ ৬্রালজ্দত্াহ- ফাযিল প্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ আঃ 

১০. সালেহ ইবনে ফাওযান (র) বলেন- 

5 0450 এলি Up এ] ৬ Al LSC ১৯] 
iy al ৮৯৮৯ ০ US 

১১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে- 

Boe A EPEAT TET TT COREE PE Ce 
অর্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা হয়, যা সে গ্রহণ করে 
এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে। 

১২. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আকাইদ এমন এক শান্ত, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় 
বিশ্বাস বা আকিদাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদুরিত করা যায়। 

১৩.বন্তুত আকাইদ দীনি বিশ্বাসের এ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর যাত ও 
সিফাত দলীল প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে 
সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয়। 

৩ ১২১৷-এর পরিচিতি : 

২5101032৮৮5: 

90421-এর আভিধানিক অর্থ : 31231 শব্দটি বাবে )..$।-এর মাসদার। এটি 

এর শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা $১5 |-এর বিপরীত । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. $১:৯৯ তথা বিশ্বাস করা, ২.3035১3| তথা আনুগত্য করা, 

৩. 15381 তথা স্বীকৃতি দেয়া; : ৪. 3১:21 তথা নির্ভর করা, 

৫. ৫৯৮১1 তথা অবনত হওয়া, ৬. ৩০:০০ তথা প্রশান্তি 

৭. ইংরেজিতে বলা হয় Believe, Trust, Obey, Obedience, Security; 
Attest, c৫rif) ইত্যাদি। 

ESL: 

১০১৮এর পারিভাষিক সা : ১. জমহুর ওলামার মতে- 

ION LOGS lie ১৮০৯) ভন 8৭৯0 Pai a GL 
অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর 
প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে ০.2, বলা হয়। 

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন- ৮ ০১১৯১ ০০) ৩৯১] ১১১-৯১৬১ SLY 
525 অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা 
স্থাপন পূর্বক তা বিশ্বাস করাকে ১১। বলা হয়। 

৩. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- S133) ১:১৬ 0১:50 ES 05 HL 
(১: 44 অর্থাৎ, রাসূল (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে জীবনব্যব্থা নিয়ে 
এসেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলা হয়। 

8. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- ৯৩০০৩১৯১৬১৩) 


৮০:০০ 


৫. ইমামত্রয়ের মতে- 4১১ Jails (AEE 581 ১৮, সপ 


আল আকাইদ আল ইসল লামিয় ময়্যাহ _ _৫৭ 


৬. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশীরী(র) বলেন- 
১,505 315551548215 12305) lll Bias a Ges 

৭. আল্লামা কাী বায়যাবী (র) বলেন 

9২৯৪৩ Ile i 08 32৮501১৯৩০০ 
৮. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- 
এ] ৮১০৯ ১৪ 1253) lal all ১৪ Guy 

৩ (১।-এর পরিচিতি : 

Ll LN: 
₹১--এর আভিধানিক অর্থ : ১ শব্দটি (1. শব্দমূল থেকে বাবে J %৷-এ এর 
মাসদার ৷ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. 1 তথা আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত হওয়া | এ. অর্থে কুরআনে 

এসেছে- ১১4৮ ৩০155145005 LS IGS 

. ১১353 তথা মেনে নেয়া। 

. 5531 তথা আনুগত্য করা। যেমন হাদীসে এসেছে- 5 
. ১০১_১১। তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা । 

. ১৮০১১ তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া । 

&১৯২॥ তথা বশ্যতা স্বীকার করা । ৭. 13:81 তথা গ্রহণ করা। 
+ (| ৪৪ 4১৯৯ তথা শাস্তির মাঝে প্রবেশ করা। 

+ ১4০৯ 25 ৩৯ 45554 তথা দীন ইসলামে প্রবেশ করা। 

সস্তা 174 ক 
এসেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- ১:31 411 ১০ SS 

১১. ইংরেজিতে, বলা হয়- Surrender, 90011 ইত্যাদি। 

৮5১০৫9০৮২৮০ 2 

₹১:-এর শরয়ী অর্থ : ১. আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 

LLL Ely ১১25৪ ALS 4005 ১5319 2৮৯ ৬১ SLM 
-+৮১১ ০০৪ 

অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী 

মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের আদেশ 

নিষেধসমূহ মেনে চলা । 

২, ২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- || ১৪১১ 34530 ML Ga SCL 
41১4-39 অৰ্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া 
এবং সেগুলোর অনুসরণ করা। 

৩. আদদুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- 
ele 0 ডল 3 0০) পিট LE FSS ৬৯৯ 
২৩534101555 


পরী উড কি ডি তে 


৫৮ ____ ৬য়ালক্রাত্রাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 
৪. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে- 
(2) এ CSS a SLL 
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 
৯০৮) 22555 5 ০0585215825 /1851 ৬৪ 
৬. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 
৮8151541010 J c:24 4৮১৯, A 41150553154 
-৩/০৫১০] ০৪ (০33 Slay 5085 2১৮0 এ 
৭. ফয়যুল বারী গ্রন্থকার বলেন-, 
Lele ০১১৪ 3০০8৬ ১৪9৩ ৯59 ৫১৪৬] 8 ৩৪ 
555554085৮১, 
ইসলামী আকিদার মূলনীতিসমূহ : ড. সালেহ ইবনে ফাওযান ইবনে আবদুল্লাহ আল 
ফাওযান তার ১3:০১ ০০:৯০ 411 3.১১১ গ্রন্থে ইসলামী-আকিদার ছয়টি 
মূলনীতির বিবরণ দিয়েছেন । ইসলামী চিন্তাবিদগণের কারো কারো বর্ণনায় ইসলামী 
আকিদার আরো দুটি বিষয় এর অঙ্গ বলে বিবৃত হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা উপস্থাপন করা হলো- 
>. £525 <৬ ১১ তথা আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাস : মহান আল্লাহকে 
একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, রিজিকদাতা ও প্রভু হিসেবে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন 
করা ইসলামী আকিদার মুখ্য স্তম্ভ । মহান আল্লাহর একতৃবাদে সন্দেহাতীতভাবে 
নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের দাবি। আল্লাহর সাথে বা তার গুণাবলির ব্যাপারে 
কোনো শরীক করা সর্বতোভাবে বর্জনীয় । মহান আল্লাহর একতৃবাদকে 
আকাইদশান্ত্রবিদগণ মূলত তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন । যথা- 
ক. 2:+5:১114১৯১৩ তথা প্রতুত্বের ব্যাপারে একতৃবাদ : সমগ্র সৃষ্টি জগতের 
একমাত্র প্রভু, সৃষ্টিকারী, নিয়ন্ত্রণকারী ও মালিক হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস 
ও স্বীকার করে নেয়ার নাম ২2২১১] ১৯৬ ; এ সম্পর্কে আল কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে -১১৯৮] ০১ 44৯৯7) 
thE PAYED ailing শা 
খ. হ:,১1$1 ১১১5 তথা উপাস্যের ব্যাপারে একতৃবাদ : এমর্মে বিশ্বাস ও 
স্বীকার করা যে, আল্লাহ তায়ালাই ইবাদত বন্দেগির একমাত্র সত্তা। যেমন 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
২৯১৩ ৩৯০৬৪ খা এ। ১ ৫৯ ULE 
গ. ৩৮1 ৮৮:5১) ১১৯৯৪ তথা নাম ও গুণাবলিতে একতৃবাদ : মহান 
আল্লাহর সম্ভাগত গুণাবলি প্রকাশক অনেক নাম রয়েছে। এসব গুণ প্রকাশক 
নামের ব্যাপারেও মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় । মহাগ্রন্থ আল কুরআনে 
বলা হয়েছে_ 
- ৮৮৯] ৭৮158141505 এ ০৯৯৮] yest 14111159105 


আল আকাইদ আল ইসলামিয় মাহ ___ ৫৯ 
উপরিউক্ত তিনটি. ক্ষেত্র মহান: আল্লাহর এন ও 2:১১ 
বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামী আকিদার মূল উৎস । 

৫৮716 ১৮৮১ তথা ফেরেশতাগণের ওপর বিশ্বাস : ফেরেশতাগণের 

প্রতি ঈমানের চারটি দিক রয়েছে। 

ক. ফেরেশতাগণের অস্তিতে বিশ্বাস, খ. তাদের নামে বিশ্বাস, গ. তাদের 

আকৃতি-প্রকৃতিতে বিশ্বাস এবং ঘ. তাদের কর্মে বিশ্বাস। 

‘শরহে ফিকহুল আকবর' গ্রন্থকার মোল্লা আলী কারী (র) ফেরেশতার পরিচয় দিতে 

গিয়ে বলেন, ফেরেশতাগণ মহান আল্লাহর সম্মানিত এক বিশেষ সৃষ্টি । আল্লাহ 

তাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তারা জ্যোতির্ময় সৃক্্দেহের অধিকারী । তাদের 
রয়েছে নিজস্ব আকৃতি। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতাও 

. আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। তারা পুরুষ বা মহিলা নন। তাদের কোনো সন্তানসন্ততি 

নেই। তারা অদৃশ্য এবং পানাহার ও নিদ্রামুক্ত । আল কুরআনে ফেরেশতাগণের বিভিন্ন 

গুণ বর্ণিত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- 

Hein ৮12 ১৩৪৮৯৪- ১১০৯৪১ রি ~~ ০০415 -\ 

La Lai 
অর্থাৎ, আর ফেরেশতাগণ, তারা তো অহংকার বা বিদ্রোহ করে না। তারা 
তাদের মহান প্রভুকে ভয় করে চলে এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয়, তা 
প্রতিপালন করে। NEA টার 

-১৯১৮ ১১০৪ ৯০০ ০৬৮০৪ ১১৮৫০০৪৪৭ 
LUE 34800 4300 ১১৯১০ 

ফেরেশতাদের সংখ্যা অগণিত । হাদীসে এসেছে, সাত আসমান ও যমীনের এক গজ 
বা এক কদম পরিমাণ স্থানও এমন নেই, যেখানে কোনো ফেরেশতা ইবাদতে রত না 
আছেন । প্রধান ফেরেশতার সংখ্যা চার। যথা- ১. হযরত জিবরাঈল, ২. হযরত 

ইসরাফীল; ৩. হযরত মিকাঈল ও 8. হযরত আযরাঈল (আ)। 

ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান আনা ফরয । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

০১ ১৪৪ ১৯১) ২১21১ 44০৩ 553 5৫৮75 UG ১৮৫৪ ১ 

2৬৯ 

, ০০৫4০ ৩৮০১3 তথা কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস : আসমানী কিতাবসমূহের 

ওপর বিশ্বাস স্থাপন ইসলামী আকিদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ । 

বস্তুত মহান আল্লাহ মানবজাতির হেদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী রাসূলের মাধ্যমে 

যুগে যুগে তার বাণী বা বিধিবিধান অবতীর্ণ করেছেন । আল্লাহ তায়ালার এসব বাণী বা 

এর লিখিত সংকলনই আসমানী কিতাব । মহান আল্লাহ বলেন- 

MDL ২১৯ 95 ১৪ ৮০ ১০৪ SA ELL LCL 7 
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৬০ 7 পরা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ: প্রথম বর্ষ জর 
৩০৩501253১4 145 ৬785 1151৮ 
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“শরহে ওমদাতুল কারী' গ্রছে উল্লেখ করা হয়েছে, আসমানী কিতাবের সংখ্যা 
১০৪ খানা। এ সকল কিতাবের মধ্যে সহীফা (২৪১৯৯) তথা ছোট আকারের 
কিতাব ১০০ খানা এবং বাকি চারখানা হলো প্রধান ও প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাব। 
এগুলো হলো- ১. তাওরাত, ২. যাবুর, ৩. ইঞ্জিল এবং ৪. আল কুরআন। 
আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা ইসলামী আকিদার মৌলিক অংশ। 
মহান আল্লাহ যথার্থ ঈমানদারগণের পরিচয় তুলে ধরে বলেন- | 
C3 ৯5৫5 ৮৩১05421395 Ls Ce 3 
8. 431৬ 00531 তথা রাসূলগণের ওপর বিশ্বাস : ইসলামী আকিদা তথা 
ঈমানের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো, রাসূল ও নবীগণের ওপর ঈমান। 
নবী রাসূলগণ মহান আল্লাহর বাদী দুনিয়াবাসীর নিকট পৌছে দেয়ার মাধ্যমে তাদের 
দায়িত্ব পালন করেন। তারা মানুষ, তবে মহান আল্লাহ তার বার্তাবাহক ফেরেশতা 
কর্তৃক তাদের নিকট অহী বা প্রত্যাদেশ নাযিল করেন। তাঁরা মানবজাতিকে আল্লাহর 
সে বাণী প্রচার করে.হেদায়াতের পথে আহ্বান জানান । নবী রাসূলগণের ওপর ঈমান 
আনা ঈমানের অন্যতম শর্ত । মহান আল্লাহ বলেন- 
Hb ৯৯০৬ 2 LY oly is Ey ly Sl YS 
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মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। বিভিন্ন বর্ণনায় 
তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। মতান্তরে তাদের সংখ্যা ১ লাখ ২০ 
হাজার বা আট হাজার বা দু'লক্ষাধিক বা ২ লাখ ২৪ হাজার । 
ইমাম শাওকানীর মতে, নবী রাসূলদের সংখ্যা ৪ লাখ ২৪ হাজার। 

৫. ৯৯১) 0৯৯০১ ১৮৪3 তথা আখেরাতের ওপর বিশ্বাস : ইসলামী আকিদার 
অন্যতম ভিত্তি হলো, আখেরাত তথা পরকালের প্রতি বিশ্বাস। ইসলামী 
জীবনদর্শনের বৈশিষ্ট্য হলো, ইহকালীন সাফল্যের পাশাপাশি পরকালীন মুক্তি 
অর্জনে ব্রতী থাকা। মানুষের মৃত্যুর পর পরকালীন জীবনের সূচনা হয়। 


ঞ্ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬১ 
অতঃপর কেয়ামত সংঘটিত হবে। হাশর ময়দানে পাপপুণ্যের বিচারে মানুষ 
পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করবে। মানুষ সেখানে পরম সুখের স্থান জান্নাত কিংবা 
শান্তিময় জাহান্নাম অর্জন করবে । পরকালের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য। কেননা 
a RES RES ME PEt 
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মানুষের আখেরাত তথা পরকালীন জীবনের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। যেমন- 
ক. কেয়ামত সংঘটন এ পর্যায়ে কেয়ামতের ছোট ও বড় লক্ষণসমূহের প্রকাশ 
ঘটবে । অতঃপর হযরত ইসরাফীল (আ) কর্তৃক শিঙ্গায় ফুৎকারের মাধ্যমে 
কেয়ামত সংঘটিত হয়ে, পৃথিবী ধ্বংস হবে। আল্লাহ "তায়ালা 
বলেন- HSI SL 420 4০ ৮৪৪ ৩৩ Ue 
& লতি সা নয়া বর সা সো লা স্থান 
একত্র হবে। তাদের পাপপুণ্যের বিচার হবে । পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রাপ্য 
হবে। এসব বিষয়ে আল কুরআনে বিভিন্ন আয়াত বিদ্যমান । যেমন- 
১৮৫৪৭৯৬১৭৯5 BL ES 
৬. ১১41৬ 305281 তথা তাকদীরের ওপর বিশ্বাস : ইসলামী আকিদার এ 
বিষয়টিও মৌলিক বিশ্বাসের অন্যতম. মহান আল্লাহ মানব ও জিনসহ অন্যান্য 
প্রাণীদেরকে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সে যা করবে, যা আহার করবে, কিভাবে 
জীবনধারণ করবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। 
এমনকি মানুষের পারলৌকিক্‌ পরিণতিও এভাবে পূর্বে নির্ধারিত রয়েছে। মহান 
আল্লাহ বলেন- 1৬৪ 29489 94 94! (15 অর্থাৎ, সে মহান সত্তা 
প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তার একটি তাকদীর্‌ নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন। মহান আল্লাহ আরো বলেন- 4447451২5৮১ 3৫101 
রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ, করেন-, jn 
১৯১ rl 41555 4 45৫১৪ 15 ডি ও Gy 
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তাকদীর ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অন্যতম | এটা ঈমানের অংশ এবং এতে 
বিশ্বাস না রাখা ঈমানের পরিপন্থি । 

৭. 5 ৯৯৯40 ৩0528 তথা মুজিযার ওপর বিশ্বাস : মহান আল্লাহ তার প্রিয় 
নবী রাসূলগণকে এমন এক ক্ষমতা প্রদান করেন, যার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন 
অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম বা নিদর্শন উপস্থাপন করতে পারেন, যা সাধারণ মানুষের 
পক্ষে অসম্ভব। এসব অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম বা নিদর্শনকে মুজিযা বলে । 
iil | 0৯ শ্রস্থকারের মতে, নবুয়ত অন্বীকার ও 
বিরোধিতাকারীদের মোকাবেলায় নবুয়তের দাবিদারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
কোনো অস্বাভাবিক তথা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ কাজকে মুজিযা বলে৷ তার প্রকাশ 
এমন পন্থায় হয়ে থাকে যে, বিরুদ্ধবাদীগণ অনুরূপ কার্য ঘটাতে অক্ষম হয়ে পড়ে। 


৬২ _____ উতরাল জ্তজহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
হযরত মুসা (আ)-এর লাঠি, রাসূল (স)-এর 55% চন্দ্ৰ দ্বিখণ্ডিতকরণ) 
এবং আল কুরআন মুজিযার অন্তর্গত । আল কুরআন কেয়ামত পর্যন্ত এক 
অপ্রতিদ্ধন্থী মুজিযা হিসেবে বিদ্যমান এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা- 
৩ ৩১৪] ডি ৮152 5 bl ele ally ০০১১) তন ০৪ 05 
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রাসূলগণের মুজিযার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । এর 
অস্বীকারকারী মুসলিম থাকতে পারে না। 

৮. ০1,৯10, ১৬১১ তথা মিরাজের ওপর বিশ্বাস : মহান আল্লাহর প্রত্যক্ষ 
ব্যবস্থাপনায় মহানবী (স) 'বুরাক'-এ আরোহণ করে মক্কা হতে প্রথমে বায়তুল 
মুকাদ্দাস অতঃপর সপ্তাকাশ ভ্রমণ, জান্নাত-জাহান্নাম প্রত্যক্ষকরণ; সর্বোপরি 
মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেন । হিজরতের এক বছর পূর্বে মতান্তরে ১৬, 
১৭ বা ১৮ মাস পূর্বে সংঘটিত এ এঁতিহাসিক ঘটনাকে মিরাজ বলে। আল 
কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মিরাজের বিবরণ এসেছে। এছাড়া হাদীসে এর বিস্তারিত বর্ণনা 
পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

৬]. ০০৯ ১৯০০] bs 954 1১:০১ 4 ৬৯ ১৯১৯০ -* 
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মিরাজ সশরীরে নাকি স্বপ্নযোগে হয়েছিল, সে বিষয়ে দার্শনিকগণ মতভেদ 
করেছেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হলো, মিরাজ সশরীরে 
সংঘটিত হয়েছিল। এরই ওপর ঈমান আনয়ন ইসলামী আকিদার অন্যতম 
মৌলিক উপাদান । 

উপসংহার : EE EEA তা 8৮৭ 

বিষয়াবলি | এর মধ্যে উল্লিখিত আটটি বিষয় ইসলামী আকিদা তথা বিশ্বাসের 

টক বি পল ও 

নিয়াব দয মু রি সিল রাহা. ৃ 
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৷ প্রশ্ন : ৬1 ইসলামী আকিদার উৎস ব্যাখ্যা কর। অতঃপর বিশুদ্ধ আকিদার 
গুরুতু বর্ণনাপূর্বক আকিদা বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলির নাম উল্লেখ কর। . 


উত্তপ॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী আকিদার মূল উৎস হলো অহী। অহীলন্ধ জ্ঞানের 
কষ্টিপাথরে ব্যক্তির আকিদা বা বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা যাচাই করা যায়। আর সঠিক আকিদা 
অনুযায়ী জীবনযাপনের মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি অর্জিত হয়। সুতরাং 
আকিদার উৎস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে বিশুদ্ধ আকিদার গুরুত্ব অনস্বীকার্য ৷ 


্ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬৩ 

5১০31542৮02: 

ইসলামী আকিদার মূল উৎস : অহী ইসলামী আকিদার মূল উৎস। এজন্য কুরআন 

ও হাদীসে একদিকে যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞানের ওপর 

ঈমান বা বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে; অপরদিকে তেমনি 

লোকাচার, কুসংস্কার, সামাজিক প্রচলন, ধর্মগুরু বা পূর্বপুরুষের রীতিনীতি, 
ব্যক্তিগত যুক্তি ও পছন্দ অপছন্দের ওপর বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করতে বিশেষভাবে 

নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত অহীর জ্ঞান ছাড়া নিজের ধারণা ও 

মত, সমাজের প্রচলন ইত্যাদির ওপর নির্ভরতা মানুষের বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার 

অন্যতম কারণ বলে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ 
তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 

১৯556 Ss AEE ITE ১৮145 052 
অহীর বিপরীতে অহীর শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করা বা বিকৃত করার ক্ষেত্রে যে 
বিষয়গুলো প্রধান সেগুলো হলো মানুষের মনগড়া যুক্তি, সামাজিক প্রচলন, 
পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও নিজেদের ব্যক্তিগত পছন্দ । 

এ প্রবণতাকে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে মানুষের বিভ্রান্তির মূল কারণ 

হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

০০১৯0104৯১০ ০১ ISTE A সি 1519 -\ 
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অহী ব্যতীত আর যত উৎস রয়েছে, কোনোটাই মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে 
পারে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন 

৬৬৯৯১০৮০১৫২ 215 15804145551 
অর্থাৎ, তারা-কেবল ধারণা ও কল্পনার অনুসরণ করে চলে। বস্তুত সত্যকে জানার 
ক্ষেত্রে ধারণা কোনো কাজেই আসে না। 

৩২১১৯৮০১১৬৭] 85৯) £ 

বিশুদ্ধ আকিদার গুরুত্ব : ইসলামের সকল বিধান ও কর্মের মধ্যে যেমন ঈমানের 

গুরুত্ব বেশি, ৪১:৩৯ ৬১৯৯ 

বেশি। বিশুদ্ধ আকিদা অর্জনে যে সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জন অপরিহার্য তা নিয়রূপ- 

১. বিশুদ্ধ ঈমানের গুরুত্ব : সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতা ও সৌভাগ্যের 
ভিত্তি। বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ পরিচালিত হয় । আর বিশুদ্ধতা তাকে উন্নতির 
চরম শিখরে পৌছে দেয় । ভুল বিশ্বাস মানুষকে অস্থির করে তোলে । 
আমাদের যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম শর্ত 
শিরকমুক্ খাটি ঈমান। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন- 

০৯৬৫৮4৮০৬৯০ ৮৯ ৯৯১০৯০১৮০৯০ 
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৬৪ ____ ফ্ারালজ্রনত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 

২. ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের গুরুত্ব : এখানে দুটি বিষয় 
অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লক্ষণীয়- 

ক. মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির মাধ্যমে মহান সুষ্টার 
অস্তিত অনুভব ও প্রমাণ করতে পারে; কিন্তু তার প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ ও 
আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অনুভব করতে পারে না। এজন্য অহীর জ্ঞানের ওপর নির্ভর 
করতে হয় । তাই কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈমানের স্বরূপ, ভিত্তি, আরকান 
ইত্যাদির যথাযথ জ্ঞানার্জন ছাড়া বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন করা সম্ভব নয়। 

খ. ঈমান অর্জনের ন্যায় সংরক্ষণও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুগে যুগে বহু জাতি 
আসমানী কিতাব ও বিশুদ্ধ ঈমান লাভ করার পর তা সংরক্ষণ করতে পারেনি; 
বরং বিভিন্ন ঈমান বিনষ্টকারী বিশ্বাস বা কর্মের মাধ্যমে তারা ঈমান হারিয়ে 
ফেলেছে। এজন্য ঈমান বিনষ্টের কারণ ও অবিশ্বাসের স্বরূপ জানা মুমিনের জন্য 
অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন 
৩৮৯৯৪ ৪০০ ১ ০০ ১৮ উজ এল! ৮৯৪ ০ 
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অতএব ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়ের স্বরূপ, এগুলোর কারণ ও পূর্ববর্তী উম্মতের 
বিভ্রান্তির কারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া খুবই গুরুতৃপূর্ণ। 

৩. বিভ্রান্তিকর আকিদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের গুরুতৃ : রাসূল (স)-এর আদর্শই 
মুমিনের নাজাতের একমাত্র পথ । তার আদর্শ থেকে বিচ্যুতি কঠিন পাপ ও 
ধ্বংসের কারণ । বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিভ্রান্তির ফলে উম্মত বিভিন্ন দলে 
বিভক্ত হয়ে গড়ে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 

০৭ 3১১১০১৯৮১৯৩ ১১০৯ ০০৯৮০ ১২১৮৬ ৩৩ ৬ 
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এজন্য বিশ্বাসের ক্ষেত্রে (স) ও তার সাহাবীগণ কী বিশ্বাস পোষণ 
করতেন, তা জানা মুমিনের প্রয়োজন । 

8. নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর ইবাদত : বিশুদ্ধ আকিদা প্রতিটি মুমিনকে নিরক্কুশ ও 
শিরকমুক্তভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে শেখায় মানব ও জিন জাতি সৃষ্টির ব্যাপারে 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- ১১৫৭ 3০31১ ৬৯] ৯ ৬১ 
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আকাইদশাস্ত্রের গুরুত্ৃপূর্ণ গ্রস্থাবলি : ইসলামী আকিদার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে দ্বন্দ 


এবং যুক্তিতর্কের প্রেক্ষিতে ব্যাপক কলমযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। বিশুদ্ধ ইসলামী 
আকিদা বিস্তারের লক্ষ্যে আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী বহু মনীষী এ 


* আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬৫ 

শাস্ত্রে কলম ধরেছেন। পক্ষান্তরে বাতিলপন্থিরাও আকাইদ নামে তাদের নিজস্ব 

মতবাদের পক্ষে গ্রন্থ রচনা করেছে।.নিম্ে এ শাস্ত্রের ওপর লিখিত আহলুস হক ও 

বাতিলপন্থিদের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো- 

আহলুস সুন্নাতের ওপর আকাইদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রস্থাবলি : 

. আল ফিকহুল আকবার, ইমাম আবু হানীফা (র), মৃত্যু ১৫০ হিজরী । 

আস সুন্নাহ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র), মৃত্যু ২৪১ হিজরী । 

আল ঈমান, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আল আদনী (র), মৃত্যু ২৪৩ হিজরী । 

আস সুন্নাহ, হাম্বল ইবনে ইসহাক ইবনে হাম্বল আশ শায়বানী (র), মৃত্যু ২৭৩ হিজরী। 

আস সুন্নাহ, আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল (র), মৃত্যু ২৯০ হিজরী । 

শারহুস সুন্নাহ, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত তাবারী (র), ৩১০ হিজরী । 

আস সুন্নাহ, আবু বকর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল খাল্লাল (র), মৃত্যু ৩১১ হিজরী । 

আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ, আবু জাফর তাহাবী (র), মৃত্যু ৩২১ হিজরী । 

৯. আল ইবানাহ ওয়াল উসৃলুদ দিয়ানা, আল আশয়ারী (র), মৃত্যু ৩২৪ হিজরী । 

১০. আস সুন্নাহ, সোলায়মান ইবনে আহমাদ তাবারানী (র), মৃত্যু ৩৬০ হিজরী । 

১১. আল ঈমান, ইবনে মানদাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র), মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী । 

১২. আল ইতিকাদ, ইমাম বায়হাকী (র), মৃত্যু ৪৫৮ হিজরী । 

১৩. আল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, আবু হামিদ গাযালী (র), মৃত্যু ৫০৫ হিজরী । 

১৪. আল আকাইদ আন নাসাফিয়া, ওমর ইবনে মুহাম্মাদ আন নাসাফী (র), ৫৩৭ হিজরী। 

১৫. শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়া, সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র), ৭৯১ হিজরী । 

১৬. “শারহুল আকীদাহ আত তাহাবিয়া, ইবনে আবিল ইযয হানাফী (র), মৃত্যু ৭৯২ হিজরী। 

১৭.কিতাবুত তাওহীদ, আবদুর রহমান ইবনে আহমাদ ইবনে রাজাব হাম্বল (র), 
মৃত্যু ৭৯৫ হিজরী । 

১৮-শারহু ফিকহিল আকুবার, মোল্লা আলী কারী হানাফী (র), মৃত্যু ১০১৪ হিজরী । 

১৯. আকাইদুন নাসাফী, আল্লামা তাফতাযানী (র)। 

২০.আল আকিদা আওসাতিয়্যা, ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)। 

২১. আল ইন্তিকামাত আলাল ঈমান, ড. মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল আলী। 

বাতিলপদ্থিদের কিতাবসমূহ : ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে আকিদাগত বিভক্তির প্রেক্ষিতে 

বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এদের অধিকাংশই ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট আকিদার অনুসারী 

হিসেবে পরিচিত। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে খারেজী, রাফেযী, মুরজিয়া, কাদরিয়া, শিয়া, 

মুতাযিলা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এসব ধর্মীয় সম্প্রদায় ইসলামের মৌলিক আকিদাগত 

বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের আকিদাকে ভ্রান্ত 

বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এসব সম্প্রদায় তাদের আকিদার পক্ষে বক্তৃতা, নিবন্ধ এবং 

গ্রস্থাদি রচনা করে তাদের মতবাদ প্রচার করে । তবে তাদের কতিপয় ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য 

কয়েকটি গ্রন্থ ব্যতীত ব্যাপকহারে গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না। মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভাবক 

ওয়াসিল ইবনে আতা কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিল বলে জানা যায়। এছাড়া শিয়া সম্প্রদায়ও 

তাদের মতবাদভিত্তিক গ্রন্থাদি রচনা করেছিল । এসব গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১. আল 


মারে সি ৩৩৮৬ 


৩৩: উল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জা 

কাফী, ২. মান লা ইয়াহদুরুল ফকীহ, ৩. আল ইসতিবসার ফী মাখতুলিফা মিনাল আখবার, 

৪. মাজালিস, ৫. উয়ুন, ৬. ইলাউশ শরায়ী, ৭. মাজমাউল বায়ান, ৮. জামিউল 

জাওয়ামি, ৯. আল মুজতানা মিনাদ দুআ, ১০. শারায়েউল ইসলাম, ১১. নাহজুল 

মুসতারশিদীন, ১২. কাশফুল ফাওয়াইদ, ১৩. কাওয়াইদুল আকাইদ, ১৪. 

মুখতালাফুশ শিয়া, ১৫. ইমাদুল ইসলাম, ১৬. বিহারুল আনওয়ার, ১৭. আওসাফুল 

আশরাফ, ১৮. আল কাবাসাত, ১৯. মীযানুল হান্ধ, ২০. নাহজুল বালাগা প্রভৃতি । 

উপসংহার : ইসলাম ও মুসলিমদেরকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে নিক্ষিপ্ত করার প্রয়াস 

বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে হয়েছে। তন্মধ্যে কলম তথা লিখনির মাধ্যমেও এর ধারা 

অব্যাহত রয়েছে। এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য পেতে সাহাবায়ে কেরাম ও মুহাক্কিক 

সলফদের ব্যাখ্যা প্রয়োজন । 
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উ্তন্র।॥ উপস্থাপনা : এ বিশ্বজগতের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর 

নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের ওপর বিশ্বাস-স্থাপন করাই ঈমান। মূলত ঈমানই হলো 

মুসলিমদের মূলধন ৷ মুসলিম দাবিদার ব্যক্তির অন্তরে এর মর্যাদা উপস্থিত থাকা 

একান্ত প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হলো, মুসলিম ব্যক্তির অন্তরে বিদ্যমান ঈমান ত্রাসবৃদ্ধি 

হয় কিনা । নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

2 ০৮১-এর পরিচিতি: 

LUSTY mt : 

৬U১৷-এর আভিধানিক অর্থ : ১১১ শব্দটি বাবে )৮.১।-এর মাসদার । এটি 

£১ শব্দ -থেকে উদ্বৃত, যা ৫১5 ৷-এর বিপরীত । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. $4০) তথা বিশ্বাস করা, ২.১৪১১। তথা আনুগত্য করা, 

৩. 05১31 তথা স্বীকৃতি দেয়া, 8. 3591 তথা নির্ভর করা, 

৫. €১৮৯১ তথা অবনত হওয়া, ৬. ৩০-:০১। তথা প্রশান্তি । 

Lisl 90০১১ i: 

০৮০১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ওলামার মতে- +৯ ১1-523) 

EY ALS ll Lie i (2) lo > ৮৪ G32 অর্থাৎ, 

মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি 

সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে ১১৷ বলা হয়। 

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন- (০ ৮১৯৯ (০) ৮৯১| ১:১০ ৯ ০৮০ 
«১ ০1৯ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা 
স্থাপন করতঃ তা বিশ্বাস করাকে ১১! বলা হয়। 


+= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬৭ 

৩. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- hse 2১422501445. 55 39০5 
1১০৯ < 3১3১১ অর্থাৎ, রাসূল (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে জীবনব্যস্থা 
নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্ডিকেই ঈমান বলা হয়। 

৪. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন_ ১১:১১ LLL 3১১০5 ৯৯ ১1508) 

৫. ইমামত্রয়ের মতে_ ূ os EAE 

-১৬১১৮১ 41১ ৮১10১1৯5813 ০৮১7০ ৬১১০৯ ৮৪ 

৬. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্রীরী (র) বলেন- 

AO bp ৮৪45) ৮৪১০ ৬১০০ ৬১ ৩০৯০১ 

৭. আল্লামা কাী বায়যাবী (র) বলেন 

Sais Ie 0৯১0০৯51715 ৮2 ৬৫১১ Gayl 

৮. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন_. 

-50 কল ৮৮০৯ ৮৪ ৩০০3০ Llp: ০ ১5 ১৬০১ 

৩১1 ০৯৪৩ Ln ০৮১৪ £ 

ঈমানের হাসবৃদ্ধি হয় কিনা : ঈমানের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে কিনা, এ বিষয়ে 

ইমামদের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত বর্ণনা করে 3১3০ 
41 প্রণেতা আল্লামা লোকমান নাসাফী (র) বলেন- ০৪১3 333১5 90 5931 
অর্থাৎ, ঈমানের বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না; বরং এটা সর্বাবস্থায় একই রকম থাকে। 
দলীল : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু ০21 হলো শুধু 
০1510 33:৯5 সেহেতু ১৫১১১ J ঈমানের মধ্যে গণ্য নয়। তাই 
ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না। কেননা 13 হলো ৯: জিনিস। 
যার মধো কোনো অংশ নেই। অতএব আমলসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। 
পবিত্র কুরআনেও 1 এবং -০-কে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হিসেবে দেখানো 
হয়েছে। যেমন- 

ক. আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- 

২১১ ০৭০০১এ] ৩৯ 1৬০৫ ০৯ ১1১০০ il Saito | 
এখানে J -কে ১১৷-এর ওপর ২০ করা হয়েছে। আর ৯৮০ 
উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। 

খ. অনুরূপ অন্য আয়াতে এসেছে- , 
baba ৬০১ SLES ৮০ ৯০৯175010০১ Bie 
অত্র আয়াতেও আমল বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ঈমানকে শর্তারোপ করা হয়েছে। 
আর ৮১-৯ ও ৮১১১১ ভিন্ন ভিন্ন হয়। 
গ. মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন_ 
= USS BEE Li ঠা রহ 25৯ 


< 
রর রোল ভ্তাহ কাবিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ এ: 
ঘ. নবী করীম (স) ৯১ ১৯১-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন- 


৬৮ 


ঙ. ঈমান ০5- এর মধ্যে থাকে । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
১৮২74১55৩2৩ 448 

দির টিটি 71 ০০৯২4 

সুতরাং উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায়, ঈমানের মধ্যে 

কোনো প্রকার হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। 
২. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে- 

০৪ ১১১০ ৩০০২] অৰ্থাৎ, ঈমানের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়। 

দলীল : তাদের মতে, ০৫১১৮ $22 ঈমানের মধ্যে গণ্য ৷ সুতরাং আমলের 

হ্রাসবৃদ্ধির সাথে সাথে ঈমানেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে । যেমন- 

ক. মহান আল্লাহ বলেন | 
BS ial oli a Ec এস ও ৩৪ 4 

BL 65904501 45552051005 x 
EA 0১ Y 

খ. রাসূল (স) বলেছেন- ১853 ১০] 355 Id 300০ 30 50219 
এ; এখানে 3:57 কে ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্টর্ূপে আমরা দেখতে পাই। 

গ. রাসূল (স) আরো বলেছেন_ ২০১০০ ৫ ৩ 

আলোচ্য আয়াত ও হাদীসগুলো দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আমলের 

হাসবৃদ্ধির মাধ্যমে ঈমানেরও ত্রোসবৃদ্ধি ঘটে । 
৩. মুতাধিলা ও খারেজীদের অভিমত : মুতাযিলা ও খারেজীদের মতেও ঈমানের 
হ্রাসবৃদ্ধি হয় । তারাও উল্লিখিত প্রমাণগুলো পেশ করে থাকে। 

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম আবু হানীফা (র)- 

এর পক্ষ থেকে ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে বলা হয়- 

ক. উল্লিখিত প্রমাণাদিতে বৃদ্ধি ও কমতি দ্বারা ঈমানের মূল অংশকে বোঝানো হয়নি; 
বরং |. তথা পূর্ণতার ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, এটা বোঝানো হয়েছে। কেননা 
মূলত ঈমান বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত, আর দৃঢ়বিশ্বাসই ঈমান । এতে ত্রাসবৃদ্ধির 
অবকাশ নেই, যা প্রথমোক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। 

খ. 5415) ও ১০% দ্বারা ১ 550) ও ১৯৫ ১৩০ উদ্দেশ্য । 

গ. 55.১ ও ৩৮০৪) দ্বারা ঈমানের 533 ও ২১. উদ্দেশ্য; ত্রাসবৃদ্ধি নয় । 
উপসংহার : ঈমানের মধ্যে কোনো প্রকার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। তবে -.--এর মধ্যে 
ত্রাসবৃদ্ধি ঘটে থাকে । এটাই স্থাভাবিক। সুতরাং এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র)- 
এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য । 


:: আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬৯ 


৩১১৪ 012) 4৯০ ১০০১৮ ১০২৯৬ ১৯১৯ ০১০ (৪) Jn 
315০511১৩৭৯ ৪ LALA EL DEAS 


আপ্রশন: ৮ তাওহীদ, ঈমান ও ইসলামের সংজ্ঞা দাও। ঈমান ক্রাসবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় 
কি? এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য লেখ। ফা, প. ২০১০] 


উত্তর ॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত একমাত্র জীবনবিধান ইসলাম । আর 
ঈমান ও তাওহীদ হলো ইসলামী আকিদার মূলভিত্তি। নির্দিষ্ট বিষয়াবলির ওপর 
ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক তাওহীদ তথা আল্লাহর একতৃবাদের ধারণার প্রতি দৃঢ় 
ও অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাই প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য । তবে এ ঈমান হ্রাসবৃদ্ধি 
হয় কিনা, এ বিষয়ে আলেমদের মতানৈক্য বিদ্যমান ৷ নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সংক্রান্ত 
আলোচনা প্রদত্ত হলো। 

৩ ১১৯৬০-এর পরিচিতি : 

২১] ১১৯৬৯] ৬১৭ 
৬৬৯৮১-এর আভিধানিক অর্থ : ১১৯১১ শব্দটি ১.২. | বাবে 3৮5 এটি 
১-০-১ মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ- একতৃবাদ, কাউকে একক 
বলে স্বীকার করা। এটা শিরকের বিপরীত; তবে অভিধানবেত্তাগণ ১৯১ শব্দের 
আভিধানিক অর্থ নির্ণয়ে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যথা- 

১. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায (র) বলেন, তাওহীদ হলো- ==> 

1১৯1৪ ৮৬১ অৰ্থাৎ, কোনো জিনিসকে একক সাব্যস্ত করা । 

"২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- ০/-২ < ৩/-২231 ৬৯ ৬০১০] 
51 4:০৬, ১০৬৯৩ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার কোনো শরীক নেই, তিনি এক 
এমর্মে তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার নামই. তাওহীদ। 

. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন- ১1১ ৷ ১ ০০৪৯৭ 

 দৰ্শনশাস্তরে তাওহীদ হলো- ১ ১1১ ০44 4১-51| অৰ্থাৎ, এক উপাসকের কথা বলা। 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- ০৯১, ১১ ৬৪১ 

কেউ কেউ বলেন- ৬১ ৷ ০ ৮১311 31১31 

কারো কারো মতে, শব্দটি অতুলনীয় হওয়া, একতৃবাদের ঘোষণা দেয়া, 

একতৃবাদে বিশ্বাস করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। 

+ ইংরেজিতে বলা হয়- Unique, Singular, Unmatched, Incomparable ইত্যাদি । 
তাওহীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

৯1185 এ 3০1১০ Usb dala. sails ৩৪ 

129৮151৯311 4১০৮৩ 

»:৯৬১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : তাওহীদের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে 

মনীষীগণের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 


০ পে নি ৩ 


ন 


৭০ -____. ছরালক্ঞতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ৪ 
১. আবু বকর আল জাযায়েরী (র) বলেন- 

sis 41051345023 ৬10৮5 ৭111 ১০০ 3১৮13 SAS ৬৬১ 

-৩৯৩ ১৪ 455০৩ 45০ ৩৪ Li 

অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও কর্মের সাথে কারো সামঞ্জস্য ও সমতাকে 


- অস্বীকার করা এবং তার প্রভূত ও ইবাদতের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের 
অংশীদারি থেকে বিরত থাকাকে তাওহীদ বলা হয়। 


২. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল হামদ বলেন- 
4৯130 2১8৮1 ০৪ ৬৯৯ ১1০০1 <i ৬৯৬৪ ৬৯ 
| -০৮৬০]1৩ ০৮০০ 
অর্থাৎ, আল্লাহর একতৃবাদ ও তার একক হওয়া, যা তার প্রতিপালনে, ইবাদতে, 
নাম ও বিশেষণের সাথে সংগতিপূর্ণ, তাই তাওহীদ । 
৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন, আহলুল হাকীকতদের মতে- 
cL ০ ৬১৯৮৪ LE ৬0545 টি আতা SA ৫০৯৪ 
LLY 
৪. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন, নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ই তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত 
ক. 1১৮১/৮৬ 4440 ১,৯ তথা আল্লাহর প্রভুতব অনুধাবন করা। 
খ. 51১১/4৮ ১1১5১ তথা আল্লাহর একতৃবাদ স্বীকার করা। 
গ. £1২2 ১০ ১453 ৪. তথা আল্লাহর সমকক্ষতা চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করা। 
৫. আবদুল আযীয মুহাম্মাদ সালমান বলেন- 
JES Ue ৬৩২ 3১০ ১১০ ০১৯৪৪ ০০২০১ ০১০৪৪ rll ple 
২১১: Ua Sly ALS ৩৪ 413১৬ ১ ০১0০০ 
lL she 
৬. কারো কারো মতে. ১১1১ 50 ০1) ১1:2২ 51009 ১৮৯৮০410০১৪ 
অর্থাৎ, মহান ও পবিত্র আল্লাহকে সে এক বলে স্বীকৃতি দিল, কেননা তিনি এক ও একক। 


আল্লাহ তায়ালার একতৃবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তার যাবতীয় বিধান 
বাস্তব জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করাই হলো তাওহীদ । 


৩ ০৮০১।-এর পরিচিতি : 

২১1905231১০ i 

৮০১।-এর আভিধানিক অর্থ : ১।-০১3| শব্দটি বাবে -.$-এর মাসদার। এটি 
৩০ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা $১১41-এর বিপরীত । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. 3১১৮৯১]| তথা বিশ্বাস করা, ২. 328331 তথা আনুগত্য করা, 

৩. ১1০33 তথা স্বীকৃতি দেয়া, ৪. $১£% তথা নির্ভর করা, 

৫. 65-430 তথা অবনত হওয়া, ৬, ০:০:৯০)। তথা প্রশাস্তি। 


গ্ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৭১ 
(১১০: SUBS ina ও 
১৮1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ওলামার মতে- 

1০১০২ ২০০ ১ (০) Hl le ৮ ২৮০৪০] ১৪ SL 


-42১1১৪১ 
অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, 
সবকিছুর প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে ১5 বলা হয়। 

২. ইমাম গাষালী (র) বলেন_ ৮ ৬৮০৯ (০০) ৩] ৬১৯১ ৬৪ ০৮১০ 
«১ ০ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা 
স্থাপন পূর্বক তা বিশ্বাস করাকে ১...১। বলা হয়। 

৩. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন_ ৬১০ ১৮ 4১১] 42 ৮৮৯ ৮ Ss ৬১ 
(১২৯ 52০১৪194141 অর্থাৎ, রাসূল (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে 
জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই 
ঈমান বলা হয়। 

৪. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- ৯৮১১ 11১১১: ৯৯ 015231 

৫. ইমামত্রয়ের মতে- | | y { 

-১0০২৩ Lely 0055011815813 SL AL 2৮০৯ ৬5 

৬. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন- | 

sls ১৮৮০৪04০৯৮০ (০০) Ml ১১০৯০ ৬৬ ০৮৯০৪ 

৭. আল্লামা কাযী বায়যাবী (র) রলেন- 

Moi, YS ll tas FS bes Pcl led 

৮. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন | 

SEL 5 55034) শ৮৭ ০64 ১ ১০১১ 
৩১--এর পরিচিতি : 

২5174581 ৪১০ ও 

₹১.০4-এর আভিধানিক অর্থ : ১১ শব্দটি £১-. শব্দমূল থেকে বাবে 4৮1- 

এর মাসদার। মূল শব্দ ॥1..; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. {21451 তথা আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত হওয়া । এ অর্থে কুরআনে 
এসেছে- ১১ 2১৫ Ll JG Lt 4100 

(-3১353 তথা মেনে নেয়া । 

- ২০০১1 তথা আনুগত্য করা । যেমন হাদীসে এসেছে- ॥ 5 

. ১০১১১ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। 

৩5331 তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া। 

. ৮১১১ তথা বশ্যতা স্বীকার করা। 


তে ৯০০০৮ 


৭২... নাল জ্ত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ০, 

৭. 4১৯5] তথা গ্রহণ করা। ৮. +..1| ৬৪১১১ তথা শান্তির মাঝে প্রবেশ করা । 
৯. ₹১-০1 ০2০ ৩৪৩১৯৭|| তথা দীন ইসলামে প্রবেশ করা। 

১০. (০2) ২০৯ 4৪ > 5531 551 অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) যে দীন নিয়ে 
এসেছেন । যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- ১১১ Die ১:১1 01 

[ES ES BS EE ও 

₹১---এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 
৭১৮০০ ১৪০ nls ০০ UG 31531 3১১০৪] pa SLY 

Sly Sly 
অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি 
অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের 
আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলা । 

২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- <1! ১১1১১ SLEDS ELLE A SLL 
<!}-০৩ অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া 
এবং সেগুলোর অনুসরণ করা। 

৩. আদদুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- | পরি | 
re: Lee ৬৪ Co) 0১০ ৬৪৯০০ ৩১998 

-৮1৮55 4111 ১১5 

৪. কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে-, 

(ADD 3১৯) 0 ১3531 ১9১ 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 

৮০) ৬5৯ Si Ld aii 6৯০৮৯) (5158 

৬. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) রলেন- Wb 
Billy all Jo 22 28 0 এ ০1৩5 411 00531 a 

-৩1১৫১০। ১৪ 05০35 ০০৯০5 SEN sii AS 

৭. ফয়যুল বারী গ্রন্থকার বলেন- 

০৮4০০১৯৯৮৯০ 1১১১ ০৯০৬৩ ৯০ Gali 2৩৯ 

৩১11 ০৪১০৩ ১৫১৪ ০০১: 

ঈমানের ভ্রাসবৃদ্ধি হয় কিনা : ঈমানের মধ্যে ত্রাসবৃদ্ধি ঘটে কিনা, এ বিষয়ে 

ইমামদের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- | 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত বর্ণনা করে 5 
:৮৮-.১।। প্রণেতা আল্লামা লোকমান নাসাফী (র) বলেন- 3 ১১১০ ১ ৩1০31 
১২৪১৪ অর্থাৎ, ঈমানের বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না; বরং এটা সর্বাবস্থায় একই 
রকম থাকে। 


জজ» আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ এত 
দলীল : ইমাম আৰু হানীফা (র)-এর যুক্তি হচ্ছে, হে যেহেতু ১৩ হলো শুধু 
২1510 9১১: সেহেতু ১ ৩১১৪ ৬৮5 ঈমানের মধ্যে গণ্য নয়। তাই 
সঈঁমানের মধ্যে বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না। কেননা -.?$ হলো =, জিনিস। যার 
মধ্যে কোনো অংশ নেই । অতএব আমলসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। পবিত্র কুরআনেও 
৮521 এবং এ-০-কে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হিসেবে দেখানো হয়েছে। যেমন- 
ক. আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে 
5S LSE HSE ae) 9১৭ ৩৪81 
এখানে J4-কে ৩।।-এর ওপর ২৮2 করা হয়েছে। আর ৯০ 
উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। 
খ. অনুরূপ অন্য আয়াতে এসেছে- 

-১১১০৬৬ ৬০ ১4৯5৫448158 
অত্র আয়াতেও আমল বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ঈমানকে শর্তারোপ করা হয়েছে। 
আর ৮১৯ ও ৮১১১০ ভিন্ন ভিন্ন হয়। 

গ. মহানবী (স) ইরশাদ ক্রেছেন- 
০১৪১৪৮০১৬৪৪ Dis ৪ এজি 
ঘ. নবী করীম (স) ও ১১১- -এর এক প্রশ্নের জবাবে, বলেছেন- 
ID 4১05 SiS SIs 
ঙ. ঈমান ০1;-এর মধ্যে থাকে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
১৮ 655 454 4৯৮ 
যেহেতু অন্তর একক বস্তু, তাই যে জিনিস অন্তরে থাকে; তাও একক। 
সুতরাং উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায়, ঈমানের মধ্যে 
কোনো প্রকার হাসবৃদ্ধি হয় না। 
২. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে- 
০৯53০২১2৩০০) অর্থাৎ, ঈমানের মধ্যে ত্রাসবৃদ্ধি হয় । 
দলীল : তাদের মতে, ১৫১3; J ঈমানের মধ্যে গণ্য । সুতরাং আমলের 
ত্রাসবৃদ্ধির সাথে সাথে ঈমানেরও ত্রাসবৃদ্ধি ঘটবে । যেমন- 
ক. মহান আল্লাহ বলেন- 
Bal 11,525 SEH ৯১ 255 I 3 ২ 
SA C33 ০ ০2১০5৩7৫১০5 yx 
খ. রাসূল (8 বালেছেন- FO ৮1085454804 ৮1০ 
এ; এখানে 3:০-কে ঈমানের সাথে সংশ্রিষ্টরূপে আমরা দেখতে পাই। 
গ. রাসূল (স) আরো বলেছেন- ১০৮০১০৫৪৩৬৪ 
আলোচ্য আয়াত ও হাদীসগুলো দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আমলের 


হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে ঈমানেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। 


42522525522 তাল জত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 
৩. মুতাযিলা ও খারেজীদের অভিমত : মুতাযিলা ও খারেজীদের মতেও ঈমানের 
ত্রাসবৃদ্ধি হয়। তারাও উল্লিখিত প্রমাণগুলো পেশ করে থাকে। 

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর 

পক্ষ থেকে ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে বলা হয়- 

ক. উল্লিখিত প্রমাণাদিতে বৃদ্ধি ও কমতি দ্বারা ঈমানের মূল অংশকে বোঝানো 
হয়নি; বরং ]৮-৫ তথা পূর্ণতার ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, এটা বোঝানো ' 
হয়েছে । কেননা মূলত ঈমান বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত, আর দৃঢ়বিশ্বাসই 
ঈমান। এতে ত্াসবৃদ্ধির অবকাশ নেই, যা প্রথমোক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে 
সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় । 

খ. 53023,ও ১০% দ্বারা ১১১ 5১.) ও ১১১ ৩৮০৪০ উদ্দেশ্য । 

গ. 5১.) ও ৬:৪১ দ্বারা ঈমানের $$ ও ৪০5 উদ্দেশ্য; ত্রাসবৃদ্ধি নয়। 
উপসংহার : ঈমান হলো ইসলামের প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। মনের 
বিশ্বাস হলো ঈমান, Manes. mooie» > Hons, Melts যা ইসলাম 
থেকে দূরে এবং ঈমানকেও দুর্বল করে দেয়। 
$ ii oe (930 Syl ya: (4) Sian 
পল ৬ ১১৯১১৬৯২৩১৪ 3৯ 058 

Bod বুদ পানর যয 


আছে? যথাযথ বিশ্লেষণ কর কারো জন্য “ইনশাআল্লাহ আমি 
একথা বলা বৈধ কিনা? .. j ld 


উত্তর।॥ উপস্থাপনা : ঈমান ও ইসলাম একই বস্তু। কেননা র 
ঈমান এবং সে অনুপাতে জীবন গঠন করাকে ইসলাম বলা হয়। মূলত এতদুভয়ের 
একটি অপরটির পরিপূরক নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 


sui +1012-১5 (15 SULLY: 
১৮, ও 1১4 এক জিনিস না দু'জিনিস : ঈমান ও ইসলাম এক জিনিস না 
দু'জিনিস, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- . 
১. ইমাম বুখারী ও নাসাফী (র)-এর মতে- ০1১৯০ ০1১ LL SLI 

অর্থাৎ ঈমান ও ইসলাম একই জিনিস। সুতরাং তাদের মতে, প্রত্যেক মুমিন 


হচ্ছে মুসলিম আর প্রত্যেক মুসলিম হচ্ছে মুমিন । তারা দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত 
আয়াত পেশ করেন- 


EXT 


EECA NEI cnn 
হয়নি ৷ সুতরাং ঈমান ও ইসলাম একই জিনিস । 


॥ আল আকাইদ আল ইসলামিয়যাহ ৭৮ 
২. ইমাম আবু হানীফা ও মুহাক্কিকীনের মতে- ১৬১% ১১, 3028] 
৬1১৩৬০০ অর্থাৎ, ঈমান ও ইসলাম উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন জিনিস, তবে একটি 
অপরটির পরিপূরক । 
তারা দলীল হিসেবে বলেন_ 
ELSES 9১514 48 Ete ০45 
৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্ীরী (র) ঈমান ও ইসলামের মধ্যে ১০৯ 7৮০ 
এর সম্পর্ক রয়েছে একথা বলার পর বলেন, ঈমান হচ্ছে ॥.০ আর ইসলাম 
হচ্ছে ১০৯১ যেমন_ ১১৯৯০১০০১1৯ ৩৪ 
৪. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে- ১৯১ ও *-:।-এর মধ্য সম্পর্ক হচ্ছে- 
শরীর ও আত্মার সম্পর্ক ৷ 
৫. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন_ 1315 (৪১381 Ls ডি। 
1০১) 13১2৩] অর্থাৎ ০৮০21 ও ₹১4: একত্ৰে থাকলে, ভিন্নাৰ্থে আর ভিন্ন 
ভিন্নদপে আসলে একই অর্থে ব্যবহার হয়। 
৬. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 
4 31১. ১৯১০৮ ভুলি ৩ 2S Ll 
১০ ৬০ Land 3 935 yl ৩০ এ: 
৭. কতিপয় আলেমের মতে, উভয়ের মাঝে সম্পর্কটা হলো $2, ১ ১০৮৯71০ 
অর্থাৎ, একজন মুমিন ক্ষেত্রবিশেষে মুসলিমও হতে পারে, আবার একজন 
লিমা ক্ষেত বিশে মুন সং ত পীরে। 
501 20501 2 1555 01682 : 
“ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন” একথা বলার বিধান : কোনো ব্যক্তির অন্তরে সত্যায়ন 
এবং মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে যদি সে বলে, আমি নিঃসন্দেহে মুমিন, তবে 
একথা বলা তার পক্ষে যথার্থ হবে; কিন্তু সে যদি বলে, ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন, 
তবে তা শুদ্ধ হবে না। কেননা- 
ক. ঈমানের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে এরূপ বললে ঈমান গ্রহণ কখনো শুদ্ধ হয় না। 
খ. রগ আজ Sl biel 
গ. ঈমান প্রকাশের জন্য দৃঢ়তার প্রয়োজন । | 4১ 7 ৮৬ 0 বললে 
ব্যক্তিগতভাবে বক্তার দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করা হয় না। 
তাই 11151 ১৫051 বলে ঈমানের সাক্ষ্য দেয়া অনুষ্িত। 
উপসংহার : ঈমান ও ইসলাম পরস্পর নির্ভরশীল দুটি অবস্থার নাম । আন্তরিকভাবে 
গৃহীত ইসলামকে ঈমান বলে, আর ইকরার ও আমল সহকারে ঈএানকে ইসলাম 
বলে৷ ঈমান মুসলিমদের মৌলিক জিনিস। সুতরাং একজন মুমিন ব্যক্তিকে ০ 
2110 245 ৬। 2১2 না বলে বরং দৃঢ়চিত্তে ঈমানের স্বীকৃতি দিতে হবে। 


৭৬ __ তল জক্নহ কারি বৃতি গাইড দিদির প্রথম বর্ষ = 
SEN হন হা Jim 
| Sat SLANG 
1 প্রশ্ন : ১০ : ঈমান কাকে বলে? ঈমান ও ইসলামের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক 
উ্ভর॥॥ উপস্থাপনা : এ বিশ্বজগতের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিপতি মহান আল্লাহর 
নিরঙ্কুশ সার্বভৌমতের ওপর আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাই ঈমান । আর ঈমানের 


বাহ্যিক রূপ হলো ইসলাম । মূলত এতদুভয়ের একটি অপরটির পরিপূরক। নিয়ে 
ঈমানের সংজ্ঞা এবং ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরা হলো। 


৩০৮7 -এর পরিচিতি : 

LLY: 

১০১-এর আভিধানিক অর্থ : 55) শব্দটি বাবে J5৷-এর মাসদার। এটি 

০০১) শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা ১১ 1৷-এর বিপরীত । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. ১১১ তথা বিশ্বাস করা, ২. 955৯1 তথা আনুগত্য করা, 

৩. 5.553 তথা স্বীকৃতি দেয়া, 8.551 তথা নির্ভর করা, 

৫. £3-230/ তথা অবনত হওয়া, ৬, 3৮০১০১। তথা প্রশাস্তি। 

1১৮] 051 ৮5 ও 

১U২১৷-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. _জমহুর ওলামার মতে- 

AES AL CMe ক ৬১০০ i SN 
3053 

অর্থাৎ, মহানরা (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, 

সবকিছুর প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে | বলা হয় । 

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 12 ২১৯) ৩৯১০ ২০৯১৪ ০০৪ 
< ££ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা 

স্থাপন পূর্বক তা বিশ্বাস করাকে ১০2 বলা হয়। 

৩. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- ৯১5৯5920325 05 $১১:০১5 
৮১০৯ ৩3331, অর্থাৎ, রাসূল (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে 
জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই 
ঈমান বলা হয়। 

৪. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- 425 ৮120 9১১০০ a ০০৯ 

৫. ইমামত্রয়ের যতে- রি hl রর র 

-১৫০২৩৩০4১-47৩3০০০০)০১৮৬৭ 

৬. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন- 

IEE UL HS ৮৪ Ch Sines Gy 


ছ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৭৭ 
৭. আল্লামা কাষী বায়যাবী (র) বলেন- | 
SL ২০০৯1 me He LL Hei ৬১ ০ 
৮. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- ও 
-০৮৪১০ ০৮৯ > be C3 shall Lali ০৪ 0০21 
৩ ০১৮০৩ ০০১৪ ০৪৪ তোর 
ঈমান ও ইসলামের মাঝে সম্পর্ক : ১০1 ও ॥১.১.। শব্দগতভাবে ভিন্ন হলেও ভাব 
ও উদ্দেশ্য একই | এতদুভয়ের মাঝে তুলনামূলক সম্পর্ক নিম্নরূপ- 
১. ইমাম বুখারী (র) বলেন- ৬০1, ও *.:। এক ও অভিন্ন। প্রত্যেক মুমিন 
মুসলিম আবার প্রত্যেক মুসলিম মুমিন । 
দলীল : মহান আল্লাহর বাণী- fe রর 
৯৬১08৪০3৮০০ Sl ৮585৫ ১০ Cl 
(ঘ০-5৩১41)-৩০৮॥ ৩৪ 
এ আয়াতে ১১৬2- কে (4 বলা হয়েছে । অন্যত্র এসেছে-. 


POLLS x00 0S vz ade 


CLL EE SUES ARES ENE HC 
এ আয়াতেও ১৯১4-কে +1:.:. বলা হয়েছে। 

২. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশীরী-(র) ও আল্লামা কোস্তলানী (র)-এর মতে, 
১৮৪3 হচ্ছে ১১৯ আর £১] হচ্ছে? 6; অতএব [EEE NES 
RAE NRE 

৩. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে, ৩:০1. ও 5- এর মাঝে 
সম্পর্ক ১১৪5 ও ০০৫০ শব্দদ্বয়ের মতো। সুতরাং (515 5555) 505) 
1০১৯1 555| অৰ্থাৎ, উভয় শব্দ একত্রে আসলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝাবে আর 
ভিন্ন ভিন্ন আসলে একই অর্থ বোঝাবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
LEE BUNS YB BELG 2 BCE 

8. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 

৩০ (2১১1 Li খু ৬৮০ (০৮4৩0 (25 (5০3 ১০ 
১ Lal SAL Syl 04৫ ৩১৮ এ 04535 ১৯৪] 
Lyi 
৫. ইমাম আবু হানীফা (র)-সহ কতিপয় মুহাকিক আলেমের মতে- ,.. . 
-15284 12555 15০35 ৩৮৮১ 
অর্থাৎ, ঈমান ও ইসলাম উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। 

৫১151101555) 5555 0055 04 052৯5 
উপসংহার : ঈমান ও ইসলাম পরস্পর নির্ভরশীল দুটি অবস্থার নাম। আন্তরিকভাবে গৃহীত 

ইসলামকে ঈমান বলে । আর মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মে পরিণত করাকে ইসলাম বলে। 


৭৮ ভোল ভাতা ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ পঞ্াম বর্ম 
ASSIS Sal 615 8005 cb ২৫15 ON Jim 

aii ial slip 
প্রশ্ন: ১১ আকাইদশান্্ উৎপত্তির ইতিহাস লেখ। অতঃপর আকাইদশাস্তরের 
গুরুতৃপূণ গ্রন্থাবলির নাম উল্লেখ কর। 


উত্তপ॥॥ : ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা, যেখানে নির্ভেজাল বিশ্বাসের 
গুরুতু অ । বিশ্বাসগত সমস্যা হলে পরকালীন মুক্তি ও নাজাত দুরূহ হয়ে 
ওঠতে পারে । এমন্কি ঈমানও পরিদ্ধ হতে খারে। পাই মোন শিল 
বিশ্বাস ও তদনুযায়ী ইসলামের আমলের ব্যাখ্যা প্রদানে ইসলামী চিন্তাবিদগণ 

গবেষণা করেছেন এতিহাসিকভাবে । আর এ গবেষণার ফসল হলো আকাইদশাস্ত্র ৷ 
নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
৩১১1৬৮15505 EG: 

আকাইদশাস্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস : বাতিল ফেরকাসমূহ কর্তৃক ইসলামের মৌলিক 
বিষয়াবলি নিয়ে বাড়াবাড়ি প্রেক্ষিতে রাসূল (স) ও তীর সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব 
অনুসারী কতিপয় আলেম চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তারা বাতিল ফেরকাসমূহের সৃষ্ট 
যুক্তিতর্কের বিপরীতে ইসলাম ও এর মৌলিক বিষয়াবলির যথার্থ দলীল প্রমাণ 
উপস্থাপন শুরু করেন। এ পর্যায়ে ইমাম আবু হানীফা (র) রচনা করেন 'ফিকহুল 
আকবার" । ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ‘কুরআন সৃষ্ট কিনা" বিতর্কের বলিষ্ঠ জবাব 
প্রদান শুরু করলে মুতাযিলা সমর্থক আব্বাসীয় খলিফা ওয়াসিকের নির্যাতনের শিকার হন। 
এভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মধ্যে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিষয়ে 
বাতিলপন্থিদের জবাব প্রদানে এগিয়ে আসেন একদল ইসলামী চিন্তাবিদ । 

ইমাম আবু হানীফা ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর পর আকাইদশান্ত্রে আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করেন শায়খ আবুল হাসান আল আশয়ারী 
(র)। এক সময়ের মুতাযিলা সমর্থক এ চিন্তাবিদ অনুভব করেন যে, মূলভিত্তি 
সেটিই, যার ওপর সাহাবায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীন প্রতিষ্ঠিত। তিনি তার 
অনুসারীদের নিয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক আকিদা চর্চা, 
প্রমাণ ও প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করেন। তার মতাদর্শের “আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াত” বলা হয়। সমসাময়িক সময়ে ইসলামী জ্ঞান চর্চার আরেক 
কেন্দ্র মা-ওয়ারাউন নাহার ট্রান্স অক্সিয়ানা) এ আরেক চিন্তাবিদ শায়খ আবু মানসুর 
মাতুরিদী আকাইদ (আল কালাম) শাস্ত্রের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। তারা 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কালামশাস্ত্রকে যুগোপযোগী ও ব্যাপক শ্রেষ্ঠত্বের 
পর্যায়ে উন্নীত করেন । এভাবে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিষয়ক শাস্ত্র আকাইদ বা 
কালামশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ সাধিত হয় । 

Silla SOLE: 

আকাইদশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ খ্রস্থাবলি : ইসলামী আগ্দার বিভিন্ন বিষয় নিগে 
পরস্পরবিরোধী ছন্দ এবং যুক্তিতর্কের প্রেক্ষিতে ব্যাপক কলমযুদ্ধ পরিচালিত 
হয়েছে। অসংখ্য গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে প্রণীত হয়েছে। এসব বিষয়ে নিয়ে সংক্ষিপ্ত 
আলোকপাত করা হলো। 


৷ আল আকাইদ আল ইসলামিয়যাহ ৭৯ 
গা জল জাগার বসার বিভিন্ন ভ্রান্ত মতাবলম্বীর 


আকিদা সম্পর্কিত অমূলক মতবাদ প্রচারের প্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম ইমাম আবু 
হানীফা (র) কলম ধারণ করেন। তিনি ৯: «২১|। নামে আকিদা বিষয়ক 
প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে তিনি ১০টি বিষয়ে ইসলামের আকিদা 
উপস্থাপনের পাশাপাশি ভিন্ন মতাবলম্ীদের ভ্রান্ত মতবাদের দীতভাঙ্গা জবাব 
দেন। রচনার তারিখ অনুযায়ী পরবর্তী আকিদা গ্রন্থ হলো "ওয়াসিয়াতু আবী 
হানীফা (র)। গ্রন্থটিতে ২৭ দফা সংবলিত আকিদা বিষয়ক আলোচনা স্থান 
পেয়েছে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় 'ফিকহে আকবর' নামে আরেকটি পূর্ণাঙ্গ আকাইদ 
গ্রন্থ রচিত হয়। এ গ্রন্থে প্রধানত আল্লাহর স্বরূপ বা যাত ও তার চিরন্তন 
গুণরাজি সম্বন্ধে মুতাযিলাদের মতবাদের জবাব প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রন্থটির 
রচনাকাল সম্ভবত খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ । এ পর্যায়ে *ওয়াসিয়াতু 
আবি হানীফা" নামক আরেকটি গ্রন্থ রচিত হয়। 
খিস্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আকাইদের আলোচনায় দার্শনিক রীতির 
প্রয়োগ আরম্ভ হয়। আকাইদের সুশৃঙ্খল বিন্যাসের ব্যাপারে আ্যারিস্টটলের ত্রয়ী 
মতবাদ (17144) তথা ওয়াজিব, মুমকিন বা জায়েয এবং মুসতাহিল (অসম্ভব) 
তর্ক এ তিনটি শ্রেণি বিভাগ ব্যবহার করা হয় । এ সময় মুলসত্তা (১১২ তথা 
1:55০1০০) এবং আকস্মিক সংযোজনী ১০১০ (/১০০৩1) এ সকল দার্শনিক 
পরিভাষাও ব্যবহার হয়। এর ফলে দার্শনিক চিন্তাধারার অনুসারীদের সমক্ষে 
দার্শনিক আঙ্গিকে আকাইদের উপস্থাপন সুবিধাজনক হয়। আকাইদের এ 
পর্যায়ে ক্রমবিকাশ ঘটে আল বাগদাদী (মৃ. ৪১৮ হি.), ইবনে হাযম (মূ. ৪৫৬ 
হি.), আল গাযালী (মৃ. ৫৩৫ হি.), আল ফারাবী (মৃ. ৩৩৯ হি.), ইবনে সীনা 
(মৃ. ৪২৮ হি.) প্রমুখ ধর্মতন্তবিদ ও দার্শনিকদের লেখনীতে। এ পর্যায়ে রচিত 
হয় আবু হাফস ওমর আন নাসাফীর (মৃ. ৫৩৭ হি.) ৮৯ ৷ ১5০; ইমাম 
শাফেয়ী (র)-এর প্রতি আরোপিত তৃতীয় ফিকহে আকবার আস সানৃসীর (মৃ. 
৮৯৫ হি.) উম্মুল বারাহীন, আল ঈজীর (মৃ. ৭৫৬ হি.) মাওয়াকিফ ইত্যাদি 
বিশ্বখ্যাত গ্রস্থাবলি । 
আকাইদশাস্তরে বিপ্লব সৃষ্টিকারী এক অনবদ্য গ্রন্থকার ইমাম আবুল হাসান আলী আল 
আশয়ারী (র) (মৃ. ৩২৪ হি.) । ইবনে ফুরাকের মতে, তার রচিত গ্রস্থাবলির সংখ্যা 
প্রায় ৩০০ খানা । তার বিখ্যাত আকাইদ গ্রন্থ মাকালাতুল ইসলামিয়ীন তিন খণ্ডবিশিষ্ট 
বিশদ আকাইদ গ্রন্থ। এছাড়াও আল ইবানা আন লিউসুদ দিয়ানা, রিসালা ফী 
ইসতিহসানিল খাওফি ফিল কালাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 


নিম্নে প্রসিদ্ধ কতিপয় গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো- 


ad কি 26211. ৫ 


আল ফিকহুল আকবার- ইমাম আবু হানীফা (র), ১৫০ হিজরী ৷ 

আস সুন্নাহ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র), ২৪১ হিজরী। 

আল ঈমান- মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আল আদনী (র), মৃত্যু ২৪৩ হিজরী । 
আস সুন্নাহ- হাম্বল ইবনে ইসহাক ইবনে হাম্বল আশ শায়বানী (র), ২৭৩ হিজরী । 
আস সুন্নাহ- আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল (র), ২৯০ হিজরী । 
সারীহুস সুন্নাহ- আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত তাবারী (র), ৩১০ হিজরী । 
আস সুন্নাহ- আবু বকর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল খাল্লাল (র), ৩১১ হিজরী । 


৮০ _________ ধ্ারালভত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 


৮. আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ- আবু জাফর তাহাবী (র), ৩২১ হিজরী । 

৯. আল ইবানাহ ওয়াল-উসূলুদ দিয়ানা- আল-আশয়ারী (র), ৩২৪ হিজরী । 

১০. আস সুন্নাহ- সোলায়মান ইবনে আহমাদ তাবারানী (র), ৩৬০ হিজরী । 

১১. আল ঈমান- ইবনে মানদাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র), ৩৯৫ হিজরী । 

১২. আল ইতিকাদ- ইমাম বায়হাকী (র), ৪৫৮ হিজরী । 

১৩. আল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ- আবু হামেদ গাযালী (র), ৫০৫ হিজরী । 

১৪. আল আকাইদ আন-নাসাফিয়্যাহ- ওমর ইবনে মুহাম্মাদ আন নাসাফী (র), ৫৩৭ হিজরী । 

১৫. শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ-_ সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র), ৯৭১ হিজরী । 

১৬. শারহুল আকীদাহ আত তাহাবিয়্যাহ- ইবনে আবিল ইযয হানাফী (র), ৭৯২ হিজরী । 

১৭. কিতাবুত তাওহীদ- আবদুর রহমান ইবনে আহমাদ ইবনে রাজাব হাম্বলী (র), ৭৯৫ হিজরী । 

১৮. শারহু ফিকহিল আকবার- মোল্লা আলী কারী হানাফী (র), ১০১৪ হিজরী । 

১৯. আকাইদুন নাসাফী- আল্লামা তাফতাযানী (র)। 

২০. আল-আকিদা আওসাতিয়্যা- ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)। 

২১. আল ইস্তিকামাত আলাল ঈমান- ড. মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল আলী । 

খ. বাতিলপন্থিদের কিতাবসমূহ : ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে আকিদাগত 
বিভক্তির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় । এদের অধিকাংশই ভ্রান্ত 
ও ভ্রষ্ট আকিদার অনুসারী হিসেবে পরিচিত। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে খারেজী, 
রাফেযী, মুরজিয়া, কাদারিয়া, শিয়া, মুতাযিলা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এসব 
ধর্মীয় সম্প্রদায় ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের আকিদাকে ভ্রান্ত বলে প্রত্যাখ্যান 
করেছেন। এসব সম্প্রদায় তাদের আকিদার পক্ষে বক্তৃতা, নিবন্ধ এবং গ্রস্থাদি 
রচনা করে তাদের মতবাদ প্রচার করে। তবে তাদের কতিপয় ব্যক্তির 
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ ব্যতীত ব্যাপকহারে গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না। 
মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভাবক ওয়াসিল ইবনে আতা কয়েকটি গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন বলে জানা যায়। এছাড়া শিয়া সম্প্রদায়ও তাদের মতবাদভিত্তিক 
গ্রন্থাদি রচনা করেছিল । এসব গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১. আল কাফী, 
২. মান লাইয়াহদুরুল ফকীহ, ৩. আল ইসতিবসার ফী মাখতুলিফা মিনাল 
আখবার, ৪. মাজালিস, ৫. উয়ুন, ৬. ইলাউশ শরয়ী, ৭. মাজমাউল বায়ান, ৮. 
জামিউল জাওয়ামি, ৯. আল মুজতানা মিনাদ দুআ, ১০. শারায়েউল ইসলাম, 
১১. নাহজুল মুসতারশিদীন, ১২. কাশফুল ফাওয়াইদ, ১৩. কাওয়াইদুল 
আকাইদ, ১৪. মুখতালাফুশ শিয়া, ১৫. ইমাদুল ইসলাম, ১৬. বিহারুল 
আনওয়ার, ১৭. আওসাফুল আশরাফ, ১৮. আল কাবাসাত, ১৯. মীযানুল হাব, 
২০. নাহজুল বালাগা প্রভৃতি । 

উপসংহার : ইসলামে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সর্বমোট সংখ্যা ৭৩টি॥ 24 ৮১:2৫ 

FELLING 2520 IA 97 মুসলিমদের বিশ্বাস তথা আকিদাগত এ বিভক্তির 

ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে । ফলে তাদের শক্তি খর্ব 

ও দুর্বল হতে থাকে !.এ ধারা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। আর এ কারণেই মহান 

আল্লাহর আহ্বান 1১585 4 ৫০০ £111 ১:+1১-৯৪215কে উপেক্ষা করে 

সুন্নী, শিয়া, কুদী, দ্রুজ, আহলুস হাদীস, হানাফী ইত্যাদি ব্যানারে বিভক্ত মুসলিম 

উম্মাহ পরস্পর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মত্ত। 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাই ৮১ 
236০5355155 CLL BUSY 8355 5850) 106 

ছু প্রশ্ন: ১২ 5১১:--এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর 5১:5 পরিভাষার উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশের বর্ণনা দাও। ফা. প. ২০০৮] 
০১১১০ ১১২৫১ 1259 EE ১১১০১312813 SUI ০০: ul 
SI ৮১০৮5 2501 ৬৮১১5 ০৮41055525৭ 


অথবা, ঈমান, ইসলাম ও আকিদার আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আকিদা 
পরিভাষাটির উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং আকিদা অর্থের অন্যান্য পরিভাষার ব্যাখ্যা কর। 


ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস না থাকলে নির্ভেজাল মুমিন হওয়া 
যায় না। এক বিচারে এ শব্দত্রয় পরস্পর পরিপূরক । নিয়ে প্রশ্রালোকে এ সম্পর্কিত 
আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 


৩ ০।৯১।-এর পরিচিতি : 

Uist: 

৩U২১৷-এর আভিধানিক অর্থ : £5১ শব্দটি বাবে )2১1-এর মাসদার । এটি 

$১ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা 4,5 =এর বিপরীত । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. {5.5 তথা বিশ্বাস করা, ২.১5১ তথা আনুগত্য করা, 

৩. 205১৯ তথা স্বীকৃতি দেয়া. ৪. $১%| তথা নির্ভর করা, 

৫.4 তথা অবনত হওয়া, ৬. ৩০:৮1 তথা প্রশান্তি। 

El yl: 

00০47 এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ওলামার মতে- I 
AR CG ie ts a) BE (26255803500 

অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, 

সবকিছুর প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে ১০4, বলা হয়। 

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন_ ৮ ২১১৯৯ Co) I Lees ৩০১ 
< অৰ্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা 
স্থাপন পূর্বক তা বিশ্বাস করাকে ০% বলা হয় । 

৩. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

LLL oI sl 3 ১৪ ৫১9৮ 525158৮০554 


অর্থাৎ, রাসূল (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, 
তার প্রতি ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলা হয়। 


৪. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন_ $১9 2 Ss 4 4০31 


৫. ইমামত্রয়ের মতে_ ও NIAID TLS 1০১36 ১1০১১ 45 


শ্রি ফাযিল ॥ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ (প্রথম বর্ষ) » ৪ 


৮২ ঠাল জ্াতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বষ * 
৬. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশীরী (র) বলেন- 
FEE LL SS Us Ca) Fl KEP Te 
৭. আল্লামা কাধী বায়যাবী (র) বলেন- 
SLi Ione i LH HL iil 
৮. ইমাম আহয়াদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- 
El ৮১৮৯ ৮৪ ৩০০৯3 ৩১৬১৬ Salt G2 BEIT 
2 14--এর পরিচিতি: 
Bad es 
₹%:- -এর আভিধানিক অর্থ : লা শব্দটি 21. শব্দমূল থেকে বাবে .১।-এর 
মাসদার । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. (4 তথা আত্মসমৰ্পণ করা, বিনয়াবনত, হওয়া 'এ "অৰ্থে কুরআনে 
এসেছে; ০১৮০ ৮,401 Fi পে 
553৯ তথা মেনে নেয়া। 
{{ ১ তথা আনুগত্য করা। যেমন হাদীসে এসেছে- 5 
৪.১ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা | 
0০১3 তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া। 
৫০4: তথা বশ্যতা স্বীকার করা। 
4১: তথা গ্রহণ করা। 
610৩৪ 32591 তথা শাস্তির মাঝে প্রবেশ করা। 
£5455 ১০১৬৯৭৯১-/ তথা দীন ইসলামে প্রবেশ করা। 
১০. (০) LES 2 63 580 অৰ্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) যে দীন নিয়ে 
এসেছেন । যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে_ SLI 5111 45 ০১৫21 
[PESOS BI (ES 
(১4-এর শরয়ী অর্থ : ১. আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 
sil GALS ৬1৮০ 105 তি রিপা ৬৪ (2 
lt Sli 


অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি 
অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের 
আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলা । 
২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- , 
rei sO TDI LL ALLL 
অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া এবং 
সেগুলোর অনুসরণ করা। 


রী নি AE 


এ॥ আল আকাইদ আল হসলামিয়্যাহ _ ৮ ১ ই ৮৩ 


৩. আদদুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন_ 
৬ কি 8১৯ ৬১০০) ৮০৮০০ ৬৮০৪ HA HSL 


sg EBs 


. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে- 
-(০০০)5401 05০ 42550010555) 55142] 
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে 
(৯) 3৮৯5১104451 ৮১৯১৩ 15152 

৬. আল্লামা বদরদদীন আইনী (র) বলেন- 

55120) রী 4৯১ 42০৯0 4১১৪ ০1০৪ < 3255) 32 
GELS 2 EL SUL SUSE EE 

৭. ফয়যুল বারী গ্রস্থকার বলেন- 

০1225558125? 09৯39৮53845 LEE ১। 300553134 

2 ০১৬৮০-এর পরিচিতি : 

5211 ৮৮৮০ 2 

১১:৮০-এর আভিধানিক অর্থ : 5১১৮ শব্দটি 4৪০ শব্দমূল থেকে গৃহীত। 

₹১৮৭-এর আভিধানিক অর্থ নিয়রূপ_ 

১. 3১১০ অভিধানে এসেছে_ বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ ৷ 

২. কারো মতে, অর্থ 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে- ? 50১৯ 485 তথা 
5৮0,14৫ ৮০০৮৯ BIS AT ভি অর্থাৎ, 
ইট পাথরের পারস্পরিক গীথুনির মাধ্যমে মযবুত ইমারত নির্মিত হয়েছে। 

৪. এছাড়াও এর অর্থ হলো- পরিপূর্ণ করা, পালন করা ইত্যাদি। যেমন কুরআন 
মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- +$১১৯১ 51518054855 
অর্থাৎ, যারা তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করে, তাদেরকে তাদের 
অধিকার প্রদান কর। (সূরা নিসা : আয়াত- ৩৩) 

৫. ইংরেজিতে বলা হয়- Article of faith. Bind. tie, Confidence. Ideology ইত্যাদি । 

১ 

,১৬০-এর শরয়ী অর্থ : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

-৩০৯ 55535558০44 ৫০80 


০০ 


Lian 
অর্থাৎ, আকাইদ এমন শাস্ত্র যার দ্বারা আমল ব্যতিরেকে শুধু মৌলিক বিশ্বাসকে 
উদ্দেশ্য করা হয়। 

২. আল মাওযুয়াত গ্রন্থকার লিখেছেন- 

Fb FLD BA SU ০ 5505521055৪ 
ULL EN SS কত 


৮৪ 


১০ 


১১. 


_ শাল জনাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


অর্থাৎ ইলমুল আকাইদ এ শাস্তকে বলা হয়, যার ছারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় 
বিধানসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হয়। 


আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র)- এর মতে- 


২১০১০ DLL ৬৮] sll, ds 4 

LIS ০০০৫৪ এ১৫।। 
অর্থাৎ, এটা মূলত মহান আল্লাহর একতৃবাদ ও তার সিফাত বিষয়ক শাস্ত্র, 
যাকে ইলমুল কালাম নামকরণ করা হয়। এ শাস্ত্র মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর 
অন্ধকার এবং ধারণা ও কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তি দান করে। 


. প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল ফাইউমী রলেন- 
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অর্থাৎ, মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। (বলা হয়) 
তার ভালো আকিদা আছে, অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে। 


. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- J 3 531 14৯1 i 


১১৪১০ ১] 4১ এ১এ। অর্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যার 
বিশ্বাসীর নিকট কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তিনি আরো বলেন- | 
2১৯৩ 5১5৮5 JN ১৩5 এটা 2 LOW Le SA ৩৪ ১৮ 
-4১০০1 ০০৪ এ] 
অর্থাৎ, দীনের মধ্যে আকিদা হলো, যা কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। 
যেমন- আল্লাহর অস্তিত্‌ ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা। 


. ইবনে খালদুন (র)-এর মতে, যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে 


যুক্তিনির্ভর দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা 
আকাইদ বলা হয়। 


. আল ফারাবী (র) বলেছেন, এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে 


এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে 
প্রমাণ করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে । 


. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, এটা এমন ইলম, যাতে এমন সব বিষয়ের 


আলোচনা করা হয়, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক। 


sys =! 3৮3 গ্রন্থকারের মতে, ৪4৪০ অর্থ- 
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খান 


71652 রাত 

মিট না জার 
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রা মানুযের এমন কচলে ভালে আকিদা বলা হয়; মালে করে 


. এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে। 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৮৫ 

১২. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আকাইদ এমন এক শাস্ত্র, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় 
বিশ্বাস বা আকিদাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদূরিত করা যায় । 

১৩.বন্তুত আকাইদ দীনি বিশ্বাসের এ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর যাত ও 
সিফাত দলীল প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার মাধামে 
সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয়। 


৩2525 ৮৮৫৮০/০৮৯ ৯০ 


আকিদা পরিভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : ইসলামের বিশ্বাসগত মৌলিক বিষয়ে 
বিতর্কের প্রেক্ষিতে আকিদা বা আকাইদশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। প্রথম পর্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক 
(০১১৯) ধর্মতন্ত ও ধৰ্মীয় ব্যবহারিক বিধানসমূহের সমষ্টিকে ফিকহ (8৪) বা 
জ্ঞান বলা হতো এবং কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাভিত্তিক (5১524) জ্ঞানকে + 
(ইলম) বলা হতো। দ্বিতীয় পর্যায়ে ধর্মতত্ত তথা ইসলামের- মৌলিক আকিদাগত 
বিষয়াবলিকে স্বতন্্ভাবে বৃহত্তর ফিকহ বা /.431 4৪৯11 নামে-অভিহিত করা হতে 
থাকে । ইমাম আবু হানীফা (র) এবং মাতুরিদী প্রণীত £491 551 গ্রন্থে 
ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়াবলির যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এ 
গ্র্থে বলা হয়েছে_ pl ০৯:4১] ৩৯১ 2 ৩৪ 28৯] অর্থাৎ, 
ব্যবহারিক ফিকহ হতে দীনি ফিকহ অধিক শ্রেয় । এখানে ১১১] ৬ 4850 দ্বারা 
ইসলামের মৌলিক আকিদা বোঝানো হয়েছে। 

পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বাসগত বিষয়াবলির শাস্ত্রীয় নাম হিসেবে £341 পরিচিতি লাভ 
করে। কারণ এসব বিষয়ে চিন্তাগত যুক্তিতর্কের ব্যাপকতা লাভ করে; কিন্তু কালাম’ 
শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্কের বিষয়বস্তু ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ হওয়ায় বিষয়টি ধীরে 
ধীরে ১৪-। বা 5১৪ বা ১১৮২০ নামে বিবেচিত হতে থাকে । সর্বপ্রথম এ 
বিষয়ে কলম ধরেন ইমাম আবু হানীফা (র)। তিনি তার 'ফিকহুল আকবার" গ্রন্থে 
দশটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এর প্রতিটি বিষয় মূলত খারেজী, কাদারিয়া, 
শিয়া, জাহমিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত আকিদার প্রতিবাদ এবং ইসলামের সঠিক 
আকিদার পক্ষে আলোচনামূলক। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর আরেকটি গ্রন্থ 
“ওয়াসিয়াতু আবু হানীফা'-ও মূলত বিশুদ্ধ আকিদা বিষয়ক । এ বিষয়ে দ্বিতীয় “ফিকহুল 
আকবার ' গ্রন্থটি আকিদা বিষয়ক সুশৃঙ্খল একটি রচনা । 

খ্রিস্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আকাইদের আলোচনায় দার্শনিক রীতির প্রয়োগ 
আরম্ভ হয়। এ সময় এরিস্টটল, সক্রেটিস প্রমুখ দার্শনিকের রীতির প্রতিফলন দেখা 
যায় বিষয়টিতে । আকাইদশান্ত্রের এ ক্রমবিকাশ ঘটে আল বাগদাদী (মৃ. ১০২৭ 
খ্রি.), ইবনে হাযম (মৃ. ১০৬৪ খ্রি.) আল গাযালী (মৃ. ১১১১ খ্রি.), আল ফারাবী 
(মৃ. ৯৫০ খি.), ইবনে সীনা (মৃ. ১০৩৭ ব্রি.) প্রমুখ ধর্মতন্তবিদের হাতে । 
আকাইদশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত আকারের শ্রেণিবদ্ধ বিশ্লেষণ করেন আবু হাফস ওমর আন 
নাসাফী (মৃ. ১১৪২ ব্রি.) প্রশ্নোত্তরমূলক গ্রন্থে । ইমাম শাফেয়ী (র) রচিত তৃতীয় 
ফিকহুল আকবার গ্রন্থটিও একই আদলের ৷ আকাইদে নাসাফী ও আস সানুসী (মৃ. 
১৪৯০ খ্রি.) রচিত ‘উম্মুল বারাহীন' আকিদা বিষয়ক বিশুদ্ধ গ্রন্থ । 


৮৬ = চা আর ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বষ * 
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আকিদা অর্থের অন্যান্য পরিভাষা : রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণের যুগে ইসলামী 

বিশ্বাস বোঝাতে “ঈমান' ছাড়া অন্য কোনো পরিভাষার ব্যবহার দেখা যায় না। 

দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে এ বিষয়ে অন্যান্য পরিভাষার উৎপত্তি হয়। এতিহাসিক 
ক্রমানুসারে পরিভাষাগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো- 

১. 2163 4851 (আল ফিকহুল আকবার) : ইমাম আবু হানীফা (র) আকিদা 
বিষয়ক তার এ গ্রন্থটির নাম রেখেছেন 'আল ফিকহুল আকবার’ ইসলামী 
বিশ্বকোষে বলা হয়েছে; সম্ভবত ‘আকিদা’ বোঝাতে এটিই প্রাচীনতম পরিভাষা । 

২. ১১১১1 (15 (ইলমুত তাওহীদ) : ইমাম আবু হানীফা (র) 'ইলমুল আকিদা'-কে 
'ইলমুত তাওহীদ" নামে অভিহিত করেছেন। তাওহীদ বা আল্লাহর একতৃই 
ইসলামী ঈমান বা আকিদার মূলভিত্তি। ঈমানের অন্য সকল বিষয় তাওহীদের 
সাথে জড়িত ও তাওহীদেরই অংশ । এজন্যই ইমাম আবু হানীফা (র) ইলমুল 
আকিদা বোঝাতে ইলমুত তাওহীদ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন । এ পরিভাষাটিও 
দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। 

৩. {£11 জোসসুন্নাহ) : তৃতীয় হিজরী শতক থেকে ধর্মবিশ্বাস ও এ বিষয়ক 
মূলনীতিসমূহ বোঝাতে ‘আস সুন্নাহ’ শব্দটির ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে। 
সাহাবীগণের পরবর্তী প্রজন্ম থেকে ঈমান তথা ধর্মবিশ্বাস বিষয়ক কিছু বিষয়ে 
বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়। যুক্তি, তর্ক, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বাস বিষয়ক 
কুরআন ও হাদীসের. নির্দেশাবলি বিচার করে কোনোটি গ্রহণ ও কোনোটি 
ব্যাখ্যার নামে বর্জন করতে শুরু করেন কোনো কোনো নতুন মুসলিম | এ বিষয়ে 
তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বা কোনো কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ 
করলেও রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণের সামগ্রিক মূলনীতির বাইরে চলে 
যেতেন! এদের বিভ্রান্তি প্রকাশ করতে এবং বিশ্বাসের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স) ও 
সাহাবীগণের মূলনীতি আলোচনা করতে তৃতীয় শতাব্দী থেকে অনেক ইমাম ও 
আলেম "আস সুন্নাহ' নামে “আকিদা" বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। 

৪. {51,1 (আশশারীয়াহ) : শরীয়ত বা শরীয়াহ অর্থ নদীর ঘাট, জলাশয়ে 
পানি পানের স্থান বা পথ ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় শরীয়াহ শব্দটির 
বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি অর্থ ‘ধর্মবিশ্বাস’ বা বিশ্বাস বিষয়ক 
মূলনীতি । তৃতীয় শতকের কোনো কোনো ইমাম “আশশারীয়াহ' নামে আকিদা 
বিষয়ক প্র রচনা করেন। 

৫. 2 ৫১:51 বা LU 3521: উস্লুদ্দীন (en 44) বা 
উসূলুদদিয়ানাহ (551 44) অর্থ- দীনের ভিত্তিসমূহ ৷ চতুর্থ শতক থেকে 
কোনো কোনো আলেম 'ঈমান' বা আকিদা বোঝাতে এ পরিভাষাটি ব্যবহার 
করেছেন। 


= আল আকাহদ আল ইসলামিয়্যাহ ৮৭ 
৬. £১51 ৫5 (ইলমুল কালাম) : ইসলামী আকিদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক 
আলোচনা বা গবেষণাকে অনেক সময় 'ইলমুল কালাম" (১১:৫1 715) বলা 
হয়। ইলমুল কালাম বলতে মূলত ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যাভিত্তিক 
আলোচনা বোঝানো হয় । 
‘আল কালাম’ (৫১411) শব্দের অর্থ- কথা, বাক্য, বক্তব্য, বিতর্ক (Wor, 
Speech. Conversation. Debate) ইত্যাদি । কেউ কেউ মনে করেন, 95 
[| তথা আল্লাহর কালাম থেকে ইলমুল কালাম পরিভাষাটির উদ্ভব। কারণ 
ইলমুল কালামে আল্লাহর কালাম বিষয়ে আলোচনা করা হয়। 
উপসংহার : আকিদা বা আকাইদ ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ওপর নির্ভেজাল 
বিশ্বাস বা ঈমান বিষয়ক শাস্ত্র। কালামশান্ত্র নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করলেও 
শান্ত্রটি মূলত ইসলামের আকিদা বিষয়ক। ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ওপর 
নির্ভেজাল, নিষ্ষলুষ ঈমান এবং আমলের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের জন্য 
আকাইদশান্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য 


০1৯০ 7৮১০ ১০ 6১ 0০৯8১ 595 SUN ৫১ TN pl lisse 
নিল 

জজ প্রশ্ন : ১৩: ঈমান ও ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এ দু'টি 
কি সমার্থক শব্দ না বিপরীতার্থক শব্দ? ঈমান হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় কিনা? অতঃপর 
“আল আকিদা” পরিভাষাটির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিশদভাবে আলোচনা কর। 
ফা. প. ২০১৪] 


পট AE EE OE 
আভিধানিকভারে ভিন্ন ভিন্ন হলেও পারিভাষিকভাবে প্রায় সমার্থক । ঈমান ব্যতী 5 
যেমন ইসলাম হয় না তেমনি ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস =" 
থাকলে নির্ভেজাল মুমিন হওয়া যায় না। এক বিচারে এ শব্দদ্বয় পরস্পরের 
পরিপূরক । নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 

৩ ০৮০:।-এর পরিচিতি : 

৮১/এর আভিধানিক অর্থ : ৫৮১31 শব্দটি বাবে 1-81-এর মাসদার। এটি 
০১ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা 455 |-এর বিপরীত । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 


১. $১৩০ তথা সত্যায়ন করা । ২.১) তথা আনুগত্য করা। 
৩. 4154৯ তথা স্বীকৃতি দেয়া । ৪. 5১211 তথা নির্ভর করা। 


৫. {5-230 তথা অবনত হওয়া। . ৬. ৩১০১ তথা প্রশান্তি 
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Lalli: 

১U২৩৷-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ওলামার মতে- ০ 4 01781 
IN dbs sil 355 ১৯ (০) 11 5 ০৯ ৪ অর্থাৎ, মহানবী 
(স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি 
সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে | বলা হয়। 

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন- (2 ০০৫ ৯+ (০) ১ ১২১০ ১ ৩) 
4০৯ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা 
স্থাপন করত তা বিশ্বাস করাকে ১ বলা হয়। 

৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন- 

LF ৮১০১০০০৭০৬৯ ৮০ (৮) DLS pa LLL 

৪. আল্লামা কাষী বায়যাবী (র) বলেন- 

9৮55 JU a সা টা 5 ৬2] Ga UN 

৫. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- | 

Lil 084 ৬০ বসা 50155544544 

2 ॥১১|-এর পরিচিতি : 

LISS 

₹১-:-এর আভিধানিক অর্থ: ॥১_| শব্দটি "1... শব্দমূল থেকে বাবে ).1-এর 

মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. ({L.5-তথা আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত হওয়া। এ অর্থে কুরআনে 
এসেছে- ১৯1০1 5১110 00 LLL ES IG 

২. 355531 তথা মেনে নেয়া। 

৩. ৫5123 তথা আনুগত্য করা । যেমন হাদীসে এসেছে- :(:.571-। 

৪. ১2১১১ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। 

৫. ৫৮:34 তথা বশ্যতা স্বীকার করা। 

৬. 515331 তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া । 

৭. 4১৮ তথা গ্রহণ করা। 

৮. ₹1541 ৩১ {340 তথা শান্তির মাঝে প্রবেশ করা। 

৯. 654431 ১১১ 4 034501 তথা দীন ইসলামে প্রবেশ করা। 

১০. (০) (254 4.2 34 2/401 অৰ্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) যে দীন নিয়ে 
এসেছেন । যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- SLL si 585 5230 21 


॥₹- আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৮৯ 

Lal 944814১০৮৯৩ 

₹১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন_ 
45555 Gly 5৪ LS ALS AL SBN Hein 55 981 

ly ০0৯০৪ 
দলত য়া তায়ালার অনিকের পতি ভরি নাম 'ও লি 
অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের 
আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলা । 

২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- 4111 ১১১3 ১2১31 (18052 সা 
41} 455 অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া 
এবং সেগুলোর অনুসরণ করা । 

৩; দুররুল মুখতার গুহার রলেন- চিনুন ky Lp a 
2 গল 0 টি 3 ০০) To CAE Bias 52 FY) 

| dS 400 ৬১০ 


৪. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে ূ 
-০০)400 459৮8 55030878 A SLL 
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- 
০) ৮০৯৫ ৩০০৭4০৮৮৯১৮ ১৪ 
৬. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) রলেন- 
BiG ali SGP: ০ ০৮৪ ০155 < 32) A 
Shige tll ৩৪৯০5 8১895০0৪৯৫৯ 
৭. (১541 ০৪ গ্রন্থকার বলেন- 
ple 38) ৬৪ 5১839550645 ELEN, Gall 20553 ১5 
23 USL La: 
০৯21 ও ₹১-১ সমার্থক নাকি বিপরীতার্থক শব্দ : ০৮১: ও ₹১:-.| শব্দগতভাবে 
ভিন্ন হলেও ভাব ও উদ্দেশ্য একই। এ শব্দ দুটি সমার্থক নাকি বিপরীতার্থক এ 
ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে বিভিন্ন বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. ইমাম বুখারী (র) বলেন- ১১১! ও ০ সমার্থক তথা এক ও অভিন্ন। 
প্রত্যেক মুমিন মুসলিম আবার প্রত্যেক মুসলিম মুমিন । 
দলীল : মহান আল্লাহর বাণী 
১৯১১৪ 0৪৪ ৩০০ ১২১৮ ৬4৪ ১৫ ০০৮৯৪ 
(Yast) sali 
এ আয়াতে ৩২$- কে... বলা হয়েছে। অন্যত্র এসেছে- 
১১৯৮ ES ৩1৮8 55 4১ আভল নও 0155 
এ আয়াতেও ১-$2-কে ₹1: বলা হয়েছে। 
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২. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্রীরী (র) ও আল্লামা কোস্তলানী (র)-এর মতে, 
৩০০০ ও £5. সমার্থক নয়; বরং বিপরীতার্থক। কেননা - ১০এহচ্ছে 
০০৮ আর ₹9-- হচ্ছে ৯৮০; অতএব ১৫০4১৪৮৯৬৪৪ 
৩১০1০ 

. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে, শব্দ দুটি অবস্থাভেদে কখনো 
সমার্থক আবার কখনো বিপরীতার্থক হয়ে থাকে । ১, ও +.1-এর মাঝে 
সম্পর্ক ৮১৪$ ও ০১৩৪ শব্দদ্ধয়ের মতো । সুতরাং 101) (৪১:51 SA 
(২25১1 3১591 অর্থাৎ, উভয় শব্দ একত্রে আসলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝাবে আর 

ভিন্ন ভিন্ন আসলে একই অর্থ বোঝাবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-_ 

১2৯21721041 52555 5054 SS Ll SSH তি] (৮. 

৪. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 

৮০ UA ৬৮৮৪ ও ১৮৯ ৮০ ১518৬ IL LS 
০৩০০) ০০ 35855 97981919০81 ৮৪০০৫১১২৮৮2 ০৯) 

৫. ইমাম আবু হানীফা (র)-সহ কতিপয় মুহারিক আলেমের মতে- ১৮1 
ul ০০১৮০ ০১১১, অর্থাৎ, ঈমান ও ইসলাম উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। 
দলীল : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 

LAL AED, ins 210510৭০৮০৪ 545 

5২01৪২৪১১০২ LN: 

ঈমান ত্রাসবৃদ্ধি হয় কিনা : ঈমানের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের 

মাঝে ব্যাপক মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যথা- 

ক. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত বর্ণনা করে 
৷ 1; প্রণেতা আল্লামা ওমর আন নাসাফী (র) বলেন_ ১০১১ 
৪১০৯১ ১০১৯১ ১ অর্থাৎ, ঈমানের বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় নাঃ বরং এটা 
সর্বাবস্থায় একই রকম থাকে। 
দলীল : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) স্বীয় মতের পক্ষে যুক্তি দেখান যে, 
যেহেতু ১-১| হলো শুধু ০151১ $০5; সেহেতু ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ও 
ঘাটতি হয় না। কেননা 5 হলো ৮১, জিনিস ৷ যার মধ্যে কোনো অংশ 
নেই। অতএব আমলসমূহ ঈমানের মধ্যে প্রবেশ করবে না। পবিত্র কুরআনেও 
০ এবং 3-০-কে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হিসেবে দেখানো হয়েছে। যেমন- 

১. কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- 
১১৬১ ১০১১১৪]। ৩০১০ 21 500 ০০051190553 9০ ৩৩০] ৩। 
এখানে -০০-কে ১৮-।-এর ওপর ১৮০ করা হয়েছে । আর _৪৮০-এর 
মধ্যে ১৮০ ও «১০ 5,৮০ দুটি ভিন্ন জিনিস হয়ে থাকে । 
২. অনুরূপ অন্য আয়াতে এসেছে- 
-০৮০৯১৩ এইট 01০৫১ ৯০০৯৭17509৪ 3০১৪ ১৪ 
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স্ব 


অত্র আয়াতেও }&£ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ঈমানকে ৮১১ করা হয়েছে। 
আর ৮১. এবং ৮১০-১০ ভিন্ন ভিন্ন হয়। 
৩. মহানবী (স) ইরশাদ করেন_ 
- ১৪ SUIS ৬৫০ ৭| 90 ০1০5 5৮৫ 4101 Ls Sf 
8. নবী করাম (স) _১১৪১ ১১১-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন- 
dt BU SASL 
সুতরাং উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায়, ঈমানের মধ্যে 
কোনো প্রকার ত্রাসবৃদ্ধি হয় না। 


, ইমামত্ৰয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে, 


০৬১১১ ২১১ ৩৮০২) অর্থাৎ, ঈমানের মধ্যে ত্রাসবৃদ্ধি হয়। 
দলীল : ইমামত্রয়ের দলীল নিয্নরূপ- 
১. তাদের মতে, 35১১১ J ঈমানের মধো গণ্য। সুতরাং আমলের হ্রাসবৃদ্ধির 
সাথে সাথে ঈমানেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে । যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 
১9191330951 nada 2B Ps ESM 09 ৬15 
SAA LIT LUE GUL SLOG 
২. রাসূল (স) বলেন_ 245 3১১ J GLA 4 ১1 9৮528 
এখানে )-,০-কে ঈমানের সাথে সংশ্রিষ্টরূপে আমরা দেখতে পাই। 
আলোচ্য আয়াতগুলো দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আমলের ত্রাসবৃদ্ধির 
মাধ্যমে ঈমানেরও-হরাসবৃদ্ধি ঘটে । 
মুতাযিলা ও খারেজীদের অভিমত : মুতাষিলা ও খারেজীদের মতেও ঈমানের 
ত্রাসবৃদ্ধি হয় তারাও উল্লিখিত প্রমাণগুলো পেশ করে থাকে । 
ইমামত্রয়ের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর পক্ষ থেকে 
ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে বলা হয়, উল্লিখিত প্রমাণাদিতে বৃদ্ধি ও কমতি দ্বারা 
ঈমানের মূল অংশকে বোঝানো হয়নি; বরং 0৮৫ তথা পূর্ণতার ক্ষেত্রে হরাসবৃদ্ধি 
ঘটে এটা বোঝানো হয়েছে। কেননা মূলত ঈমান হলো যা দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে 
সম্পর্কিত। এতে হ্থাসবৃদ্ধির অবকাশ নেই, যা প্রথমোক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে 
সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় । 
কতিপয়ের অভিমত : একদল আলেমের মতে, ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি হয়, তবে 
ঘাটতি হয় না। 


৩ ১১৬০ 5১411 ০1:58:১2 

. আকিদা পরিভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : ইসলামের বিশ্বাসগত মৌলিক বিষয়ে 
বিতর্কের প্রেক্ষিতে আকিদা বা আকাইদশান্ত্রের উদ্ভব হয়। প্রথম পর্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক 
(৩১১5০) ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় ব্যবহারিক বিধানসমূহের সমষ্টিকে ফিকহ (4৪৪) বা 


৯২ শাল জ্ঞান্ঞহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
জ্ঞান বলা হতো এবং কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাভিত্তিক (০১১৪১ .) জ্ঞানকে ১15 
(ইলম) বলা হতো। দ্বিতীয় পর্যায়ে ধর্মতত্ত তথা ইসলামের মৌলিক আকিদাগত 
বিষয়াবলিকে ্বতন্ত্রভাবে বৃহত্তর ফিকহ বা $3 €5:1| নামে অভিহিত করা হতে 
থাকে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং মাতুরিদী প্রণীত ১৫3 | গ্রন্থে 
ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়াবলির যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এ 
গ্রন্থে বলা হয়েছে | ৪ 35 ০৭ ৷ ১০১ ৬৪ 435]| অর্থাৎ, 
ব্যবহারিক ফিকহ হতে দীনি ফিকহ অধিক শ্রেয়। এখানে ০০১ /৪ «৪৯| দ্বারা 
ইসলামের মৌলিক আকিদা বোঝানো হয়েছে। 

পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বাসগত বিষয়াবলির শাস্ত্রীয় নাম হিসেবে +94 পরিচিতি লাভ 
করে । কারণ এসব বিষয়ে চিন্তাগত যুক্তিতর্কের ব্যাপকতা লাভ করে; কিন্তু 'কালাম' 
শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্কের বিষয়বস্তু ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ হওয়ায় বিষয়টি ধীরে 
ধীরে ১৪54! বা 5১১৪০ বা ১5০ নামে বিবেচিত হতে থাকে। সর্বপ্রথম এ 
বিষয়ে কলম ধরেন ইমাম আবু হানীফা (র)। তিনি তার “ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে 
দশটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এর প্রতিটি বিষয় মূলত খারেজী, কাদারিয়া, 
শিয়া, জাহমিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত আকিদার প্রতিবাদ এবং ইসলামের সঠিক 
আকিদার পক্ষে আলোচনামূলক। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর আরেকটি গ্রন্থ 
“ওয়াসিয়াতু আবু হানীফা'-ও মূলত বিশুদ্ধ আকিদা বিষয়ক। এ বিষয়ে দ্বিতীয় 
“ফিকহুল আকবার গ্রন্থটি আকিদা বিষয়ক সুশৃঙ্খল একটি রচনা । 

খ্রিস্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আকাইদের আলোচনায় দার্শনিক রীতির প্রয়োগ 
আরম্ভ হয়। এ সময় এরিস্টটল, সক্রেটিস প্রমুখ দার্শনিকের রীতির প্রতিফলন দেখা 
যায় বিষয়টিতে । আকাইদশান্ত্রের এ ক্রমবিকাশ ঘটে আল বাগদাদী (মৃ. ১০২৭ 
খ্রি.), ইবনে হাযম (মৃ. ১০৬৪ খ্রি.) আল গাযালী (মৃ. ১১১১ খ্রি.), আল ফারাবী 
(মৃ. ৯৫০ খ্রি.), ইবনে সীনা (মৃ. ১০৩৭ খ্রি.) প্রমুখ ধৰ্মতত্তৃবিদের হাতে । 
আকাইদশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত আকারের শ্রেণিবদ্ধ বিশ্লেষণ করেন আবু হাফস ওমর আন 
নাসাফী (মূ. ১১৪২ খ্রি.) প্রশ্নোত্তরমূলক গ্রন্থে। ইমাম শাফেয়ী (র) রচিত তৃতীয় 
ফিকহুল আকবার গ্রস্থটিও একই আদলের। আকাইদে নাসাফী ও আস সানৃসী (মৃ. 
১৪৯০ খ্রি.) রচিত “উম্মুল বারাহীন' আকিদা বিষয়ক বিশুদ্ধ গ্রন্থ। 

উপসংহার : ঈমান ও ইসলাম পরস্পর নির্ভরশীল দুটি অবস্থার নাম । আন্তরিকভাবে 
গৃহীত ইসলামকে ঈমান বলে, আর ইকরার ও আমল সহকারে ঈমানকে ইসলাম 
বলে বান্দার ঈমানের মাঝে ত্রাস বৃদ্ধি ঘটে কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার 
অনুসারীদের মতে ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তবে ইমাম শাফেয়ী মালেক ও 
আহমাদ (র)-এর মতে ঈমানের হ্থাস বৃদ্ধি হয়। 


ক আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৯৩ 
খুনে টি: (১ = SI ০৮585 SLi ০৪৮০ রর Ot) Jin 
BE) ALES Tan 

জ প্রশ্ন: ১৪ আকিদা, ঈমান ও ইসলামের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আকিদার 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ উদাহরণসহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১৫] 
51১০ ১৩১৮0৫০০২১৬] ০৯ ১- ১০০২১ SEN ৯5১০। Gye ni 
Uni ০৮2 

অথবা, 2১৪০) ১ ও ১১।-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এগুলোর মধ্যকার পার্থক্য 
ও 5435 পরিভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের ধারা বণনা কর। (ফা, প. ২০১৩] 
তঁত্তর।। উপস্থাপনা : ইসলামী জীবনব্যবস্থায় আকিদা ঈমান ও ইসলাম অত্যন্ত 
পতন বিষয়। এ তিনটি বিষয় গঠনগত দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন হলেও 
শরীয়তের দৃষ্টিতে অনেকাংশে সমার্থক । একজন পরিপূর্ণ মুমিনের ক্ষেত্রে 
কোনো একটিকেও হাপকাভবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই । ঈমানকে বাদ দিয়ে 
যেমন ইসলামকে কল্পনা করা যায় না, তেমনি ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি 


যথাযথ বিশ্বাস ও আস্থা না থাকলে একজন পরিপূর্ণ মুমিন ও মুসলিম হওয়া যায় 
না। এ তিনটি পরিভাষার মাঝে অর্থগত দিক দিয়ে থাকলেও বিভিন্ন 


দৃষ্টিকোণ হতে কিছুটা পার্থক্যও রয়েছে। তাছাড়া আকিদা পরি উৎপত্তি ও 
রয়েছে সুউজ্জল ইতিহাস । নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত 

আলোকপাত করা হলো। 

2 5১৬-এর পরিচিতি : 


Lajas: 

৪১১5£-এর আভিধানিক অর্থ : 5,১৪০ শব্দটি ৪ শব্দমূল থেকে গৃহীত । 

১১১৪০-এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- 

১. ১১৯]॥ অভিধানে এসেছে- বিশ্বাস. আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ । 

২. কারো মতে, ৮১৪ অর্থ- £5এ০ 

৩. আল-মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে ৭১৯০ ১ তথা 
উট কনে ls ai Te সেলেনা. 
ইট পাথরের পারস্পরিক গাথুনির মাধ্যমে মযবুত ইমারত নির্মিত হয়েছে। 

৪. এছাড়াও এর অর্থ হলো- পরিপূর্ণ করা, পালন করা ইত্যাদি। যেমন কুরআন 
মাজীদে ইরশাদ হয়েছে (4০১ 1২১5৪ 4১0০1 ৬১৪০ ১5309 
অর্থাৎ, যারা তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করে, তাদেরকে তাদের 


অধিকার প্রদান কর । (সূরা নিসা : আয়াত- ৩৩) 
৫. ইংরেজিতে বলা হয়- Article of faith. Bind. tie, Confidence, 105010£) ইত্যাদি। 


(5১৬ 55:11 ৬৮2 ও 

৯৬১৮০-এর শরয়ী অর্থ : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- ১ 403৯1 
-৯৮| ৩3১50553০৯০ 4১১ ২০৯৪2 অর্থাৎ, আকাইদ এমন শাস্ত্র, যার দ্বারা 
আমল ব্যতিরেকে শুধু মৌলিক বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। 


১১, 


4 
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আল মাওযুয়াত গ্রন্থকার লিখেছেন- 


ডে ১১20 A SE SUS ৬৪ © IS Mle ৩১ 
Lei is Le 

অর্থাৎ, ইলমুল আকাইদ এঁ শাস্ত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় 

বিধানসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হয়। 

আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (ব)-এর মতে- 

১৯5৯ ০৯4০] BILE ৯০০] 5154 ০১৯১৯ ১৮5 ৯৪ 
-8৮533150455 JS 

অর্থাৎ, এটা মূলত মহান আল্লাহর একতৃবাদ ও তীর সিফাত বিষয়ক শাস্ত্র, 

যাকে ইলমুল কালাম নামকরণ করা হয়। এ শাস্ত্র মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর 

অন্ধকার এবং ধারণা ও কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তি দানকরে। 


. প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল ফাইউন্লী বলেন- 5২১5 


এ || ১০ ২০105 61 2555৯ Fae 419 INET 555 05 অৰ্থাৎ, 
মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। (বলা হয়) তার 
ভালো আকিদা আছে, অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে। 


ট আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 


২35৮০ ৩৬৭১5 3৯ 0555 3 5৩। ৯ 5১১৪৮] 
অর্থাৎ, আকিদা এমন বিধান রা নির্দেশ, যার বিশ্বাসীর নিকট কোনোরূপ 
সন্দেহের অবকাশ থাকে না৷ তিনি আরো বলেন- 

২৪৯ ৪০৪২৫ এ৮৮ 35308553145 LAL 05 ১১৮] ও 8৮১৪৮] 
-০১০৪ 8523 li 

অর্থাৎ দীনের মধ্যে আকিদা হলো, যা কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। 

যেমন- আল্লাহর অস্তিত্ব ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা। 


. ইবনে খালদুন (র)-এর মতে, যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে 


যুক্তিনির্ভর দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা 
আকাইদ বলা হয়। 


. আল ফারাবী (র) বলেছেন, এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে 


এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে 
প্রমাণ করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে । 


. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, এটা এমন ইলম, যাতে এমন সব বিষয়ের 


আলোচনা করা হয়, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক। 


FES = 5৮০3 গ্রস্থকারের মতে, ৪১৪০ অর্থ- 


-4১ ১৮১১৪ Lal ALE 


ডে. সালেহ ইবনে ফাওযান (র) বলেন- 


৫ 6০১55 45 ৮ এ ৬০০ ৯35595813১৪] 


dN উলী 481৯ ৮১০৯ ৬5 (95 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে- 
ale 55535408031 50 00] ৬৪ 55511 


ছু আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৯৫ 
অর্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা হয়, যা সে গ্রহণ করে 
এবং সেশুলোর ওপর স্থির থাকে । 

১২. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আকাইদ এমন এক শাস্ত্র, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় 
বিশ্বাস বা আকিদাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদূরিত করা যায়। 

১৩. বস্তুত আকাইদ দীনি বিশ্বাসের এ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর যাত ও 
সিফাত দলীল প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে 
সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয়। 

৩ ১৮১১-এর পরিচিতি : 

Ll: 

০১।-এর আভিধানিক অর্থ : 2:১ শব্দটি বাবে J৷-এর মাসদার। এটি 

৩০১ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা $১১ }|-এর বিপরীত । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. 3১০৯5] তথা বিশ্বাস করা, ২. 30531 তথা আনুগত্য করা, 

৩. ৩15১3) তথা স্বীকৃতি দেয়া, ৪. $১$%॥ তথা নির্ভর করা, 

৫. ৮১--১%। তথা অবনত হওয়া, ৬. ১১১১ তথা প্রশান্তি । 

৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Believe. 774১1 Obey, Obedience, Security, 
Attest, certify ইত্যাদি । 

(১১. ০৮০১১ ৩১৮০১ 

০৮১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১, জমহুর ওলামার মতে- 

LIN ILS Bs (ca) rll 5b ৮০256126842 
অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর 
প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে ১; বলা হয়। 

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন- ৬ ৮৯৯২০) উই ৪১৮০5801231 
42০ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা 
স্থাপন পূর্বক তা বিশ্বাস করাকে ১.১ বলা হয়। 

৩. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 2001 2১5 ১ es SSH 
৮৮১০৯ < ১১৪৩ অর্থাৎ, রাসূল (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে 
জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই 
ঈমান বলা হয়। 

৪. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- ৯:৯৬ ০151১ $5 ১১ 30০81 

৫. ইমামত্রয়ের মতে_ ৩১১৩ /৯ 1১ ৩৮০৩ ১০৪১৩ সহ নি 

৬. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্টীরী (র) বলেন_ 28. 

38805152580 44055105055) টা ৯৮০০ Sa GUS 

৭. আল্লামা কাষী বায়যাবী (র) বলেন- 

লও সা He Le ১055 ৩০ 


৯৬ ৬ালজ্ঞাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
৮. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন_, , 
sla ৬১ ১৪ 05883 ০০৬০৪ ০ 5১ ৩৮০০ 
2 ভিডি রা 
টানি? £১2! শব্দটি ₹:-. শব্দমূল থেকে বাবে ]১1-এর 
মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে_ 
১. (41১5 তথা আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত হওয়া। এ অর্থে কুরআনে 
এসেছে ৯১৮৮০] 591৬৯/এ ০৭৭ 54145 3| 
. 40১১ তথা মেনে নেয়া। 
. £১ তথা আনুগত্য করা। যেমন হাদীসে এসেছে- (1:74... 
. ৮০১১ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা । 
+ 5033 তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া । 
£34441 তথা, বশ্যতা স্বীকার করা। ৭. 1১:81 তথা গ্রহণ করা । 
EEE ৫১৯২০ তথা শান্তির মাঝে প্ররেশ করা। 
১05০8 ১১১০৪ 43401 তথা দীন ইসলামে প্রবেশ করা। 
১০.) 552 (নল 5১ ৩১৯] অৰ্থাৎ, পূরন রন নিজ 
এসেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- +১৮..3| ৭1 ০ ৬3] উ। 
১১. ইংরেজিতে বলা হয়_ Surrender, 5Uubmit ইত্যাদি । 
₹১-১4-এর শরয়ী অর্থ: ১. আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন-_ 
SLLL GG SNES AGS 2015 SUNG Sai ৬১ SL 
- ly ০৮৬০৩ 
অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী 
মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের আদেশ 
নিষেধসমূহ মেনে চলা। Hl 
২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- 41! ১০1১3 ১৪১১1১11511 ১১১৮০ 
419595 অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া 
এবং সেগুলোর অনুসরণ করা । 
৩. আদদুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- | 
LE LES 3 ০৮) পিঠ উদ GS 2 pS 
-SdS lie 


FEDS 


8. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা, হয়েছে 
Ca) UN 4১০০ dl 0450১8৪১981 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 
Co) LE Jay ESS NIUE a 


৭. 


আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৯৭ 
৬. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 
(৮1815 all fs wal Gs 105 রি 
SEL 35 LN slab 56531) 53148811০০১ 
ফয়যুল বারী গ্রস্থকার বলেন-, 
Lele ৯১৪ ৮৪ 9১5১) ১5১৫১ EEL 3১১0 LEN ১ 


2 LLY 00558355258 ০১০ ৪১৬] 

৯৮৪০-০1-০1 ও (১-২-এর মধ্যকার পার্থক্য : ১.৪ - ০৮১ ও ₹১-:০।-এর 
মাঝে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়। 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১. ১১১৪০ শব্দটি বাবে -১১-এর মাসদার | মূলশব্দ 


uv 


১৪০; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ, 
বিশ্বাসমালা, বাধা, সম্পন্ন করা, চুক্তি করা, Article of faith. Bind, tie. 
Confidence, Ideology ইত্যাদি। আর ১৮১| শব্দটি বাবে J৮%%|-এর 
মাসদার ৷ মূলশব্দ ১৮; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বিশ্বাস স্থাপন করা, 
আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, নিরাপত্তা লাভ করা, সত্যায়ন করা, Believe. 
Trust. Obey. Obedience. Security. Attest, certity ইত্যাদি । পক্ষান্তরে 
£১১ শব্দটিও বাবে ১1-এর মাসদার। মূলশব্দ ১1-.; এর আভিধানিক 
অর্থ হচ্ছে- বিনয়াবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা, Surrender. 9411 ইত্যাদি । 


. 54১5: হলো সকল বিশ্বাসের সমুষ্টিগত রূপ । আর এ।-০১ হলো মনের গোপন 


বিশ্বাস ও গোপনীয় -আনুগতা। পক্ষান্তরে +১৮:। হলো আকিদা ও ঈমানের 
আলোকে বাহ্যিক আনুগত্য । 


. ৯১৪০ হলো মানুষের ইতিবাচক বা নেতিবাচক বিশ্বাসের নাম যা সে অন্তরে 


লালন করে। আর ১ হলো আন্তরিক বিশ্বাস্কের নাম। পক্ষান্তরে ₹১ 
হলো অ্প্রত্যঙ্গের প্রকাশ্য আনুগত্য । 


+ 54১5০ ও ৩৮০১। হলো সম্পূর্ণ বিশ্বাসগত বিষয় । আর +১-:। হলো আমলগত বিষয়। 
. পারিভাষিক পার্থক্য : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 5১১5০ হলো- 


75315152500 ১৯ sll রি ual 
আর ৩.1. হলো- 
OB AS be be Ca) শা কপ Fa 
পক্ষান্তরে ০১০০ হলো- ০1৪ ৩২০০৯ চিক 51019) ৬৪ 
অথবা 1 «1113০ ৮ (০) ll উঠা ১২১] ১৯ 
অন্যান্য পার্থক্য : 


, 5১৪০ ও ০৮০1-এর সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে। পক্ষান্তরে ₹১--এর 


সম্পর্ক হচ্ছে অপ্প্রত্যঙ্গের সাথে |, যেমন মহান আল্লাহর বাণী-. 
all HEE 1১১০313515০ ০19০31০105 


৯৮ 8 ভোল জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাহড সিরিজ : প্রথম বষ = 

২, কেউ উনি জেন, প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম হচ্ছে ৯১. আর গোপনে 
আনুগত্োর নাম হচ্ছে ১২১৪০ ও ৩৮০1) 

৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্বীরী (র) বলেন-_ ১১১5০ ও ১০৩! হচ্ছে আম 

আর ₹১-০ হচ্ছে খাস । এজন্য, বলা হয়_. 
81477985518 

৪. কেউ কেউ বলেন- ৪১১৪০ ও ৩-০2। শব্দ দুটি অনেকটা একই বিষয় । আর 
১১৪০ - ৩৮৭১। ও ৮১4:০। শব্দ তিনটি এক জায়গায় ব্যবহার হলে ভিন্ন ভিন্ন 
অর্থ প্রদান করবে; কিন্তু পৃথক ব্যবহার হলে অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করবে । কায়দা 
হচ্ছে-1১,০5211১১5911)19 13১55115551 1031 

৫. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে_ ১১১৮ - 01521. ও ১৮০ শব্দ 
তিনটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । এদের একটি থেকে অনাটি আলাদা বিষয় নয়। 

৬. ৪১৪০-কে বাদ দিয়ে ১41 এবং ৩৮-21-কে বাদ দিয়ে +১।-কে কল্পনা 
করা যায় না। 

৭. বিশুদ্ধ আকিদা পোষণকারী ও ঈমান গ্রহণকারীকে বলা হয় মুমিন । আর ইসলাম 
গ্রহণকারীকে বলা হয় মুসলিম । 

৮. ৪১৪০ ও ০১০2 প্রায় একই বিষয়; কিন্তু ১১৪০ - ০০১। ও ₹১-।-এর 
মাঝে পরিভাষাগত পার্থক্য থাকলেও মৌলিক দৃষ্টিকোণ হতে এদের মাঝে 
কোনো পার্থক্য নেই। তাই ইমাম বুখারী (র) বলেন- ১.০2! ও +১৮।-এর 
মাঝে কোনো পার্থক্য নেই | এগুলো এক ও অভিন্ন । 


৯. মুহাক্কিকীনের মতে, প্রত্যেক মুমিন মুসলিম আবার প্রত্যেক মুসলিম মুমিন । 
তাদের দলীল হলো মহান আল্লাহর এ বাণী_ 


৯১০১১ 02৪ 0৩৯৩ LS all a US US ১৮ ০৯০১৪ 
১১১৯1০১০৭2০ 
সুতরাং ১১১৪০ - ১০১৷ ও ৮১০ এ তিনটি শব্দ গঠন ও পরিভাষাগত 
দৃষ্টিকোণ হতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও মৌলিক দিক ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় শব্দ 
তিনটিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন বলা যায়। তবে 5:৪০ ও 
১৯ হলো বান্দার বিশ্বাসগত বিষয় আর ॥ ১...। হলো বান্দার সে বিশ্বাসের 
বাস্তব প্রতিফলন । 
S G55 22) cl as পি 
আকিদা পরিভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : ইসলামের বিশ্বাসগত মৌলিক বিষয়ে 
বিতর্কের প্রেক্ষিতে আকিদা বা আকাইদশাস্ত্রের উদ্ভব হয় । প্রথম পর্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক 
(০১৯৪৯) ধর্মতন্ত ও ধর্মীয় ব্যবহারিক বিধানসমূহের সমষ্টিকে ফিকহ (35) বা 
জ্ঞান বলা হতো এবং কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাভিত্তিক (5১১5০) জ্ঞানকে LL 
(ইলম) বলা হতো। দ্বিতীয় পর্যায়ে ধর্মতত্ত তথা ইসলামের মৌলিক আকিদাগত 


আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৯৯ 
বিষয়াবলিকে স্বতত্ত্রভাবে বৃহত্তর ফিকহ বা /৯৫১| | নামে অভিহিত করা হতে 
থাকে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং মাতুরিদী প্রণীত ১১৫ ২২51 গ্রন্থে 
ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়াবলির যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এ 
গ্রন্থে বলা হয়েছে ₹1৯| 5৪ ৭৯] ৩৭ ০8৪] 2০11 ৬৪ 480 অর্থাৎ, 
ব্যবহারিক ফিকহ হতে দীনি ফিকহ অধিক শ্রেয়। এখানে ১3১]। ৪ | দ্বারা 
ইসলামের মৌলিক আকিদা বোঝানো হয়েছে। | 
পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বাসগত বিষয়াবলির শাস্ত্রীয় নাম হিসেবে ॥১)৷ পরিচিতি লাভ 
করে। কারণ এসব বিষয়ে চিন্তাগত যুক্তিতর্কের ব্যাপকতা লাভ করে; কিন্তু কালাম" 
শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্কের বিষয়বস্তু ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ হওয়ায় বিষয়টি ধীরে 
ধীরে ১৪5০। বা 5১১৪০ বা ১১০ নামে বিবেচিত হতে থাকে। সর্বপ্রথম এ 
বিষয়ে কলম ধরেন ইমাম আবু হানীফা (র)। তিনি তার 'ফিকহুল৷আকবার' গ্রন্থে 
দশটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এর প্রতিটি বিষয় মূলত খারেজী, কাদারিয়া, 
শিয়া, জাহমিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত আকিদার প্রতিবাদ এবং ইসলামের সঠিক 
আকিদার পক্ষে আলোচনামূলক । ইমাম আবু হানীফা (র)-এর আরেকটি গ্রন্থ 
“ওয়াসিয়াতু আবু হানীফা'-ও মূলত বিশুদ্ধ আকিদা বিষয়ক। এ বিষয়ে দ্বিতীয় 
'ফিকহুল আকবার: গ্রন্থটি আকিদা বিষয়ক সুশৃঙ্খল একটি রচনা । 
খ্রিস্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আকাইদের আলোচনায় দার্শনিক রীতির প্রয়োগ 
আরম্ভ হয়। এ সময় এরিস্টটল, সক্রেটিস প্রমুখ দার্শনিকের রীতির প্রতিফলন দেখা 
যায় বিষয়টিতে । আকাইদশান্ত্রের এ ক্রমবিকাশ ঘটে আল বাগদাদী (মৃ. ১০২৭ 
খি.), ইবনে হাযম (মূ. ১০৬৪ খ্রি) আল গাযালী (মৃ. ১১১১ খ্রি.), আল ফারাবী 
(মৃ. ৯৫০ খ্রি), ইবনে সীনা (মৃ. ১০৩৭ খ্রি.) প্রমুখ ধর্মতন্তুবিদের হাতে। 
আকাইদশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত আকারের শ্রেণিবদ্ধ বিশ্লেষণ করেন আবু হাফস ওমর আন 
নাসাফী (মূ. ১১৪২ খ্রি.) প্রশ্নোত্তরমূলক গ্রন্থে। ইমাম শাফেয়ী (র) রচিত তৃতীয় 
ফিকহুল আকবার গ্রন্থটিও একই আদলের ৷ আকাইদে নাসাফী ও আস সানৃসী (মৃ. 
১৪৯০ খ্রি.) রচিত “উম্মুল বারাহীন' আকিদা বিষয়ক বিশুদ্ধ গ্রন্থ ৷ 
উপসংহার : আকিদা, ঈমান ও ইসলাম মুমিন জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কল্পনা করা যায় না। আর ঈমান ও ইসলামের মৌলিক 
বিষয় সংক্রান্ত বিশ্বাসের সমুষ্টিগত রূপই হচ্ছে আকিদা । আকিদা বিশুদ্ধ না হলে 
কোনো ব্যক্তি নিজেকে একজন পরিপূর্ণ মুমিন দাবি করতে পারে না। ইসলামের 
মৌলিক বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে মুমিন হতে হয়। আর 
ব্যক্তি তার ঈমান ও আকিদার আলোকে আমলী জিন্দেগী তৈরির মাধ্যমে মহান 
আল্লাহর সমীপে নিজেকে একজন মুসলিম হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে । সুতরাং 
ইসলামী আকিদা, ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনপূর্বক নিজেকে 
একজন প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম হিসেবে তৈরি করা আমাদের সকলের জন্য 
অপরিহার্য । 


১০০ ____ ছাল জ্রাত্তাহ ফাযিল স্মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বধ = 
Ans ২৯৮ 1০8) 2১৯ 0০ HL ৩৪৫) : 0০) Jilin 
35591 28510 LS ee id CLL 0০ ১3১55 


প্রশ্ন : ১৫ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। অতঃপর তাঁর রচিত 
‘আল ফিকহুল আকবার’ খ্ন্থের আলোকে তার আকিদা আলোচনা কর। [ফা, প. ২০১৭] 
55৮৪5 ০215 - (৯১) ২৬১১৯ া cL ও ১৮১৯ ৩৪ 835 ধা sl 


Jai ১৫১ Gills 


এৰ জীব লেখ, অত্যপর তার রচিত ‘ফিকহুল 
আব্বার হাছন আনক হি বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর। 

উততর।। উপস্থাপনা : স্পা সপ 
হয়ে আছেন, ইমাম আবু হানীফা নামটি তাদের সবার শীর্ষে । তিনি ছিলেন আকাইদ 
ও ফিকহ জগতের প্রদীস্ত সূর্য, ইমামুল আইম্মা। যুগের ক্রান্তিলগ্নে যার জন্ম ও 
জীবনকর্ম ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিশেষ রহমতস্বূপ | আইম্মায়ে ফোকাহার 
পথিকৃৎ, মুসলিম উম্মাহর আশীর্বাদ ও ইমামগণের নেতা আবু হানীফা (র) তার 
কঠোর ত্যাগ, সাধনা ও বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য আকাইদ ও ফিকহশাস্ত্রের ইতিহাসে 
নন্দিত, আলোচিত ও সমাদৃত হয়ে আছেন। নিয়ে তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তার 
রচিত ফিকহুল আকবার গ্রন্থের আলোকে তার আকিদা আলোচিত হলো। 
৩ ০১০) ৬১৯ ৮710815৯১৮2 ৯৪5 


ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত 
জীবনী নিম্নরূপ- 


১. নাম ও পরিচিতি : তার নাম নোমান, উপনাম আবু হানীফা, কারো মতে আবু 
নোমান, উপাধি ইমামুল আযম, পিতার নাম সাবেত, দাদার নাম যাওতা আল 
কুফী ৷ তার উধধ্বতন পুরুষ হযরত সালমান ফারেসী (রা)-এর বংশধর ছিলেন । 

২. জন্ম : ইমাম আবু হানীফা (র) হিজরী ৮০ সন মোতাবেক ৬৯৯ মতান্তরে ৭০০ 
খ্রিস্টাব্দে ইরাকের বিখ্যাত কুফা নগরে জনুগ্বহণ করেন। 

৩. শৈশবকাল : শৈশবেই তার পিতা মারা যান। সন্তানের লালনপালন ও 
নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তার মা হযরত ইমাম জাফর আস সাদেকের সঙ্গে 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ফলে সেখানেই ইমামের শৈশবকাল অতিবাহিত হয় । 

8. প্রাথমিক জীবন : বাল্যকালে ইমাম আবু হানীফা (র) প্রখর ধীশক্তি ও তীক্ষ 
মেধার অধিকারী ছিলেন। তার পিতা তাকে হযরত আলী (রা)-এর কাছে দোয়া 
গ্রহণের জন্য নিয়ে গেলে হযরত আলী (রা) তার জন্য দোয়া করেন। হয়তোবা 
সে দোয়ার বরকতেই তিনি জগছিখ্যাত ইমামের মর্যাদা লাভ করেছেন। 

৫. শিক্ষাজীবন : ইমাম আযম বাল্যকালে ও কৈশোরে যথেষ্ট জ্ঞানচর্চা করেন। 
যৌবনে তিনি বিদ্যা শিক্ষার চেয়ে ব্যবসায়ের প্রতি অধিক অনুরাগী ছিলেন। 
তিনি কাপড়ের ব্যবসায় করতেন। একদিন ইমাম শাবী (র) বললেন, তোমার 
মধ্যে প্রতিভা আছে, EE SOOO দ্র নার 
তিনি বিদ্যানুরাগী হন এবং জ্ঞানসিন্ধুর অমূল্য রত্ন অর্জন করেন 

৬. জানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা ইমাম জার হা ফিকহশান্তে অভির অজিত 
ছিলেন। ফিকহশাস্ত্র ছাড়াও ইলমে হাদীস, ইলমে কালাম, ইলমে বালাগাত, 


জম আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ১০১ 
ইলমে নাহু, ইলমে সরফ, ইলমে তাফসীর প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য 
অর্জন করেন। তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস হাম্মাদ (র)-এর নিকট 
সুদীর্ঘ ১৮ বছর হাদীস ও ফিকহশান্ত্র অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন । 

৭. ইমামের শিক্ষকমণ্ডলী : ইমাম আবু হানীফা (র) অসংখ্য শিক্ষকের কাছ থেকে 
জ্ঞানার্জন করেছেন। আবু হাকাম কবীর তার উত্তাদের সংখ্যা চার হাজার 
বলেছেন । তিনি যেসব মুহাদ্দিস হতে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন, তাদের সংখ্যাই 
ছিল তিন শতাধিক । 

৮. তার শিষ্যবৃন্দ : তার থেকে যারা ইলমে ফিকহ ও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ 
করেছেন, তাদের সংখ্যা অনেক ৷ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- 
ক. আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক (র), খ. ওকী ইবনুল জাররাহ (র), 

গ. ইয়াযিদ ইবনে হারূন (র), ঘ. কাজী আবু ইউসুফ (র), 
ঙ. মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানী (র), চ. ইমাম যুফার (র), 
ছ. হাম্মাদ ইবনে আবি হানীফা (র), জ. আবু আসেম (র) প্রমুখ । 

৯. সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ : ইমামের বয়স যখন ১২/১৩ বছর তখন তিনি হযরত 
আনাস (রা)-এর খেদমতে হাজির হন এবং তার থেকে ইলমে দীনের শিক্ষা 
লাভ করেন। হযরত আনাস (রা) তার ধীশক্তি ও মেধার পরিচয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ 
হয়ে তার জন্য দোয়াও করেন। ইমাম আযম তিনজন সাহাবী হতে শিক্ষাগ্রহণ 
করেন। ইবনে খাল্লিকান (র) বলেছেন, তিনি-চারজন সাহাবীর যুগ পেয়েছেন; 
কিন্তু সাক্ষাৎ পাননি । এ চারজন সাহাবী হলেন- 

ক. বসরার শাসনকর্তা হযরত আনাস (রা) 

খ. কুফার শাসনকর্তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা) 
গ. মদিনার শাসনকর্তা হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) 

ঘ. মক্কার শাসনকর্তা হযরত আবু তোফায়েল (রা)। 

১০.ব্যবসায় বাণিজ্য : পিতার কাপড়ের ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু 
করেন। নগরে-বন্দরে বিভিন্ন স্থানে তিনি ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। 
সে কালে তার-সমপর্যায়ের ধনী খুব কমই ছিল। নিজস্ব এ অর্থানুকূল্যের 
দরুন তিনি সে: সময়ে সমাজকল্যাণ ও সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করার 
সৌভাগ্য অর্জন করেন। 

১১. শিক্ষকতার দায়িতৃ পালন : ১২০ হিজরীতে উস্তাদ হাম্মাদ (র) ইন্তেকাল করলে 
ইমাম আবু হানীফা (র) তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তখন পারেন যে, 
উস্তাদের অপূর্ণ কাজ তাকেই সমাপ্ত করতে হবে । আর তাই শিক্ষা তিনি 
কর্মজীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন । জীবনের আসল ঠিকানা তিনি এ পেশার 
মাধ্যমেই পেয়ে যান। 

১২.ফিকহ সংকলন : ইমাম আবু হানীফা (র) মাসয়ালার সমাধানকল্পে তাঁর প্রধান চল্লিশজন 
শিষ্য নিয়ে «8541 ১১০ ১1০ তথা ফিকহ সম্পাদনা পরিষদ গঠন করেন। রর 
তারা সুদীর্ঘ ২২ বছরের অক্লান্ত সাধনায় ৮৩ হাজার মাসয়ালা সংবলিত 5 
₹১৮১৯ নামে একটি বিশাল পাণ্ডুলিপি সম্পাদন করেন। 

১৩.বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান ও কারাবরণ : উমাইয়া খলিফা আল মানসুর তাকে 
কুফার প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করার আমন্ত্রণ জানালে তিনি দৃঢ়ভাবে 
তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে খলিফা আল মানসুর তাকে কারাগারে বন্দি করে 
দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনে জর্জরিত করে । 


১০২ (সাল জ্রা্াz" সিল ঢা = গাই = সিকিজ : পথাম বর্ষ 
জা: ১৫ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশিষ্ট প্শনাবলির উত্তর 
[মূল কিতব হাদীস নং ১৭১৭] 
পাশ কার SAS dis Ei ৬ ৪ 
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সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল খতীব 
(র) সংকলিত দ্বাদশ শতান্টীর অনবদ্য সংকলন “মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রছের 435 
2৯৫৭।- -এর অন্তর্গত £541 4১৯৬৩ ৩ থেকে সংগৃহীত 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) নারীদের অণস্কারের যাকাত সম্পর্কে 
আলোকপাত করেছেন । 

* হাদীসের অনুবাদ : ২ ৬৯০81 তার পিতা শোয়াইব থেকে বর্ণনা 
করেন। তিনি শোয়াইবের দাদা হতে হাদীস বর্ণনা করেন ৷ তিনি বলেন, একদা 
রমণী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করে । সে সময় তাদের উভয়ের হাতে কাকন 
ছিল । রাসূল (স) তা দেখে বললেন, তোমরা এগুলোর যাকাত আদায় কর কি? তারা 
উত্তর দিল. না। এরপর তিনি বললেন' তোমরা কি চাও যে, কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ 
তায়ালা.এর পরিবর্তে দুটি আগুনের কাঁকন পরিয়ে দেন? তারা জবাবে বলল, না' । তিনি 
বললেন, তাহলে তোমরা এগুলোর যাকাত আদায় কর। (তিরমিযী) 

= সমাপনী : পার্থিব জীবনের সামান্য সম্পদ পরকালে বিপদের কারণ হবে। এজন্য 
মহিলাদের গহনার যাকাত থেকে শুরু করে সকল প্রকার যাকাত আদায় করা প্রতিটি 
মুমিনের জন্য আবশ্যক। 


০ সংশ্লিষ্ট প্রশ্বোতর =: 
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৮ প্রশ্ন :১। যাকাত অর্থ কী? যাকাত কখন ফরয হয়? 
উত্তর । | 5১-5-এর আভিধানিক অর্থ : 5১55 শব্দটি ৮$5 বা $5 থেকে নিম্পন্ন। শব্দটি 
বাবে 5:-9-এর মাসদার । এর কয়েকটি আভিধানিক অর্থ রয়েছে। যেমন- 
41 তথা বৃদ্ধি পাওয়া (10 ৭৮৬১৫) । যেমন বলা হয়- 4515) £54 85 
. 20151 তথা পবিত্ৰতা লাভ করা (1১00) যেমন মহান আল্লাহর বাদী- ০ 2 
৮ যেমন বলা হয়- ৮4১3 4১৬ 41918541০55 

১০৭ তথা প্রশংসা (P135৫) যেমন বলা হয়- 16222151175 585 


চি 


১০৩ 


৫. £35০1 তথ" সংশোধিত হওয়া । লি জধপলা 

৭. ৮4511 2$৯:৭ তথা কন্তুর উত্তম অংশ। ৮. পরিচ্ছন্নতা ৷ 

যাকাত প্রদানের মাধ্যমে য'ক'তদ'তার সম্পদ যেমন বৃদ্ধি ও পবিত্র হয় তেমনি আত্মারও 

পরিশুদ্ধতা অর্জন হয়। এ কারণেই যাক'তকে য'ক'ত হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন 

আল্লাহ তায়ালার বাণী- 15555 5558055855০ LIAL ES 
৮ 

89145 এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- 
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অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে শরীয়ত নির্যরিত সম্পদের একাংশ হাশেমী ও তাদের 

দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রব্যক্তিকে বিনাস্থার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত। 

টু আল মুজামুল ওয়াসীত এ্রস্থক'র বলেন- 

Hay 5 SU Us Ends 3 JLo 2 ১৩৩১৭ 

২2০০৯ bi 

অর্থাৎ, যাকাত হলো সম্পদের এমন একটি অংশ যা কতিপয় নির্ষ্টি শর্তের জিতে 
৩. আলাম বদরুনীন আইনী (র) বলেন- 

ED AE LI ০১১৯ NS Tbe ৮০৭ ৩৪ 552 FEB) G2 ২০ 
অর্থাৎ নেসাব পরিমাণ সম্পদ একবছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে একটি নির্দিষ্ট 
অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য দরিদ্রকে প্রদান করার নাম যাকাত 

৪. ফিকহুস সুন্নাহ খরন্থকারের মতে- 
-515850151151055 MGS ১৪ 5৮591 ২১০৯ 0524 15১51 
৫. ইবনুল আরাবী (র) বলেন 
SLAG 3৯1 2280 ব১15 সু ও 28০৯০ 52 81৮5 
৬. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন 9120 ০৩১৯ ESET 
৭. আল্লামা ইউসুফ কারযাভী (র) বলেন- | 
TAN et 05055855938 05 ১৫51 
৮. লুবাবুন নুকুল প্রণেতা বলেন 
pI Es poi PSs JE bes po Pals ৪১৯ ১৮০ ৩৯ ৯৮ 
যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে মতভেদ রয়েছে । যেমন- 
১. ইবনে খোযায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, যাকাত হিজরতের পূর্বে 
ফরয হয়। 
7৯৮৮৯ লালা 
(রা) কর্তৃক নাজ্জাশীর নিকট এ কথা বলা- ১১০5 2১৫০3 ১৯12০115532 
আর এটি হিজরতের পূর্বের ঘটনা । অতএব যাকাত হিজরতের পূর্বেই ফরয হয়েছে। 
২. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, যাকাত হিজরতের পর ফরয হয় । 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাশী- 
এ 


+5593282 221 


৯০৪ _.._ ছাল ভ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গ'ইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ও 


য'কাতের বিধান সংবলিত উক্ত আয়'তে কারামা মহানবা (স)-এর হিজরতের পর 
মদিনয় অবতীর্ণ হয়েছিল। 

খ. হযরত কায়েস ইবনে সাদ ইবনে ওব'দা (রা) হতে বর্ণিত হাদীস- 

8৯৪০ | ০1555 2৯৫৮। 0১5 005 ১৮৪ 583০ a) খা 45০5 Gf 
সুতরৎ সাওম যেহেঙ সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে এবং সদকায়ে ফিতর 
ঈদুল ফিতর তথ" রমযানের ঈদের দিন আদয় করা হয় সেহেতু যাকতও হিজরতের পর 
ফরয হয়েছে ' 

৩. নবুবীর অভিমত : ইম'ম মুহিউদ্দীন নবুবী (র) বলেন, যাকাত দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয় 

8. আসীরের অভিমত : ইতিহ'সবেত্ো ইবনুল আসীর (র) বলেন, যাকাত নবম 

রীতে ফরয হয় 

৫. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর অভিমত : আল্লুম অ'নওয়ার শাহ কাশ্ীরী (র) বলেন- 

Mois হন ৩৪ LILES ৩8 59০55 519 

৬. তারীখুল ইসলাম খ্রন্থকারের অভিমত : তারীখুল ইসলাম গ্রন্থের বর্ণনানুসারে যাকাত প্রথম 
হিজরীতে ফরয হয়। 

সিদ্ধান্ত : ইবনে খোযায়মার পেশকৃত হযরত উম্মে সালামার হাদীসের প্রত্যুত্তরে বলা যায়_ 

১. হযরত জাফর (রা) হিজরতের অনেক পরে নাজ্জাশীকে এর খবর দিয়েছেন। যার পূর্বে 
মদিনায় যাকাতের বিধান প্রবর্তিত হয় । 

২. উল্লিখিত হাদীসে শরীয়ত প্রচলিত ন'ম'য, রোযা ও যাকাতকে বোঝানো হয়নি; বরং 
এখানে সাওম, সালাত ও সদকা সাধারণভাবে উদ্দেশ্য এবং এগুলো তখন 
শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত পুণ্য কাজরূপে বিবেচিত ছিল ॥ 

HAN WS ০০০৯৯০ ৮] 
প্রশ্ন : ২। স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতের নেসাব কী? 

উত্তর। | স্বর্ণের যাকাতের নেসাব : স্বর্ণের ওপর যাকাত ফরয হওয়ার নেস'ব হলো ২০ 

মিসকল বা ৭.৫ তোলা তথা-৮৭.৪৫ গ্রাম । এ পরিমাণ স্বর্ণ যদি কোনো ব্যক্তির মালিকানায় 

রদ এক বছর সংরক্ষিত ভব হলে তাকে শতররা আড়াই তাগ'যাকত দিতে হয়েও 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- 4 ৮:৮5] 35 3৯০ ৩3১25 YS 
তবে ২০ মিসক'লের অধিক হলে কিভাবে যাকাত দিতে হবে, সে সম্পর্কে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ফোন 

১. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শ'ফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, ২০ মিসকাল 
হতে এক মিসকল বেশি হলেও এর ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে । 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

253০ Sb ES AS হি OE Aj IG SL LE Lf) Se te 

LS AUD SEG 35058052০০৯ ১5৮০ ৮৩ ১৪15 
এখানে 35 (এ-কে 2৮2 রাখা হয়েছে, যা কমবেশি সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে । 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, বিশ মিসকালের পর 
অতিরিক্ত তিন দীনার ক্ষমাযোগ্য। তবে চার দীনার বৃদ্ধি পেলে প্রতি চার দীনরে এক 
দিরহাম যাকাত ওয়াজিব হবে। 

দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী ১ 12৮১ ১৯০ 35 LH Lag 

ও TL CAST EAE হত Cl ১০৩ রা 

ইল উবে 955 ০০৪ alg AS 
তকে এখানে স্পষ্ট যে, ডিন পরি বু লেলেধাকত দিতে হবেনা! 


হাদীস ও উসূলুল হাদীস ১০৫ 


রৌপ্যের যাকাতের নেসাব : রৌপ্যের য'ক'তের নেসব হলো ২০০ দিরহাম । বাংলাদেশের 

হিসাবে ৫২.৫ তোলা তথ" ৬১২.২৫ গ্রাম । এ পরিমাণ রৌপ্য কারে কাছে পর্ণ এক বছর 

গচ্ছিত থাকলে তার ওপর শতকরা অ'ড়াই ভাগ য'কাত দিতে হবে । 

২০০ দিরহাম হলে ৫ দিরহাম য'কাত দিতে হবে। 

তবে ২০০ দিরহ'মের বেশ হলে যাকাত কিভাবে দিতে হবে, সে ব্যপারে দুটি অভিমত 

রয়েছে। যথা 

১. শাফেয়ী ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক (র) ও সাহেবাইনের মতে, 
২০০ দিরহাম হতে এক দিরহাম বৃদ্ধি পেলেই ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। 
তাদের দলীল হলো- 


03১ ৩১৩৪ ৩১৯ চটি ১০ LAG IG SL OE Bf ০৯৯০) I ৬০ 

-০1১ ৯৮০৯ ৬০৪ 390০82205০৯ এ 5১৩ ৩515 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ২০০ দিরহ'ম হতে 

২৩৯ পর্যন্ত বর্ধিত ৩৯ দিরহাম ক্ষমার যে'গ্য। ২৪০ দিরহাম হলে ৬ দিরহাম য'কাত 
দিতে হবে 


দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
145১ 9১৮ ৫ ৩৪৪ 95655০০৯088 233 58 515 ০5 21508 7১ 
০ এটির ও ১ 
BE BULLS 0৫ 53৩০ ২ 


AIFS Ui M2 lb SSE 2 


৯ ০58১৪১0০৪05: (৮) 01501 বব 
৯” প্রশ্ন : ৩। ব্যবহার্য অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজিব হয় কিনা? 
উত্তর। | ব্যবহার্য অলঙ্কারে যাকাতের বিধান : যহিলাদের ব্যবহার্য গহনা ও অলঙ্ক'রে যাকাত 
ওয়াজিব হবে কিনা , এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে ! যেমন_ 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, সাওরী, আওযায়ী ও ওমর ইবনে 
আবদুল আযীয.(র)-এর মতে, ব্যবহার্য অস্কারে যাকাত ওয়াজিব হবে। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


ABE ATS JE 53 984 তি Cad ০০1 33১৬৪ 
খ. রাসূল (স)-এর বাশী- 
৬০৩ 55255 ৩8 তত 8১০৮4 সন 905 ৮ ৪ ২ 
-১৮॥৩ ১০৯৬০ ৯ 
৩০৩৮১ Lf HIS; 93 > LLY (2) ৬ JG 2 
065৯5 U3 9১ ৩৯55২005552 
881, ১০5 02630 ১ 2 এ 
গ. কেয়াসী দলীল : কেয়াসের চাহিদাও হলো মহিলাদের অলঙ্কারে য'কাত ওয়াজিব 
হওয়া ৷ কারণ এ অলঙ্কার পুরুষের নিকট থাকলেও ত'র যাকাত ওয়াজিব হতো । 
যেমন দিরহাম দীনার যার নিকট থাকে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় । অতএব 
মহিলাদের অলঙ্কারে ত'দের ওপর যকত ওয়'জিব হবে । 
২. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর মতে, 
ব্যবহার্য অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজিব নয় । 


দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- 8১5১ ৮4 ৩৪ ৩০১ 35 (৪০)১৪৮৯ ৮ 


১০৬ বাল ভ্রা্জাহ ধরছিল মি ৩৫ সাইড সিবিজ , প্ৰথম বার্চ 


৩. রাধীর অভিমত : ইমাম রাখী (র) বলেন, অলঙ্কারের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়াই 
যুক্তিসঙ্গত ৷ যেমন আল্লাহ তায়াল'র বাণী- &1॥ 822311 2811 55582 ৩৪ 

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে আহনাফ বলেন- 

১. কুরআনের বিপরীতে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। 

২. সহীহ হাদীসের উপস্থিতিতে ১১১1- এর মূল্যায়ন নেই। 

৩. ইমামগণের পেশকৃত হাদীসগুলো 53334 এবং হানাফীগণের হাদীসগুলো £34534 
হাদীসের অন্তর্ভুক্ত । অতএব মারফু হাদীসের মোকাবেলায় মাওকুফ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। 

8. ইমাম খায়হ'কী (র) বলেন, হযরত জাবের (র')-এর হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই। 
সুতরাং আহনাফের অভিমতই গ্রহণীয়। 

১১৯০০ ৭৩ ৮০ Lm ১৮৮০ 15 এ) বব 

৮ প্রশ্ন :৪। আমর ইবনে শোয়াইবের সনদ ১১১ ১% 4:31 5,5 -এর বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর || ০: ৬: +::2-এর বিশ্লেষণ : 1৯ BE 2৪ ১৩১৫৯১০৫১০০ ৩5 এ 

সনদটি ৷ (৮৪১০৭ এনা এ সনদে সহীহাইনের মধ্যে কোনো হাদীস পাওয়া যায় 

না। এর বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ_ 

আমরের পিতা হচ্ছেন শোয়াইব, দাদা হচ্ছেন আবদুল্লাহ আর প্রপিতা হচ্ছেন মুহাম্মদ ! 

এখন ৪২% -এর যমীরের {৯১4 নিয়ে জটিলতা রয়েছে । যেমন- 

১. 1২৯-এর যমীরের ৯১৫ যদি ঢা হয়, তাহলে ; “Ss বা মুহাম্মদ উদ্দেশ্য হবে। 
তাহলে মূল সনদ হবে এরূপ- ১০৯ 45 ১২৮ ২ ১০০১৯৫৮৮৬১০ 
এমতাবস্থায় হাদীসটি যুরসাল হবে। কেননা মুহাম্মদ হচ্ছেন একজন তাবেরী । 

২. আবার ১১£-এর যমীরের ৫৯১৩ যদি এ হয়, তাহলে ৯১: ১% দ্বারা 
আবদুল্লাহ উদ্দেশ্য হবে। তাহলে মূল সনদ হবে এরূপ-, 

ELE SE ৯১০৯১০৫৬৮৯০ ৮০ 
এমতাবস্থায় হাদীসটি ,):.$% হবে । কারণ আমর তার দাদা আবদুল্লাহর সাক্ষাৎ পাননি। 
আসা ১৬ উনি খনীলাটি সত্য কর এন bs ass axed, 
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» : ১৬লং প্রশ্নের উতর 

€ হাদীসের অনুবাদ 
সংকলন তথ্য : আলে-চা হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল খতীব 
(র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসযন্থের 4155 
5১৫%/।-এর অন্তর্গত 8১511 4১৪ ৩৯৫5 ০5 থেকে সংগৃহীত । 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসে যমীনে উৎপাদিত ফসল, ফল. শাকসবজি, ্রমণের 
কাজে ব্যবহৃত উট, গরু, ভেড়া, খচ্চর ও গৃহসেবায় নিয়োজিত দাসদাসীর যাকাত 
সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 

* হাদীসের অনুবাদ : হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন, 
শাকসবজিতে যাকাত নেই ও দানকৃত খেজুর গাছের খেজুরে যাকাত নেই এবং পাচ 
ওসাকের কম শস্যে যাকাত নেই ৷ খেতখামার আর ভ্রমণের কাজের উট গরুতে যাকাত 
নেই এবং ব্যবহারের প্রয়োজনে পালিত ব্যবসায় বহির্ভূত ঘোড়া, খচ্চর ও গৃহসেবায় 


নিয়েজিত এক্রীতদাসদাসীতে যাকাত নেই । ইমাম সকর (র) বলেন, আলোচ্য হাদীসে 
শেষোক্ত তিন প্রকারকে ২: শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়েছে (দারে কুতনী) 


* সমাপনী : যাকাত দরিদ্রদের প্রাপ্যাধিকার। সুতরাং যেসব খাতে যাক'ত আদায় করা 
ওয়াজিব, সেসব খাতে ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী যাক'ত প্রদান করা অপরিহার্য । 


০ সংশ্লিষ্ট প্রশ্বোতর চর 
SLL SEN LS 22০ 24 TG: 15:01 বব 
EL Ul > 
৮ প্রশ্ন : ১। 1;-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? দু নিধন ললে 
আলেমগণের মতপার্থক্য কী? সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। 
উত্তর।। 21---এর আভিধানিক অর্থ : 12192 শব্দটি £$,£-এর বহুবচন। আভিধানিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 
১. উলঙ্গ করা | যেমন বলা হয়- £555 15 151 ৪৯১৫ ১ 
২. দানকৃত-খেজুর । ৩. বৃক্ষ থেকে আহরিত খেজুর ৷ ৪. উপঢৌকন ইত্যাদি । 
{152 -এর শরয়ী সংজ্ঞা : 1;£-এর শরয়ী সংজ্ঞার ব্যাপারে ইমামগণের কয়েকটি অভিমত 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে- SSA 2.2 ৮12 LANA LL Lg 
২. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বিত্তশালী লোকেরা গরিবদেরকে দু'একটি খেজুর দান করত। 
সে দরিদ্র ব্যক্তি বারবার বাগানে আসা যাওয়া করত। তখন দাতা বলত, তুমি বাগানে না 
এসে এ পরিমাণ ফল আমার ঘর হতে নিয়ে যাও। এটাই 150) ৫3 নামে খ্যাত, 
প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো ৮3 নয়। 
৩. মুকরিল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- 
০১8৬ 0০৯ 0৮০05250১৮5) ০৮5 তক] সে তি ৬১ 
অর্থাৎ, গাছে ফল রেখে অনুমানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট অংশ কেনাবেচা করা । অতঃপর ঘরে 
জমা করা ফল থেকে সে পরিমাণ ফল প্রদান করাকে (15401 ৫১ বলা হয়। 
U15£-এর বিধান : 1০-এর বিধান সম্পর্কে আলেমগণের তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত 
হয়। যথা_ 


১০৮ __ আল নাং ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ এ 


১. ভর হামীফার অভিমত = ইমাম আযম শু হানীফা (র)-এর মঙে, এ 2 
জায়েয নয় ৷ তবে দানগ্রহীতা দরিদ্র হলেও তার প্রয়োজন হলে নগদ ভিত্তিতে জায়েয ৷ 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, খেজুরের পরিমাণ ৫ ওসাক হলে 

151951 £25 জায়েয । এর বেশি হলে জায়েয হবে না 
৩. হেদায়া প্রণেতার অভিমত : হেদায়া গরস্থক'রের মতে. এটা জায়েয । কারণ দীন হলো 
কারো কল্যাণ কামনা করা । 


MELSON BBLS ALLE পথ ২ BOO IY 

» প্রশ্ন : ২। যমীনে উৎপাদিত ফসল কম হোক কিংবা বেশি হোক উভয়ের ওপর ‘ওশর' 

ওয়াজিব হবে কিনা? দলীলসহ বর্ণনা কর। 

উত্তর।। যমীনে উৎপাদিত ফসলের যাকাতের বিধান : যমীনে উৎপন্ন ফসলের যাকাত তথা 

ওশর সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ (র) ও সাহেবাইনের মতে, 
যমীনে উৎপাদিত ফসলে তিনটি শর্তসাপেক্ষে যাকাত ওয়াজিব হবে। যথা- ১. কাঁচামাল 
না হওয়া, ২. পাচ ওসাক পরিমাণ হওয়া, ৩. পূর্ণ বছর স্থায়ী হওয়া । এ তিন শর্তের 
ভিত্তিতে ওশর অথবা অর্ধওশর যাকাত ওয়াজিব হরে। আর ফসল যদি অস্থায়ী, পাচ 
ওসাকের কম এবং কাচামাল হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না, 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- 

২০০50 ০৯ 033 ৪ Gl ১০০০ ১১০ ১০৯ O38 US ০৬৪ রী 
-২৪১০১০০৩ ০০০০৯০১৩৮০৪ ০৮ 
শা না হারল bt রী 


৮৮০ 


Ge 35৮৯ Yt 
২. আহু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র), মুজাহিদ, ইবরাহীম নখয়ী, 
যুফার (র) প্রমুখের মতে, যমীনে উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী হোক 
বা অস্থায়ী হোক সর্বাবস্থায় ওশর ওয়াজিব হবে। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 
৯১৪ 95 তর ৩৯৩৯ ৩ BELLS 0 ১০19১১০165৭ ৯1745. 
হরেক 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- ১. হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত- 
০০610 ৩851055 ১৯৮] (১৮5 ও 2 95:৮5 সি 
is 
২. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত- 
১৪: Lg SAAN LAA DUH আট ৪ IG Ca) 20 ৩55 2) 
Ese EL 351) 
উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসে ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করা 
হয়নি৷ সুতরাং প্রমাণিত হলো যমীনে উৎপাদিত শস্য কম হোক বা বেশি হোক যাকাত 
ব হবে । 
প্রত্যুত্তর : ইমাম আযম আ'বু হানীফা (র)-এর পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ 
(র)-এর দলীলের জবাবে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন- 


= হাদীস ও উসূলুল হাদীস নিত ১০৯ 


১. তাদের পেশকৃত হাদাসগুলো খবরে ওয়াহেদ এবং আয়াতের পারপ্থ! ৷ কেনন" আয়াতে 
কোনো প্রকার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি । পক্ষান্তরে ইবনে ওমর ও জাবের (রা)-এর 
হাদীস মাশহুর ৷ সুতরাং মাশহুরের মোকাবেলায় খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য নয় । 

২. ইবনে ওমরের হাদীসের দ্বারা আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীস রহিত হয়ে গেছে 

৩. তাদের হাদীসে ব্যবসায়িক পণ্যের কথা বলা হয়েছে, যা যমীনে উৎপাদিত ফসলের 
ক্ষেএরে প্রযোজ্য নয় । 

8. প্রথম যুগে পণ ওসাকের হুকুম ছিল । পরবর্তীতে আয়াত ও হযরত ইবনে ওমর (রা)- 
এর হাদীস দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে। 

৫. সর্বোপরি যাকাতের বিধান প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো অসহায়, দুঃহ্থদের অন্নের 
সংস্থান করা । তাই পাচ ওসাকের পরিমাণ নির্ধারণ করা হলে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। 
সুতরাং বলা যায়, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য । অর্থাৎ যমীনে 
উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশি হোক, ছ্থায়ী হোক বা অস্থায়ী হোক, সর্বাবস্থায় যাকাত 

ওয়াজিব হবে 

NUL SL LD EDS SLBA Ii বব 

৮, প্রশ্ন : ৩। উৎপাদিত ফসল ও ফল এবং শাকসবজির যাকাতের বিধান সম্পর্কে ওলামায়ে 

কেরামের অভিমতগ্তলো দলীলসহ বর্ণনা কর। 

উত্তর। | উৎপাদিত ফসল ও ফল এবং শাকসবজির যাকাতের বিধান : যমীনে উৎপাদিত 

ফসলের যাকাতকে শরীয়তের পরিভাষায় ওশর বলে । তবে যমীনে উৎপাদিত ফল এবং 

শাকসবজির যাকাতের বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে । যেমন- 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, 
যমীনে উৎপাদিত ফসল কীচ"মাল না হলে এবং ন্যুনতম ৫ ওসাক পরিমাণ তথা ২৬ মণ 
১০ সের না হলে ওশর তথা উৎপাদিত ফসল ও ফলের যাকাত ওয়াজিব হবে না তবে 
ফসল কাচামাল হলে এবং তা সারা বছর ব্যয় করার পর উদ্বৃত্ত ফসল কমপক্ষে ৫ ওসাক 
হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। 

শাফেয়ী ও সাহেবাইনের দলীল : ইমাম শাফেয়ী ও সাহেবাইন (র) নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা 

দলীল প্রদান করেছেন। pl 

১৯ 934 058 SUG (550 505 Ba) ৬০৮৯। ১১৯০ tl ৮০ 

০৪৮০ sgt 
অর্থাৎ, পাচ ওসাকের কমে কোনে' যাকাত নেই । তাদের মতে, ফসল ৫ ওসাকের কম হলে 

এবং অদ্থায়ী হলে (যেমন শাকসবজি) তাতে ওশর ওয়াজিব হবে না। কারণ মহানবী (স)- 

এর বাণী- 55০ ৩1552250 ৬৪ ৩4 অর্থাৎ, শাকসবজিতে কোনো যাকাত নেই । 

২. ইউসুফের ভিন্ন অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র) অন্যত্র বলেন, যে সকল বন্তু ওজন 
করা যায় না, যেমন তুলা, জাফরান ইত্যাদির মূল্য ৫ ওসক পরিমাণ হলে ওশর 
ওয়াজিব হবে। 

৩. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র) অন্যত্র বলেন, ওশরী যমীনে মধু পাওয়া গেলে 
তা কম হোক বা বেশি হোক তারও ওশর দিতে হবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, 
১০ মশক হলে মধুর ওশর দিতে হবে | তবে খিরাজী জমি তথা যে যমীনের খাজনা দেয়া 
হয় সে-জমির উৎপাদিত ফসলে যাকাত তথা ওশর হয় না। 

৪. আবু হানীফা ও কতিপয়ের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, ওমর ইবনে আবদুল আযীয, 
মুজাহিদ (র)-এর মতে, যমীনে উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী হোক 
বা অস্থায়ী হোক, এক বছর পূর্ণ হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় ওশর আদায় করতে হবে । 
বৃষ্টির পানি দ্বারা উৎপাদিত হলে ওশর দশ ভাগের এক ভাগ এবং সেচের দ্বারা উৎপাদিত 
হলে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। তবে বাশ, কাঠ, ঘাস, তৃণলতার ওপর 
ওশর প্রযোজ্য হবে না। কারণ এগুলো ফসল নয়। 


১১০ (সোল ভ্রাত্তাহ- ফাযিল স্ন'তক্‌ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


দলীল : ক আগত তায়ালা সাদী 


ক তি উহ ভি ছল 
টা cae EES 


খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 
ELL ০৪০ ৮৭১৪ IG Ce) Sf (20) 35 ol ৯০ ৬০০ এ 
৯ ২7৪ A দে চি উহ LS fig 


SILI SG SS LI 
প্রশ্ন : ৪। ফলমূল ও তরিতরকারির যাকাতের হুকুম বর্ণনা কর। 

উত্তর ।। ফলমূল ও তরিতরকারির যাকাতের বিধান : ফলমূল ও তরিতরকারির যাকাতের 

বিধান সম্পর্কে ইমামগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন- 

১. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, 
ফলমূল, তরিতরকারি, বাদাম, আখরোট ইত্যাদির ওপর কোনো যাকাত প্রদান করতে 
হবেনা। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- ২৯১: 32 ৬৪ ০১1 
আর উপরিউক্ত সবগুলো শাকসবজির অন্তর্ভুক্ত । 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ফলমূল, 
তরিতরকারি ইত্যাদির ওপরও যাকাত হিসেবে ওশর ওয়াজিব হবে । 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- | 
ASHE ESAT USES 5 ১4৫6 bg BRT Sl UML y 

Us 15 ES 135 x 


খ. রাসূল (স)-এর বাণী- 

Ls aly এ LG PAN GE 9৫ HUG ALLL LS 
উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো প্রমাণ করে যমীনে উৎপাদিত সকল ফসলের ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হবে । তা ফলমূল, তরিতরকারি ইত্যাদি যাই হোক না কেন, আয়াতে কোনো ফসল 
নির্ধারণ করা হয়নি । সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য । 
সাহেবাইনের দলীলের প্রত্যুত্তর : সাহেবাইনের দলীলের প্রত্যুত্তরে আহনাফ দুটি অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন। যথা- ১. আয়াতের মোকাবেলায় হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। 

২. আয়াত দ্বারা হাদীস রহিত হয়ে গেছে। 


sl EEE BE LAL IS: (০) Jia 
» প্রশ্ন: ৫ 5-3 শব্দের তাহকীক কর । অতঃপর 3+.5-এর পরিমাণ বর্ণনা কর। 
উত্তর।। 3.3 শব্দের তাহকীক : 5.5391 শব্দটি $7,541 শব্দের বহুবচন ৷ এর আভিধানিক 
অর্থ হচ্ছে- 
১. | ৪১1০ অর্থাৎ, কোনো বন্তুকে অন্য বস্তুর সাথে মিলানো। 
২. ৩২৯ তথা বহন করা । 
:,$-এর পরিমাণ : ৬০ সা পরিমাণ সমান এক ওসাক। প্রতি সা-এর মধ্যে ৪ মুদ থাকে৷ 
বর্তমানে বাজারে প্রতি সা সাড়ে তিন সেরের সমতুল্য । এ হিসেবে প্রতি ওসাকে ৫ মণ ১০ 
সের হয়। 


হাদীস ও উসুলুল হাদীস ১১১ 


০০০১) ১৮৮০ ১০৪৮৮ ৩৮ iS SV 01 বর 


৯৮ প্রশ্ন: ৬। হযরত আলী (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 

উত্তর। | হযরত আলী (রা)-এর জীবনী : মহানবী (স)-এর প্রিয় জামাত ইসলমের চতুর্থ 
খলিফা হযর৩ আলী (রা) একজন বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন। তিনি ইসলামের খেদমতে 
অসামান্য অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন 
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১০. 


জন্ম ও পরিচয় : তার নাম আলী , উপনাম আবুল হাসান, আবু তুরাব, পিতার নাম আবু 
তালিব, মাতার নাম ফাতেমা বিনতে আসাদ । তার উপাধি ছিল হায়দার, আসাদুল্লাহ , 
মুরতাযা । তিনি ছিলেন হাশেমী বংশ্োস্কৃত এবং রাসূল (স)-এর চাচাতো ভাই ও 
জামাতা । রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়তলাভের দশ বছর পূর্বে তিনি মক্কার কুরাইশ বংশে 
জন্ুগ্রহণ করেন। 


, ইসলাম গ্রহণ : বালকদের মধ্যে আলী (রা)-ই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন । তবে 


ইসলাম গ্রহণকালীন তীর বয়স নিয়ে মতভেদ রয়েছে ' বিভিন্ন বর্ণনায় ১৫/১৬/৮/১০ - 
বছর এসেছে । অধিকাংশের মতে তিনি ৮ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। 


. মহানবী (স)-এর সাথে সম্পর্ক : রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-কে অত্যন্ত 


ভালোবাসতেন ৷ তিনি ছিলেন রাসূল (স)-এর চাচাতো ভাই_ও'জাম'তা ৷ হিজরী দ্বিতীয় 
সনে রাসূল (স)-এর নয়নের মণি কলিজার টুকরা ফাতেমা-(র')-এর সাথে বিবাহবন্ধনে 
আবদ্ধ হন। 


. হিজরত : রাসূল (স) মদিনায় হিজরতকালে আলী (রা)-কে নিজের বিছানায় শুইয়ে 


রেখে গিয়েছিলেন ৷ মক্কার লোকদের পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে তিন দিন পর তিনি মদিনায় 
হিজরত করেন। রাসূল (স)-এর এ দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ আল্লাহ ঘোষণা করেন- 
LENE Em EG JUL PAT ০5855 ভা 


. জেহাদে অংশগ্রহণ : রাসূল (স)-এর যুগে সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। 


প্রত্যেকটি যুদ্ধেই তিনি অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। খায়বার যুদ্ধে ইহুদিদের বড় বড় 
দুর্গগুলো তার হাতেই পতন হয়। তাবুক যুদ্ধে তিনি রাসূল (স)-এর নির্দেশ পালনার্থে 
অংশগ্রহণ করতে পারেননি ৷ এ ব্যাপারে রাসূল (স) তাকে বলেন- 

৬০৬০ be SIU LS Lo SEH 


. খেলাফতলাভ-: হযরত ওসমান (রা)-এর ইন্তেকালের পর হিজরী ৩৫ সালে খেলাফতের 


মসনদে সমাসীন হন। প্রায় ৬ বছর যাবৎ এ দায়িত্ব যথাযোগ্যভাবে পালন করেন। 


. জ্ঞান গরীমা : তিনি ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী । আরবি ব্যাকরণের প্রবর্তক ৷ তার 


জ্ঞানের স্বীকৃতিস্বরূপ রাসূল (স) বলেন- (5৮৮০5 ৮ £355 (1 অর্থাৎ, আমি 
জ্ঞানের শহর, আর আলী হলো সে শহরের প্রবেশদ্বার । 


. হাদীসশাস্ত্রে অবদান : হাদীসশাস্ক্রে হযরত আলী (রা)-এর অবদান অপরিসীম : অত্যন্ত 


সতর্কতা সত্বেও তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা আল্লামা আইনী (র)-এর মতে ৫৮৬টি ৷ 
ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) সম্মিলিতভাবে ২০টি, এককভাবে ইমাম বুখারী ৯টি ও 
মুসলিম (র) ১৫টি হাদীস বর্ণন" করেছেন । 


. শাহাদাত : ৪০ হিজরী সনের ১৮ রমযান শুক্রবার ফজর নামাযে যাওয়ার পথে খারেজী 


ঘাতক আবদুর রহমান ইবনে মুলযিমের তলোয়ারের আঘাতে আহত হয়ে তিন দিন পর 
২১ রমযান সোমবার শাহাদাতবরণ করেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত হাসান (রা) তার 
জান'যা পড়ান ৷ শাহাদাতের সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। 

দাফন : কুফার জামে মসজিদের পাশে তাকে দাফন করা হয়। কারো মতে, নাজফে 
আশরাফে তাকে সমাহিত করা হয়। 


১১২ শাল জ্নতাহ" ফাযিল সম্নাতক*গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ক্র 
৩2৯5405১051 0১৯ 4215 985 

তার রচিত শরহে আকাইদ আন নাসাফিয়্যার বর্ণনা : আল্লামা তাফতাযানী রচিত 
শরহুল আকাইদ আন নাসাফিয়াযা গ্রন্থটি কালামশাস্ত্রে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী 
গ্রন্থ । এর বহু ব্যাখ্যাও রচিত হয়েছে । যেমন-_ 

১. আন নিবরাস শরহে শারহিল আকাইদ। 

২. হাশিয়ায়ে শরহে আকাইদ। 

৩. তুহফাতুল ফাওয়ায়িদ লি শারহিল আকাইদ। 

৪. তালীকুল ফারাইদ আলা শারহিল আকাইদ। 

৫. আল ফারাইদ ফি হল্লে শারহিল আকাইদ । 

শরহে আকাইদ রচনার কারণ : আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন, ইসলামী শরীয়ত 
এবং এর আহকাম সংক্রান্ত ইলম, ইসলামী আকাইদের মূল উৎস হলো ইলমুত 
তাওহীদ ও ইলমুস সিফাত, যা ইলমে কালাম নামেও খ্যাত। 

আল্লামা ওমর আন নাসাফী (র) রচিত $১৪...১|| 45511 নামক গ্রন্থটি এ 
কালামশাস্ত্রের ওপরই লিখিত, আমি এর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যসমূহ, সূক্ষ্ম আলোচ্য 
বিষয়াদি ও জটিল আলোচনাদির ব্যাখ্যা সংবলিত এক গ্রন্থ রচনা করি, যাতে পাঠক 
সহজেই এ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করতে পারে। 

উপসংহার : আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী  (র)-এর জীবনী আলোচনায় আমরা 
তার কর্মবহুল এ সংগ্রামী জীবনের সন্ধান পাই। তিনি সর্বদা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, 
লেখনী ও জ্ঞান সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। ইলমে দীনের জ্ঞানপিপাসুদের জন্য এ 
তি না EL 


ও ০০১৮৮: ৫১৬০ মক OV Jim 
JESU 085৯01১50৪০ « 45055 ₹১০৯২ Hic 5351 
৷ প্রশ্ন : ১৯ ইনাম ওমর আন নাসাফী (র)-এর জীবনী লেখ। অতঃপর তার 
রচিত গ্রন্থ “আকাইদে নাসাফী'-এর আলোকে তার আকিদা বিশ্লেষণ কর। 
উত্তনন॥॥ উপস্থাপনা : ইমাম ওমর আন নাসাফী ছিলেন একজন খ্যাতিমান পুরুষ ৷ 
তিনি একাধারে একজন ফকীহ, আকাইদ শাস্ত্রবিশারদ এবং ইলমে তাফসীর ও 
ইলমে হাদীসে গভীর জ্ঞানের অধিকারী । তিনি ছিলেন আলেমগণের ইখতিলাফ ও 
মতভেদ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং সুচারুভাবে তা বিশ্লেষণপূর্বক গ্রন্থে উপস্থাপনকারী 
ব্যক্তিত । তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী ও একনিষ্ঠ সমর্থক । নিম্নে তার জীবনী 
উল্লেখপূর্বক আকাইদে নাসাফীর আলোকে তার আকিদা উপস্থাপন করা হলো। 
০০৮০১৭৫00০2 5 
ইমাম ওমর আন নাসাফীর জীবনী : তার মূল নাম ওমর, উপনাম আবু হাফস এবং 
উপাধি মুফতিউস সাকালাইন ও নাজমুদ্দীন। পিতার নাম আহমাদ । পিতামহ 
ইসমাঈল । প্রপিতামহ মুহাম্মাদ ইবনে লোকমান আন নাসাফী। তার বংশানুক্রম 
হলো- আবু হাফস নাজমুদ্দীন ওমর ইবনে আহমাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে 
মুহাম্মাদ ইবনে লোকমান, মুফতিউস সাকালাইন আন নাসাফী ৷ 
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১. জন্ম : ইমাম আবু হাফস ওমর আন নাসাফী দজলা ফুরাত নদীর পার্শ্ববর্তী 
মেসোপটেমিয়ার নাসাফ শহরে ৪৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। 

২. শিক্ষাজীবন : এ মহামনীষী স্বীয় যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমদের থেকে জ্ঞানার্জন করে 
স্বীয় জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করেন। তার ফিকহ বিষয়ক উস্তাদ ছিলেন সদরুল 
ইসলাম আবুল ইয়াসার মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল করীম ইবনে, মুসা বাযদুবী 
(র)। তার উত্তাদগণের সংখ্যা অসংখ্য । যাদের তালিকা তিনি Ss 
৩] নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। 

৩. ইলমুল ফিকহে তার সনদ : ইমাম নাসাফীর ইলমুল ফিকহের সনদ ইমাম আবু 
ইউসুফ (র) পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে। যেমন- তার ফিকহশাস্ত্রের উস্তাদ সদরুল 
হামায়া, তার উস্তাদ ইমাম আবু ইউসুফ (র)। 

8. শিষ্যবৃন্দ : এ মহান ব্যক্তিত থেকে যারা ইলমে দীন অর্জন করেছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন- 
১. তার পুত্র আবু লাইস নাসাফী। 

২. আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল আযীয বলখী । 

৩. হেদায়া গ্রন্থকার বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর মারগীনানী ৷ 

৪. আবুল ফযল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল জলীল ইবনে আবদুল মালিক ইবনে 
হায়দার সমরকন্দী। 

৫. আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ মাওফিকুদ্দীন খতীবে খাওয়ারিযম । 

৬. আহমাদ ইবনে মুসা আল কাসাতী। 

৭. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ইবনে মুহাম্মাদ বুরহানুদ্দীন আল 
কাসানী প্রমুখ । কথিত আছে যে, মানুষ ও জিন উভয়ই তার শিষ্যের 
অন্তর্ভুক্ত ছিল। এজন্য তাকে “মুফতি উস সাকালাইন' বলা হতো। 

৫. তার রচিত গ্রস্থাবলি : ফিকহ, তাফসীর, আকাইদ ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে 
তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা একশতের কাছাকাছি। নিয়মে তার কয়েকটি প্রসিদ্ধ 
গ্রস্থের নাম উল্লেখ করা হলো 
১. নাছ উর ৮. 53580 505 
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৬. 


৮. 


৭. ৮১1১॥ (১১০০ ১৪. SLES 5৪ ও 00 505 
(20 51251 
00153 


-৮১১৯ ০০৪৬০ ৯৯৮৯] ৬০৩ * ১১০৯ ৮৮৯05 ১551৮ 
১১ 5 LS 903 * উনিও এও ৮৯5 4০৪ 
481 FETUS ea DRL TA 
৩১১৯৯১৪০০১৪ + 0৪০১৩ SGA 
-৩১০৯$০ ৮৫৩৪০55৮4১০ 33380৮৯5555 
ইমাম ওমর আন নাসাফী (র)-এর পুত্র আবুল লাইস আহমাদ বলেছেন- | 
২৯১ GM ৮১০ 
১৮১] 45655 ১০5 HC nll ৯০০৪ 
১১৮০1 4১5০১০৫$ ১২24 ০৮০4 4০৪ 
একটি ঘটনা : আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বর্ণনা করেন, একদা ইমাম 
ওমর আন নাসাফী (র) আল্লামা যামাখশারীর সাথে দেখা করার জন্য পবিত্র 
মক্কা নগরীতে গমন করেন যখন ওমর আন নাসাফী যামাখশারীর ঘরের 
দরজায় আঘাত করলেন, যামাখশারী (র) বললেন, কে? ইমাম নাসাফী 
বললেন- ১3 তখন যামাখশারী বললেন- +৪৯:০1, অর্থাৎ, চলে যাও। 
নাসাফী (র) বললেন- 4১১০ 4 2% অর্থাৎ, ওমর মুনসারিফ হয় না। 
যামাখশারী উত্তরে বললেন- এ). 5513) অর্থাৎ, যখন নাকেরা হয়, তখন 
মুনসারিফ হয়। 
ইন্তেকাল : এ মহামনীষী ৭৭ বছর বয়সে ৫৩৭ হিজরীর জমাদিউল উলা 
মাসের কোনো এক বৃহস্পতিবার রাতে ইন্তেকাল করেন। 


তার ইন্তেকালের পর কোনো এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করেন, মুনকার 
নাকীরের প্রশ্নোত্তর ব্যাপারটি কিভাবে সমাপ্ত হয়েছে? তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা 
যখন আমার আত্মা পুনরায় ফেরত দিলেন, তখন মুনকার নাকীর এসে প্রশ্ন করতে 
লাগল । আমি বললাম, উত্তর কী গদ্যে দিব না পদ্যে? ফেরেশতারা বলল, পদ্যে 
দিন। অতঃপর আমি বললাম- 


UI UNG BELLIS 
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অর্থাৎ, আমার নবী মুহাম্মাদ (স), যিনি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত । আমার প্রতিপালক 

একমাত্র আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই ৷ আমার ধর্ম ইসলাম । আর 

আমার কর্ম নিন্দনীয়, আল্লাহ তায়ালার নিকট তার ক্ষমা ও অনুগ্রহ কামনা করছি। 

স্বীয় গ্রন্থের আলোকে নাসাফীর আকিদা : ইমাম নাসাফী (র) হানাফী মাযহাবের 

একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। সুতরাং হানাফী মাযহাব এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল 

জামায়াতের আকিদাই তার আকিদা । 

তার রচিত আকাইদে নাসাফী গ্রন্থ পর্যালোচনা : আল্লামা আবু হাফস নাজমুদ্দীন 

ওমর আন নাসাফী (র) বিরচিত হ:-৪...১ 1 ১১1৪ »)। গ্রন্থটি একটি তুলনাহীন গ্রন্থ। 

আকাইদ তথা কালামশান্ত্রে এটি একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থে 

ইলমে কালামের বিষয়াদি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, এ ধরনের গ্রন্থ ইলমে কালামে 

খুবই বিরল। 

এ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই বিভিন্ন মনীষী এর অসংখ্য 

ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন । নিয়ে কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রস্থের নাম তুলে ধরা হলো- 

১. ১০৪৭ (৯৬ £ শামসুদ্দীন আবু সানা মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইস্পাহানী 
(র), মৃত্যু ৭৪৯ হিজরী । 

২. ১১৫51 515 45511: শেখ জামালউদ্দীন মাহমুদ ইবনে আহমাদ (র), মৃত্যু 
৭৭০ হিজরী । | 

৩. ৮4510 ১১05 C31 044১1 45511 : শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ 
ইবনে যাইনুদ্দীন (র), মৃত্যু ৭৭০ হিজরী । 
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৪. 52411: শায়খ ইবনে আযম (র), মৃত্যু ৭৪৯ হিজরী। 


৫. SUC is SUNY: শায়খ মালাযাদা হারদী খাইরযিয়ানী (র), . : 


মৃত্যু ৭৪৯ হিজরী। 
৬. SC: আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র), মৃত্যু ৭৯২ হিজরী । 
৭. 2৮1 ১৪5 ০১৬ ০১ 22১01) DUA: আবদুল কাদের ইবনে 
আবু নসর মুহাম্মাদ ইদরীস ইবনে মুহাম্মাদ (র)। 
উপসংহার : ইমাম আবু হাফস ওমর আন নাসাফী (র) ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ 
ভাষাবিদ, এবং কালামশাস্ত্রবিশারদ। প্রসিদ্ধ ইমামগণের মধ্যে তিনি ছিলেন 
অন্যতম । 


১১৬ জা কামিল মাতক গাইড নিয়িজ ৷ প্রথম বর্ষ রা 
bli pa Ue Ll ০৪; (-) din 
LLL lial ০১৬০ ০৯৮০ AN «>> 
আ প্রশ্ন : ২০ ৷ “শরহুল আকিদা আননাসাফিয়া' গ্রন্থের লেখক আল্লামা সাদ 
উদ্দিন তাফতাযানী (র)- এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। [ফা-প. ২০১৮] 
JL (YUE ALY 255 865: 1 

অথবা, ইমাম তাফতাযানী (র)-এর জীবনী বিস্তারিত লেখ। 


উতরা॥॥ উপস্থাপনা : ইমাম সাদউদ্দীন মাসউদ ইবনে ওমর তাফতাযানী (র) 
একজন প্রখ্যাত ফকীহ ও আকাইদশান্ত্রবিদ ছিলেন। একজন ফকীহ হিসেবে প্রসিদ্ধি 
লাভের পাশাপাশি আকাইদশাস্ত্রেও তিনি সবিশেষ খ্যাত। 

৩ ০৯১)১০$6$। 048) 8৮৯ : 

ইমাম তাফতাযানী (র)-এর জীবনী : 


১. নাম ও বংশ পরিচিতি : ‘শরহে আকাইদ' গ্রন্থকারের নাম মাসউদ, উপাধি 
সাদউদ্দীন। তবে তিনি তাফতাযানী নামেই অধিক পরিচিত । পিতার নাম ওমর, 
উপাধি কাষী ফখরুদ্দীন। দাদার নাম আবদুল্লাহ, উপাধি বুরহানুদ্দীন | 
আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী £50 41 এবং ১.1 21201 নামক গ্রন্থে 
তার নাম মাহমুদ বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা মোল্লা আলী কারী তার নাম 
ওমর এবং পিতার নাম মাসউদ রলে বর্ণনা করেছেন। 

২. জন্ম : আল্লামা তাফতায়ানী (র) খোরাসানের প্রসিদ্ধ শহর তাফতাযানে ৭২২ 
হিজরীতে জন্মগ্রহণ. করেন। তার জন্স্থানের দিকে নেসবত করে তাকে 
তাফতাযানী বলা হয় । 

৩. শৈশবের একটি ঘটনা : আল্লামা তাফতাযানী (র) শৈশব অবস্থায় স্বল্প 
মেধাসম্পন্ন ছিলেন । তাঁর প্রাথমিক শিক্ষক আল্লামা আযদুদ্দীনের পাঠশালায় 
তিনি ছিলেন সবচেয়ে দুর্বল ছাত্র; কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী ছিলেন। 
একদা তিনি স্বপ্নে দেখেন, একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাকে বলছেন, হে 
সাদউদ্দীন! চলো চিত্তবিনোদন করে আসি। তিনি বললেন, আমাকে 
চিত্তবিনোদনের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমি অনেক প্রচেষ্টার পরও পাঠ উদ্ধার 
করতে পারি না। কিরূপে চিত্তবিনোদন করব? অপরিচিত লোকটি একথা শুনে 
চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর পুনরায় আসল। এভাবে তিনবার আসা যাওয়ার 
পর লোকটি বলল, মহানবী (স) আপনাকে স্মরণ করেছেন । একথা শুনে তিনি 
আশ্চর্য হয়ে উঠে দাড়ান এবং খালি পায়ে চললেন। শহরের বাইরের এক 
জায়গায় কিছু বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষের নিকট তিনি মহানবী (স)-কে দেখতে পান । 
তাকে দেখে মহানবী (স) মুচকি হাসি হেসে বললেন, আমি তোমাকে বার বার 
ডাকছি, আর তুমি আসছ না! তাফতাযানী আরজ করলেন, হুযুর! আমার জানা 
ছিলো না যে, আপনি আমাকে স্মরণ করছেন। তারপর তাফতাযানী মহানবী 


গল আল আকাইদ আল উসলামিযাহ ১১৭ 
(স)-এর পবিত্র খেদমতে তার মেধার দুর্বলতার কথা পেশ করলেন। মহানবী 
(স) বললেন, তোমার মুখ খোল । তাফতাযানী মুখ খুললেন । অতঃপর প্রিয়নবী 
(স) স্বীয় মুখের পবিত্র লালা তার মুখে রাখলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। 
তারপর বললেন, চলে যাও। জাগ্রত হয়ে যখন আযদুদ্দীনের পাঠশালায় 
উপস্থিত হন, তখন তিনি পাঠের ফাকে ফাকে এমন কিছু প্রশ্ন করলেন, যা 
অন্যান্য ছাত্র নিরর্থক মনে করল; কিন্তু বিজ্ঞ উস্তাদ তা বুঝতে পেরে বললেন- 
০০১০ Li ১5 ১৯৪0 4511430 U অর্থাৎ, হে সাদ! তুমি আজ এ 
ব্যক্তি নও, যা এর পূর্বে ছিলে । 

৪. জ্ঞানার্জন : তিনি যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ আলেমদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তার 
শিক্ষকদের মধ্যে আল্লামা কুতুবুদ্দীন রাযী, আল্লামা আযদুদ্দীন (র) অন্যতম | 
যৌবনকালেই তিনি বড় বড় বিজ্ঞ আলেমগণের সমমর্যাদার আসনে সমাসীন 
হন। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই তিনি গ্রস্থাদি রচনার কাজ শুরু করেন। আল্লামা 
কাযবী (র) বর্ণনা করেন, তার মতো দক্ষ আলেম আমার চোখদ্বয় অন্য 
কাউকে দেখেনি । 

৫. শিক্ষকতা : শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করার পর আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র) 
শিক্ষকতার পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। তার জ্ঞান প্রতিভার কথা চতুর্দিকে 
ছড়িয়ে পড়লে দুরদূরান্ত থেকে জ্ঞানপিপাসু ছাত্রবৃন্দ তার নিকট আসতে থাকে । 
তিনি তাদের মাঝে নিষ্ঠার সাথে-জ্ঞানের আলো বিতরণ করতে থাকেন। তার 
ছাত্রদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন 
ক. শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ (র)। 

খ. আবদুল ওয়াসেহ ইবনে খাযর (র)। 

গ. আবুল হাসান বুরহানুদ্দীন হাযদার ইবনে আহমাদ (র)। 
ঘ. জালালুদ্দীন ইউসুফ (র)। 

উ. মাওলানা ফযলুল্লাহ (র)। 

চ. সুলতান ফিরোজ শাহ (র) প্রমুখ । 

৬. রচিত গ্রস্থাবলি : তিনি ইলমে নাহু, ইলমে সরফ, ইলমে মানতিক, ইলমে 
ফিকহ, ইলমে উসুলিল ফিকহ, ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদীস, ইলমে আকাইদ, 
ইলমে মায়ানী ও ইলমে কালাম প্রভৃতি শাস্ত্রের অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে 
তার রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম প্রদত্ত হলো- 

ক. মুখতাসারুল মায়ানী। 

খ. সাদিয়া শরহে শামসিয়া। এটা মানতিকশাস্ত্রে লিখিত । 
গ. ইরশাদ । এটা নাহুশাস্ত্রে লিখিত । 

ঘ. সিরাজুল আরওয়াহ। এটা সরফশাস্ত্রে লিখিত । 

উ. হাশিয়া কাশশাফ । এটা তাফসীরশান্ত্রে লিখিত। 

চ. শরহে আকাইদ। এটি আকাইদশান্ত্রে লিখিত । 


১১৮ __________ শুরালভ্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ৮ 
ছ. তালবীহ ওয়া তানকীহ। এটা উসূলে ফিকহশাস্ত্রে লিখিত । 
৭. তাফতাযানীর কবিতা : আল্লামা তাফতাযানী (র) কবি না হলেও তার রচিত 
কিছু কবিতা পাওয়া যায় । যেমন তিনি বলেছেন- , | 
-২০০এ। ৩০২০ ১554৮5৩১৪০৯ ১৫০] ১১৫ ৩৪ ০০5 
5180133৮506 057 ০5354 ০৬৪ তক 4১৫০৮, 
তিনি আরো বলেছেন 
LEILA USL Lise 
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৮. আলেমগণের দৃষ্টিতে তাফতাযানী (র) : সাইয়েদ আহমাদ তাহাবী (র) বলেন- 
৭৮০০ i {০ 41 54501 অৰ্থাৎ, তার যামানায় হানাফী 
মাযহাবের নেতৃতৃ সমাপ্তি লাভ করেছে। অনেক আলেম মন্তব্য করেন যে, 
প্রাচ্যের দেশসমূহ তার মাধ্যমেই জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়েছে। 
আল্লামা কাযবী (র) বলেছেন- 

02581319524 LENS HH lS ০৮5৬5 TS 
আল্লামা তাফতাযানী একাধারে সুবক্তা, নাহুবিদ, সরফবিদ, উসূলশাস্ত্রবিদ, 
ফকীহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও. তর্কশাস্ত্রবিদ ছিলেন। 

৯. মাযহাব : আল্লামা তাফতাযানী (র) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, এ 
ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা ইবনে নুজাইম (র), মোল্লা আলী কারী 
(র) এবং সাইয়েদ আহমাদ তাহাবী (র) বলেন, তিনি হানাফী মাযহাবের 
অনুসারী ছিলেন। অবশ্য জালালুদ্দীন সুযুতী (র), আল্লামা কাযবী (র) এবং 
মোল্লা হাসান (র) বলেন, তিনি শাফেয়ী মতাবলম্বী ছিলেন। 

১০. ইন্তেকাল : মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর; তবে তার ইন্তেকালের 
তারিখ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে, তিনি ৭৯১ হিজরীতে ইন্তেকাল 
করেন। কেউ বলেন, ৭৯২ হিজরীতে । কেউ বলেছেন, ৭৯৭ হিজরীতে । 
আল্লামা মীর সাহেব (র) তার মৃত্যুর সন সম্পর্কে বলেছেন 
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উপসংহার : আল্লামা তাফতাযানী (র)-এর জীবনী আলোচনায় আমরা দেখতে পাই, 
এর জীবন ছিল অত্যন্ত কর্মবহুল। তিনি সর্বদা লেখনী ও জ্ঞান সাধনার সাথে জড়িত 
ছিলেন এবং জীবনের একটি বিরাট অংশ এ মহৎ কাজে অতিবাহিত করেছেন। 


৪৫ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ১১৯ 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
আরকানুল ঈমান 


LUN 20১30 ১৮581 00491 05 ৬৫৯5 2:0০) 0218 


3 Li ils 
জ প্রশ্ন : ২১ 1 নকলী ও আকলী দলীল প্রমাণের মাধ্যমে আরকানুল ঈমান 
সম্পর্কে আলোচনা কর। [ ফা. প. ২০১২] 


92 ৯০ 48 ৮ ক নি ৮০০ SUSIE - ai 
অথবা, ০ sy এর সংজ্ঞা দাও এবং তা কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকার 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

ইডি ১৫০১১৯৮০৬৫৯ ৫৮৮০ ৬১৪৫৩ Sh MEY -্টা 
অথবা, হে ও 4, কত প্রকার ও কী কী” এর. রোকনগুলো বিস্তারিতভাবে 
আলোচনা কর। 

ALE 8 IS SYS ০০৪1০348255 ৭ LN Ef SEES iL ন 
অথবা, ১৮০1 845 বলতে কী-বোঝ? তা কত প্রকার ও কী কী? বিশদভাবে 
প্রত্যেক প্রকারের বর্ণনা দাও। 


উত্তন্।॥ উপস্থাপনা : মান ইসলামের মূলভিত্তিসমূহের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। 

প্রতিটি মানুষকে মুমিন" হিসেবে গণ্য হতে হলে যেসব বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন 

করতে হয়, সেগুলোকেই ইসলামের পরিভাষায় আরকানুল ঈমান বলা হয়। নিম্নে 

প্রশ্নালোকে এ বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩১ $04ির পরিচিতি : সংজ্ঞাগত দিক থেকে ১০23 551 দু'ভাগে 

বিভক্ত। যথা- ক. £532! 55 তথা সম্বন্ধবাচক সংজ্ঞা। খ. (১81 ৫ তথা 

উপাধিগত সংজ্ঞা। 

ক. £551 {< তথা সম্বন্ধবাচক সংজ্ঞা : ১০ ও «| ২০ -এর সংজ্ঞা 
পৃথকভাবে উপস্থাপন করাকে $55! 55 বলা হয়। এ দুষ্টিকাল থেকে 
৩০০3 04০ একটি যৌগিক শব্দ। আর এ কারণেই 3143 ও $.০০১এর 
সংজ্ঞা পৃথকভাবে নিয়ে উপস্থাপন করা হলো- 

৩(5)1-এর আভিধানিক অর্থ : ১৮৫১ শব্দটি ১7 শব্দের বহুবচন । অভিধানে ১৫? 

শব্দটি ££, তথা ভিত্তি, স্তম্ভ, খুঁটি, কোণ, মূল অংশ, শক্তি, যার ওপর নির্ভর করা 

হয়, Foundation ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। 
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১২০ শাল জরাত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ: প্রথম বর্ষ ৪৬ 
৬১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে দুটি অভিমত 
পরিলক্ষিত হয় । যথা- 

১. ০৫ ৫.০ তথা কোনো কিছুর মূল বোঝায়। 

২. 2541 4015 (৮৫ 0 অৰ্থাৎ, যার ওপর কোনো কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন 
বলা হয়- +1 41454 $43 অর্থাৎ, কোনো কিছুর ১৫/ হলো তার 
ভিতরের অংশ তথা মৌলিক বিষয়। 

০০:৮এর আভিধানিক অর্থ : ১.2 শব্দটি বাবে ৮১|-এর মাসদার; যা -₹-1 

৩ মূলধাতু হতে উৎকলিত। যেমন বলা হয়- ১ 5 2% 9.2; এর 

আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- i 

১. 31433 তথা আনুগত্য করা, ২. £5540 তথা অবনত হওয়া, ৩. 3:41 

তথা নির্ভর করা, ৪. $3) তথা আস্থা স্থাপন করা, ৫. $১১ তথা স্বীকৃতি 

দেয়া, ৬. নিরাপত্তা প্রদান করা, ৭. বিশ্বাস করা ইত্যাদি ৷ 

০1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : প্রখ্যাত মুসলিম মনীবীগণ ০০:1-এর যে সংজ্ঞা 

প্রদান করেছেন, তা নিম্নরূপ- 

১. ইমাম গাযালী (র) বলেন- ৮০:০০) ৩৯০ 2১৫৩৫ ৫০০ 
£3 ££ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যেসব বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন, তার 
সবকিছুর সত্যতা স্বীকারপূর্বক তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলা হয়। 

২. আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন- 

-০) তা 12355551845 LCD আট ১755 

৩. ইমাম তাহাবী_(র) বলেন- £+ (০) ৮৫11%734 is CE Ls BS Sf 
50,০455) 4.551 অৰ্থাৎ, নবী করীম (স)-এর পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত অথবা 
বিস্তারিতভাবে যা আনীত বিধান হিসেবে জানা গিয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করার নামই ঈমান । 

8. ইমাম আহমাদ ইরলে হামল বর) বলেন- 

Ei ০১২ ৩৫ 0553 শাবক 21 

৫. জমহুর ওলামার মতে 
৫ 4055 ৩5০০2 ৪০৫ ৪ 8৯144 Sut 

-১/1953 
তাই ১০431 092এর অর্থ হলো, ঈমানের অভ্যন্তরীণ মূলনীতিসমূহ তথা 
ঈমানের রোকনসমূহ; যার ওপর ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়। 

খ. (১৫ ৫ তথা উপাধিগত সংজ্ঞা : 5৮24 ও এ ৬১৮১-এর সংজ্ঞা 


< হি, 


সম্মিলিতভাবে প্রদান করাকে ৫১81 £5 তথা উপাধিগত সংজ্ঞা বলে। মূলত 


% আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ ৪ ১ ১২১ 


এরা এসির একক সংজ্ঞাই এ ও৫-এর অন্তর্গত । ত তা ঢা লি 
উপস্থাপন করা হলো- 

৮০ 54০7 -এর পারিভাষিক' সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 

১. আল্লামা মুসা আল আসওয়াদ, (র) বলেন- ৮: ৬১১০ ৬৪ 4১০০ 2 
৩৮০০ 554 অৰ্থাৎ, ১০০ 5045 হলো এসব খুঁটি বা স্তম্ভ, যার ওপর 
ভিত্তি করে ঈমানের কার্যাবলি আবর্তিত হয় । . 

২. কতিপয় আলেম বলেন- ১০:11 SL le 0১525 LULA 
অর্থাৎ, আরকানুল ঈমান এমন কিছু বিষয়, যার ওপর মুমিনের বিশ্বাসের ভিত্তি 
স্থাপন করা হয়। 

না 

আরকানুল ঈমানের প্রকারভেদ : আরকানুল ঈমান তথা ঈমানের হৌলিক স্তম্ভ 

ছয়টি । যথা- 

. £0 5.2531 তথা আল্লাহর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন । 

245351৬ 5431 তথা ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান । 

১৫৫10 0553 তথা আসমানী গ্ৰস্থসমূহের প্রতি ঈমান । 

- 1314; 4৮28 তথা রাসূলগণের প্রতি ঈমান । 

i ১৯৯ AS 25513 ৩৭ ০3 তথা পুনরুথান, কেয়ামত ও 

আখেরাতের প্রতি ঈমান। 

৬. ৯১০ ৯৮:৯ ১3815,3.4181 তথা তাকদীর বা আল্লাহর নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তের 
প্রতি ঈমান । ঈমানের আরকান তথা মূলনীতিসমূহের বর্ণনা পবিত্র কুরআন এবং 
হাদীসে বিভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী 
০03 ৮০ ৩৮০৬৬ ES Jf Cs JL ৩ -\ 
LD 2 HTS IHS A fy SE 
bly ly ৩১৯৭ ১৯৪ ১? 115 রি Ee ০ ০ 
EES ০১1০ LN Nl FAN 415 Sal Se Fl 
খ. হাদীসের ভাষ্য : ঈমান সম্পর্কে নবী করীম (স)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি 
উত্তরে বলেন- নর 
৮১৬ ১৯৯) ৯45 4৮ ব্য 541 4005 RE si 
4 i ১৯ 


BERGE: 


গ. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন 
£ ০১৭ ১৮: ৩ ২৯১৮১০১০৮০৪ মিহি ধা 
১১৯ ১৫১ ০৩০] ১ আও 414 এ 5৫১১০ <ALL 


5 এ ৩54৩ 


১২২ 


রোল কর্তা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 


এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ- 


১. < 41551 তথা আল্লাহর প্রতি ঈমান : আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হলো- 


ক, 


গা 


ঘ. 
+ ইবাদত পাওয়ার তিনিই একমাত্র যোগ্য । 


তিনিই একমাত্র ইলাহ তথা আইনদাতা। তার আইন ছাড়া আর কারো 
আইন চলবে না। 

তিনি এক ও অদ্বিতীয়: তার কোনো শরীক নেই। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । 
তিনি সকল কিছুর সৃষ্টা, তিনি নিজে সৃষ্ট নন। তিনি কাউকে জন্ম দেন না, 
আবার তার জন্মুও কারো থেকে হয়নি। 

তিনি আরশের উপর সমাসীন । ইলমের দিক থেকে তিনি বান্দার নিকটে আছেন । 


দলীল : 


ক 


খ 


. মহান আল্লাহর বাণী- 


(ot Ill). ৮০১১৬ ১] 

(০4৮৮3) - 211৩1 ৫৫৩ Ke 

(৩০০৩) ৮১045941540 EY 

ONE pL) - 4০ -হ 

(২৫ A 3 CY SLE ad Ll -০ 

GU) - ১2১৩০ এ ন 

%.511618 US R02 LE. 22211015111 251 ও 
বার সেন | 

0 05520 খা || 00 ৩০ 4 

28৮৬১১11229 412144. ৩০৪২ 0১১ এ 911 মে 

bases 


ঈমান আনয়নের মাধ্যম : আল্লহ প্রতি ঈমান আনয়নের তিনটি মাধ্যম রয়েছে যথা- 
5 ১৮415 355) তথা মৌখিক স্বীকৃতি । ২. ১০৯1৪ ১১:55 তথা 
অন্তরের বিশ্বাস। ৩. এ 3:30 34] তথা রোকনসমূহ কর্মে বাস্তবায়ন। 
ঈমানের পূর্ণতার মাধ্যম : তিনটি পর্যায় ব্যতীত ঈমানে পূর্ণতা আসে না। সেগুলো হলো- 
১. ০42১20৩4৯১১ তথা প্রুতের একে বিশ্বাস । 
২. ahi Los তথা ইবাদতের একতে বিশ্বাস । 
৩. Ui sles ll ০৮440 225% তথা আল্লাহর নাম ও তীর সুউচ্চ 
বৈশিষ্ট্যের একতে বিশ্বাস। 
সুতরাং আল্লাহর প্রতি ঈমান তথা বিশ্বাসের অর্থ হলো, আল্লাহ একক ও অতুলনীয় ৷ 
প্রতিপালনে, কর্মে ও ইবাদতে তার কোনো শরীক বা অংশীদার নেই । 


আল আকাউদ আল ইসলামিযাহ ১২৩ 


আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পুরস্কার : আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদেরকে পবিত্র 
কুরআনে ১০১ - ৮4225 - ১৮৯৮ ইত্যাদি আখ্যা প্রদানপূর্বক তাদের 
পুরস্কার সম্পর্কে ঘোষণা করে বলা হয়েছে 

2৯০ ৩ ৩০৯০৯৪০১৮০০ 6০ এও -\ 
-০১১৯০৬১৪%৯/০৯৪ UL ১৬ ও x 

রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন_ £29850 31211 003 ৩০ 

তাদেরকে ১৪৫ তথা অস্বীকারকারী এবং 3১2 ঘোষণা করে বলা হয়েছে- 
31807828০41 4১0 25 ০2205 এ 
BILE HT 18 ৮০122 ও 

২. 5১1৬, 3০291 তথা ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান: £৫:১..1 শব্দটি 
এ|1০-এর বহুবচন, যা এ শব্দমূল থেকে গৃহীত । কখনো এর বহুবচনে 4 
আসে । যেমন কুরআনে এসেছে- (৫4212162145) 2124 
1০ শব্দের আভিধানিক অর্থ- পত্র, দূত, বাণী । আর ব্যবহারিক অর্থ আল্লাহর 
দূত (angel) | 

ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক : ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাসের 

কয়েকটি দিক রয়েছে। যেমন- 

ক. ফেরেশতাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস, খ. তাদের নামে বিশ্বাস, গ. তাদের আকৃতি 

প্রকৃতিতে বিশ্বাস ও ঘ. তাদের কর্মে বিশ্বাস । এগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ- 

ক. ফেরেশতাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস : ফেরেশতাগণ অদৃশ্য জগতের অংশ এবং 
আল্লাহর পরিজনের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সম্পর্কে কাফেরদের ভ্রান্ত বিশ্বাস 
প্রত্যাখ্যানপূর্বক কুরআন ও হাদীসের বর্ণনানুযায়ী তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা ও 
বিশ্বাস করাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে 
মুম্তিআাইয়েদ আমীরুল ইহশান তবু, 
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অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ জ্যোতির্ময় সত্তা। তারা বিভিন্ন আকৃতিতে পরিবর্তিত হন 
তারা মহান আল্লাহর অবাধ্য হন না; আল্লাহ যে নির্দেশ করেন তা তারা পালন 
করেন হ৫৯১,2-এর মূল হলো 4449 অর্থ- বার্তা। 

খ. ফেরেশতাগণের নামে বিশ্বাস : কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত সকল ফেরেশতার 
নাম ও সংখ্যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন- ১. হযরত জিবরাঈল, 
২. মিকাঈল, ৩. ইসরাফীল, ৪. মালাকুল মওত, ৫. আল হাফাযাহ, ৬. 
কিরামান কাতিবীন, ৭. মুনকার নাকীর, ৮. হামালাতুল আরশ, ৯. আয 
যাবানিয়াহ ইত্যাদি । 


১২৪ _ কাল ভ্রনত্তাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জগ 


তাদের সংখ্যাধিক্যের ব্যাপারে মালেক ইবনে সাসা (রা) বলেন, মহানবা (স) 
মিরাজের ঘটনা বর্ণনায় বলেন_ a 
Lilia খু 155 0545৯ bol ah আন 203 
Hs G28  উ্ি আআ ডলি ৩৪ বল Gi 
তি CS 
অর্থাৎ, আমার সামনে বায়তুল মামুর উ্থিত হলো । অতঃপর আমি বললাম, হে 
জিবরাঈল! এটা কী? তিনি বললেন, এটি বায়তুল মামুর। প্রতিদিন এর মাঝে 
৭০ হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে । এমনকি যারা একবার বেরিয়ে যায়, তারা 
আর কখনই ফিরে আসে না। 

গ. আকৃতি প্রকৃতিতে বিশ্বাস : ফেরেশতাদের আকৃতি প্রকৃতি এবং তার পরিবর্তন 
ও ধরন ইত্যাদিতে বিশ্বাস করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
wl JL eli ০৯ 5৪9 কর ১৮ < 
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ঘ. তাদের কর্ম ও দায়িতে বিশ্বাস £ ফেরেশতাগণ সর্বক্ষণ আল্লাহর ইবাদত ও 
পবিত্রতা বর্ণনায় নিয়োজিত। তা ছাড়া অহী পৌছানো, কর্মবন্টন, মানুষের 
রক্ষণাবেক্ষণ, মানুষের কল্যাণে উৎসাহ প্রদান, মুমিনের জন্য দোয়া করা, কর্ম 
লিপিবদ্ধ করা, মৃত্যুর সময় আত্মা গ্রহণ, আরশ বহন ইত্যাদি দায়িত ও কর্মে 
বিশ্বাস করা। এমর্মে আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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৩. ০5410 ৮০31 তথা আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান : এটা 
490০4. তথা আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি 
মুমিনের ওপর ফরয । উল্লেখ্য, আসমানী কিতাব সর্বমোট ১০৪ খানা । এর 
মধ্যে ১০০ খানা সহীফা তথা ছোট কিতাব । আর প্রধান ৪ খানা কিতাব তথা 
তাওরাত মুসা (আ)-এর ওপর, যাবুর দাউদ (আ)-এর ওপর, ইঞ্জিল ঈসা (আ)-এর 
ওপর এবং আল কুরআন হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়। 
আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এ গ্রন্থসমূহ বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয । আল্লাহ 
মাধ্যমে এসব কিতাব প্রেরণ করেছেন। সন্দেহাতীতভাবে এ গ্রন্থসমূহের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ প্রদানপূর্বক আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ্‌ করেন-, 
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৪. J31৬ ৬৮০৯1 তথা রাসূলগণের প্রতি ঈমান : ঈমানের অন্যতম রোকন 
হলো, এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, মহান আল্লাহ যুগে যুগে মানবজাতিকে সঠিক 
পথের দিশা দানের জন্য অসংখ্য মানুষের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক মানুষকে 
মনোনীত করে তার বাণী প্রদান করেন । তারা সবাই মহৎ চরিত্রের অধিকারী সৎ 
ও আদর্শ মানুষ ছিলেন । যাদের নাম কুরআনে উল্লেখ রয়েছে এবং যাদের নাম 
পবিত্র কুরআনে নেই তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে নবী রাসূল বলে বিশ্বাস করা, শ্রদ্ধা 
করা এবং ভালোবাসা আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ 
করা ও অনুকরণ করা এবং তীর শরীয়ত মতো জীবন পরিচালনা করা ঈমানের 
অন্যতম মূলভিত্তি। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 


০. 
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নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমানের বিভিন্ন দিক : নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়নের 
বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেমন- 
ক. আল্লাহর অপার করুণা, খ. নবী রাসূলগণের সকলেই সহীফা বা কিতাবপ্রাপ্ত 
হননি, গ. নবী রাসূলগণের সংখ্যা অগণিত, কুরআনে বর্ণিত হয়েছে মাত্র পচিশ 
জনের নাম, ঘ. সকলেই আল্লাহর বান্দা, মানুষ ও পুরুষ ছিলেন, ঙ. সকলের 
দাওয়াত এক, চ. সকলেই আল্লাহর মনোনীত, নিষ্ষলুষ ও নিষ্পাপ, ছ. সকলেই 
মুজিযাপ্রান্ত ছিলেন, জ. মর্যাদাগত কিছু পার্থক্য ছিল এবং ঝ. মুহাম্মাদ (স)-এর 
নবুয়ত ও রিসালাতে বিশ্বাস এবং তার শরীয়তের অনুকরণ ও অনুসরণ ঈমানের 
অপরিহার্য দাবি। , রি 

৫. ১৯১ ১21 ০৩০1০ ৬০০০, 50231 তথা পুনরুথান, কেয়ামত ও 
আখেরাতের প্রতি ঈমান : আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হলো মৃত্যুর 
পর কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি, কেয়ামতের আলামত, পুনরুত্থান, শেষ 
বিচার, আমলনামা প্রদান, আল্লাহর মীযান ও মানুষের কর্ম ওজন করা, 


১২৬ __ (সাল শ্বাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাউয, সিরাত, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, জান্নাতের 
নেয়ামত, জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি তথা পবিত্র কুরআন ও 
হাদীসে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে হুবহু সেভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। এ সকল 
বিষয়ে বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম রোকন। মহান আল্লাহ ৮৯3 ৫১১) তথা 
পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে গুরুত্বারোপ করে ইরশাদ করেন- 
০১০১১৫৯5515 010 ০৮০১ SN 19 DG ৬০ ৮৫ ৭ 
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আলোচ্য আয়াতে ১১ £5| অর্থ হলো শেষ দিবস ৷ যে.দিরসৈর পর আর কোনো 
দিবস থাকে না, তাকে 5১ ?১]1 বলা হয়। সেখানে পৃথিবীর স্বাভাবিক প্রক্রিয়া 
বন্ধ হবে এবং মানবজীবনের কর্মকোলাহল সেদিন অবশিষ্ট থাকবে না। 
সেদিন গোটা মানবজাতি আল্লাহর নির্দেশে একত্র হয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতিতে 
উত্থিত হবে। কেউ কেউ ৬.1 /১-কে ঈমানের ভিন্ন রোকন তথা সপ্তম 
রোকন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 

৬. ১44৬ ৫৮০ তথা তাকদীরের প্রতি ঈমান : তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
হলো ঈমানের ষষ্ঠ রোকন ৷৷ তাকদীর অর্থ- নির্ধারণ, ভাগ্য । এ বিশ্বের 
পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে সুশৃঙ্খল নিয়ম ও 
কার্ধপ্রণালি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, একেই তাকদীর তথা আল্লাহর নির্ধারণ বলা 
হয়। এ বিশ্বের ভালো মন্দ, আনন্দ উল্লাস ও দুঃখ কষ্টের যা কিছু ঘটে, তা 
সবই মহান আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে হয়ে থাকে। তার জ্ঞান ও ইচ্ছার 
বাইরে কিছুই ঘটে না এবং এসব কিছুই আল্লাহ নির্ধারিত পরিমাপের মধ্যে সৃষ্টি 
করেছেন। আর এসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করার শামিল । যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন_ 
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উপসংহার : উল্লিখিত রোকন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা 

প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য আবশ্যক | কারণ এর একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির 
কল্পনা করা যায় না। 


জ্ঞ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ১২৭ 


EAR ৯৯০০ 
প্রশ্ন : ২২ ॥ তাওহীদের পরিচয় দাও। অতঃপর প্রকারসমূহ 


দলীলসহ্‌ বিস্তারিত বর্ণনা কর [ফা]. প. ২০১৪,১৬] 
১5 4৪ ১৫০ 04 LL Ss Ue Ul এ | te GE wf 

Ry EA BR 
অথবা, :৯০$-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কত প্রকার? 
উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮,১১] 


5১১৮০045৩43 এ 4080 SANS CL ০৯921 ০০ - 3 
অথবা, তাওহীদ ও তার প্রকারসমূহের পরিচয় দাও। অতঃপর তাওহীদের সে 
প্রকারের ব্যাখ্যা দাও, যা মুশরিকরা অস্বীকার করে। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : তাওহীদ হলো ইসলামী আকীদার সুর ইসলামের সকল 

শিক্ষা তাওহীদ তথা আল্লাহর একতৃবাদের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত । এটা মুসলিম 

জাতির প্রাণশক্তির মূল আধার হিসেবে বিবেচিত। এর মূলবক্তব্য হলো, আল্লাহ 

তায়ালাকে সকল ক্ষমতা ও শক্তির উৎস হিসেবে মেনে নেয়া, তার সাথে অন্য 

কাউকে শরীক না করা। 

৩ ১:৯১$-এর পরিচিতি : 

এ EES 

১১৯০-এর আভিধানিক অর্থ £.:-.১5 শব্দটি ১. , +_:.| বাবে ১,৪১০ এটি 

১-0-৩ মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ- একতৃবাদ, কাউকে একক 

বলে স্বীকার করা । এটা শিরকের বিপরীত; তবে অভিধানবেত্তাগণ ১১৯১5 শব্দের 

আভিধানিক অর্থ নির্ণয়ে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যথা- 

১. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায (র) বলেন, তাওহীদ হলো- 
14৯1৮ ৬3৯ অর্থাৎ, কোনো জিনিসকে একক সাব্যস্ত করা । 

২. জাল মুজামুল ওয়াসীতগ্রসথকার বলেন- ৬৪5 /0১4448354581 

24১১৬ 32৬১৩ অৰ্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার কোনো শরীক নেই, তিনি এক 

এমর্মে তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার নামই তাওহীদ । 

মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 4৯১ 5440490৫৫11 

দর্শনশান্ত্র তাওহীদ হলো- ৯1১ 410,0১0) অর্থাৎ, এক উপাসকের কথা বলা। 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- ১১২৮৫ ০40 4২. 

কেউ কেউ বলেন- ৬২২ ৬০1১১৪]। 35% 

কারো কারো মতে, শব্দটি অতুলনীয় হওয়া, একতৃবাদের ঘোষণা দেয়া, 

একতৃবাদে বিশ্বাস করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। 


IESG 
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৮. ইংরেজিতে বলা হয়- Unique, Singular, Unmatched, Incomparable ইত্যাদি । 
তাওহীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

৮57 55-75-4484 Lig 
cant FE পে 

তাওহীদের পারিভাষিক সংজ্ঞা : তাওহীদের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীগণের 

কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. আবু বকর আল জাযায়েরী (র) বলেন, 

১8৩ JUL 40০০৩ SIGS lS ৮০ ১০০৪ ১৪৫] ০৯ 

0৯১৯০ 4550১০০ ELD Ii 42৮ 
অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও কর্মের সাথে কারো সামঞ্জস্য ও সমতাকে 
অস্বীকার করা এবং তার প্রভূত ও ইবাদতের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের 
অংশীদারি থেকে বিরত থাকাকে তাওহীদ বলা হয়। 

২. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল হামদ বলেন- | 
A ELEN Se ৯৪ ৯৯০8০ dl ০৯৯০৪ ৬৫ 

SU Ny 
অর্থাৎ, আল্লাহর একতৃবাদ ও তার একক হওয়া যা তার প্রতিপালনে, ইবাদতে, 
নাম ও বিশেষণের সাথে সংগতিপূর্ণ, তা-ই তাওহীদ । 

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) নামায বলেন, আহলুল হাকীকতদের মতে- 
চি এ TES LUISA CK ১০ A আ এ 
Ly 

৪. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন, নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ই তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত 
ক. 4553410,40,3 তথা আল্লাহর প্রভুত্ব অনুধাবন করা। 

খ. ২25145510 3153319 তথা আল্লাহর একতৃবাদ স্বীকার করা। 
গ. 2 ১% 0501 £359 তথা আল্লাহর সমকক্ষতা চূড়ান্তভাবে 
অস্বীকার করা। 

৫. আবদুল আযীয মুহাম্মাদ সালমান বলেন- 

১৫০০০৫38025 LU Sey Bey ১০৪05 

২১০০ af BL ULE ৩০ 2 ৫১5 3 ভি 4858 

| TE 

৬. কারো কারো মতে- EC LA 2255 055 20০ এ ৪ 
অর্থাৎ, মহান ও পবিত্র আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাস করল তথা তাকে এক বলে 
বিশ্বাসের সাথে স্বীকৃতি দিল। 


৮ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ১২৯ 
মোটকথা আল্লাহ তায়ালার একতৃবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তার যাবতীয় 
বিধান বাস্তব জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করাই হলো তাওহীদ । 

৩১৯৬৫] 0৪ 

তাওহীদের প্রকারভেদ : তাওহীদ তথা আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাস স্থাপনের 

একাধিক স্তর রয়েছে। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা সদরদদ্দীন মুহাম্মাদ 

ইবনে আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবুল ইযয (র) স্বীয় “শারহুল 
আকীদাহ আত তাহাবী' গ্রন্থে তাওহীদকে প্রথমত দু'ভাগে ভাগ করেছেন । যথা- 

১, ৯1035313 ২8৮৫-০]| (১৯১ তথা জ্ঞান ও অস্তিত্ব পর্যায়ের তাওহীদ। 

২. ১১৪11 ০4511 4১৯55 তথা কর্মপর্যায়ের তাওহীদ । 

ইবনে আবুল ইযয হানাফী (র) অন্যত্র প্রথম পর্যায়ের তথা জ্ঞানপর্ধায়ের তাওহীদকে 

তিন স্তরে ভাগ করেছেন। যথা- ১. ০1 £৮০:২13৯৬ (তোওহীদুল 

আসমা ওয়াস সিফাত), ২. ২6,১25 4৯১ (তাওহীদুর রুবুবিয়াত) ও 

৩. ২313 4১৯৫ তোওহীদুল উলুহিয়্যাত)। এ ব্যাপারে তিনি বলেন- 

০2৯১ 35 ৮৯ ৮৯৮ LAPSE ১০৯ 89 2৯৮০ 
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LANL: 04107542985 4445 REG 
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পরবর্তীতে হিজরী দ্বাদশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম উম্মাহর প্রখ্যাত 

আলেম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) 

প্রথম পর্যায়ের তথা জ্ঞানপর্যায়ের তাওহীদকে তৃতীয় পর্যায়ে এবং কর্মপর্যায়ের 

তাওহীদকে চতুর্থ পর্যায়ের তাওহীদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ তিনি 

তাওহীদের স্তরকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। যথা- 

১. আল্লাহকে একমাত্র অনাদি অনন্ত সত্তা বলে বিশ্বাস করা । 

২. আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র সষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করা । 

৩. আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র পরিচালক হিসেবে বিশ্বাস করা । 

8. আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র মাবুদ তথা উপাস্য হিসেবে বিশ্বাস করা । 
এতে প্রতীয়মান হয়, তাওহীদ চার স্তরে বিভক্ত হলেও মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
এটা দু'প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত । আর তা হলো, এর প্রথম পর্যায়ের একাধিক পর্যায় 
এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের একটি । আল্লামা ইবনে আবুল ইযয ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ 
মুহাদ্দিসে দেহলবী (র)-এর উপস্থাপনার ভিত্তিতে আমরা তাওহীদের প্রকারভেদ 
উপস্থাপন করব । যেমন- 

১. জ্ঞান ও অস্তিত্ব পর্যায়ের তাওহীদ : জ্ঞান ও অস্তিত্ব পর্যায়ের তাওহীদ 4৮৯ 
UN ipl নামে খ্যাত হলেও কখনো কখনো এ পর্যায়ের তাওহীদকে 
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১:50 41৯0 ৫১৯১ তথা জ্ঞান ও সংবাদের একতৃবাদমূলক তাওহীদও 
বলা হয়। এ তাওহীদের দুটি মূল বিষয় রয়েছে। যথা- 
ক. রা চর 
১50 57598 33৯5 তথা নাম ও গুণাবলির একতৃ । 
ক. শা TO So Indian ২৫২৮7 (3৯৬৪ 
তথা সৃষ্টি প্রতিপালনের একে বিশ্বাস করার অর্থ হলো_ 
201 us EEE LL A ৩ তু 20553 3% 
2 J 10815. $559 41 ৬ 4১445 ১৮9৪ 
অর্থাৎ, একথা বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহই এ মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা 
প্রতিপালক, পরিচালক, সংহারক, রিজিকদাতা, পালনকর্তা, নিয়ন্ত্রক ও 
সর্বময় ক্ষমতার আধার । 
এ ব্যাপারে ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 
HELIS EE উমা ৯৬৪ ৬ ৩৯ 
74১55145531 (৬55 41557 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সৃষ্টির পূর্বেও স্রষ্টা নামের দাবিদার ৷ 
দলীল : পবিত্র কুরআনে সৃষ্টজীবকে প্রতিপালনের ব্যাপারে বেশকিছু আয়াত 
রয়েছে। যেমন- 
শুনি -\ 
la ভা ১৪৩ I Sil 9 ৰ 
BIE 8 SGA NS | এ 
১4755৮১৫১8১ ct 
4০০০০০৬০০০৪ ৮এএ। ছেল -০ 
354 2554 9545 21101 0:52 81 এ 
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মৃত্যু, বিশ্বজাহানের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিতে বিশ্বাস করত; কিন্তু এ 
বিশ্বাস সন্তেও তারা ঈমানদার হতে পারেনি । 
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জ্র আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ - ১৩১ 
খ. ০0520) ৮৮০০১ 43৯5 তথা নাম ও গুণাবলির একতৃ : (১৯৯ 
৩1১9 ৮1451 তথা নাম ও গুণাবলির একতৃবাদের অর্থ হলো 
দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ সকল পূর্ণতার গুণে গুণাৰিত 
এবং সকল অপূর্ণতার ত্রুটি থেকে মুক্ত । পবিত্র কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত 
সকল নাম ও বিশেষণের ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখা । সকল প্রকার বিকৃতি, 
অপব্যাখ্যা থেকে মুক্ত থাকা এবং আল্লাহর কোনো গুণ বা বিশেষণ কোনো 
সৃষ্টজীবের গুণ বা বিশেষণের মতো নয়, এ ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস রাখা। 
আল্লাহর নামসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-- 
ক. 251411 2.43 তথা সম্তাগত নাম। যেমন- < সম্পর্কে কুরআনুল 
কারীমে বলা হয়েছে- = ........ AAT ET EAN ARAN 
খ. ; 544.2112 ১1 তথা আল্লাহ তায়ালার অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে। 
সেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- | 

SUL ০৪ ১১৮৭৫ ১৯০96 1859 ৬০০৯ 0০428 7 
5250 20812151825 ০৫ 51150 1306 + 

MEERA EAN EAE TEL LUE, 
RW > NET এ 
আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন- 

RENNES এ ১৫) 21581516529) 2225 AE ALS 
বিভিন্ন দলের বিভ্রান্তি : 54411) ৮৮:31 ১:৯১ তথা মহান আল্লাহর নাম ও 
গুণাবলির একতের বিষয়ে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে 
বিভিন্ন বিভ্রান্তির উদ্ভব ঘটে । তারা এ বিষয়ে একমাত্র অহীর ওপর নির্ভর না করে 
মানবীয় দর্শন, যুক্তি, পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করে । ইমাম 
আযম আবু হানীফা (র) তার 431 45411 গ্রন্থে এ সকল বিভ্রান্তি খণ্ডন করেন । 

২. কর্মপর্যায়ের তাওহীদ : আরবিতে একে ৪4৮২1) ২2৯১1 ৫১৯৬০ তথা 
ইবাদত বা উপাসনার একতৃ কিংবা ৫211 5১1১3 21554 তথা ইচ্ছাধীন 
নির্দেশিত একতৃ বলা হয়। 

ক. তাওহীদুল ইবাদাতের অর্থ : সকল প্রকার ইবাদতমূলক কর্ম যেমন- প্রার্থনা, 
সেজদা, জবাই, উৎসর্গ, মানত ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য বলে বিশ্বাস করা। 
দলীল : মহান আল্লাহ বলেন- 

-5540 1১০০৯1১০855 Pa খা 13 ০7018 4 
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১৩২: উ্রাল জনতা ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ॥ 
AEG এ ক) GLE LN CEC এ 
খ. ইবাদতে তাওহীদই সকল নবী রাসূলের দাওয়াত : সকল নবী রাসূল তাদের 
উম্মতকে একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করেছেন। যেমন 
মহান আল্লাহর বাণী- | 
81020194221 080 IEG esi ALL ০৮০৮ 4 
ESS SE 
NLS 05105159850 305 Nj এ 
সকল নবীকেই এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
LILLE 4 এ ২ ৬35৫6 ৮ BEG মি 
উভয় পর্যায়ের তাওহীদ অবিচ্ছেদ্য : তাওহীদের এ দুটি পর্যায় একে 
অপরের সম্পূরক ও পরস্পর অবিচ্ছেদ্ভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে 
অন্যটির ওপর ঈমান আনয়ন করে মুসলিম হওয়া যায় না। যেমন- . 
| ঝা | 42050 4455 LCL DF dy Ll 
Ads es 

৩০১৫১৮১2১৫৭ 2 3১, 
মুশরিকরা যে তাওহীদ অস্বীকার করে : এ পর্যায়ের তাওহীদে কাফেরদের কিছু 
আপত্তি ছিল। আর তা হলো, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি অদৃশ্য বিষয় । মানুষ যুক্তি ও 
বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্বের বাস্তবতা অনুভব করতে পারলেও যুক্তি তথা বুদ্ধি দিয়ে 
তার সত্তা ও গুণাবলির খুঁটিনাটি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম নয়। এ বিষয়ে 
প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ দর্শন, যুক্তি ও মানবীয় পছন্দ অপছন্দের ওপর নির্ভর করে 
বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছে। আর এ ব্যাপারে তারা বিভিন্ন মন্তব্যও 
করেছেন ।যেমন_ 

১. বিভিন্ন যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে কেউ বলেছেন, আল্লাহর কোনো গুণ বা বিশেষণ 
থাকতে পারে না। 

২. কেউ বলেছেন, তার অমুক গুণ থাকতে পারে, তবে অমুক গুণ থাকতে পারে না 
বা অমুক নামে তাকে ডাকা যায় না। 

৩. মক্কার কাফেররা মহান আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস 
করলেও তাকে 'রাহমান' তথা করুণাময় বলে বিশ্বাস করতে এবং ডাকতে 
অস্বীকার করত । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 
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Ps AIG Eel 

উগানছোরি।। মহান আ্াহর এলটবাদদর ওপর দুদু দিনে রাখব কারো 

তাওহীদ ছাড়া সকল ইবাদতই নিরর্থক। সকল নবী রাসূল এ তাওহীদের দাওয়াত 

দিয়েছেন। উম্মতে মুহাম্মাদীরও একই দায়িতৃ পালনের নিমিত্ত মানুষকে আল্লাহর 
ইবাদত তথা তাওহীদের দিকে আহ্বান করা আবশ্যক । 
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আ প্রশ্ন : ২৩ ' মুহাম্মাদ (স)- এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য কী? 
তার রিসালাতের প্রতি বিশ্বাসের বিভিন্ন দিকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আলোচনা কর। 


উন্তর॥॥ উপস্থাপনা : রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো 
মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়ত ও রিসালাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এটা ঈমানের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা । (যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন-, 
555455000০৫ ৯৮১০১ এ সা I Ls 101 ০৭ 
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মুহাম্মাদ (স) )-এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনয়নের বিভিন্ন দিক আলোচনা করার 
জন্যই বক্ষ্যমাণ প্রশ্নের অবতারণা । 

০:০)১:৯ ০1০০০৪০১৪৪২ 

মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপনের মর্মার্থ : ইসলামের প্রথম রোকন 
হচ্ছে, আল্লাহর একতৃ এবং মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া। মুমিনকে এ 
সাক্ষ্য দিতে হবে যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল । 

দলীল : যেমন হাদীসে এসেছে- 2:০12400 41405 ৩84 
11405 অৰ্থাৎ, এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ তথা উপাস্য নেই 
এবং মুহাম্মাদ (স) তারই বান্দা ও রাসূল । 

মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করার অর্থ হলো, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে 
যা কিছু শিক্ষা-দিয়েছেন এবং যা কিছু বলেছেন, সবকিছুকে সন্দেহাতীত সত্য বলে 
মনে করা ও সর্বক্ষেত্রে তা মেনে চলা । ৩১3০4: 24১-3- এর গ্রন্থকার ড. 


মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল আলী বলেন- 
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অর্থাৎ, মুকাল্লাফ এমর্মে বিশ্বাস করবে যে, সর্বশেষ নবী এবং রিসালাতের সমাপ্তি 
হচ্ছে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স), যার দ্বারা আল্লাহ নবুয়ত ও রিসালাতের 
ধারাবাহিকতার অবসান ঘটিয়েছেন। 

20) 45105১৯০023] ৯০৩ CS: 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর রিসালাতে ঈমানের বিভিন্ন দিকের ব্যাখ্যা : কোনো মানুষকে 
ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে হলে “মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" এ 
বিশ্বাসের আলোকে বেশকিছু বিষয়ের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং বাস্তবে তা 
যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। নিয়ে তা উপস্থাপন করা হলো- 


১৩৪ ____ ____ ৬্রালভ্রত্াহ- ফাযিল গাতকি গাইড সিবিজ : প্ৰথম বর্ষ 
১. তার নবুয়ত ও [রিসালাত : একজন মুমিন সন্দেহাতাতরূপে বিশ্বাস করে যে, 
মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল আর. মানবজাতির মুক্তির 
পথপ্রদর্শক । কল্যাণ ও অকল্যাণের সকল বিষয় আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিয়েছেন 
এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করেছেন । 
দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
500 511 (551551১2325 hates SALE JL [1621 উপ =~ 
| I ৮153 SIL 
1৮81485৮11৫ ০১4৫০ ১০ এই ০৯০৮ EL 2551 এও না 
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২. নবুয়ত ও রিসালাতের সর্বজনীনতা : মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি বিশ্বাসের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে, মুহাম্মাদ (স) বিশ্বের সকল দেশের, সকল জাতির এবং 
সকল মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত রাসূল । তার আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী 
সকল ধর্ম রহিত হয়ে গিয়েছে। এমনকি তার রিসালাতে বিশ্বাস ছাড়া কোনো 
মানুষ কখনো সঠিক পথ ও মুক্তির দিশা পেতে পারে না" 
দলীল : ক. এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- 
71653 122844541 44০ 9 
০১৮৯ ৫১1০। 0৮০০ 51444145595 Ki 
৮92০111২001 21517700508 
খ. আবু হোরামরা (রা) ফি রাসূল, (স) বলেন- 
৮০০৮ ১৮৮০০ AE ৯৬১০৭ ৮১৯ ৮০ ৯ 
Al 2175 চট 9552 ৫১১১ এ] ELS এডিসি 
-35450॥ ৩১55 এ জালা 
অর্থাৎ, ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে নবীগণের ওপরে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য 
প্রদান করা হয়েছে । যথা- ১. আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক ভাব ও ভাষাময় বাকা 
প্রদান করা হয়েছে, ২. আমাকে ভীতি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, ৩. আমার 
জন্য গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ করা হয়েছে, ৪. সমগ্র পৃথিবীকে আমার 
জন্য পবিত্রতার উপকরণ ও মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, ৫. আমাকে সকল 
সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৬. আমার দ্বারা নবীগণের আগমনের ধারা 
সমাপ্ত করা হয়েছে। 
৩. নবুয়ত ও রিসালাতের সমাপ্তি : মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও 
এবং তার পরে আর কোনো নবী রাসূল আসবেন না- এ কথার ওপর 
রাখা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে 
করা রি 1 ঢু ॥ ৪ A J 
-০৮৫১০ 5055 4101 ১০৫ ৮৭১ ৫10৯০ AALS SSL 
মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে রাসূল (স)-এর মাধ্যমে 
নবুয়তের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। 


= আল আকাইদ আল ইসলাময়্যাহ ১৩৫ 
যেমন রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন- 

৬১১৩ ৫৯ ৭ ENN ৮০১০ ১৮১৩১০০০১১০ ৮১০ 
অর্থাৎ, তোমার আমার সম্পর্ক মুসা (আ)-এর সাথে হারুন (আ)-এর সম্পর্কের 
অনুরূপ; তবে ব্যতিক্রম এতটুকুই, আমার পরে কোনো নবী নেই। 
আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী 
নবীগণের উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো, যিনি একটি সুন্দর ভবন নির্মাণ 
করেছেন; কিন্তু ভবনের এক দিকে একটি ইটের জায়গা খালি রেখেছেন। বঞ 
অতঃপর তিনি বললেন- ৩১৫০ 230১0055510 (| অৰ্থাৎ, আমিই 
হলাম সেই ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী। 
বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) বলেন- 

এ nado Elle BLE ans CMTS A 
অর্থাৎ, আমার অনেক নাম আছে । .... এবং আমি 'আকিব' তথা সর্বশেষ, যার 
পর আর কোনো নবী নেই । 

৪. তার দায়িতৃ পালনে পরিপূর্ণতা : মুহাম্মাদ (স) পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে তার 
নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িতু পালন করেছেন। এমনকি আল্লাহর সকল বাণী, 
শিক্ষা ও নির্দেশ তিনি পরিপূর্ণভাবে তার উম্মতকে শিখিয়েছেন । কোনো কিছুই 
তিনি গোপন করেননি । 
দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

(০৩ ৬০ ৮ ১০৬৫৬৯4২৮9০ 357 028 
SL ০১৫ 
অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যা 
অবতরণ করা হয়েছে, তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন, 
তাহলে আল্লাহর রিসালাতের দায়িত্ব আপনি পৌছালেন না। 
রাসূল (স) বিদায় হজ্জের সময় তার সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি 
আল্লাহর বাণীসমূহ প্রচার করেছি? সাহাবীগণ এক বাক্যে বললেন, হ্যা। 
এরপর আল্লাহ ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে নিম্নের আয়াত নাযিল করেন_ 
তি LE Ly LES St ৯০ 
Ens 

৫. তার শিক্ষার নির্ভুলতা : মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু উম্মতকে 
জানিয়েছেন ও শিখিয়েছেন, সবকিছুই তিনি সত্য বলেছেন । উম্মতের দায়িতৃ 
হলো শিক্ষাটি তিনি দিয়েছেন কিনা, তা যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করা এবং 
সন্দেহ পোষণ না করা। এমনকি কেউ এসব বিষয় প্রত্যাখ্যানপূর্বক ধৃষ্টতা 
প্রদর্শন করলে সে গোমরাহির অন্তর্ভুক্ত হবে । এটাই হলো মুহাম্মাদ (স)-কে 
রাসূল বলে বিশ্বাস করার মর্মার্থ । 


১৩ 


১৩৬ ___ কোল জত্তাহ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ৮ 
দলীল : যেমন কুরআনে এসেছে 

৬5০55726101 A 

০8585205484 EES Ate GliCe এম 

১০১৮৬ ৯৯টি ৮০৪ ৬১৪৯ ৩১৯ ১১০১৪ ৯:4১ ৯৪ রী 

০১105101580 ৬৪565 BIS el G5 31৯5 

৬. তার আনুগত্য অপরিহার্য : মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের 

এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে তার আনুগত্য 

করা । জীবনের সকল বিষয়ে ও সকল ক্ষেত্রে মহানবী (স)-এর শিক্ষা, বিধান ও 

নির্দেশাবলিকে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়াই তার আনুগত্যের শামিল । পৃথিবীর 

সকল মানুষের কথা ও মতের উর্ধ্বে মহানবী (স)-এর কথাকে স্থান দেয়া তার 

প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অপরিহার্য শর্ত। পবিত্র কুরআনে তার আনুগত্যকেই 
ঈমানের আলামত বলা হয়েছে। 

দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ., হি রর 

১০৯০১৩14৮০১ এ ৮2৯৮1 ৭ 

রিকি I I aly ন্‌ 

6০40 2 EL Wl 4৬৬২ ৮ Kl 


27 € ০৮: 


এ ১:০5 0৮৬41 Al, ESE 


৫35) 

YELLS 05 SING ci cll চি ৪5 1১4 ৮৮: ১৩ -£ 
সিল 

তত 2 U3 < cin ফি শে eh ৪ ০১০০১ ১৪ -০ 


-১৯৯1১86 914১ 
৭. তার অনুসরণ ও অনুকরণই মুক্তির পথ : পনর 
নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা এবং তিনি যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন তা 
বর্জন করার সাথে সাথে তাকে রাসূল হিসেবে বিশ্বাসকারী প্রতিটি মুসলমানের 
দায়িতু হলো জীবনের সকল পর্যায়ে তার অনুকরণ ও অনুসরণ করা। তার 
সুন্নাত তথা জীবনাদর্শ ই মুসলমানের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ । 
দলীল : যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
fl AS lL Jo Sad ISI =i 
4102 ভি IM SES 035 
৮. তার আদর্শের ব্য তিক্রম সব কিছুই অগ্রাহ্য : কেউ যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদত 
ও তীর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইলে অবশ্যই তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ ও 
সুন্নাহ মোতাবেক হতে হবে । অন্যথা তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয় । 


9 ২১০5 MLS 9 nl LE SU Gah ১১১০৪ ০ 


১০ টি ৬3৫1০] 3555 0 ১৫ be ILS 145 ৩৩ 2 
16৮৫০ ৩৫৫৫৮ 5:43 LEE SE Si 4০ 
খ. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 


9 7/37. 


£/ ৬45 ৮১৭ 405 MSN ৫৮5 ১০ ti 
নবী করীম (স) অন্যত্র ইরশাদ করেন- A 
9 ১০৯১ ৩০১ sl 3553 al LES ৬ লিনা SL এ 


৮ দিব 52 


IS, IIS 552 পৰ, ৭5 ১৯৮ JS, (9১৯০ ০১০৪ 
Oss 
৯. তার মর্যাদা ও সন্মান : মুহাম্মাদ (স) হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মানবজাতির 
পথপ্রদর্শক, নবী রাসূলগণের নেতা এবং সর্বযুগের ও সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এ 
দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে যথাযথভাবে সম্মান করতে হবে । এমনকি তিনি হলেন আল্লাহর 
প্রিয়তম হাবীব ও তার সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা। 
i el FE om EO. ববিতা বা বু 
- 4১1০৮ 51৯ 2 ২৯১৮০ ০০৮1৯০৩৪400 ০৪ ১৬৩ 7 
০১501০৯৭109 55 এ 
০4০৫১ 4৪৩ ল 
ENG SSL ll এ| 55 এ 
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৮৪০৯৩ EK 255 I ১2101 50551315 35 ০ 
রামূল (স) বলেন_ 
SSL ALC -\ 
(50655518620 FG ay 4৫4 ও Ki 
% আঁৰ রা 7 বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! কখন আপনার জন্য নবুয়ত নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন- 
ALN 05125 নেভার 
রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেন- 453 4 ৮১/:১$ 41011 
১০. তার ভালোবাসা : রিসালাতে ঈমানের দিকগুলোর মধ্য থেকে একটি হলো 
মুহাম্মাদ (স)-এর ভালোবাসা । এ ঘোষণাকারী অবশ্যই মুহাম্মাদ (স)-কে 
রিনি 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 2১০১ 


পু 


১৩৮ _________ ধ্ারালজ্রতাহ ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ॥ 
খ. আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন- 
Le ১409 ১১ ১০ ৬১ ৪ ৩ ১১ ৪১৯ SLEDS 
১১. তার সাহাবী ও আহলে বাইত : রিসালাতে ঈমানের দিকগুলো থেকে আরেকটি 
হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভালোবাসা । তার সাহাবীগণকে, 
তার পরিবার ও বংশধরকে এবং তার সুন্নাতের ধারক ও প্রচারকদেরকে তার কারণে 
সম্মান করা ও ভালোবাসা তারই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ । 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
১৮555 US ০15 25৭ ০৬ উপ aids dee 
১১০২ ০৯১১ ৭0 ৩৮ as ১১৯০৯০১৯৪০০ 
ILL She AIDS SS 
অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল আর তার সাথি তথা সাহাবীরা 
কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর, আর নিজেদের মাঝে পরস্পর বন্ধুতৃপূর্ণ। 
তুমি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবে । তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি 
কামনা করে। তাদের ললাটে সেজদার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। 
খ. রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
55 ১৬ Fe ETOP 442 
পুত 275 হতে 
WE সাদ লি ও টন Fee aT Me আর 


প১১৯:০ 4৪১০5 - Es eGo SUS DL ৬৮৯০৪ 
বহি LH 
অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) হলেন আল্লাহর নবী, তার বান্দা ও রাসূল, তার মনোনীত ও বাছাইকৃত । 
তিনি কখনো মূর্তির ইবাদত করেননি এবং কখনই এক পলকের জন্যও আল্লাহর সাথে 
করেননি। আর তিনি কখনই সগীরা ও কবীরা কিংবা কোনো প্রকার পাপে লিপ্ত হননি। 
a OE নর 
ESN ৩২০ es ESS ০৯৬০ bie ভিডিও 
-১১৯1৮২ এ Hiss 51920 2৩ 255৯1 28 MS SL 
4৩ Ini ৫2280518485 55 ES 
ly ১১০০৪ sil 3৮15 EEA 
অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) হলেন আল্লাহর মনোনীত বান্দা, তার নির্বাচিত নবী ও তার 
সন্তোষভাজন রাসূল । আর তিনি (মুহাম্মাদ স.) সর্বশেষ নবী, সর্বকালের 
মুত্তাকীগণের ইমাম, রাসূলগণের নেতা এবং রাব্বুল আলামীনের একান্ত প্রিয়জন । 
তার পরবর্তীকালে নবুয়তের সকল দাবি ভ্রান্ত ও প্রবৃত্তিপ্রসৃত বলে গণ্য হবে। তিনি 
প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র জিন ও মানবের প্রতি সত্য হেদায়াত, নূর ও আলো সহকারে। 
উপসংহার : মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের ব্যাপারে সঠিক আকিদা পোষণ করাই 
প্রকৃত মুমিনের দায়িত্ব । কারণ তার রিসালাতের. নূরে আলোকিত হয়েছে সমগ্র বিশ্ব । 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ১৩৯ 


3 05 3১0 ৩০ 2095 BLN ৪১৪০0 2 15) 46245 
০055 SUE ILLS LN ০৯৯৯০ ১ ৬৮০ 95590 
SAG LSC AS lL 21548 ১24 
: ২৪ : নবুয়ত ও রিসালাত-এর অর্থ কী? নবী ও রাসূল-এর মাঝে পার্থক্য 
মাং হযরত মুহা ()-এর মধানেনবুয়তের ধারার পরিসর বিট দলীল 
দ্বারা প্রমাণপূর্বক রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ আলোচনা কর। |ফা. প. ২০১৬] 
উত্তর্ন॥॥ উপস্থাপনা : মানবজাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথের দিকনির্দেশনা প্রদানের 
জন্য পৃথিবীতে আবহমান কাল থেকে প্রেরিত হয়েছেন অসংখ্য নবী রাসূল । তারা 
তাদের দায়িত্ু পালনের ক্ষেত্রে সম্মুখীন হয়েছেন নানাপ্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতির । 
তাই মহান আল্লাহ এই প্রতিকূলতা দূর করতে তাদের দিয়েছেন বিশেষ অলৌকিক 
ক্ষমতা । নবী রাসূলগণের' এ অলৌকিক ক্ষমতাই মুজিযা। নিন্ম এতদসম্পর্কে 
আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 


55 মঠ খাটি, 
EF AE) Met 


রান, 53% শব্দটি-মূলত 5 ছিল। ১১-এর পরের 
₹১-০-কে 31$ দ্বারা পরিবর্তন করে 315-কে 51/-এর মধ্যে ॥১৷ করায় 5344 
হয়েছে। শব্দটি | ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত । এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১.92554 [| ৬৫ 34 তথা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ দেয়া, 


২. নবীর কাজ, ৩. নবুয়ত, 
৪. ইংরেজিতে বলা হয় Activities of Prophet ইত্যাদি । 
হাহ 


£//4-এর vn 5$:/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরাম 

নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন- 

>. £94173 গ্ৰস্থকার বলেন- EEG TILE Silks 
4:45 25,3 4১821 অর্থাৎ, মহান আল্লাহ ও যাবিল উকুল তথা মানুষ এবং 
জিনের মাঝে বিদ্যমান অস্পষ্ট বিষয়ের অস্পষ্টতা দূর করার উদ্দেশ্যে দূতের 
কাজকে 53%! বলা হয়। 

খ 4৮81 ৬৯০ ্রিস্থকার বলেন- 1১ 5১ 935: ১৪॥ ০০2৮০৯3 
(225, অর্থাৎ, কোনো বিষয় সংঘটিত হওয়ার জন্য নিধারিও সময়ের পূর্বেই 
অনুমানের ভিত্তিতে সে সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করাকে 57% বলা হয়। 

৩. (8১৭ গ্রন্থকার বলেন- ৮415 FEELIN ১১27 ১৪ 95১31 


48 অর্থাৎ, মহান আল্লাহর পর্ষ থেকে প্রাপ্ত ইলহার্মের ভিত্তিতে অদৃশ্য ও 
ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত বিষয়ে সংবাদ দেয়াকে 534 বলা হয়। 


১৪০ _____ ালজ্তাৰ ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ৮ 


৪. 


কোনো কোনো ভাষাশাস্তরবিদ বলেন- 1105 4455 05 £1 ৩2 24৯ 
অর্থাৎ, মহান আল্লাহ ও তীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয়াকে $72; বলা হয়৷ 


Os 

1 Fe 

২1৮7 টি জা, £ ২18০3 শব্দটি হ1.৪-এর ওযনে ১০৮৫ ০; 
বহুবচনে ১.১; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 


১. 


২. 


৩. 


AE 


“১ তথা প্রেরণ করা । যেমন মহান আল্লাহর বাণী; 


8০৫৫৫) ১ 


-$৯] ১৪০৪ ৬১৫15 4১০ 31 EE 
দূত পাঠানো ৷ যেমন বলা হয়- 4091 934; 45018554805 
পয়গাম তথা বিশেষ বার্তা । যেমন মহান আল্লাহর মহান বাণী- 


১:৮৫ ৫০4৮৮ 22 
85. 2০ ies ৩৪ টন 2 
৮১] তথা চিঠি । by 
742° 1932-9 Eo PR 74 54 2 ৮7 
27125 (5০ এর রাকা বলেন 86)? = 
০12400 গ্ৰস্থকার বলেন_ ১১০৩ ২৯ J il হি 
তান -এর গ্রন্থকার মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
2042১8০0১55 51 


Zh 2 24১ 


5$510491) প্ৰস্থকার বলেন_ 29211 145 cs (048১4 


ইংরেজিতে বলা হয়_ Letter, Message, Consignment, (রাজন, 


Shipment ইত্যাদি । 


El LAN: 
২1...১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. আল্লামা ওমর আন নাসাফী (র) বলেন- 


২. 


৩. 


SLE 35 SUM ৩৫ 923 SDSS SANE 2 
অর্থাৎ, আল্লাহ ও তার সৃষ্টিকুলের জ্ঞানীদের মধ্যে কোনো বান্দার মাধ্যমে 
যোগাযোগ স্থাপন করাকে ২.১ বলা হয় । 

২৯১০ অভিধান প্রণেতার মতে- = AAU ALE LIS 


5 অর্থাৎ, আল্লাহ রাসূলদের নিকট যা প্রেরণ করেছেন, তার প্রতি মানুষকে 


আহ্বান করার নামই রিসালাত । 

আল্লামা ইমাম তাহাবী (র) বলেন 

(১১১৯০ ১৯৯৯৯১৮০৪৮৪ টি ১০৯২ 01298 ক 
x SES HAE £ LAE ৮5 

হিটার কত সর 

পর তাকে আসমানী সংবাদ প্রেরণ করে অন্যদের নিকট তা পৌছানোর পর যে 

নির্দেশ দেন, তার নাম রিসালাত । 


জ আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ ____________ ১৪১ 

৪. ৮০ ৯ প্রণেতা বলেন- 

440০৯৬৮১। ০৫ 5০১5255৮55৫ 
ডে ও পুত জাজ হারা কি এমন শরীয়ত সহ 
কোনো দূত প্রেরণ, যা তিনি পালন করেন এবং প্রচার করে থাকেন। 

ই 
ও মধ্যকার পার্থক্য দৃষ্টিকোণ থেকে নবী ও মাঝে 

কিনা পারে নিয়ে আলো বাল ক 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ৩৯ শব্দটি: থেকে ২4% হ&০-এর সীগাহঃ 
বহুবচনে টিপ ; যার অর্থ- সংবাদবাহক, দূত, আবির্ভূত হওয়া 
ইত্যাদি । যেমন কুরআনে এসেছে- ৮০4৫0 ৬০ SILL: 
আর 1১. শব্দটি. | একবচন, বহুবচনে J.) যার অর্থ- দূত, বাৰ্তাবাহক ৷ 
অর্থের দিক ও ব্যবহারের দিক থেকে শব্দ দুটি প্রায়ই সমার্থক । 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় 7% বলা হয়- le bai FRA OPE 
১305 SLT cll 15 4545 অর্থাৎ, যিনি আল্লাহ তায়ালার 
বিধানসমূহ প্রচার করেন অথবা আল্লাহ-ও. তার বান্দাদের মাঝে দূত হিসেবে 
কাজ করেন তাকে নবী বলে। সুতরাং নবী হওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে 
মানুষের হেদায়াতের জন্য নবুয়তপ্রাপ্ত হওয়া শর্ত; ১১৫২]| ৩৯০ হওয়া 
শর্ত নয়। আর 4১) বলা হয়- 54555503019 asl S44 
5 ৷ 5 25 অর্থাৎ, যাকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কিতাব 
সহকারে রিসালাতের অহী প্রদান করা হয়েছে তিনিই রাসূল 

গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : যিনি নবী তিনি রাসূল নাও হতে পারেন; কিন্তু যিনি রাসূল 
তিনি অৱশ্যই নবী । সুতরাং নবী ও রাসূলের মধ্যে $1৮4 /০৮ ॥৫-এর 
সম্পর্ক বিদ্যমান । যেমন বলা হয়- 1529 2458 019% 5 500% 

ঘ. আলেমগণের মতভেদ : এ ব্যাপারে আঁলেমগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন। যেমন- 

১. কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, উভয় পরিভাষার মধ্যে ব্যবহারিক কোনো 
পার্থক্য নেই । কাজেই সকল নবীই রাসূল এবং সকল রাসূলই নবী । 
৮ বা এপ 
কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং সকল রাসূলই নবী, কিন্তু সকল নবী রাসূল নন। 
৩. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 
MRS 4১৫ ৩৯ ৮৮ ৫১০9 ELL 5৭ ১৫ ৫১0 
-এ MeL 
অর্থাৎ, যাকে প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি রাসূল আর যার নিকট অহী 
প্রেরণ করা হয়েছে তিনি নবী, তাকে প্রচারের নির্দেশ দেয়া হোক বা না হোক । 


প্‌ 


১১২ খাল ক্আঞাৰ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ডঃ 


৪. কাষী আয়ায (র) বলেন_ ৮৫: ৯২১ ০৫০১৯১০০4৫৫ 
৫. ইবনুল হুমামসহ কতিপয় বলেছেন, শন্দদ্বয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 
সর্বসম্মত অভিমত হলো, উভয় শব্দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। 
কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
- ২১৯১০০১৪4০৯ ১০০০৪ 
৩০০)১৯৯২519 9 144555$ 

মহানবী (স)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ : কোনো মানুষকে ইসলামের 

গণ্ডিতে প্রবেশ করতে হলে "মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" এ বিশ্বাসের 

আলোকে বেশকিছু বিষয়ের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং বাস্তবে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ 
করতে হবে । নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো- 

১. তার নবুয়ত ও রিসালাত : একজন মুমিন সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস করে যে, 
মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল আর. মানবজাতির মুক্তির 
পথপ্রদর্শক | কল্যাণ ও অকল্যাণের সকল বিষয় আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিয়েছেন 
এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করেছেন । 
দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

এ) 555182529৮2 Balt ২০1 ৫ 2“ 423 -\ 
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২. নবুয়ত ও রিসালাতের সর্বজনীনতা : মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি বিশ্বাসের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে, মুহাম্মাদ (স) বিশ্বের সকল দেশের, সকল জাতির এবং 
সকল মানুষের-জন্য আল্লাহর মনোনীত রাসূল । তার আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী 
সকল ধর্ম রহিত হয়ে গিয়েছে । এমনকি তার রিসালাতে বিশ্বাস ছাড়া কোনো 
মানুষ কখনো সঠিক পথ ও মুক্তির দিশা পেতে পারে না। 
দলীল : ক. এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন 
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খ. আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন-, 
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অর্থাৎ, ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে নবীগণের ওপরে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য 


প্রদান করা হয়েছে। যথা- ১. আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক ভাব ও ভাষাময় 
বাক্য প্রদান করা হয়েছে, ২. আমাকে ভীতি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ১৪৩ 
৩. আমার জন্য গনীমত তথা যুদ্ধলন্ধ সম্পদ বৈধ করা হয়েছে, ৪. সমগ্র 
পৃথিবীকে আমার জন্য পবিত্রতার উপকরণ ও মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, 
৫. আমাকে সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৬. আমার দ্বারা 
নবীগণের আগমনের ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে। 

৩. নবুয়ত ও রিসালাতের সমাস্তি : মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও 
রাসূল এবং তার পরে আর কোনো নবী রাসূল আসবেন না- এ কথার ওপর 
দৃঢ়বিশ্বাস রাখা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে 
ঘোষণা করা হয়েছে , 

১১801555540 45:5 LSS SS bs RCL LL 
মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে রাসূল (স)-এর মাধ্যমে 

নবুয়তের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। 
জনা সে) হয়ত আলী কেকা কে বলেন 
GD ELIS ৪০ Se Bris ot 

অর্থাৎ, তোমার আমার সম্পর্ক মুসা (আ)-এর সাথে হারুন (আ)-এর সম্পর্কের 
অনুরূপ; তবে ব্যতিক্রম এতটুকুই, আমার পরে কোনো নবী নেই । 
আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী 
নবীগণের উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো, যিনি একটি সুন্দর ভবন নির্মাণ 
করেছেন; কিন্তু ভবনের এক দিকে একটি ইটের জায়গা খালি রেখেছেন। চা 
অতঃপর তিনি বললেন- ১৯১০ SE দি Lin (91 অর্থাৎ, আমিই 
হলাম সেই ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী । 
বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) বলেন- 

8৯০ LC Sally ০৪ Gloss 2০20৮৮১৮1৬৮ 
অর্থাৎ, আমার অনেক নাম আছে। ... . এবং আমি "আকিব তথা সর্বশেষ, যার 
পর আর কোনো নবী নেই। 

৪. তীর দায়িত্ব পালনে পরিপূর্ণতা : মুহাম্মাদ (স) পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে তার 
নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িতু পালন করেছেন। এমনকি আল্লাহর সকল বাণী, 
শিক্ষা ও নির্দেশ তিনি পরিপূর্ণভাবে তীর উম্মতকে শিখিয়েছেন । কোনো কিছুই 
তিনি গোপন করেননি । 
দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
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অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যা 

অবতরণ করা হয়েছে, তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন, 

তাহলে আল্লাহর রিসালাতের দায়িতু আপনি পৌছালেন না। 

রাসূল (স) বিদায় হজ্জের সময় তার সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি আল্লাহর 

বাণীসমূহ প্রচার করেছি? সাহাবীগণ সমস্বরে এক বাক্যে বললেন, হ্যা । 


১৪৪ ভাল ্রতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ . প্রথম বর্ষ & 
িজিহাছাহ হযলামের দু হরি মোরগ দিযে গিযর আয়াতি ননদ করে 
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৫. তার শিক্ষার নির্ভুলতা : রা নিশানা রোগা টিউনার 
ও শিখিয়েছেন, সবকিছুই তিনি সত্য বলেছেন। উম্মতের দায়িত হলো শিক্ষাটি তিনি 
দিয়েছেন কিনা, তা যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করা এবং সন্দেহ পোষণ না করা। এমনকি 
কেউ এসব বিষয় প্রত্যাখ্যানপূর্বক ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে সে গোমরাহির অন্তর্ভুক্ত হবে। 
এটাই হলো মুহাম্মাদ (স)-কে রামূল বলে বিশ্বাস করার মর্মার্থ । 
দলীল : যেমন কুরআনে এসেছে- 
চট] ১৯1০4৮32058 \ 
১৫0 22585 52552 ০ খে 
8428 22514) USE ০০৯ ALY Wg Hr 
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৬. তার আনুগত্য অপরিহার্য : মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এক 
অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে তার আনুগত্য করা। জীবনের 
সকল বিষয়ে ও সকল ক্ষেত্রে মহানবী (স)-এর শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশাবলিকে দ্বিধাহীন 
চিত্তে মেনে নেয়াই তার আনুগত্যের শামিল | পৃথিবীর সকল মানুষের কথা ও মতের উর্ধ্বে 
মহানবী (স)-এর কথাকে স্থান দেয়া তীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অপরিহার্য শর্ত। পবিত্র 
কুরআনে তার আনুগত্যকেই ঈমানের আলামত বলা হয়েছে। 
দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- fs 
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৭. তার অনুসরণ ও অনুকরণই মুক্তির পথ : নবী করীম (স) যাঁ কিছু পালন করার 
নির্দেশ দিয়েছেন, তা পালন করা এবং তিনি যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন, 
তা বর্জন করার সাথে সাথে তাকে রাসূল হিসেবে বিশ্বাসকারী প্রতিটি 
মুসলমানের দায়িতু হলো, জীবনের সকল পর্যায়ে তার অনুকরণ ও অনুসরণ 
করা। তার সুন্নাত তথা জীবনাদর্শ ই মুসলমানের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ । 


ক্র আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ১৪৫ 
দলীল : যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_, 
রা ২০555505555 4 এ. । 
AEE Sd Sh Gil SS SL 21 32 ৭ 
৮. তার আদর্শের ব্যতিক্রম সবকিছুই অগ্রাহ্য : কেউ যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদত 
ও তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইলে অবশ্যই তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ ও 
সুন্নাহ মোতাবেক হতে হবে । অন্যথা তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। 
দলীল : ক. যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
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খ. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেন_ 
4১585 ০০৮০ 4515 ৬1৮5 ৩৮৪ ৮5 শা 


নবী করীম (স) অন্যত্র ইরশাদ করেন- 
al 3৯৫45 ৫38 ৬5৫ 955 41 ৩5 2১৯/$৮$ রা. at 


0 EAH NLS সহ 15551 35652445425 


৯. তার মর্যাদা ও সম্মান : মুহাম্মাদ (স) হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, 
মানবজাতির পথপ্রদর্শক, নবী রাসূলগণের নেতা এবং সর্বযুগের ও সকল 
মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে যথাযথভাবে সম্মান করতে হবে। 
এমনকি তিনি হলেন আল্লাহর প্রিয়তম হাবীব ও তার সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা। 
দলীল : ক. মহান-আল্লাহর বাণী- 
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রাসূল (স) বলেন- 
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খ. আবু হোরায়রা (রা) বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! কখন আপনার জন্য নবুয়ত নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন- 


চি ৫৮৫৯০) 
903 IS 
সর্দি 


রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেন- ₹ তি ৩৫০ 325 ৭0 
ভ ফাযিল ॥ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ (প্ৰথম বর্ষ) ৮ ৬. 


ত 


১৪৬ ভ্রালভ্রত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বষ = 
১০.তার ভালোবাসা : রিসালাতে ঈমানের দিকগুলোর মধ্য থেকে একটি হলো 
মুহাম্মাদ (স)-এর ভালোবাসা । এ ঘোষণাকারী অবশ্যই মুহাম্মাদ (স)-কে সকল 


মানুষের উর্ধ্বে ভালোবাসবেন। 
দলীল ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

202, ০2525 ln THA 8148 
খ. অবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন-, ও 
-১১ এনা ০৫10 oli ৯4 ৮৪ তল ১৮৮ এ PEA 


১১. তাঁর সাহাবী ও আহলে বাইত : রোল কারোর রা 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভালোবাসা। তার সাহাবীগণকে, তার 
পরিবার ও বংশধরকে এবং তাঁর সুন্নাতের ধারক ও প্রচারকদেরকে তার কারণে সম্মান 
করা ও ভালোবাসা তারই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ৷ 
দলীল ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

74555৮22938 ৪15 24 GS 
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হাস) আনা রাসূল আর তার সাখি তথা সারা কাফেরদের 

eh আর নিজেদের মাঝে পরস্পর বন্ধুতৃপূর্ণ । তুমি তাদেরকে 

রুকু ও সেজদারত দেখবে রুট প্লাহর অনুমহ ও যন করে। 
তাদের ললাটে সেজদার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। 

খ. রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- ১১৭ 
ভি (০ He CLE OILS $ 355 4১ 8 hf 
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১২.ইমাম আযমের বক্তব্য : মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিষয়ক আকিদায় ইমাম আযম 
আৰু হানীফা (র) বলেন, 
২ Sato (৮ ৮:71) 4555 252 ০৫ পিন 2৫25 4 222 2 
2১৯৮০ ১5578 -%6 515 8885 ALS AL EL OY 
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অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) হলেন আল্লাহর নবী, তার বান্দা ও রাসূল, তার মনোনীত 
ও বাছাইকৃত। তিনি কখনো মূর্তির ইবাদত করেননি এবং কখনই এক পলকের 
জন্যও আল্লাহর সাথে শিরক করেননি । আর তিনি কখনই সগীরা ও কবীরা 
কিংবা কোনো প্রকার পাপে লিপ্ত হননি । 
এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 
১৪১11 07 aN LS KEEL LE NEE, 5 
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= আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ _ _ টিটি রতি টি 
অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) হলেন আল্লাহর মনোনীত বান্দা, তার নির্বাচিত নবী ও তার 
সন্তোষভাজন রাসূল। আর তিনি (মুহাম্মাদ স.) সর্বশেষ নবী, সর্বকালের 
মুস্তাকীগণের ইমাম, . রাসূলগণের নেতা এবং রাব্বুল আলামীনের একান্ত 
প্রিয়জন। তার পরবর্তীকালে নবুয়তের সকল দাবি ভ্রান্ত ও প্রবৃত্িপ্রসূত বলে 
গণ্য হবে । তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র জিন ও মানবের প্রতি সত্য, হেদায়াত, 
নূর ও আলো সহকারে । 

৩১৫৭0 Co) SL NES CUS: 

মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তি দলীলসহ সাব্যস্তকরণ : 

মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তির দলীলগুলো নিম্ন 

বর্ণিত হলো- 

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী : পবিত্র কুরআনে খতমে নবুয়তের পক্ষে হরি দ্ূলীল 
পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

ঠ আল্লাহ তায়ালা খতমে নবুয়ত, সম্পর্কে বলেন- 
০৯৩ ৭4১০০১০১৫৩০ bg 35 0 ১০৯০৬ 
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অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি 
হলেন আল্লাহর রাসূল এবং শেষনবী ৷ আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ । 
২. অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে তার 
দীনকে পরিপূর্ণ করার ঘোষণা করে বলেন- 
EELS EDL LOE LL Li 
Gt 
অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, 
তোমাদের. প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে 
টপস ২ লা শি ৬ করলাম। 
৩. অনা দাতাহতারালা মিথ্যা দাতের দৃবিদারদের প্রতিবাদ রে বলেন", 
2! রি) JG 1 03S Hl ৮০ ৪১১৪ ০০৪ ৯০ ০৯৪ 
An Bie Baile fi Std 
অর্থাৎ, আর ্র ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি 
মিথ্যারোপ করে অথবা বলে, আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়েছে; অথচ তার 
প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়নি। আর যে দাবি করে, আমিও অবতীর্ণ করে 
দেখাচ্ছি যেরূপ আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। 

খ. মহানবী (স)-এর বাণী : মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে 
খতমে নবুয়ত তথা নবুয়তের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- 
১. হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূল (স) বলেন, ছয়টি বিষয়ের 

মাধ্যমে, জ্যুমাকে সকল, নবীর ওপর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে; তন্মধ্যে একটি 
হলো-/৫+-4 21453 অর্থাৎ, আমার দ্বারা নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে। 


১৪৮ 


উল জৰা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জা! 


২. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হৃতে অন্যত্র বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 
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অর্থাৎ, বনি ইসরাঈলকে শাসন করতেন নরীগণ। যখনই কোনো নবী 
ওফাত লাভ করতেন, তখন অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। 
তবে আমার পরে কোনো নবী নেই; কিন্তু খলিফাগণ থাকবেন এবং তারা 
সংখ্যায় অনেক হবেন। 


. রাসূল (স) হযরত আলী (রা) কে লক্ষ্য করে বলেন- 0১১০১ Ge SS 


1555 5091 বু ৮০ ১ 5১১১ অৰ্থাৎ, মুসার সাথে হারূনের 
মর্যাদা যেরূপ ছিল, আমার সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ ব্যতিক্রম হলো 


* আমীরম্পর আর কোনো নবী নেই। 


8. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, রাসূল((স) বুলেন- 


৫৯5৪১ 04995 ৬৬০ ১5215 LL: |, 
অর্থাৎ, রিসালাত ও নবুয়ত শেষ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমার পর কোনো 
রাসূল এবং নবী নেই। 


হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বলেন 


4141০43৫505 0১০১১ ১১০৪ ০৩১৯ ১ ০১১ 
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অর্থাৎ, আমা, ও অন্যান্য নবীর উদাহরণ একজন ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি 
বাড়ি নির্মাণ করেছেন এবং তাকে পূর্ণতা দান করেছেন; কিন্তু একটি ইটের 
স্থান অপূর্ণ রেখেছেন। অতঃপর লোকজন এ বাড়িতে প্রবেশ করতে লাগল 
ও অবাক হতে লাগল এবং তারা বলতে লাগল, এ ইটের স্থানটি যদি 
অপূর্ণাঙ্গ না থাকত! রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমিই হলাম সেই ইটের স্থান। 
কারণ আমি এসেই নবীগণের সমাপ্তি টেনেছি। আর অন্য বর্ণনায় এসেছে, 
আমিই এ সর্বশেষ ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী। 


 াল্ললাহ (স) অন্যত্র বলেন- 


নীতি টি ৬ ৬৭ আমি আহমাদ এবং আমি মাহী 
তথা উচ্ছেদকারী। আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফর উচ্ছেদ করবেন এবং আমি 5১ 
তথা একত্রকারী। আমার পদদ্বয়ের নিকটেই কেয়ামতের দিন মানুষ একত্রিত হবে 
এবং আমি 3 তথা সর্বশেষ, যার পর আর কোনো নবী নেই। 


৪৫ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ১৪৯ 

গ. যৌক্তিক দলীল : বস্তুত পবিত্র কুরআন ও হাদীসে খতমে নবুয়ত সম্পর্কে যদি 
কোনো ঘোষণা নাও থাকত, তাহলেও কয়েকটি কারণে মুহাম্মাদ (স)-কে 
শেষনবী হিসেবে আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হতাম । যেমন- 

১. মহানবী (স)-এর আগমনের পূর্বে সকল নবীই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, 
তার পরে অন্য নবী বা রাসূল আগমন করবেন। যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে 
প্রাপ্ত বাণী মানুষকে জানাবেন । যেমন সূরা সফফে ঈসা (আ)- এর বক্তব্য 

৬০ Ll ৬১৮১ ১৪ ০০5 ০১০০১ 1:25 
দার রর রাদীলে জনা সনি রে; তার পরে মানবজাতির মধ্যে 
কোনো নবী রাসূল বা বার্তাবাহক আসবেন । 

২. পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের দাওয়াত ছিল সাময়িক এবং তাদের" শিক্ষা ছিল 
অপূর্ণাঙ্গ। এজন্য তাদের পরে নতুন নবীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত । 
পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা ছিল পূর্ণাঙ্গ । তার মাধ্যমেই মহান 
আল্লাহ দীনের পূর্ণতা দান করেছেন । যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
81525055575 1425 ৬45৪৪ এ 

Es SLL 

৩. পূর্ববর্তী নবীগণের আগমন এবং দাওয়াত ছিল নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীয় জন্য । 
এজন্য তাদের প্রতি অহী চূড়ান্তভাবে সংরক্ষিত হতো না। কাজেই নতুন 
নবীর প্রয়োজন দেখা দিত; কিন্তু মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ তায়ালা 
বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরণ করেছেন। কাজেই এরপর কোনো নতুন নবীর 
আগমন নিষ্প্রয়োজন। যেমন মহান আল্লাহ্‌ ঘোষণা করেন- 
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এভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কিতাবে অসংখ্যবার মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়ত সম্পর্কে 
সত্যায়নপূর্বক বলা হয়েছে যে, তিনিই শেষনবী, তারপর আর কোনো নবী নেই। এমনকি 
তারপর যারাই নবুয়তের দাবি করবে, তারা দাজ্জাল ও চরম মিথ্যাবাদী 
কুরআন হাদীসের পর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা এবং এক্যবদ্ধ মত রয়েছে যে, 
রাসূল (স)-এর পর আর কোনো নবী বা রাসূল নেই । তিনিই শেষনবী। একইরূপে 
ইজমা রয়েছে সকল ইমাম, মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ, মুহাদ্দিস, অলী-বুযুর্গ ও গোটা 
মুসলিম উম্মাহর, এ ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই । 
উপসংহার : বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমেই 5340 25% তথা 
নবুয়তের সমাপ্তি হয়েছে। তার পর আর কোনো নবী এ বিশ্বভুবনে আগমন কর. 
না। যেহেতু খতমে নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয, সেহেতু একে অবিশ্বাস 
করার কোনো অবকাশ মুসলমানের নেই। 
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জজ প্রশ্ন : ২৫ রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমান্তির বিষয়টি দলীল দ্বারা 
প্রমাণপূর্বক রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ আলোচনা কর [ফা. প. ২০১৩] 
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অথবা, রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে 
নবুয়তের ধারার পরিসমাস্তির বিষয়টি দলীল দ্বারা প্রমাণপূবক বিসালাতের প্রতি 
ঈমানের দাবিসমূহ আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৮] 


উভর॥॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন. করা যেমন আবশ্যক, 

তেমনি তীর নবী ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও আবশ্যক । আমরা সকল 

নবীর মর্যাদায় ও নবুয়তে বিশ্বাসী । আর মুহাম্মাদ (স)-এর মর্যাদা ও নবুয়তের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তাকে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা মুমিন 

ও মুসলিম হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত । মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমান" 

আনয়নের বিভিন্ন দিক আলোচনা করার জন্যই আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা। 

SAUL 00281 এমএ 

২175510৮০24 অর্থ : 0 বি, -এর অর্থ হলো- আল্লাহর 

রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা । কারণ মহানবী (স) ও তার আনীত বিধানের 

প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেমন আবশ্যক, তেমনি পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করাও আবশ্যক । আমরা সকল নবীর মর্যাদা ও নবুয়তে বিশ্বাসী । 
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মহানবী (স)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ : কোনো মানুষকে ইসলামের 

গণ্ডিতে প্রবেশ করতে হলে "মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু” এ বিশ্বাসের 

আলোকে বেশকিছু বিষয়ের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং বাস্তবে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ 
করতে হবে। নিয়ে তা উপস্থাপন করা হলো- 

১. তার নবুয়ত ও রিসালাত : একজন মুমিন সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস করে যে, 
মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল আর মানবজাতির মুক্তির 
পথপ্রদর্শক । কল্যাণ ও অকল্যাণের সকল বিষয় আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিয়েছেন 
এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়ার দায়িতৃ প্রদান করেছেন । 
দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
ee (553 255 1:১০ 1১৩ ৩০:) 1 ee sl -) 
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২. নবুয়ত ও রিসালাতের সর্বজনীনতা : মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি বিশ্বাসের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে, মুহাম্মাদ (স) বিশ্বের সকল দেশের, সকল জাতির এবং 
সকল ধর্ম রহিত হয়ে গিয়েছে । এমনকি তার রিসালাতে বিশ্বাস ছাড়া কোনো 
মানুষ কখনো সঠিক পথ ও মুক্তির দিশা পেতে পারে না। 
দলীল : ক. এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন_ 
2১১1১৮00255 4) ৭7০৪ = 
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খ. আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন 
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অর্থাৎ, ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে নবীগণের ওপরে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য 
প্রদান করা হয়েছে। যথা- ১. আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক ভাব ও ভাষাময় 
৩. আমার জন্য গনীমত তথা যুদ্ধলন্ধ সম্পদ বৈধ করা হয়েছে, ৪. সমগ্র 
পৃথিবীকে আমার জন্য পবিত্রতার উপকরণ ও মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, 
৫. আমাকে সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৬. আমার দ্বারা 
নবীগণের আগমনের ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে। 
, নবুয়ত ও রিসালাতের সমাপ্তি : মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও 
এবং তীর পরে আর কোনো নবী রাসূল আসবেন না- এ কথার ওপর 
ঢ় রাখা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে 
ঘোষণা করা হয়েছে- 
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মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে রাসূল (স)-এর মাধ্যমে 
নবুয়তের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। 
যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ (স) হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন- 


or ৯ 
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অর্থাৎ, তোমার আমার সম্পর্ক মুসা (আ)-এর সাথে হারুন (আ)-এর সম্পর্কের 
অনুরূপ; তবে ব্যতিক্রম এতটুকুই, আমার পরে কোনো নবী নেই। 

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী 
নবীগণের উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো, যিনি একটি সুন্দর ভবন নির্মাণ 
করেছেন; কিন্তু ভবনের এক দিকে একটি ইটের জায়গা খালি রেখেছেন। 


১৫২ ____________ শালজনতাৰ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 
অতঃপর তিনি বললেন- bE 50500 35৮10 অর্থাৎ, আমিই 
হলাম সেই ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী । 
বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) বলেন_ 

৮ ৮৮৮০ ২৮৮৯ ভাতা 
অর্থাৎ, আমার অনেক নাম আছে। .... এবং আমি 'আকিব' তথা সর্বশেষ, যার 
পর আর কোনো নবী নেই। 

৪. তার দায়িত্ব পালনে পরিপূর্ণতা : মুহাম্মাদ (স) পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে তার 
নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এমনকি আল্লাহর সকল বাণী, 
শিক্ষা ও নির্দেশ তিনি পরিপূর্ণভাবে তার উম্মতকে শিখিয়েছেন। কোনো কিছুই 
তিনি গোপন করেননি। 
দীন যেমন মহান আল্লাহর বাণী- _ 
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অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যা 

অবতরণ করা হয়েছে, তা আপনি প্রচার করুন । যদি আপনি তা না করেন, 

তাহলে আল্লাহর রিসালাতের দায়িতু আপনি পৌছালেন না। 

রাসূল (স) বিদায় হজ্জের সময় তার সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি আল্লাহর 

বাণীসমূহ প্রচার করেছি? সাহাবীগণ সমস্বরে এক বাক্যে বললেন, হ্যা। 

এরপর, আল্লাহ ইসলামের পুর ঘোষণা দিয়ে নিমের আয়াত নাযিল করেন, 

ঠা ৬৪ ০৩:২০ ১2০০০ হে 3 ডা ১1 
Gy 

৫. তার শিক্ষার নির্ভুলতা : মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু উম্মতকে 
জানিয়েছেন "ও শিখিয়েছেন, সবকিছুই তিনি সত্য বলেছেন। উম্মতের দায়িতৃ 
হলো শিক্ষাটি তিনি দিয়েছেন কিনা, তা যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করা এবং 
সন্দেহ পোষণ না করা। এমনকি কেউ এসব বিষয় প্রত্যাখ্যানপূর্বক 
প্রদর্শন করলে সে গোমরাহির অন্তর্ভুক্ত হবে। এটাই হলো মুহাম্মাদ (স)-কে 
রাসূল বলে বিশ্বাস করার মর্মার্থ । 
দলীল : যেমন কুরআনে এসেছে- 
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৬. তার আনুগত্য অপরিহার্য : মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের 
এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে তার আনুগত্য 
করা । জীবনের সকল বিষয়ে ও সকল ক্ষেত্রে মহানবী (স)-এর শিক্ষা, বিধান ও 
নির্দেশাবলিকে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়াই তার আনুগত্যের শামিল। পৃথিবীর 


৮ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্াহ ১৫৩ 
সকল মানুষের কথা ও মতের উর্ধ্বে মহানবী (স)-এর কথাকে স্থান দেয়া তার 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অপরিহার্য শর্ত। পবিত্র কুরআনে তার আনুগত্যকেই 
ঈমানের আলামত বলা হয়েছে। 
দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

bt HS SUL Dini ৭ 
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৭. ভার অনুসরণ ও অনুকরণই মুক্তির পথ : নবী করীম (স) যা কিছু পালন করার 
নির্দেশ দিয়েছেন, তা পালন করা এবং তিনি যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন, 
তা বর্জন করার সাথে সাথে তাকে রাসূল হিসেবে বিশ্বাসকারী প্রতিটি 
মুসলমানের দায়িত্ব হলো, জীবনের সকল পর্যায়ে তার অনুকরণ ও অনুসরণ 
করা। তার সুন্নাত তথা জীবনাদর্শই মুসলমানের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। 
দলীল : যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

EAE Lan) ll 15425557515 Ll an 
NEL 558250 410০১৫৯০6১৫ 0138৭ 

৮. তার আদর্শের ব্যতিক্রম সবকিছুই অগ্রাহ্য : কেউ যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদত 
ও তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইলে অবশ্যই তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ ও 
সুন্নাহ মোতাবেক হতে হবে । অন্যথা তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। 
দলীল : ক. যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
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খ. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
95150574215 9450 955 9৮০ ১০ এ 
নবী করীম (স) অন্যত্র ইরশাদ করেন- j 
I 55৩ ১৯ & ০, stl 40 005 ৬১০ ১৮৭ ১ ২ 
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১৫৪ ৯ (ঠাল ভ্রাতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বষ ও 


৯. তীর মর্যাদা ও সম্মান : রডের জারাজর জরে জি 
পথপ্রদর্শক, নবী রাসূলগণের নেতা এবং সর্বযুগের ও সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ । এ 
দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে যথাযথভাবে সম্মান করতে হবে৷ এমনকি তিনি হলেন আল্লাহর 
প্রিয়তম হাবীব ও তার সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা । 


দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 
Bat 255505০553৮ diss 
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“রাসূল (সৈ) বলেন- 
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খ. আবু হোরায়রা (রা) বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! কখন আপনার জন্য নবুয়ত নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন- 
- 0350 ৬3০১৩ 
রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেন- ৮০২১১ ৮/এ ১1 4111 ৩। 
১০.তার ভালোবাসা : রিসালাতে ঈমানের দিকগুলোর মধ্য থেকে একটি হলো 
মুহাম্মাদ (স)-এর ভালোবাসা | এ ঘোষণাকারী অবশ্যই মুহাম্মাদ (স)-কে সকল 
রবে তানের 
দলীল ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
74:১০ SIE Bl ssa pk 
খ. অবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন- | 
| ১০৫৩ ০4১ ০) ১০ ও ৩৯৭ ১৬1০৯ Ks ৮ 
১১. তার সাহাবী ও আহলে বাইত : রিসালাতে ঈমানের দিকগুলো থেকে আরেকটি হলো 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভালোবাসা ৷ তার সাহাবীগণকে, তার 
পরিবার ও বংশধরকে এবং তার সুন্নাতের ধারক ও প্রচারকদেরকে তার কারণে সম্মান 
করা ও ভালোবাসা তারই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ । 
দলীল ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
০০০53145404 ২০ আত un Sis SEE 
FAL ০৮৬ এ ১৮ STE NTL LS) hs 
5১321১] ১০৮১১৫৩ 
দস) নাল আর তার সাথি তথা সাহাবীর কাফেরদের 
নিজেদের মাঝে পরস্পর বন্ধুতৃপূর্ণ। তুমি তাদেরকে 


কুক ও বার লোকে এরা আর ও চুষি রাযি 
তাদের ললাটে সেজদার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। 


্চ আল আকাহদ আল হসলাময়্যাহ ল ৯৫৫ 
খ. রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
৩০০৪ - ৩৮৪ ৩০ 0১০৪ 81৯55 SY 20:90 S84 cll খু 
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১২.ইমাম আযমের বক্তব্য : মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিষয়ক আকিদায় ইমাম আযম 
আবু হানীফা (র) বলেন_ 
El ১255 ly এ ৮০০ 41854 একি এ LLL 
5০০ ০৫১০১ Ms - Ls ie ০১০ ০1405 ১৬১ ৮ 
58৮6 %১ 
অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) হলেন আল্লাহর নবী, তীর বান্দা ও রাসূল, তার মনোনীত 
ও বাছাইকৃত । তিনি কখনো মূর্তির ইবাদত করেননি এবং কখনই এক পলকের 
জন্যও আল্লাহর সাথে শিরক করেননি । আর তিনি কখনই সগীরা ও কবীরা 
কিংবা কোনো প্রকার পাপে লিপ্ত হননি। 
এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (র) বলেন 
চি সা Lag ic Satie 15242 বি 
bait ৩১৩৯৪ ৩14০ টি LSS 1453 ৮5১ i 
৩৯ 512 ৬ এন 2 ১০১ ৬৯০ Hs BS 52402) 
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অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) হলেন আল্লাহর মনোনীত বান্দা, তার নির্বাচিত নবী ও তার 
সন্তোষভাজন রাসূল । আর তিনি (মুহাম্মাদ স.) সর্বশেষ নবী, সর্বকালের 
মুস্তাকীগণের ইমাম, রাসূলগণের নেতা এবং রাব্বুল আলামীনের একান্ত 
প্রিয়জন ৷ তার পরবর্তীকালে নবুয়তের সকল দাবি ভ্রান্ত ও প্রবৃত্তিপ্রসূত বলে 
গণ্য হবে । তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র জিন ও মানবের প্রতি সত্য, হেদায়াত, 
নূর ও আলো সহকারে । গর 
54২১ ০০১১০৯৮২০55 Su: 
মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তি দলীলসহ সাব্যস্তকরণ : মুহাম্মাদ 
(স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তির দলীলগুলো নিয়ে বর্ণিত হলো- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী : পবিত্র কুরআনে খতমে নবুয়তের পক্ষে বহুবিধ দলীল 
পরিলক্ষিত হয় ৷ যেমন- 
১. আল্লাহ তায়ালা খতমে নবুয়ত সম্পর্কে বলেন- 
HELE 410 1525 ১15 0805 Be BEV ঢা ০ 90৫0 
ae ৭৩ 34441 Sy al 2৯৫ | 
অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন: বরং তিনি 
হলেন আল্লাহর রাসূল এবং শেষনবী । আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ ৷ 


১৫৬ ধরা জ্তাহ ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বধ জজ 
২. অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে তার 
দীনকে পরিপূর্ণ করার ঘোষণা করে বলেন 
(51 ৩৯০৩ Tn HL LS LSD OSL 
Liss aS 
অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, 
তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে 
তোমাদের জন্য দীন (জীবনব্যবস্থা) হিসেবে মনোনীত করলাম । 
৩. অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদের প্রতিবাদ করে বলেন- 
৩১৫৯১৩1৯১0৩ 055 40 she soil Le 0০ ১০১ 
4060 4১9। Jie ILL IG Sag Li ll 
_ _, অর্থাৎ, আর এ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে, যে, আল্লাহর প্রতি 
মিথ্যারোপ করে অথবা বলে, আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়েছে; অথচ তার 
প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়নি। আর যে দাবি করে, আমিও অবতীর্ণ করে 
দেখাচ্ছি যেরূপ আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। 

খ. মহানবী (স)-এর বাণী : মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে 
খতমে নবুয়ত তথা নবুয়তের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- 
১. হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেন, ছয়টি বিষয়ের 

মাধ্যমে আমাকে সকল নবীর ওপর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে; তন্মধ্যে একটি 
হলো-5/40 2152, অর্থাৎ, আমার দ্বারা নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে। 
২. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে অন্যত্র বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 
GELS ৬৫5 4 2 MC ৫২১১] 35 555 
৪0525 £ 2051 ০৬২৬ ০৫৪ ৫53 4419 Ls 
অর্থাৎ, বনি ইসরাঈলকে শাসন করতেন নবীগণ যখনই কোনো নবী 
ওফাত লাভ করতেন, তখন অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। 
তবে আমার পরে কোনো নবী নেই; কিন্তু খলিফাগণ থাকবেন এবং তীরা 
সংখ্যায় অনেক হবেন। 

৩. রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন-_ ২1১১১ ০ ০1 
ও 223 খু! ৮:১৮ ১০ ১৪৪ অৰ্থাৎ, মুসার সাথে হারূনের 
মর্যাদা যেরূপ ছিল, আমার সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ । ব্যতিক্রম হলো 
আমার পর আর কোনো নবী নেই। 

৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেন- | 

E55 Gas ০5০ ১৩ ০৮৪৪০ ১৪ 2৮009 HEIGL 
অর্থাৎ, রিসালাত ও নবুয়ত শেষ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমার পর কোনো 
রাসূল এবং নবী নেই। 

৪, হ্যরত জারের ইরনে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 
খা 502 9১০০ JD JAS oi) ০ ৬১৪ 
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অর্থাৎ, আমার ও অন্যান্য নবীর উদাহরণ একজন ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি 
বাড়ি নির্মাণ করেছেন এবং তাকে পূর্ণতা দান করেছেন; কিন্তু একটি ইটের 
স্থান অপূর্ণ রেখেছেন। অতঃপর লোকজন এ বাড়িতে প্রবেশ করতে লাগল 
ও অবাক হতে লাগল এবং তারা বলতে লাগল, এ ইটের স্থানটি যদি 
অপূর্ণাঙ্গ না থাকত! রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমিই হলাম সেই ইটের স্থান। 
কারণ আমি এসেই নবীগণের সমাপ্তি টেনেছি। আর অন্য বর্ণনায় এসেছে, 
আমিই এ সর্বশেষ ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী । 

ভা রান 
sl em) Cs Gh ০ 55৯ ৩ | J 
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অর্থাৎ, আমার অনেক নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ এবং আমি মাহী 
তথা উচ্ছেদকারী ৷ আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফর উচ্ছেদ করবেন এবং আমি ১-৬৯ 
তথা একত্রকারী। আমার পদদ্বয়ের নিকটেই কেয়ামতের দিন মানুষ একত্রিত হবে 
এবং আমি 5 তথা সর্বশেষ, যার পর. আর কোনো নবী নেই। 

গ. যৌক্তিক দলীল : বস্তুত পবিত্র কুরআন ও হাদীসে খতমে নবুয়ত সম্পর্কে যদি 
কোনো ঘোষণা নাও থাকত, তাহলেও কয়েকটি কারণে মুহাম্মাদ (স)-কে 
শেষনবী হিসেবে আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হতাম। যেমন- 

১. মহানবী (স)-এর আগমনের পূর্বে সকল নবীই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, 
তীর পরে অন্য নবী বা রাসূল আগমন করবেন। যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে 
প্রাপ্ত বাণী মানুষকে জানাবেন । যেমন সূরা সফফে ঈসা (আট) এর বক্তব্য-, 

ৰ নিন ৬৯০১ Sl In BES 
পক্ষান্তরে কুরআন হাদীসে বলা হয়নি যে, তার পরে মানবজাতির মধ্যে 
atin Wc ode hn tdi nila শন 

২. পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের দাওয়াত ছিল সাময়িক এবং তাদের 
অপূর্ণাঙ্গ । এজন্য তাদের পরে নতুন নবীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। 
পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা ছিল পূর্ণাঙ্গ। তার মাধ্যমেই মহান 
আল্লাহ দীনের পূর্ণতা দান করেছেন | যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-, 
2৩৪০ ০০৪৪ I 5 PED তি ভর ডিল 

Gs SL 

৩. পূর্ববর্তী নবীগণের আগমন এবং দাওয়াত ছিল নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য। 
এজন্য তাদের প্রতি অহী চূড়ান্তভাবে সংরক্ষিত হতো না। কাজেই নতুন 
নবীর প্রয়োজন দেখা দিত; কিন্তু মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ তায়ালা 
বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরণ করেছেন। কাজেই এরপর কোনো নতুন নবীর 
আগমন নিষ্প্রয়োজন। যেমন মহান আল্লাহ্‌ ঘোষণা করেন- 
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এভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কিতাবে অসংখ্যবার মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়ত সম্পর্কে 
সত্যায়নপূর্বক বলা হয়েছে যে, তিনিই শেষনবী, তারপর আর কোনো নবী নেই। এমনকি 
তারপর যারাই নবুয়তের দাবি করবে, তারা দাজ্জাল ও চরম মিথ্যাবাদী। 
কুরআন হাদীসের পর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা এবং এক্যবদ্ধ মত রয়েছে যে, 
রাসূল (স)-এর পর আর কোনো নবী বা রাসূল নেই। তিনিই শেষনবী। একইরূপে 
ইজমা রয়েছে সকল ইমাম, মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ, মুহাদ্দিস, অলী-বুযুর্গ ও গোটা 
মুসলিম উম্মাহর ৷ এ ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই। ৪ | 
উপসংহার বিশ্বনবী .হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমেই 7401/45 তথা 
ননুয়তের সমাপ্তি হয়েছে। তার পর আর কোনো নবী এ বিশ্বভুরনে আগমন করবে 
না। যেহেতু খতমে নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয, সেহেতু একে অবিশ্বাস 
করার কোনো অবকাশ মুসলমানের নেই। 


Cet or 
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: ২৬ ॥ নবী করীম (স)-এর জন্ম, তার নাম, বংশপরিচয় এবং তার 
মালার কারান 
4০০১ ১০১১৩ ২১০১৫ ৮৮০১১ I) ৮৮ ১ ১58 ৮৪ না 
LiL ৪৮০ 
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উল্কা এ 


উভর॥॥ উপস্থাপনা : মুসলিম মিল্লতের জনক হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর 
নিকট এভাবে দোয়া করেছিলেন- 1125 He 30০ es ৬০ CS) 
49) (১৫০ মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীমের পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর বংশে 
বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (স)-কে প্রেরণ করেন। তাতে ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার 
বাস্তবতা প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমন ছিল গোটা বিশ্ববাসীর জন্য 
রহমতস্বরূপ ও কল্যাণকর। আলোচ্য প্রশ্নে রাসূল (স)-এর জন্ম, বংশপরিচয় ও 
তার মর্যাদা উপস্থাপন করা হলো। 
৩০০) 550 525: 
নবী করীম (স)-এর জন্ম : নবী করীম (স)-এর জন্মের সময়কাল ও তারিখ নিয়ে 
উল্লেখ করা হলো- 
ক. সময়কাল : পিতা আবদুল্লাহর মৃত্যুর কয়েক মাস পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ 
(স) আরবের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। 
হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) 3:1০ তথা হস্তিবছরে জন্মগ্রহণ করেন। 
অর্থাৎ যে বছর বাদশাহ আবরাহা হাতি নিয়ে কাবাঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা নগরী আক্রমণ 
করেছিল । এতিহাসিকদের মতে, এ বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খিস্টাব্দ ছিল। 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ _________________ ১৫৯ 
খ. জন্মবার + সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) সোমবার জন্ুগ্রহণ করেছেন। 
গ. জন্ম তারিখ : হাদীসে নববী থেকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্ম মাস ও জন্ম তারিখ 
সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে 
কোনো সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিলো না। এ কারণেই পরবর্তী যুগে আলেম ও 
এঁতিহাসিকগণ তীর জন্ম তারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ করেছেন । এ বিষয়ে 
১২টিরও বেশি অভিমত রয়েছে। 
তন্মধ্য হতে নিয়ে কয়েকটি মতামত উল্লেখ করা হলো- 


১. 


কারো কারো মতে, এ বিষয়ে কোনো আলোচনা অবান্তর । 


২. মাস হিসেবে মহররম, রবিউল আউয়াল, সফর, রবিউস সানী, রজব ও 


রমযান মাস উল্লেখ করা হয়েছে। 


, আল্লামা কোস্তলানী (র)-এর মতে, রবিউল আউয়াল মাসের ৮. তারিখে“রাসূল 


(স)-এর জন্ম হয়। এ মতটি অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন? এ মতটি দু'জন 
সাহাবী ইবনে আব্বাস ও যোবায়ের ইবনে মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত। অধিকাংশ 
এতিহাসিক ও সীরাত বিশেষজ্ঞ এ মতটি গ্রহণ করেছেন । 


* ইবনে শায়বা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ 


(রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, মহানবী (স) রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ 
জন্গ্রহণ করেন। প্রখ্যাত এতিহাসিক ইবনে ইসহাক তীর গ্রন্থে এ মতকেই 
প্রাধান্য দিয়েছেন । 

জমহুর মুহাদ্দিস ও মুতায়াররিখীন তথা ইতিহাসবেত্তাদের মতে- 4১) (০ 
রা ২নি ১. ৯ ডগ লিগ পলুস্প 1 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্ম হয়। তারা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(স) সুবহে সাদেকের সময় সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেন। 


2 ০) 400045১১৪০7): 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর মোবারক নাম : রাসূলুল্লাহ (স) অনেক নাম ও বিভিন্ন উপাধির 
অধিকারী ছিলেন । যেমন- 
ক. প্রসিদ্ধ মতে, তার মূল নাম হলো দুটি । যথা- 
১. মুহাম্মাদ । যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 


রিনি 8 ৬ গু ax, «3 y ৮৮:৯7 
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২. আহমাদ এ লামটিও পৰি কুরআনে এসেছে। যেমন- 
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খ. সহীহ বুখারীতে রাসূল (স)-এর মোট পাচটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যথা- ১.5 
তথা প্রশংসিত, ২. ১5১। তথা অধিক প্রশংসিত, ৩. ৩৯০] তথা উচ্ছেদকারী, 
8. ১-512 তথা একত্ৰকারী, ৫. ০.1 তথা সর্বশেষ । যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 
১৯ ভা ০ ০৯৯ Clits Ol LS ০১৮ 
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১৬০ _____ ঘপারালজ্মতাহ* ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 
গ. কোনো কোনো আলেম বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাতা স্বপ্নের আলোকে তার 
নাম রাখেন আহমাদ (৫1) এবং তার দাদা আবদুল মুত্তালিব তার নাম 
রাখেন মুহাম্মাদ (৬৯); 
পবিত্র কুরআনে ১৯, ও 4:51 ছাড়াও আরো কিছু উপনাম উল্লেখ করা 
হয়েছে। যেমন- 50 3 | 
এছাড়া রাসূলুল্লাহ (স) আল আমীন (১31), আসসাদেক (১4411) ইত্যাদি 
উপাধিতেও ভূষিত ছিলেন। 
2 (2) ul sl : 
নবী করীম (স)-এর বংশপরিচয় : রাসূল (স)-এর বংশপরিচয় নিমমরূপ= 
১. বংশ : মহানবী' (স) আরব দেশের প্রাণকেন্দ্র মক্কা নগরীতে সন্ত্রান্ত কুরাইশ 
বংশে জন্মঘহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ, তার পিতা আবদুল 
মুত্তালিব, তার পিতা হাশেম । হাশেম ছিলেন কুরাইশ বংশের লোক । যারা 
ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর । 
২. বংশপরিচয় : রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধারাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা- 
ক. প্রথম অংশের নির্ভুলতার ব্যাপারে সীরাত রচয়িতা এবং বংশধারা 
বিশেষজ্ঞরা একমত । এ অংশ ইসমাঈল (আ)-এর সন্তান আদনান পর্যন্ত । 
খ. দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে সীরাত রচয়িতাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। এ অংশ 
আদনান থেকে ওপরে ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। 
গ. তৃতীয় অংশের মধ্যে নিশ্চিত ভুল রয়েছে। এটা হযরত ইবরাহীম (আ) 
থেকে আদম-€আ) পর্যন্ত পৌছেছে। 
ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, যারা আদনানের ওপরে 
বংশ তালিকা বর্ণনা করে, তারা মিথ্যা বলে। 
৩. রাসূলুল্লাহ-এর বংশপরম্পরা : সীরাতে ইবনে হিশামে বর্ণিত বিশুদ্ধভাবে 
আদনান পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশপর্ম্পরা নিম্নরূপ- 
০০৩৫০ or pl ১৭ ৮৫০] ০ ৯ এ ৯০ ৬৮৬০ 


৮৫ 
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BLL nL op 
অর্থাৎ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব (শায়বা) ইবনে 
হাশেম (আমর) ইবনে আবদে মানাফ (মুগীরা) ইবনে কুসাই (যায়দ) ইবনে 
ইবনে মালেক ইবনে নযর (কায়স) ইবনে কেনানা ইবনে খোযায়মা ইবনে 
মুদরেকা (আমের) ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদার ইবনে মায়াদ ইবনে আদনান। 


" আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ১৬৯ 
এর সমর্থনে সহীহ মুসলিম শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (স) বলেন- 
চি 20 31511840785 52 হিজর ৮৪ পু হত 2 
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ঘা 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে কেনানাকে 
বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন এবং কেনানার বংশধরদের মধ্য থেকে 
কুরাইশকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। আর কুরাইশদের থেকে বনি 
হাশেমকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন এবং বনি হাশেম থেকে আমাকে 
বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। 

8. কুরাইশ বংশের মর্যাদা : মহান আল্লাহ বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (স)-কে কুরাইশ বংশে 
প্রেরণ করেছেন। কারণ কুরাইশ বংশ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে 
মনোনীত আরবের শ্রেষ্ঠ বংশ ৷ কুরাইশ বংশের মধ্যে হাশেমের পরিবার ছিল 
অত্যন্ত সম্মানিত। মক্কাবাসীরা তাদেরকে ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্বের আসনে 
স্থান দেন। এ হাশেম পরিবারের অন্যতম নেতা ছিলেন আবদুল মুস্তালিব। 
কুরাইশ বংশের অন্য বিশেষ মর্যাদা হলো নেতৃত্‌ প্রদান। 

৫. নেতৃত্ব : তৎকালীন আরঘের শাসক নির্বাচিত করা হতো কুরাইশ বংশ থেকে । 
কারণ কুরাইশদের মধ্যে নেতৃত্ব প্রদানের সকল যোগ্যতা ও গুণাবলি বিদ্যমান 
ছিল। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে- | ১3 4১১4 অর্থাৎ, কুরাইশরা 
গোটা মানবজাতির.নেতা। 
অন্যত্র রাসূল (স) ইরশাদ করেন- ১১১১১ ৬ £453 অর্থাৎ, ইমামত তথা 
নেতৃত্ব কেবল কুরাইশদের থেকে হবে । 

৩ ০0460 4555: 

মহানবীর মর্যাদা : মুহাম্মাদ (স)-কে সম্মান করা রিসালাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ৷ 

তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মানবজাতির পথপ্রদর্শক, নবী রাসূলদের নেতা । 

তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রিয়তম হাবীব, তার সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা । তিনি ছিলেন 
নিষ্পাপ ও নিক্ষলুষ। নবুয়তপ্রান্তির পূর্বে ও পরে আল্লাহ তাকে সকল পাপ, অন্যায় 

ও কালিমা থেকে রক্ষা করেছেন। এমনকি এগুলোর ওপর আল্লাহ তাকে বিশেষ মর্যাদা 

দান করেছেন । তার মর্যাদা দুটি দিক থেকে উপস্থাপন করা যেতে পারে । যথা- 

১. পবিত্র কুরআনে তীর মর্যাদা : পবিত্র কুরআনে তার মর্যাদার ব্যাপারে তার প্রতি 
আল্লাহর অপার অনুগ্রহের কথা ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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১৬২ -_____ ালজনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ এ 
তাঁকে সকল মানুষের উর্ধ্বে সম্মান দিয়ে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 

EN LUT EON 14540 ৬০ 95০১5 ol Zl 
ভর বিলের মাদার অং হিরা ওফাতের গর তীর কাদেরকে রিনার 
করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোনোভাবে তাকে কষ্ট দেয়া মুমিনদের জন্য নিষেধ 
করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

৯৬২৫ ৩৮৭০) 7555 ০9 4341 ২15 1১55 0251 SS Ly 
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অন্যান্য সকল মানুষ থেকে পৃথকভাবে সম্মানের সাথে তাকে ডাকতে হবে এবং 
তার ডাকে সাড়া দিতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 
৮৫24 54 ELS JALAL LSS 
তার সাথে আদব রক্ষার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
-2231.. ,(8920541095 os GaSe VL 15744 
২. হাদীসে নববীর আলোকে তার মর্যাদা : হাদীসে নববীতেও তার মর্যাদার 
ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । যেমন- ক. হযরত আবু সাঈদ খুদরী 
(রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেন_ 
পা -\ 
EIS ৩০৪ al aly p55 OC ন 
খ. দিসি রা 
লা 
মানুষদের ধ্বংস করেছে, তেমনি ধ্বংস করেছে নবীগণের প্রতি ভক্তিতে 
সীমালজ্বন। এজন্য রাসূল (স) অহীর জ্ঞানের ওপর গুরুত্বারোপ করতঃ স্বীয় 
উম্মতকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 
টি 28 Of CEU 72৫ চল ৬০:০০ এ ot 2205 
LL ie 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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উপসংহার : নবী করীম (স)-এর আগমন হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত ও 
মর্যাদাপূর্ণ কুরাইশ বংশে । যেহেতু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবীবকে মহামানব, 
সর্বোত্তম চরিত্র ও আদর্শ ইত্যাদি বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন, সেহেতু তিনিই 
কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ । সুতরাং প্রতিটি মুমিনের 
দায়িত হলো তীর জীবনচরিত যথাযথভাবে জানা এবং তার আদর্শ অনুসরণ, 
অনুকরণ ও বাস্তবায়ন করে তার প্রকৃত উম্মত হিসেবে নিজেকে তৈরি করা। 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ __ ১৬৩ 
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LLIN siege 
জ প্রশ্ন: ২৭ ৷ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পরিচয় দাও এবং কুরআন ও 
সুন্নাহর আলোকে তাঁর মর্যাদা, প্রধান মুজিযাসমূহ, খতমে নবুয়ত এবং তীর সাহাবী 
ও আহলে বাইতের মর্যাদা ব্যাখ্যা কর। 


উতভব্।॥ উপস্থাপনা : মুহাম্মাদ (স) ছিলেন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও নবী 

রাসূলগণের নেতা এবং রহমাতুল্লিল আলামীন । তার মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি 

ঘটে। তিনিই সমগ্র সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিতৃ, যার আলোতে আলোকিত হয়েছে সমগ্র 

মানবজাতি ৷ নিম্নে তার পরিচয়, মর্যাদা, মুজিযা, খতমে নবুয়ত এবং তার সাহাবী ও 

আহলে বাইতগণের মর্যাদা প্রশ্নালোকে উপস্থাপন করা হলো। 

০০০) ১৫৯০ (৫৯১ ২৮ 

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পরিচয় : মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন 

মানবতার মুক্তির দূত ও সঠিক পথের দিশারি। মানবজাতির পক্ষে তার যথাযথ 

পরিচয় উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। কারণ তিনি ছিলেন নবীগণের সর্দার এবং বিশ্বের 
শ্রেষ্ঠ মানব। নিম্নে তার বিস্তারিত পরিচয় উপস্থাপন করা হলো- 

১. জন্মস্থান ও বংশপরিচয় : আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মহানবী 
হযরত মুহাম্মাদ (স) আরব দেশের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র মক্কা নগরীতে মা আমেনার 
গর্ভে জন্য্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহর পিতা 
আবদুল মুত্তালিব, তার পিতা হাশেম । হাশেম ছিলেন কুরাইশ বংশের; যারা 
ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর । 
কুরাইশদের মধ্যে হাশেমের পরিবার ছিল সবচেয়ে সম্মানিত। আবদুল্লাহ 
কুরাইশ বংশের অপর শাখা বনি যুহরার নেতা ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফ 
ইবনে যুহরার কন্যা আমেনার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার কয়েক মাস 
পর মৃত্যুবরণ করেন। 

২. জন্ম : আবদুল্লাহর মৃত্যুর কয়েক মাস পর মুহাম্মাদ (স) জন্মগ্হণ করেন। 
হাদীস শরীফে আছে, রাসূল (স) J ০. তথা হস্তির বছর জনুগ্বহণ করেন। 
হাদীসে নববী ও সাহাবীগণের নিকট থেকে তার জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে 
সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি; তবে এঁতিহাসিকদের মতে, হস্তির বছর 
৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ ছিল। সহীহ হাদীস থেকে স্পষ্টরূপে জানা যায়, 
রাসূলুল্লাহ (স) সোমবার জন্মগ্ৰহণ করেছেন। এ কারণে পরবর্তী যুগের আলেম 
ও এঁতিহাসিকগণ এ বিষয়ে ১২টিরও বেশি মত প্রকাশ করেছেন। 

৩. শৈশব ও কৈশোর : জন্মের পর তার মাতা তার নাম রাখেন আহমাদ | আর 
তার দাদা তার নাম রাখেন মুহাম্মাদ । জন্মের কিছুদিন পর মক্কা ও তায়েফের 
মধ্যবর্তী এলাকার বেদুইন গোত্র বনি সাদের হালীমা বিনতে আবু যুয়াইব নামক 


চে 
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এক মহিলা একাধারে পাচ বছরের জন্য শিশু মুহাম্মাদ (স)-এর লালনপালনের 
ভার গ্রহণ করেন। 
এরপর মন্ধায় তার মাতার নিকট প্রত্যাবর্তনের প্রায় এক বছর পর তার মাতা 
মৃত্যুবরণ করেন। তখন দাদা আবদুল মুত্তালিব তার লালনপালনের ভার গ্রহণ 
করেন। দুই বছর পর ৮ বছর বয়সে দাদাকে হারিয়ে পরবর্তীতে প্রায় ১৭ বছর 
তিনি তার চাচা আবু তালিবের পরিবারেই অবস্থান করেন। 
এ সময়ে তিনি মাঝে মাঝে স্বীয় চাচার ও অন্যান্য মক্ধাবাসীদের ছাগল, ভেড়া 
চরাতেন। তবে সাধারণ যুবকদের মতো গল্পগুজব, মূর্তিপূজা, কুসংস্কার ও 
সামাজিক অনাচারকে তিনি ঘৃণা করতেন। ৫৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কিছু সাহসী 
যুবককে সঙ্গে নিয়ে অন্যায়ের মূলোৎপাটনের জন্য “হিলফুল ফুযুল' নামক সংঘ 
প্রতিষ্ঠা করেন । 

৪. বিবাহ ও নবুয়তপূর্ব জীবন : ২৫ বছর বয়সে মুহাম্মাদ (স) মক্কার সম্ভাব্য ও 
ধনাঢ্য ব্যবসায়ী খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা)-কে বিবাহ করেন। খাদীজার 
বয়স তখন ৪০ বছর । 
বিবাহের পর খাদীজা (রা) তার সকল সম্পদ রাসূল (স)-এর জন্য উৎসর্গ 
করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তার সম্পদ বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যয় করেন। এ 
সময় তিনি তার সমাজসেবা, সততা; চিত্তাকর্ষক অমায়িক ব্যবহার ও চারিত্রিক 
পবিত্রতার জন্য সমাজে এতই প্রসিদ্ধ হন যে, সবাই তাকে আল আমীন ও আস 
সাদিক ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত করত এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা তার 
সিদ্ধান্ত ও মধ্যস্ততা মেনে নিত। 

৫. নবুয়ত লাভ : ৬১০ খ্রিস্টাব্দে রমযান মাসে সোমবার (আগস্ট মাসে) ৪০ বছর 
বয়সে তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হন। আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাঈল আমীন (আ) অহী 
নিয়ে হেরা পাহাড়ের গুহায় আসেন এবং তাকে কুরআনের সূরা ইকরার প্রথম 
কয়েক আয়াত শিক্ষাদান করেন। 

৬. মক্কী জীবন : নবুয়তের প্রথম তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচার করেন । এ সময় ' 
মক্কার কিছু সৎ ও নীতিবান যুবক ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর আল্লাহর 
নির্দেশে চতুর্থ বছর থেকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। পরবর্তী প্রায় ১০ 
বছর তিনি মক্কায় ইসলাম প্রচারে রত থাকেন। এ সময় মূলত তিনি তাওহীদুল 
ইবাদতের দাওয়াত প্রচার করতেন। কারণ পাচ ওয়াক্ত সালাত, রমযানের 
রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি তখনো প্রবর্তিত হয়নি। 
নবুয়তের দশম বছরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী খাদীজা (রা) 
কিছু দিনের ব্যবধানে ইন্তেকাল করার কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ বছরটি 
ছিল খুবই বেদনাদায়ক । এমতাবস্থায় কাফেরদের. অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি 
পাওয়ায় মহান আল্লাহর নির্দেশে হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। 

৭. মদিনায় হিজরত ও মাদানী জীবন : আল্লাহর নির্দেশে কুরাইশদের হত্যার 
ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে নবুয়তের চতুর্দশ বছরে রাসূলুল্লাহ (স) আবু বকর (রা)-কে 
সাথে নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন । 


"এ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ১৬৫ 
তিনি মদিনার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের সিদ্ধান্তে মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের 
দায়িত গ্রহণ করেন। এ সময় থেকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের বিভিন্ন 
বিধিবিধান নাযিল করেন । | 
মক্কার কাফেররা তার সাফল্যে ক্ষিপ্ত হয়ে মদিনার মুসলিমদের ধ্বংসের নিমিত্ত 
বিভিন্নভাবে আক্রমণ করতে থাকে । ফলে আল্লাহ মুসলিমদের যুদ্ধ করার 
অনুমতি প্রদান করেন। পরবর্তী ৮ বছর উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়। সর্বশেষ ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৮ম হিজরী সালের রমযান 
মাসে রাসূল (স) মুসলিম বাহিনী নিয়ে বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেন। 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদিনায় হিজরতের ১০ বছরের মধ্যে সমস্ত আরব উপদ্বীপ 
ও তার বাইরে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এ বছর রাসূলুল্লাহ (স) 
লক্ষাধিক সাহাবী নিয়ে হজ্জ আদায় করেন, যা বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত । 

৮. ওফাত : হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর ১১ হিজরীর প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ 
(স) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি কত তারিখে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কত 
তারিখে ইন্তেকাল করেন, সে বিষয়ে হাদীস শরীফে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। 
এতিহাসিকগণের মতে, রাসূল (স) সফর মাসের শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং 
১০/১২/১৩/১৪ দিন অসুস্থ থাকার পর ১২/১৩ রবিউল আউয়াল ইন্তেকাল করেন। 

১২ রবিউল আউয়াল দিবসের প্রথম দিকে দ্িপ্রহরের পূর্বে তিনি স্বীয় স্ত্রী হযরত 
আয়েশা (রা)-এর কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকাবস্থায় মিসওয়াক করেন এবং 
হলে কেন, হে আল্লাহ! সুমহান সঙ্গীর সাথে আমাকে মিলিয়ে 

রপর তিনি ওফাত লাভ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন। ওফাতের সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। 

5১5৩ ০০) 4৯৫ 4৯৪ 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদা ও. সম্মান : মুহাম্মাদ (স)-কে সম্মান করা রিসালাতের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷ তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সমগ্র মানবজাতির পথপ্রদর্শক ও 
নবী রাসূলদের নেতা। তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রিয়তম হাবীব, তার সবচেয়ে 
সম্মানিত বান্দা। তিনি ছিলেন নিস্পাপ ও সকল কলুষতা থেকে মুক্ত। নবুয়তপ্রাপ্তির 
পূর্বে ও পরে আল্লাহ তাকে সকল পাপ, অন্যায় ও কালিমা থেকে রক্ষা করেছেন। 
এমনকি এগুলোর ওপর আল্লাহ তাকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। তীর মর্যাদা 
দুটি দিক থেকে উপস্থাপন করা যেতে পারে । যথা- 

১. পবিত্র কুরআনে তার মর্যাদা : পবিত্র কুরআনে তীর মর্যাদার ব্যাপারে তীর প্রতি 
আল্লাহর অপার, অনুর কথা ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা বৃলেন- 
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তীর বিশেষ মর্যাদার অংশ হিসেবে ভার ওফাতের পর তীর স্ত্রীদেরকে বিবাহ 
করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোনোভাবে তাকে কষ্ট দেয়া মুমিনদের জন্য নিষেধ 
করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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Lane 40555 34151521001 
অন্যান্য সকল মানুষ থেকে পৃথকভাবে সম্মানের সাথে তাকে ডাকতে হবে এবং 
তার ডাকে সাড়া দিতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
১ CSS EAS ACCOR EE 44015 258 
দে গালৰ হরি rE রন, ন 
22281, ALG se oe স ভি ডন ০৫ 5 
২, হাদীসে নববীর আলোকে তার মর্যাদা: হাদীসে নবৰীতেও তার মর্যাদার ব্যাপারে 
যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন- ক, হযরত আবু সাঈদ খুদরী ( (রা) বলেছেন, 
রাসূল (স) বলেন- LOD AY Se CY 
244 ২৩৮০ ০15৫910315৫1017 
খ. আবু উমামা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন: 
latte CET LNG Sf 
৩. তার মর্যাদার বিষয়ে অহীর অনুসরণ : নবী রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস যেমন 
মানুষদের ধ্বংস করেছে, তেমনি ধ্বংস করেছে নবীগণের প্রতি ভক্তিতে . 
সীমালজ্ঘন। এজন্য রাসূল (স) অহীর জ্ঞানের ওপর গুরুত্বারোপ করতঃ স্বীয় 
উম্মতৃকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। যেমন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন-, 


০ 552 


45 EG) ২০ ১০৮ ৮০৪ ash ১ 


আল্লাহ তায়ালা বলেন 
SN 4১455 ০95 পিএ 
রান দো টী কপ টি, মহান আল্লাহ রাসূল (স)-কে অনেক মুজিযা 
দান করেছেন। নিম্নে তার প্রধান মুজিযাসমূহ উপস্থাপন করা হলো- 

১. পবিত্র কুরআন : অন্যান্য সকল নবীর মুজিযা ছিল তাৎক্ষণিক । আর আল্লাহ মুহাম্মাদ 
(স)-কে দিয়েছেন একটি চিরস্থায়ী মুজিযা, তা হলো পবিত্র কুরআন । আল্লাহ কুরআন 
নাযিল করে তৎকালীন আরবের বড় বড় কবি ও সাহিত্যিকদেরকে এর অনুকরণে ছোট্ট 
একটি সূরা তৈরি করতে আহ্বান করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

১ ০১3০৯ উম ০৯০ ৮৮ 00 09 ৯১১০৯ 9 

১১৪৯৪ 0140 ৩১১ 516০০451555 

অন্যত্র আল্লাহ কাফেরদের উত্তিকে এভাবে তুলে ধরেন এবং তারা তাতে অক্ষম হয় |, | 

eli Lael GLEE LED laf ai LS G1 nly 

অর্থাৎ, তারা বলে, মুহাম্মাদ তার রবের নিকট হতে একটি নিদর্শন নিয়ে আসে না 
কেন? তাদের কাছে কি পূর্বতন গ্রস্থসমূহের সকল শিক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে আসেনি । 


* আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ১৬৭ 


কুরআনের ভাষার ন্যায় এর জ্ঞানও মুজিযা। বৈজ্ঞানিকদের নতুন নতুন 

আবিষ্কারের সাথে সাথে প্রতি যুগেই মানবজাতি কুরআনের নতুন নতুন মুজিযা 

জানতে পারছে। অবশেষে তারা স্বীকার করেছে, এ গ্রন্থ মানবরচিত নয় । 
২. কুরআনে উল্লিখিত অন্যতম দুটি মুজিযা : পবিত্র কুরআনের অসংখ্য মুজিযার 
মধ্যে দুটি মুজিযা গুরুত্বপূর্ণ । যথা- 

ক. ইসরা তথা মিরাজ : মহানবী (স)-এর ইসরা তথা মিরাজের বর্ণনা দিয়ে 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

১৯৮০ এ ১৯0১৯০০১1১০ ১৭ এ ০০০ 

১:৮৯) ৮৮৯ 41559 ১৮4৫) 4৯0৫5 GH ৮০৪০ 
কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস এবং আধুনিক বিজ্ঞান 
সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মহানবী (স)-এর 
জন্য এরূপ মিরাজ তথা অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও উ্ধ্বারোহণ সম্ভব । 

খ. চন্দ্র হিখগ্তিতকরণ : মক্কার কাফেররা রাসূল (স)-এর কাছে অলৌকিক 
নিদর্শনের দাবি করে । তখন রাব্রিবেলায় তার ইশারায় পূর্ণিমার চাদ দ্বিখণ্ডিত 
হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার তা একত্র হয়৷ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

০3531০৯2501 5520 LLM Sil 
সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থের অনেক সহীহ হাদীসে চন্দ্র বিদীর্ণ 
হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। 
এছাড়া আরো অগণিত আয়াত ও হাদীসে তার মুজিযার কথা বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে 
তার দোয়ায় খাদ্যে অলৌকিক বরকত, সামান্য পানিতে হাত রাখলে ঝরনা বের 
হওয়া যাতে মানুষ অযু, গোসল ও পানি পান করতে পারে। তার দোয়ায় মৃত 
ঝরনায় পানি সঞ্চার হওয়া, মাত্র দু'পাত্র পানি থেকে হাজার হাজার পাত্র পূর্ণ করা, 
অলৌকিকতাবে বৃ হওয়া ফসল অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া। তা ছাড়া তার 
ৃষ্টিশক্তিপ্রাপ্ত হয়, মৃত্যুপথযাত্রী রোগী আরোগ্য লাভ করে। 
নকশি কথা বলে এবং পাগল সুই হত্যাদি। 
2B IG: 
খতমে নবুয়তের বর্ণনা : ইসলামী আকিদা হলো মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর মনোনীত 
সর্বশেষ নবী ও রাসূল । তার পর আর কোনো অহী নাযিল হবে না, কোনো নবী বা রাসূল 
আসবে না। কুরআন ও অসংখ্য হাদীসে এ বিষয়ে বার বার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। 
দলীল : ১. যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী , 
১১৫৭1১০১৪40 4১4০ ১50105255৮৯ 99561 
২. আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেছেন, ছয়টি বিষয় দ্বারা 
আমাকে নবীগণের ওপর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ষষ্ঠটি 
হলো আমার ছারা নবীগণ সমাপ্ত হয়েছেন। 
৩. বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) বলেন- 
০০০১52০80৩6 sl Ly 


১৬৮ শাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
8. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন_ 
উর 837 5১2575৮5725 89215 lt 

৩ ০০) AMEN: 

নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণের মর্যাদা : রাসূল (স)-এর সম্মান ও 

ভালোবাসার অংশ হলো, তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভালোবাসা | বিশেষভাবে 

তীর সাহাবীদেরকে ভালোবাসা ৷ তাদের মর্যাদাসম্মান এবং তাদের অনুসরণ ও 

অনুকরণের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অনেক বর্ণনা এসেছে। নিয়ে এ 

সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত ও হাদীস তুলে ধরা হলো- 

১. আকাশের ধ্রুবতারা : মহানবী (স)-এর সাহাবীগণ আকাশের উজ্জ্বল ধ্রুবতারার 
ন্যায়। তাদের জীবনকে অনুসরণ করে মানুষ খুঁজে পাবে জান্নাতের পথ । যেমন 
মহানবী (স) বলেন 

35558123551 1425 Rls ৬:৯৭ (3০) dn বি 

২. আল্লাহর সন্তোষ অর্জন : আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর স্বীয় সন্তুষ্টির কথা ব্যক্ত 

করতঃ ইরশাদ করেন- 95854755200 ০5 5 
-০৯2১॥ ০৮৩ 4234888%-4) ০০440 ৮5১7 

৩. মহানবী (স)-এর অতি প্রিয় : সাহাবায়ে কেরাম মহানবী (স)-কে প্রাণাধিক 
ভালোবাসতেন । মহানবী (স)-এর ভালোবাসা যে হৃদয়ে রয়েছে, সে হৃদয় 
সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না। তাদের ওপর আক্রমণের 
তীর নবী করীম (স)- এর কলিজায় বিদ্ধ হবে। যেমন নবী করীম (স) বলেন_, 
Hr ৮০ ৪৯৯,১৮8 ৮2 srt এএ এ॥ 
59640151৯৮2 ০৩4৯ ৪৫৯ এটিও 

এ 92555361555 Galil 

৪. জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত : মহান আল্লাহ রাসূল (স)-এর মাধ্যমে বেশ কিছু 
সাহাবীকে ইহজগতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে আশারায়ে 
মুবাশশারাহ, তথা দশজন খুবই প্রসিদ্ধ । যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
৬৪১৫০ Hl JU ০) ঠা ও Sl ০০৯১) ৯১৬০ ০৯ OA ৯১০ ০০ 
ib Fa) 2 EF ০046 Thal পি 
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৫. উম্মতের আমানত : মহানবী (স) স্বীয় সাহাবায়ে কেরামের নিকট রেখে গেছেন 
দীনের আমানত এবং তাদেরকে রেখে, গেছেন সমগ্র উম্মতের আমানতস্বরূপ | 
যেমন মহানবী (স)- এর বাণী- ০3 ২ 25151০2৮৯২৭ 


» আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ১৬৯ 
৬. ঈমানের দৃঢ়তা : মহানবী (স)-এর সাহাবীগণের হৃদয়ে ঈমানের দৃঢ়তা ছিল 
পাহাড়ের চেয়েও মযবুত. ও অবিচল ৷ হযরত কাতাদা (র) আবদুল্লাহ ইবনে 

ওমর (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন_, 
৯] ০০০৯০৪৮55০৪ SUL 

৭. আল্লাহর সস্তুষ্টিই প্রধান উদ্দেশ্য : সাহাবায়ে কেরাম (রা) সকল ইবাদত একমাত্র 
মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করেছেন । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

las le Sad 9৮555 

৮ )-এর অনুসরণ : সাহাবায়ে কেরাম (রা) রাসূল (স)-এর পূর্ণ 

। তীরা সর্বদা মহানবী (স)-এর নির্দেশ পালনের জন্য অতন্দ্র 
ic EAT so Beton ae le aah 

Saal 505 049 49082160145 
এরই নমুনাস্বরূপ বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে পরামর্শ সভায় হযরত সাদ ইবনে ওবাদা 
(রা) বলেন- ঠা. 0০৮৭ ents ০ GH (৯ 111 15:45 0 
(১১ ১১ ০০৫০ অর্থাৎ, এ আল্লাহর শপথ করে বলছি যার 
হাতে আমার জীবন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি. যদি আমাদেরকে মহাসাগরে 
ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন, আমরা (বিনা প্রতিবাদে) সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ব। 

৯. হাদীসের আমানতদার : সাহাবায়ে কেরাম হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 
সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এজন্যই তারা মহানবী (স)-এর হাদীসের পূর্ণ 
আমানতদার ছিলেন। এ ব্যাপারে মহানবী (সূ) ইরশাদ করেন- 

-3001 ৩ ই 9250125৯৩১৭ ৩৩ ৩৪ = 
AO TH as Ge oi শী 
3৫1৩১ NGA GL He চা 

১০. আল্লাহ কর্তৃক সন্তুষ্টপ্রাপ্ত : সাহাবীগণ আল্লাহ তায়ালার সত্তুষ্টিপ্রাপ্ত। আর এমর্মে স্বয়ং 
আল্লাহু জুল (স) সত্যায়ন করেন। যেমন ক) আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
১১১৮০ 2 ১০০১৪ ৬১১৯৮ ১০ Sy SLL, 

০১০2০০68555 ৮৮৯১ LL 
কুরআনের নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী সকল প্রজন্মের মুমিনদের দায়িতব হলো, 
সকল সাহাবীর জন্য দোয়া করা এবং তাদেরকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসা । 

খ. হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ( (স) বলেন_ 
44670 0০5 Jie ৮০7৯0 44820553258 
4০০৮ ১৩৯১৯ 

১১. সাহাবীদের যুগ উত্তম যুগ : সবচেয়ে উত্তম ও শান্তির যুগ হলো রাসূল (স)-এর 
যুগ। ভার ঘোষণা অনুযায়ী পরবর্তী উত্তম যুগ হলো সাহাবীদের যুগ । কেননা 
তীরা রাসুলুল্লাহ (স)-এর আদর্শকে বাস্তবায়ন করেছিলেন। এমর্মে রাসুলুল্লাহ 
(স)-এর ভাষ্য- ৮215 ০১১ তর (15515 ১৪ 93৮40 2০ 
জনই নন সুন্নাত ভয়াল জামায়াতের সকল ইমাম তু আলেমই এভাবে 


১৭০ _______ প্য়ালভলগ্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
বলেছেন যে- 542 £:.১2/ অতএব কোনো সাহাবীকে মন্দ বলা, 
সামান্যতম খারাপ ধারণা করা বা সমালোচনা করা মূলত কুরআন ও সুন্নাহ 
অমান্য করা এবং রাসূল (স)-এর সুন্নাতকে ঘৃণা করার সমতুল্য। 

5১১1 4-১5: 

আহলে বাইতের মর্যাদা : আহলে বাইত তথা মহানবী (স)-এর পরিবার পরিজনের 

মর্যাদা সাহাবীগণের মর্যাদা থেকে কোনো অংশে কম নয়। কারণ তারাও সাহাবায়ে 

কেরামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবার মহানবী (স)-এর স্ত্রীগণও উম্মতের জন্য 
মাতাস্বরূপ। মহানবী (স)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাকে ভালোবাসা ও সাহায্য 
করার ক্ষেত্রে =; ৫১1 তথা তার বংশ ও পরিবার পরিজনগণ অগ্রণী ছিলেন। তা 
ছাড়া আল্লা তায়ালা মহানবী (স)-এর আত্মীয়গণকে ভালোবাসার ব্যাপারে 

গুরুত্বারোপ করেছেন । যেমন-! 1১80 ০5 SIAN INN 54661505915 

উপসংহার : আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই 

মুজিযা। আর তার পরিবার পরিজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অতীব জরুরি এবং 
তা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ । 


টিটো টা 


9120 ১, ১ ০০৬০» Bn it : (YA) EAL 

YELM ALN 
প্রশ্ন: ২৮1 কুরআন ও হাদীসের দলীলসহ খতমে নবুয়তের আকিদা সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৮] 


০১৪১৭] 1 ৮৯ sib ১৫3৪ রী ৯ ৩০ (15 SL ar 
১৫১ 2 UIA নি ~~ ১:১৪১৯॥ 185,581 ০28০ 
ERT 
অথবা, খতমে নবুয়ত সম্পর্কে তুমি কী জান? নবুয়ত অস্বীকারকারীদের জবাব 
দলীল সহকারে বিস্তারিত উল্লেখ কর। অতঃপর খতমে নবুয়তের অস্বীকারকারীদের 
উদ্ভব, প্রসার এবং ক্রমবিকাশ বর্ণনাসহ বাংলাদেশে এর প্রভাব উল্লেখ কর। 


টি yy slit ca) 2s ৮৫৫ SL. 815 ৯৮০, yi 
LABS ra lol 83 CYL 3 SS) Si LS KS 
অথবা, বাড়া এদরাজাযাও আনার ও ফা আলোতে হ্যাট 
(স)-এর খতমে সাব্যস্ত কর। অতঃপর খতমে নবুয়তের অস্বীকারকারীদের 
উদ্ভব, প্রসার ও বর্ণনাসহ বাংলাদেশে এর প্রভাব উল্লেখ কর। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল 
হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের প্রধান অংশ । তার 
পরে আর অহী নাযিল হবে না এবং কোনো নবী বা রাসূলের আগমন ঘটবে না। 
তাঁর পরে কেউ নবুয়তের দাবি করলে সে নিজেও কাফের আর যারা তাকে নবী বলে 
স্বীকার করবে তারাও মুরতাদ ও কাফের হিসেবে গণ্য হবে। নিম্নে খতমে নবুয়ত 
সম্পর্কে কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দলীল দ্বারা প্রশ্নালোকে সংশ্লিষ্ট আলোচনা 
উপস্থাপন করা হলো। 


জা আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ১৭১ 
53224 {54 এর পরিচিতি : 


২6200 ১5 ৩৮০০ হ 

330 (55 -এর আভিধানিক অর্থ : 54:01 (১ ১-এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে 

ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যথা- 

১. বিখ্যাত আরবি অভিধান ০১% ৬1:.1-এ বলা হয়েছে- ৪11 5 
৯5১১৭ অর্থাৎ, জাতির শেষ ব্যক্তিই হচ্ছে খাতামুল কাওম। 

২. আল্লামা জাওহারী বলেন, কোনো বস্তুর খাতেম তার শেষকে বোঝায় । আর 
মুহাম্মাদ (স) নবীগণের সর্বশেষ । 

৩. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, খাতামুন নাবিয়ীন নবুয়তকে শেষ করে দিয়েছে। 

8. আল্লামা ইবনুল ফারিস বলেন, ০55 অর্থ- বস্তুর শেষ পর্যন্ত পৌছা। নবী করীম 
(স) হলেন- +১১১ ₹১-১; সেহেতু তিনিই তাদের শেষে এসেছেন। 

৫. এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেন লিখেছেন, খাতম তথা খাতামুন নাবিয়্যানের অর্থ The 
last of the Prophets তথা নবী রাসূলগণের শেষ । 

৬. বুখারী শরীফে এসেছে, রাসূল (স)-এর অন্যতম নাম খাতিম। এর অর্থ হলো- 
যার আগমনে তথা যার মাধ্যমে নবুয়ত সমাপ্ত হয়েছে। 

৭. ইমাম কুরতুবী (র) এ ব্যাপারে দুটি অভিমত ব্যক্ত করেন । যথা- 

ক. অধিকাংশ আলেমই ?2১-এর £5 বর্ণে যেরযোগে পাঠ করেছেন। যার অর্থ 
হলো- তিনি তাদেরকে সমাপ্ত করেছেন । 

খ. কারী আসেম (4 বর্ণে যবর দিয়ে পাঠ করেছেন । এর অর্থ হলো- নবীগণকে 
তাঁর দ্বারাই শেষ করা হয়েছে। 

৮. ইমাম ইবনে জারীর তাবারী, খাযেন, সাহেবুল মাজমা মইজউদ্দীন ফিরোজাবাদী, 
ইমাম জুবাইদী প্রমুখ £%:॥-২-এর অর্থ করেছেন, নবীদের সর্বশেষ তথা 
নবুয়তের পরিসমাপ্তি । 

৮১%৯-১ ০৫০০ ৮৯ ৮৮০০ 

71 (54-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. 'খতমুন নবুয়ত'-এর মর্ম হলো 
ইসলামকে জানতে, বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে বা বিধান দিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
পরে আর কোনো ব্যক্তির কোনো ইসমাত তথা অন্রান্ততা এবং কাদানাত তথা 
পবিত্রতা ও বিশেষ পদমর্যাদা নেই একথা স্বীকার করা। 

২. 9৮231 4: ৬5,১ গ্রন্থকার ড. মুয্যাম্দিল আলী (রর) +০ন- 
Ut ahi FAG od Sh pa Sa 0415 2455 
LING NLL 9695 ২৪ 441৪ a) ৯০৯৭ CCS 


কি) . 908s 23 55125 


CHG SHEEN J Ta SS BL GN ০৫৪ ১০১৫ 


১৭২ ____ ধ্রালজনত্সহ ফাযিল স্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
অর্থাৎ, 5/::| (3 হলো হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সর্বশেষ নবী ও রাসূল বলে 
ভি বাজি সপ 
তার পর নবুয়তের দাবি করবে, তারা দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদী । 
মোদ্দাকথা, সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের দরজা 
বন্ধ করে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা নবুয়ত ও রিসালাতের যে পরিসমাপ্তি টেনেছেন, 
তাই ইসলামের পরিভাষায় 53:01 ১ নামে নামকরণ করা হয়েছে। 


1৮০ 


RO EPCRA RTE 

খতমে নবুয়তের পক্ষে কুরআন হাদীসের দলীল : 511 5 ১-এর পক্ষে কুরআন 
ও হাদীসে বহুবিধ দলীল রয়েছে। যেমন- 

ক. কুরআনের বাণী : 

১. আল্লাহ তায়ালা খতমে নবুয়ত সম্পর্কে বলেন- 

75153740025 LEV 18177 ৬5 (20 94 64 এ 
Ue EIU Sy Li 
অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি 
হলেন আল্লাহর রাসূল এবং শেষনবী ।.আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ । 

২. অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে তার 
দীনকে পরিপূর্ণ করার ঘোষণা করে বলেন- 
744৬3১০০445 LY EDS 9 

Gis Sy 
অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের 
প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য 
দীন হিসেবে পছন্দ করলাম । 

৬: সা তায়ালা মেথ্যা নবুততের দাবিদারদের প্রতিবাদ’ করে বেদ 


ET HE HP (EATER 
অর্থাৎ, আর এ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি 
মিথ্যারোপ করে অথবা বলে, আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়েছে; অথচ তার 
প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়নি। আর যে দাবি করে আমিও অবতীর্ণ করে 
দেখাচ্ছি যেরূপ আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। 

খ. ডাসীসের বাণী : মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে খতমে 
নবুয়ত তথা নবুয়তের পরিসমান্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন- 
>. খত শাবু হেরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূল (স) বলেন, ছয়টি বিষয়ের 
মাঝ)মে আমাকে, সকল নবীর ওপর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে 
একটি হলো- 2450 ৩ (5৮১3 অর্থাৎ, আমার দ্বারা নবুয়ত সমাপ্ত 
করা হয়েছে। 


"এ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ১৭৩ 
২. হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে অন্যত্র বর্ণিত আছে, , রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- | 
4৪1৯ EC 5 Ll এ ১১২১১৫৫০৯০৪ ১২১৮০ ১৪ ০ 
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অর্থাৎ, বনি ইসরাঈলকে শাসন করতেন নবীগণ । যখনই কোনে নবী 
ওফাত লাভ করতেন, তখন অন্য একজন নবী তীর স্থলাভিষিক্ত হতেন ৷ 
তবে আমার পরে কোনো নবী নেই; কিন্তু খলিফাগণ থাকবেন এবং তারা 
সংখ্যায় অনেক হবেন। 

৩. রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য কুরে বলেন- Ui ৩১০ ০০ 
৯১০5 349 বু ৪০৮০ ৯৯ ১১০৮১ অর্থাৎ, মুসার সাথে হারূনের 
মর্যাদা যেরূপ ছিল, আমার সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ । ব্যতিক্রম হলো 
আমার পর আর কোনো নবী নেই। 

৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেন-. 

১554) Gann diay Mi ১০৪০1১55050 S 
নকল OR OS st 
কোনো রাসূল এবং নবী নেই । 

৫. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ, (স) বলেন- 
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অর্থাৎ, আমার ও অন্যান্য নবীর উদাহরণ একজন ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি বাড়ি, 
নির্মাণ করেছেন এবং তাকে পূর্ণতা দান করেছেন; কিন্তু একটি ইটের স্থান অপূর্ণ 
রেখেছেন। অতঃপর লোকজন এ বাড়িতে প্রবেশ করতে লাগল এবং অবাক হয়ে 
বলতে লাগল, এ ইটের স্থানটি যদি অপূর্ণাঙ্গ না থাকত! রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমিই 
হলাম সেই ইটের স্থান। কারণ আমি এসেই নবীগণের সমাপ্তি টেনেছি। আর অন্য 
বর্ণনায় এসেছে আমিই এ সর্বশেষ ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী। 
৬. রাসূলুল্লাহ (স) অন্যত্র বলেন- 

ll ৩৯ ০৮, সে ০৮ ১৬ ঢা 20৭ চে তি 
০1০ nll ১০৮০ Gl ১০৯ (513 SS রি Ct ১৫: 


বি 37455 
অর্থাৎ, আমার অনেক নাম রয়েছে । আমি মুহাম্মাদ ও আমি আহমাদ এবং 
আমি মাহী তথা উচ্ছেদকারী । আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফর উচ্ছেদ করবেন 
এবং আমি ১১৮৯ তথা একত্রকারী, আমার পদদ্বয়ের নিকটেই কেয়ামত 
দিবসে মানুষ একত্রিত হবে এবং আমি ০৪৮০ তথা সর্বশেষ, যার পর আর 
কোনো নবী নেই। 


১৭৪ ____ ৬্রালজক্ত্াহ- ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 

গ. ৬1৪০ 51) তথা যৌক্তিক দলীল : বস্তুত পবিত্র কুরআন ও হাদীসে খতমে 
নবুয়ত সম্পর্কে যদি কোনো ঘোষণা নাও থাকত, তাহলেও কয়েকটি কারণে আমরা 
হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে শেষনবী হিসেবে বিশ্বাস করতে বাধ্য হতাম ৷ যেমন- 

১. নহানবা (স)-এর আগমনের পূর্বে সকল নবীই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, 
ঠার পরে অন্য নবী বা রাসূল আগমন করবেন। যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে 
প্রাপ্ত বাণী মানুষদেরকে জানাবেন যেমন সূরা সুফ+] ঈসা (আ)-এর 
বক্তব্য- 2221 ৪১০৪ ৯০৩০ ১১০০৯ 1525, 
পক্ষান্তরে কুরআন হাদীসের কোথাও বলা হয়নি যে, তাঁর পরে মানবজাতির 
মধ্যে কোনো নবী রাসূল বা বার্তাবাহক আসবেন। 

২. পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের দাওয়াত ছিল সাময়িক এবং তাদের শিক্ষা ছিল 
অপূর্ণাঙ্গ । এজন্য তাদের পরে নতুন নবীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। 
পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা ছিল পূর্ণাঙ্গ । তার মাধ্যমেই মহান 
আল্লাহ দীনের পূর্ণতা দান করেছেন ॥ যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন-. 
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৩. পূর্ববর্তী নবীগণের আগমন এবং দাওয়াত ছিল নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য। 
এজন্য তাদের প্রতি অহী চূড়ান্তভাবে সংরক্ষিত হতো না। কাজেই নতুন 
নবীর প্রয়োজন দেখা দিত; কিন্তু মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ তায়ালা 
বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরণ করেছেন। কাজেই এরপর কোনো নতুন নবীর 
আগমন নিষ্প্রয়োজন । যেমন মহান আল্লাহ্‌ ঘোষণা ক্রেন, 
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এভাবে পবিত্র কুরআন ও সকল হাদীসের কিতাবে অসংখ্যবার হযরত মুহাম্মাদ 

(স)-এর নবুয়ত সম্পর্কে সত্যায়নপূর্বক বলা হয়েছে, তিনিই শেষনবী, তার পর আর 

কোনো নবী নেই। এমনকি তার পরে যারাই নবুয়তের দাবি করবে, তারা দাজ্জাল ও 
চরম মিথ্যাবাদী । 

কুরআন হাদীসের পর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা এবং এঁক্যবদ্ধ মত রয়েছে যে, 

রাসূল (স)-এর পর আর কোনো নবী বা রাসূল নেই। তিনিই শেষনবী। একইরূপে 


ইজমা রয়েছে সকল ইমাম, মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ, মুহাদ্দিস, অলী, বুযুর্গ ও গোটা 
মুসলিম উম্মার। এ ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই । 


SEAN GSLs ৩০০০, 

খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের দাবিসমূহ : কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা 
সন্তেও যারা মহান আল্লাহর সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শনপূর্বক খতমে নবুয়তকে অস্বীকার 
করে, তারা কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করেছে । যেমন- 


44৮ 
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১. ০১5৯6035401 052১ 954 অত্র আয়াতের ব্যাপারে তারা বলে, এতে 
নবীদের শ্রেষ্ঠতের বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব ১4.0 +১৮৯-এর অর্থ 
হলো- নবীদের শ্রেষ্ঠ এ আয়াত দ্বারা নবুয়তের সমাপ্তি উদ্দেশ্য নয় । 

২. তাদের দ্বিতীয় যুক্তি হলো, অন্য নবীর কাছ থেকে আল্লাহ যেরূপ অঙ্গীকার 
নিয়েছিলেন, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর থেকেও একইরূপে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল । আর 
তা হলো, পরবর্তীতে আগত নবীর ওপর, ঈমান আনয়নপূর্বক তাকে সাহায্য করা। 
তাদের দলীল হলো- ০১১১৩ Lins HEL ১০ ১ DS; 
অতএব বোঝা গেল, নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়নি। 

৩. 4০৬ অর্থ হলো- 21 অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স) মানুষের মনে মোহরাফ্িত 
করেছেন। আর মোহর অঙ্কনকারী শুধু তিনি একাই । 

8. আয়াতে ১:31 দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শরীয়তসহ আগমনকারী নবী অর্থাৎ তার দ্বারা 
24১১/১ বন্ধ হয়েছে কিন্তু সাধারণ নবীদের আগমন বন্ধ হয়নি। 

৫. 550 অর্থ- 5 তথা শ্রেষ্ঠ । হযরত মুহাম্মাদ (স) শ্রেষ্ঠ নবী; কিন্তু 
শেষনবী নন । 

SELL CSL syed LEN: 

1372 এর অন্বীকারকারীদের দাবি সর ১441 (5 অস্বীকারকারীরা 

পিত্ৰ কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা রর আশ্রয় নিয়ে দলীল পেশ 

করেছে। তাদের দলীলগুলোর প্রত্যুত্তর নিম্নরূপ 

১. আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের প্রথম দাবি অযৌক্তিক । কারণ সকল 
অভিধানবেত্তার একমত্যে 3০ শব্দটিতে সর্বশেষ, সমাপ্তি ও চূড়ান্ত অর্থ 
ব্যবহার করা হয়েছে; অথচ তারা শ্রেষ্ঠ অর্থ গ্রহণ করেছে, যা ইজমা বিরোধী ৷ 
সুতরাং তা অগ্রহণযোগ্য ৷ 

২. তাদের দ্বিতীয় দাবি পূর্ববর্তী নবী এবং মুহাম্মাদ (স)-এর একই প্রতিশ্রুতি । এ দাবি 
53%045£=এর সাথে অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক । কারণ সকল নবী থেকে দাওয়াত, 
তাবলীগ ও বিধানাবলির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল। 

৩. কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য সুস্পষ্ট প্রমাণের সামনে তাদের একটি দলীলেরও 
যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় নাঃ বরং এটা তাদের অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার 
দলীল। অতএব 53% ১: তথা মুহাম্মাদ (স)-এর দ্বারাই হলো নবুয়তের 
পরিসমান্তি। কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নী রাসূল আসবেন না। তথাপি যারা 
নবী হওয়ার দাবি করবে তারা দাজ্জাল, চরম মিথ্যাবাদী, মুরতাদ ও কাফের বৈ 
আর কিছুই নয়। যারা এরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে, বিশ্বাস করবে, তারাও 
কাফের হিসেবে গণ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ বর্তমান 5340 ১২ অস্বীকারকারী 
হিল কাদা ক ছাদের দা গোলাম আহমাদ ‘কাদিয়ানী' ও তার 
অনুসারীদের কথা jf বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

জজ i 

নবুয়ত অস্বীকারকারীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : খতমে নবুয়ত 
৮৮ সিন Sl bash জী ক 


চন 5 পশলা ফাযিল যনাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
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Yet BS BE LSE UE EA 12 02 35455 556৫ 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম মুজিযা ছিল তার ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়া । বাস্তবে 
তাই ঘটেছে। কারণ তার ওফাতের পরপরই হযরত আবু বকর (রা)-এর 
খেলাফতের সময় ভপ্তনবীদের আবির্ভাব ঘটে । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 

কাযযাব, আসওয়াদ আনাসী, তোলায়হা ও সাজাহ প্রমুখ । 
রাই 5340 (২-কে অস্বীকারপূর্বক নিজেদেরকে নবী বলে দাবি করে। সাথে 

দানি 9 ডিজেল 
ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ 
পরিচালনা করেন এবং কঠোর হস্তে উক্ত ভণ্ডনবীদেরকে দমন করেন। এরপরও 
সময়ের আবর্তে বিভিন্ন ভূখণ্ডে //৫ (১ অস্বীকারকারীদের উপস্থিতি লক্ষণীয় । 
রতন অময়ে এনের মধ অন্যতম হয়ো কাদিযিনী সন্তুগাতী 
কাদিয়ানীদের পরিচয় : কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমাদ । 
তিনি মির্জা গোলাম মোর্তজা ইবনে মির্জা আতা মোহাম্মদ । সে পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের 
গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামে ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করে। 
মির্জা গোলাম আহমাদ ছিল মির্জা গোলাম মোর্তজার কনিষ্ঠ সন্তান । এই পরিবারটি 
ছিল তৎকালীন ইংরেজ সরকারের একান্ত হিতাকাঙ্কী ও চাটুকার ৷ মির্জা গোলাম 
মোর্তজা ইংরেজ সরকারের একজন বিশেষ অনুরাগভাজন ও অনুগত কৃতজ্ঞ জমিদার 
ছিলেন। সিপাহী বিপ্রবের সময় সে.৫০টি ঘোড়া ক্রয় করে ৫০জন অশ্বারোহী সৈন্য 
দিয়ে ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিল । তার জ্যেষ্ঠ ভাই মির্জা গোলাম কাদেরও 
দেশ প্রেমিক আজাদী আন্দোলনের বীর মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল । 
মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী পারিবারিক তত্বাবধানে মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত উর্দু 
ফারসি, আরবি ও কিছু ইংরেজি পড়াশোনা করে। কয়েকবার মোক্তারি পরীক্ষা দিয়ে 
পাশ করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে শিয়ালকোট আদালতে কেরানির চাকরি 
আরম্ভ করে। 
এ লোকটিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে 5324%01/54 অস্বীকারপূর্বক নিজেকে নবী বলে 
দাবি করে। বর্তমানে এর বেশকিছু অনুসারীও রয়েছে, এদেরকে ভারতীয় মুসলিম 
বিদ্বেষী হিন্দু ও ইংরেজরা সমর্থন এবং অর্থ দিয়ে সর্বাত্মক সাহায্য করার ফলে এ 
বিভ্রান্ত ও মুরতাদ দলটি কিছুটা প্রসারিত হয় । 
বিভিন্ন দেশে এদের তৎপরতা : কাদিয়ানী সম্প্রদায় পৃথিবীর বিভিন্ন অমুসলিম দেশে 
তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাদের কেন্দ্রীয় অফিস ইসরাঈলে অবস্থিত । 
তবে মুসলিম বিশ্বে উল্লেখ্যোগ্য কোনো তৎপরতা ও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি । 
কারণ সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরানসহ অধিকাংশ 
মুসলিম রাষ্ট্রই এদেরকে সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৪ ১৭৭ 
৩০১১4556800 : 

বাংলাদেশে খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রভাব : 
বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশীয় স্বাধীনতার পূর্বে স্বাধীনতাকামী মুসলিমদের মনমন্তিক্ক 
থেকে জেহাদের স্পৃহা চিরতরে নিঃশেষ করে দেয়ার লক্ষ্যে বিটিশ উপনিবেশবাদীরা 
লক্ষ্য করল যে, প্রথমে মুসলিমদের ঈমান ও বিশ্বাস নষ্ট করতে হবে । এলক্ষ্যে ১৮ 
শতাব্দীর শেষ দিকে মুসলিমদের মধ্য থেকেই একজন ভণ্ডনবী ও একজন ভণ্ড পীর 
মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনুযায়ী ভণ্ডনবীর জন্য মির্জা গোলাম মোর্তজার পুত্র 
গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে মনোনয়ন করে এবং তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের 
জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে। ইংরেজরা তাদের পক্ষে 
গণসমর্থন ও মুসলিমদের এঁক্যে ফাটল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে আর্থিক প্রলোভন 
দেখিয়ে শিকার করে নেয়। মির্জা গোলাম আহমাদ ক্রমান্বয়ে তিনধাপে নবী হওয়ার 
দাবি করে। প্রথমে ১৮৮০ সনে সে নিজেকে উম্মতে মুহাম্মাদীর একজন দীনে 
মুবাল্লিগ তথা ধর্মপ্রচারক বলে ঘোষণা করে। ১০ বছর পর্যন্ত ধর্মপ্রচারকের নামে 
কাজ করতে থাকে । এরপর ১৮৯১ সনে মুবাল্লিগ পদ ত্যাগ করে সে নিজেকে 
মুজাদ্দিদ এবং প্রতিশ্রুত মারইয়াম তনয় ঈসা মসীহ বলে দাবি করে এবং কাজ 
করতে থাকে। ১০ বছর পর ১৯০১ সনে আরো একটু এগিয়ে সে নবুয়তের দাবি 
করে। প্রথমে সে বুরুজী নবী, অতঃপর জিল্লী নবী, এরপর ক্রমাৰয়ে প্রকৃত 
স্বয়ংসম্পূর্ণ নবী ও শেষ নবী হওয়ার দাবি করে। এরপর থেকে তারা বাংলাদেশে 
তাদের ধর্মমত প্রচার ও প্রসার করতে থাকে । দেশের বিভিন্ন শহর ও প্রত্যন্ত গ্রামে 
কেন্দ্র কায়েম করে নানাধরনের পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করে দেশে 
মারাত্মক ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে চলেছে। ঢাকার বখশিবাজারে তাদের প্রধান 
কেন্দ্র অবস্থিত। তারা মুসলিমদের মুরতাদ বানানোর জন্য পাচটি পৃথক সংগঠনের 
নামে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সেগুলো হলো- 

১. মজলিসে আনসারুল্লাহ, ২. মজলিসে খোদ্দামে আহমদিয়া, ৩. মজলিসে 
আতফালুল আহমদিয়া, ৪. লাজনা এমাইল্লা ও ৫. নাসেরাত। ঢাকাতে তাদের ৬টি 
কেন্দ্র এবং সারাদেশে তাদের ১২৩টির বেশি কেন্দ্র এ ধর্মমত প্রচার করছে। 
বাংলাদেশে খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের অবস্থান : পথভ্রষ্ট এ দলটি 
নিজেদেরকে আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত নামে পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক 
তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে । ঢাকার বখশিবাজারে এদের কেন্দ্রীয় অফিস রয়েছে। 
এমনকি তাদের সংরক্ষিত পৃথক মসজিদও রয়েছে। প্রকাশ্যে বা গোপনে তারা 
বিভিন্ন স্থানে বামপন্থি সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় তৎপরতা চালিয়ে প্রভাব বিস্তার 
করার চেষ্টা করছে। পক্ষান্তরে ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ এদের অমুসলিম ঘোষণার জন্য 
সরকারের নিকট চাপ অব্যাহত রেখেছে। প্রবল বিরোধিতার কারণে তাদের মিশন 
সফল হচ্ছে না এবং কখনো হবে না ইনশাআল্লাহ । 

উপসংহার : বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমেই 7%141 254 তথা 
নবুয়তের সমাপ্তি হয়েছে। তার পর আর কোনো নবী এ বিশ্বভুবনে আগমন করবে 
না। যেহেতু খতমে নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয, সেহেতু একে অবিশ্বাস 
করার কোনো অবকাশ মুসলমানের নেই। 


ভা ফাধিল॥ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ (প্রথম বর্ষ) ৯ ৭ 
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il 
আপ্রশ্ব: ২৯ মুজিযা কী? রাসূল (স)- -এর গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ বর্ণনা কর। 


[ফা. প. ২০১৭] 
০5 0৩৮০ JL Sad ০০০৫ SEH ৯৮28 Ga si 
ICUS HE এ 
অথবা, ৪ $5৯ কী? রাসূল (স)-এর পবিত্র জীবনে সংঘটিত কতিপয় মুজিযা 
উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০০৭, "১১, '১৫] 
(৫১০ ১৫১ ১৫65০০485১১ ১৪১ ৯৮০৪ 25 2 
52005 Se AO: ৫ 
কী? এটা কার জন্য নির্দিষ্ট? অতঃপর হাকীকণ বর্ণনা কর। অতঃপর 

রসূল সৌ). এর জীবদ্দশায় যেসব মুজিযা সংঘটিত হয়ে , তার আংশিক উল্লেখ কর। 


উন্তর।॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য 
যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন । আর তাদের সত্যতা প্রমাণের 
জন্য স্বীয় নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে কিছু অলোকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন, যা 
মুজিযা নামে খ্যাত । পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ সকল কর্মকে আয়াত তথা নিদর্শন 
বা চিহ্ন বলা হয়েছে। পরবর্তী যুগের পরিভাষায় এগুলোকে মুজিযা বলা হয়। 


37৯ ৮5এর পরিচিতি : 
221558০40৯০ ৫৫৬ 
2৯১৫০-এর আভিধানিক অর্থ: 5 শব্দটি ১০। থেকে গৃহীত। এটা 
বাবে J) থেকে ০1৪ +-1-এর $£ ১৯1/-এর সীগাহ। যা ১. £ -€ মাদ্দাহ 
থেকে নির্গত। এটা. আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। 
যেমন- ১. অক্ষমকারী, ২. অলৌকিক বিষয়, ৩. অসাধারণ কর্ম, ৪. অস্বাভাবিক 
কর্ম, ৫. অলৌকিক নিদর্শন, ৬. দুর্বলকারী, ৭. ০/১ এছে এসেছে 
ths BUS ৩০৯ ১৯০ 
৮. ইংরেজিতে বলা হয়- Miracle, Wonder ইত্যাদি | । 
মুলত মুজিযা শসটি 521 তথা চিহ্ন নামে ব্যবহার হতো। যেমন হযরত সালেহ 
(আ)-কে দেয়া মুজিযার ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী- হিল 40 8০০০৪ 
এ। ১৯০ ওঃ NEE 5,344; পরবর্তী যুগে তৃতীয় হিজরী শতকের দিকে 
আলেমগণ মুজিযা পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। 
Lalli: 
7৯--০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. টানি এরর 
০3 চন ০১৯৮০ শী Sill ২০১৯ রর ৩০১৪ 
ALG SL 


1 আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ ১৭৯ 
নিদ্রা হা 
হয়, যা নবীগণদের জন্য 

২, মুফতি সাইয়েদ আমীমূল ইহসান (র) বলেন- 

দি ৬১৪৩৪ 558558025৯৯ এ| 2০55১ 3১৬%% 
অর্থাৎ, মুজিযা হলো এমন একটি অস্বাভাবিক কাজ, যা উত্তম কাজ এবং 
কল্যাণের দিকে আহবানকারী এবং যা নবুয়তের দাবির সাথে সংশিষ্ট । 

৩. 6944115- এর পরিভাষায়- 

BINDS Le 285 SUD 22৮১5 ৬৪ 
অর্থাৎ, নবুয়তপ্রান্তির পর নবী রাসূল থেকে যে সকল অস্বাভাবিক ঘটনা 
প্রকাশিত হয়, তাকে মুজিযা বলা হয়। 

৪. £2] {2 গ্ৰ্থপ্ৰণেতার মতে- 

58221142800) 08৫04445510 EOE 4 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক, প্রকৃতি বিরোধী কোনো কাজ নবীদের মাধ্যমে 
প্রকাশ পাওয়া, যা তাদের নবুয়তের সাহায্যা্থে প্রকাশ পায়, তাই মুজিযা। 

৫. জনৈক ভাষাতন্তবিদের মতে- ১.415 ০165 0 ls ES Ese ১১৯৮] 

TEA 


3223 ০115 410 ০১ 412 অৰ্থাৎ, যা আল্লাহ তায়ালার রিসালাত এবং 


নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ মহান আল্লাহর ইচ্ছায় প্রকাশিত হয়, তাকে মুজিযা বলে৷ 
মোদ্দাকথা, আল্লাহর পক্ষ থেকে তারই নির্দেশে সত্য প্রমাণের উদ্দেশ্যে নবী 
রাসূলগৃণের মাধ্যমে প্রকাশিত নিদর্শনই হলো মুজিযা। যেমন আল্লাহর বাণী- 
০৮৯০৭ Sd sie Y le sl ১1১১০] ৩৫ ৮৩ 
০১1৮240১৮৯৪ 3৯15 
মুজিযা-এর দৃষ্টান্ত : সকল নবী রাসূলই আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযাপ্রান্ত ছিলেন। 
যেমন- ১. মুসা (আ)-এর লাঠি সর্পে পরিণত হওয়া, ২. ঈসা (আ) কর্তৃক মৃতকে 
জীবিত করা, ৩. ইবরাহীম (আ) জ্বলন্ত অগ্নিতে নিরাপদে থাকা, ৪. আসহাবে 
কাহাফ-এর ঘটনা, ৫. ০০০০০৪০০০০৪ 
চিরন্তন মুজিযা ইত্যাদি | 
Stites HELE 
মুজিযা যাদের জন্য নির্দিষ্ট : মুজিযা কাদের জন্য নির্দিষ্ট, এ ব্যাপারে মুহাক্কিক 
আলেমগণ বলেন- (৯১: ৩৮ 4 ১১ Ll ০১ ৩১) af 
অর্থাৎ, মুজিযা নবী রাসূলদের থেকে প্রকাশিত হয়, অন্য কারো থেকে নয়। 
এ ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস ও মুফাসসির একমত যে, মুজিযা নবী রাসূলগণের জন্যই 
নির্দিষ্ট। কেননা এগুলো তাদের পক্ষ থেকেই প্রকাশিত হয়। তাদের ব্যতীত অন্য 
কোনো মানুষের পক্ষ থেকে প্রকাশিত অসাধারণ ঘটনা তথা নিদর্শনকে মুজিযা বলা 
যায় না; বরং কারামত, ইসতিদরাজ ইত্যাদি বলা হয়। যেমন ইমাম আযম আৰু 
হানীফা (র) বলেছেন- 234.3 $$ টি 2458: 26৩0, 


১৮০ ____ ঘ্রালজন্বত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ প্রহ 

570৯ 201 2055: 

মুজিষার তাৎপর্য : মুজিযার হাকীকত তথা তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক ও যুক্তিযুক্ত । যার 

মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বাতিলের অযৌক্তিক প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এবং সত্য 

প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ মুজিযার হাকীকতসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো- 

১. মুজিষা আল্লাহর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ : আল্লাহর কুদরতের প্রমাণ এবং আল্লাহর 
নির্দেশেই মুজিযা প্রকাশিত হয়ে থাকে । যা বিভ্রান্ত মানুষের অন্ধকারের পর্দা দূর 
করে দিয়ে সত্যপথের দিশা দান করে । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

lie LOY CS 

২. ভ্রান্ত বিশ্বাসের জবাব : এক শ্রেণির মানুষ বিশ্বাস করত, পৃথিবী প্রকৃতির নিয়মে চলছে। 
মুজিযা এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের জবাব দিয়েছে। প্রকৃতি মহান আল্লাহর অনন্য সৃষ্টি । তার সৃষ্টিতে 
অলৌকিকত বা ব্যতিক্রম করার ক্ষমতা রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- , 

NE ET TG TE 
Ls J Id si 454845556৬৭ 

৩. আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ পালন : কাফেররা নবীগণকে প্রমাণ উপস্থাপন করতে 
বললে তারা বলতেন- এ ১১১ 41 LL EL i EI ৩৩ 
অর্থাৎ, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ তথা মুজিযা উপস্থিত 
১১৮০ Fat 

8. সত্যতা প্রমাণ : আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত 
মাধ্যমে নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করেন, এতে মানুষের ঈমান 
মযবুত হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- ্‌ 
অর্থাৎ, তারা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে শপথপূর্বক বলে যে, যদি তাদেরকে অলৌকিক 
নিদর্শন দেখানো হয়, তাহলে তারা ঈমান আনয়ন করবে। ৯:০ 

-৩১৯০০৮০৪10 ৭ 
অর্থাৎ, তোমরা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আস। ৫৭ 

৫. দাওয়াতী কাজের সহায়তা : নবী রাসূলগণ আল্লাহপ্রদন্ত দীনের দাওয়াতী কাজ 
করতে গেলে কঠিন প্রতিকূলতার স্বীকার হন। আল্লাহ তায়ালা তখন 53%-এর 
মাধ্যমে তাদের দাওয়াতী কাজে সাহায্য করেন। এমনকি তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি করে 
সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা করেন । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ০ 

CAL ০৪১] 01015 ১৪ ০০০৪ 

৬. বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলা করা : নবীগণকে শত্রুদের চ্যালেঞ্জ প্রতিহত করতে 
আল্লাহ মুজিযা প্রদান করেন । তারা এ মুজিযার মাধ্যমে কাফেরদের মোকাবেলা 
করেছেন। যেমন মুসা (আ) ফিরাউনের যাদুর ওপর মুজিযা প্রদর্শন করেছেন। 
এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন” সনি টার 
2৩০৩৩ এত জি এ 00 LUG ৩০৪০ ও ৮ JG 

“টুর 22-08-5825 

৭. আবেদন পূরণ করা : অমুসলিমরা কোনো বিষয়ের প্রমাণ চাইলে কিংবা কোনো 

অস্বাভাবিক ঘটনার আবেদন করলে আল্লাহ নবী রাসূলগণের মাধ্যমে মুজিযা 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ১৮১ 
প্রদর্শনের মাধ্যমে কাফের মুশরিকদের আবেদন পূরণ করেন। যেমন আল 
১৯৪ ০1 125 05554 ২৯ 0০ ও mi CEDIA এও SH 

aS 5450০ 0585 
এমনকি এজন্যই আল্লাহ তায়ালা আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণনা করে একটি 
সূরা অবতীর্ণ করেন, যাতে তারা এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে এবং 
ঈমান্দার হতে পারে । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 


৯. ভগ্ডনবী থেকে হেফাযত করা : নবীগণকে মুজিযার মাধ্যমে ভুয়া নবুয়তী এবং 


১০.নবীগণের বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ : মুজিযা নবীগণের বিশেষ ক্ষমতা, শ্রেষ্ঠত ও 
মর্যাদার প্রমাণ । সাধারণ ও অবিশ্বাসী মানুষের যা সাধ্যের বাইরে, নবীগণের জন্য তা 
সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা, 
কুষ্ঠরোগ ও জন্মান্ধকে ভালো করা এবং নূহ (আ)-এর নৌকা ইত্যাদি! 

৩০০) 48550110৯22 tS: 

(স)-এর কতিপয় মুজিযা : রাসূল (স)-কে আল্লাহ অনেক আয়াত তথা মুজিযা দান 
রহ টা ছিল দোল, ত জ হত রাবার মুল্য চত ৮ 
এসব তার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছিলো না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 

৩৯০৩ ৩5 0০০ এন ও ০8559 LU LEU 95 ও I 

-35051$5555461155121241 


করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- . , এ - 
০৫ ৩৪ 91550031756 95 EE Ee TATE 
- (NY AL) cl 
অর্থাৎ, তারা বলে, সে (মুহাম্মাদ) তার রবের নিকট থেকে একটি আয়াত তথা 
মুজিযা নিয়ে আসে না কেন? তাদের কাছে কি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সকল শিক্ষা 
নু ০ ইত বৈজ্ঞানিকদের 

কুরআনের ভাষার ন্যায় এর জ্ঞানও | নতুন, নতুন 
আবিষ্কারের সাথে সাথে প্রতি মানবজাতি কুরআনের নতুন নতুন মুজিযা 
অবগত হচ্ছে । অবশেষে তারা করেছে, এ গ্রন্থ মানবরচিত নয়। 


১৮২ _______ ছ্যারালল জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 

২. ইসরা ও মিরাজ : অলৌকিকভাবে রাত্রি ভ্রমণ ও উরধ্বগমন রাসূল (স)-এর 
অন্যতম প্রধান যুজিযা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 
দত) 55) 2051 ৯৮ ৭ SS 42 on ob 82 

পনি 2 
অর্থাৎ পবিত্র ও মহিমাময় সেই সত্তা, যিনি তার বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ 
করিয়েছেন মসজিদুল হারাম তথা মন্ধার মসজিদ থেকে মসজিদুল আকসা তথা 
জেরগ্যালেমের মসজিদ পর্যন্ত । যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময় তাকে 
আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য । আর নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদরষ্টা। 
ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 

০] dl 0৩৯ 5200 ৬৪ (০) HL byl ০৫. El 

TEs LS ede EN MCR aii 
বিভিন্ন আয়াত ও বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, (স) জাগ্রত 
বস সী মিলে গমন করেন! সেখানে তন তাহ জান্নাত 

ও জাহান্নামসহ আল্লাহর বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। তার বাহন ছিল বোরাক। 
পৰিত নতি মিরাজের মিলের করা হয়নি৷ তাই 
এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম অনেক মতামত বাক্ত করেছেন; তবে অধিকাংশের 
মতে, হিজরতের এক বছর পূর্বে রজবের ২৭ তারিখে মিরাজ সংঘটিত হয়েছে। 
আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে. জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে এরূপ 
অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও উ্বারোহণ অসম্ভৱ নয়৷ মিরাজের ঘটনাবলির মধ্যে আধুনিক 
বিজ্ঞানীরা আরো অনেক মুজিযার সন্ধান পেয়েছে। 

৩. চন্দ খণ্ডিতকরণ : মন্কার কাফেররা রাসূল (স)-এর কাছে অলৌকিক নিদর্শনের 
দাবি করে। তখন রাত্রিবেলায় তার ইশারায় পূর্ণিমার চাদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় । 
কিছুক্ষণ পর আবার তা একত্রিত হয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন- 

“le 2281 Sig 25050 545) 
সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থের অনেক সহীহ হাদীসে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত 
হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। 
এছাড়া আরো অগণিত আয়াত ও হাদীসে তার মুজিযার কথা বর্ণিত হয়েছে। 
ঝরনা বের হওয়া, যাতে মানুষ অযু, গোসল ও পানি পান করতে পারে, তার 
i ঝরনায় পানি সঞ্চার হওয়া, মাত্র দু'পাত্র পানি থেকে হাজার হাজার 

করা, অলৌকিকভাবে বৃষ্টিপাত হওয়া, ফসল অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি 
ধারা হিজরতের পথে উম্মে মা'বাদ-এর ছাগল থেকে অস্বাভাবিক দুগ্ধ দোহন, 
খন্দকের পরিখা খননকালে পাথর থেকে এমন রশ্মি বের হওয়া যা রোম ও 
পারস্য পর্যন্ত আলোকিত করে দিয়েছিল। তাছাড়া তার দোয়ায় অন্ধ ব্যক্তি 
দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হয়, মৃত্যু পথযাত্রী রোগী আরোগ্য লাভ করে, বাকশক্তিহীন কথা 
বলে এবং পাগল সুস্থ হয় ইত্যাদি। 

ঈপসংহার : মুজিযা হচ্ছে নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম 
ধ্যম। মুজিযা মহান আল্লাহর ইচ্ছায় নবীগণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যুগে 

যুগে নবী রাসূলগণ মুজিযাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন । সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর চিরন্তন 

ও সর্বজনীন মুজিযার মাধ্যমে নবী রাসূলগণের মুজিযার সমাপ্তি ঘটে । 


= আল আকাইল আল ইসলামিয়াহ ___ ______ ১৮৩ 
915৯24৯৮০55 SSS 70216 85৯22 05 : (০) 36 শর 
তত তির 88855 288 
জ প্রশ্ন: ৩০  মুজিযা ও কারামত বলতে কী বোঝায়? নবী মুহাম্মাদ (স)-এর 
দশটি মুজিযা আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৯] 
উতভ্তন্র।॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ নবী ও রাসূলদের নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা 
প্রমাণের জন্য স্বীয় নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তার বান্দাদেরকে কিছু অলৌকিক ঘটনা 
প্রদর্শন করেছেন; যা মুজিযা নামে খ্যাত। আর অলীগণের মাধ্যমে প্রকাশিত 
অলৌকিক ঘটনা কারামত নামে খ্যাত । নিম্নে প্রশ্নালোকে উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে 
আলোকপাত করা হলো। 
৩ ম৯:০-এর পরিচিতি : 
Us নট | 
5524-এর আভিধানিক অর্থ : ১ | শব্দটি ১২21 থেকে গৃহীত । এটা 
বাবে J ৷ থেকে ১০৬ |-এর ৬5% ১55-এর সীগাহ । যা ১ - £ -£ মাদ্দাহ 
থেকে নির্গত। এটা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয় । 
যেমন- ১. অক্ষমকারী, ২. অলৌকিক বিষয়, ৩. অসাধারণ কর্ম, ৪. অস্বাভাবিক 
কর্ম, ৫. অলৌকিক নিদর্শন, ৬. দুর্বলকারী, ৭. ৮৬1 গছে এসেছে- 
ETO Ee EECA PE ES 
৮. ইংরেজিতে বলা হয়- Miracle, Wonder ইত্যাদি । 
মূলত মুজিযা শব্দটি -£$। তথা চিহ্ন নামে ব্যবহার হতো। যেমন হযরত সালেহ 
(আ)-কে দেয়া, মুজিযার ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী- 5140 0 ১ 
< 51:95 346 25955; পরবর্তী যুগে তৃতীয় হিজরী শতকের দিকে 
আলেমগণ মুজিযা পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। 
৮9৮০12৮৯220 ৪১৫০ 
»৯2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 
55050 855 ৩৩৯৪০ ALL ৩০৩ SUS Sf LUN 
IL 57440108215 
অর্থাৎ, নিদর্শন তথা স্বভাব বহির্ভত এমন অতিপ্রাকৃত বিষয়াবলিকে মুজিযা বলা 
হয়, যা নবীগণদের জন্য প্রমাণিত । 
২. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
ELD SES 29385500556 LE এ 85355 ১555 
. অর্থাৎ, মুজিযা হলো এমন একটি অস্বাভাবিক কাজ, যা উত্তম কাজ এবং 
কল্যাণের দিকে আহবানকারী এবং যা নবুয়তের দাবির সাথে সংশ্লিষ্ট । 


১৮৪ _____ ভ্রমন জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ম = 

৩. 7:51 15-এর পরিভাষায়_ ১২3 3৯১01 ৩১১45 SLD SG ঠা 4 
554% অর্থাৎ, নবুয়তপ্রান্তির পর নবী রাসূল থেকে যে সকল অস্বাভাবিক ঘটনা 
প্রকাশিত হয়, তাকে মুজিযা বলা হয়। 

৪. ৮৮:৮1 (১2211 গরন্থপ্রণেতার মতে- 

58201533150) এ ১৪৪১ UGE SLL LS 22৬৪ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক, প্রকৃতি বিরোধী কোনো কাজ নবীদের মাধ্যমে 
প্রকাশ পাওয়া, যা তাদের নবুয়তের সাহায্যার্থে প্রকাশ পায়, তাই মুজিযা। 

৫. জনৈক ভাষাতন্তুবিদের মতে- 7:15 ৮55 5101 501051550৯৮ 
56405 ৮0৮৫5 410 2৮০৪ ৬০ অর্থাৎ, যা আল্লাহ তায়ালার রিসালাত 
এবং নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ মহান আল্লাহর ইচ্ছায় প্রকাশিত হয়, তাকে 
মুজিযা বলে। 
মোদ্দাকথা, আল্লাহর পক্ষ থেকে তারই নির্দেশে সতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে নবী 

' রাসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশিত নিদর্শনই হলো মুজিযা । যেমন আল্লাহর বাণী- 
৬৬৪ এ 3৮ গণ SES Lb এসি 2৪০৩৩ Lg 
১3৮] 415 9৮৯০ উলা5 

৩ ২5154-এর পরিচিতি : 

হ0৫-এর আভিধানিক অর্থ : £)4 শব্দটি বাবে /-১-এর মাসদার, যা ৪-১ - এ 

মাদ্দাহ থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার 

হয়। যেমন-_ জদ্রতা, সম্মান, মাহাত্ম্য, বদান্যতা, দান করা । আর ইংরেজিতে বলা 
হয়_ Nobility, Respect, Mark of honour ইত্যাদি 

ESL SLIME ৪৯৪5 

25154 /-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : কারামতের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে 

কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. জমহুর ওলামার মতে, ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী ফরয এবং নফল ইবাদত 
পালনকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশ পায়, তবে 
তাকে কারামত বলে। 

২. +541 015-এর দৃষ্টিতে কারামত বলা হয়- ০৮ 445: 5540 $১ 5435 
1 ৬০, 9255 445 9150 অর্থাৎ, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের থেকে 
যেসব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, তাই কারামত; তবে শর্ত হলো এ ব্যক্তি 
নবুয়তের দাবি করতে পারবে না। | 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ১৮৫ 
৩. ০১০ ৫9) গ্রন্থকার বলেন- ১৫৩, ০ 50 SLD $2 22৪ 
অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অতিপ্রাকৃত সংঘটিত ঘটনাকে কারামত বলে। 
দলীল : কারামত সত্য হওয়ার ব্যাপারে দুটি দলীল উপস্থাপন করা যেতে 

পারে। যথা- 

ক. মহান আল্লাহর বাণী- . | 
(55515 005 -0503 xe এত SIS ৫০ 275 JS lS 
ূ sss HEL Sf 

খ. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- $4 1591 515 অর্থাৎ, 
অলীগণের কারামত সত্য । 

Ss) ৯০৪৩ 515৯22351 

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর দশটি মুজিযা : নবী মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ তায়ালা অনেক 

মুজিযা দান করেছেন। নবী করীম (স)-এর মুজিযাগুলো সর্বজনীন, চিরন্তন এবং 

অন্যান্য নবী রাসূলের মুজিযা থেকে ব্যতিক্রম । আল্লাহ তায়ালা এ সকল মুজিযা 

প্রকাশ করে মহানবী (স)-এর নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ 

মুজিযাসমূহ তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছিলো না। এগুলো ছিল মহানবীর প্রতি 

আল্লাহর একান্ত করুণা ও সম্মাননা । যেমন মহান আল্লাহ বলেন_ 
এসি ০১ 32০5 ISLE 5554 de 45 5৩ ৩ 
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অর্থাৎ, তবুও যদি তাদের উপেক্ষা তোমার কাছে অসহনীয় হয়ে থাকে, তাহলে 
তোমার মধ্যে কিছু শক্তি থাকলে ভূগর্ভে কোনো সুড়ঙ্গ খুজে নাও অথবা আকাশে 
সিঁড়ি লাগাও এবং এদের কাছে কোনো নিদর্শন আনার চেষ্টা কর। 

নিম্নে রাসূল (স)-এর জীবনে সংঘটিত দশটি মুজিযা উল্লেখ করা হলো- 

১. আল কুরআন : যেহেতু মুহাম্মাদ (স) সর্বকালের সকল মানুষের জন্য নবী ও 
রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, সেহেতু আল্লাহ তাকে একটি চিরস্থায়ী মুজিযা 
দান করেছেন। আর তা হলো, মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন । মহান আল্লাহ পবিত্র 
কুরআন নাযিল করে তৎকালীন আরবদেরকে কুরআনের ছোট একটি সূরার 
অনুকরণে একটি সূরা লিখে পেশ করতে আহ্বান করেন। তারা তাতে অক্ষমতা 
প্রকাশ করে । যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী- 
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অর্থাৎ, তারা বলে, সে (মুহাম্মাদ) তার রবের নিকট থেকে একটি আয়াত তথা 
মুজিযা নিয়ে আসে না কেন? তাদের কাছে কি পূর্ববর্তী গ্রস্থসমূহের সকল শিক্ষা 
সুস্পষ্ট হয়ে আসেনি? (সূরা তৃহা : আয়াত-১৩৩) 


* 
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কুরআনের ভাষার ন্যায় এর জ্ঞানও মুজিযা। বৈজ্ঞানিকদের নতুন নতুন 
আবিষ্কারের সাথে সাথে প্রতি যুগেই মানবজাতি কুরআনের নতুন নতুন মুজিযা 
অবগত হচ্ছে । অবশেষে তারা স্বীকার করেছে, এ গ্রন্থ মানবরচিত নয় । 

২. ইসরা ও মিরাজ : অলৌকিকভাবে রাত্রি ভ্রমণ ও উর্ধ্বগমন রাসূল (স)-এর 
অন্যতম প্রধান মুজিযা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন-_ 
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অর্থাৎ, পবিত্র ও মহিমাময় সেই সত্তা, যিনি তার বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ 
করিয়েছেন মসজিদুল হারাম তথা মক্কার মসজিদ থেকে মসজিদুল আকসা তথা 
জেরুযালেমের মসজিদ পর্যন্ত । যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময় তাকে 
আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য । আর নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বৃষ্টা। 
ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 
এশা ll EEN ০1 bas (a) ৫5 6১:55 002৮ 
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বিভিন্ন আয়াত ও বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূল (স) জাগ্রত 
অবস্থায় সশরীরে মিরাজে গমন করেন । সেখানে তিনি সিদরাতুল মুনতাহা, 
জান্নাত ও জাহান্নামসহ আল্লাহর বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। তার বাহন ছিল 
বোরাক। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মিরাজের নির্দিষ্ট কোনো তারিখ উল্লেখ করা 
হয়নি। তাই এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম অনেক মতামত ব্যক্ত করেছেন; তবে 
অধিকাংশের মতে, হিজরতের এক বছর পূর্বে রজবের ২৭ তারিখে মিরাজ 
সংঘটিত হয়েছে। 
আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে 
এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও উর্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়। মিরাজের ঘটনাবলির 
মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানীরা আরো অনেক মুজিযার সন্ধান পেয়েছে। 

৩. চন্দ্র খণ্ডিতকরণ : মক্কার কাফেররা রাসূল (স)-এর কাছে অলৌকিক নিদর্শনের 
দাবি করে। তখন রাত্রিবেলায় তার ইশারায় পূর্ণিমার চাদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। 
কিছুক্ষণ পর আবার তা একত্রিত হয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন- 

alg ০০২০ SR SAS TELE ১০১২৪। 
সহীহ বুখারী, রাজি ON FRAN 08 GE RR TORI 
হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। 

8. তাবুক যুদ্ধে পানির ব্যবস্থা করা : তাবুক যুদ্ধের সময় মুসলিম সৈন্যবাহিনীর 
নিকট থাকা পানি শেষ হয়ে গেলে তারা মারাত্মকভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। 
এমতাবস্থার রাসূলুল্লাহ (স) মহান আল্লাহর করুণায় অলৌকিকভাবে পানির 
ব্যবস্থা করেন। এ পানি দিয়ে মুসলিম সৈন্যগণ তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করেন 
এবং অযুসহ অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করেন । 


॥ আল আকাইদ আল হসলাময়্যাহ _______ le ১৮৭ 


. বালু নিক্ষেপে শত্রুকে অন্ধ করে দেওয়া : হিজরতের রাতে মক্কার কাফেররা 
রাসূল (স)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে তার ঘরের চতুর্দিকে থেকে ঘিরে ফেলে । 
এমতাবস্থায় রাসূল (স) মহান আল্লাহর নির্দেশে এক মুঠো বালু নিক্ষেপ করলে 
ওৎপেতে থাকা শত্রুদের চোখে গিয়ে লাগে এবং তারা অন্ধ হয়ে যায়। আর 
রাসূল (স) নিরাপদে মদিনায় হিজরত করে চলে যান । 
অনুরূপ ঘটনা বদর যুদ্ধের সময়েও ঘটেছিল । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 5 
৬১০ 540) ৩০০০ 9] 5355 অৰ্থাৎ, আর তুমি নিক্ষেপ করনি; বরং 
আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন । 

, খেজুরের একটি গুচ্ছ হাতে চলে আসা : আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা) বলেন, 
একদিন এক বেদুঈন তথা মরুচারী মহানবী (স)-এর নিকট এসে বললেন, 
কিভাবে বুঝবো যে, আপনি প্রকৃত নবী? মহানবী (স) বললেন, এ খেজুর 
গাছটির এ খেজুর গুচ্ছকে যদি এখানে ডেকে নিয়ে আসি; তরে কি তুমি বিশ্বাস 
করবে ও সাক্ষ্য দিবে যে, আমি আল্লাহর রাসূল! অতঃপর রাসূল (স) আল্লাহর 
অনুমতিতে ঝুলন্ত খেজুর গুচছকে কাছে ডাকলেন । তৎক্ষণাৎ খেজুরের একটি 
গুচ্ছ তার হাতে চলে আসে। খেজুর গুচ্ছকে কিছুক্ষণ হাতে ধারণ করার পর 
রাসূল (স) পুনরায় বললেন, ফিরে যাও । সাথে সাথে খেজুর গুচ্ছটি খেজুর গাছে 
পূর্বের স্থানে চলে গেল । মহানবী (স)-এর এ মুজিয়া দেখে ও আরব্য বেদুঈন 
ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যায় 

+ কূপের পানি বৃদ্ধি পাওয়া : হযরত বারা ইবনে আজিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির সঘয় আমরা চৌদ্দশত লোক উপস্থিত ছিলাম | আমরা 
হুদায়বিয়ার কূপ থেকে পানি সংগ্রহ করতে গিয়ে সেখানে খুব সামান্য পানির 
সন্ধান পেলাম । রাসূল (স) তখন কূপের নিকটে এসে কিছু পানি চাইলেন এবং 
এই পানি দ্বারা তিনি কুলি করে কূপে ফেললেন (অতঃপর কৃপটি পানিতে 
পরিপূর্ণ হয়ে গেল)। এরপর আমরা কূপ থেকে পানি তুলে আমাদের সকলের 
তৃষ্ণা মিটালাম এবং আমাদের বাহনের পশুগুলোও তাদের তৃষ্ণা মিটালো । 

. সাহাবীর জন্য আলোর ব্যবস্থা করা : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূল (স)-এর দুই সাহাবী এক জন্ধকার রাতে 
তার থেকে বিদায় নিয়ে বাড়িতে যাচ্ছিলেন । পরবর্তীতে তারা বললেন, তারা 
যখন তাদের গন্তব্যে যাচ্ছিলেন, তখন তাদের সামনে সামনে একটি আলো 
তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এটি ছিল রাসূল (স)-এর একটি 
অন্যতম মুজিযা ৷ 

. গাছের কেঁদে উঠা ও তা বন্ধ হওয়া : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূল (স) প্রথম দিকে একটি গাছের সাথে দাড়িয়ে খুতবা 
দিতেন । যখন তার জন্য মিম্বার তৈরি করা হলো, তখন তিনি গাছটি ছেড়ে 
মিশ্বার থেকে খুতবা দেওয়া শুরু করলেন। এতে গাছটি শব্দ করে কাদতে শুরু 
করলে রাসূল (স) গাছটির কাছে গিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে গাছটিকে শান্ত 
করেন তথা কান্না বন্দ করান । 
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১০. এক .পেয়ালা দুধ অনেকের পান করা : একবার আবু হুরায়রা (রা) ক্ষুধার্ত 
অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকলো । রাসূল (স) তাকে দেখে তার অবস্থা বুঝতে 
পেরে সাথে করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। রাসূল (স) বাড়িতে প্রবেশ করে 
একটি পেয়ালায় সামান্য কিছু দুধ দেখতে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এ 
দুধ কোথা থেকে এসেছে? বাড়ির লোকজন উত্তর দিল, অমুক আপনাকে হাদিয়া 
দিয়েছে। রাসূল (স) আবু হোরায়রা (রা)-কে ডেকে বললেন, আহলে সুফফার 
সকলকে ডেকে আন । আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর আদেশ শুনে 
আমি হতাশ হয়ে পড়লাম । আমি মনে মনে বললাম, এতটুকু দুধ দ্বারা আহলে 
সুফফার কী হবে? আমিই এ দুধ পানের বেশি হকদার । আমি তা পান করলে 
শরীরে শক্তি পেতাম । অতঃপর যখন আহলে সুফফার লোকদেরকে ডাকা হলো 
এবং তারা এসে গেলেন, তখন তিনি আমাকে তাদেরকে দুধ পান করানোর 
আদেশ দিলেন । আর আমার আশা রইল না যে, এ দুধ থেকে আমি কিছু পাব; 
কিন্তু আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ মান্য করা ছাড়া-আমার আর কোনো 
গত্যন্তর ছিল না। রাসূল (স) বললেন, এটি তাদেরকে দাও। আমি দুধের 
পেয়ালা হাতে নিয়ে দিতে শুরু করলাম। এক এক করে সকলে তৃপ্তিসহকারে 
পান করলেন। এভাবে আমি পেয়ালা নিয়ে সর্বশেষ রাসূল (স)-এর নিকট 
পৌছলাম । তিনি দুধের পেয়ালা নিলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে 
বললেন, এখন আমি আর তুমি অবশিষ্ট আছি। আমি বললাম, আপনি ঠিকই 
বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! তিনি বললেন, বসে পড় এবং পান কর। 
আমি বসে পান করলাম. তিনি পুনরায় বললেন, পান কর। আমি পান 
করলাম । তিনি এ কথা বলতে থাকলেন। অতঃপর আমি বলতে বাধ্য হলাম 
যে, আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমার পেটে 
আর জায়গা নেই । তিনি বললেন, তাহলে আমাকে দাও । আমি তাকে দিলাম । 
তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বিসমিল্লাহ বলে বাকি দুধ পান করলেন । 
এছাড়া আরো অগণিত আয়াত ও হাদীসে তার মুজিযার কথা বর্ণিত হয়েছে। 
যেমন তার দোয়ায় খাদ্যে অলৌকিক বরকত, মাত্র দু'পাত্র পানি থেকে হাজার 
হাজার পাত্র পূর্ণ করা, অলৌকিকভাবে বৃষ্টিপাত হওয়া, ফসল অলৌকিকভাবে 
বৃদ্ধি পাওয়া, হিজরতের পথে উম্মে মা'বাদ-এর ছাগল থেকে অস্বাভাবিক দুগ্ধ 
দোহন, খন্দকের পরিখা খননকালে পাথর থেকে এমন রশ্মি বের হওয়া যা রোম 
ও পারস্য পর্যন্ত আলোকিত করে দিয়েছিল। তাছাড়া তার দোয়ায় অন্ধ ব্যক্তি 
দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হয়, মৃত্যু পথযাত্রী রোগী আরোগ্য লাভ করে, বাকশক্তিহীন কথা 
বলে এবং পাগল সুস্থ হয় ইত্যাদি। 

উপসংহার : মুজিযা হচ্ছে নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতা প্রমাণে অনাতম মাধ্যম ৷ মুজিযা ' 

মহান আল্লাহর ইচ্ছায় নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যুগে যুগে নবী 

রাসূলগণ মুজিযাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন । সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়তি জীবনে অসংখ্য 
মুজিযা ঘটেছে। যা তার সর্বশেষ নবী ও রাসূল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। 
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655 93590 Sl ELGG ০981 ০৮০ : 0০) 0308 
ঘা কি ASE Lis le Un LS Jl 
প্রশ্ন : ৩১ ইসরা" ও ‘মিরাজ’ এর সংজ্ঞা দাও। অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ 
কর যে, রাসূল (স)-এর মিরাজ জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল, স্বপ্নে নয়। ফা. প. ২০১৮] 
1১০০৭ ESL তা ৪২৪৬] 299৩ Li EE Ell 559 BE ০)। 
| He HEL ০৪০৫ 0 lc UN TS gy 
অথবা, ৮1৬০ ও 01/*০-এর সংজ্ঞা দাও এবং অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিরাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল। ফা. প. ২০১০] 
ILS cl NIG ৩6১ CS SG EG LY BE 91 
০৮01 ৬৪61 22851 tl 2 
অথবা, ‘১4! ও ঢ01১২5-এর সংজ্ঞা দাও এবং তা কখন সংঘটিত হয়? অতঃপর 
মিরাজের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। মিরাজ কি জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয় 
(9৮৮11 ১৯ (15590 cl LE ৩3৪11 5001521৬১৪5 ০৬। 
59313 SE ৭ ০০65350০১৩৫ Co) JIL 
অথবা, মিরাজ অর্থ কী? মিরাজ এবং ইসরার মধ্যে পার্থক্য কী? রাসূল (স)-এর 
মিরাজ কি জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল, না ঘুমন্ত অবস্থায়? দলীলসহ বর্ণনা কর। 
উন্ত্॥॥ উপস্থাপনা : হাজার বছর পর হলেও আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছে যে, রাসূল (স)-এর মিরাজ সত্য । এটা ছিল তার জীবনে সংঘটিত অন্যতম 
প্রধান মুজিযা। যা স্বপ্নবোগে নয়; বরং বাস্তবে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে সংঘটিত 
হয়েছিল। এর মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ (স) পাচ ওয়াক্ত সালাতসহ আরো অনেক 
নেয়ামত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদিয়াস্বরূপ পেয়েছিলেন। 
2 ৮541-এর পরিচিতি : 
নাতি, টি 
*5১-এর আভিধানিক অর্থ : : 21$_..১| শব্দটি বাবে J %!-এর মাসদার, যা 
৫-১ -৩ থেকে গৃহীত। এর অর্থ- 3 317 তথা রাত্রিকালীন ভ্রমণ । আর 
রাতের ভ্রমণকেই আরবি ভাষায় ৮1! বলা হয়। 
ES Dll Lyi: 
*!5-!-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী পরিভাষায় ইসরা হলো- 
এ! 0121 ১৯৫ 55 SG HE Un Ue LL tl 
অর্থাৎ, ইসরা হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর ॥15411 22450 থেকে $22 
৬১৪৩ পৰ্যন্ত ভ্ৰমণ । 
২. কারো ভাষায়- LL NEG ৩5 AIL 


১৯০ __ শ্য়ালজ্ররত্ঞাহ- ফাযিল স্লাঁতক গাইড সিরিজ : পথম বর্ষ 
৩. এতিহাসিকগণ ও মুহাদ্দিসগণ রাসুলুল্লাহ (স)-এর অলৌকিক এতিহাসিক 
নৈশতভ্রমণকেই প1$-| বলে আখ্যায়িত করেছেন। 
৪. ইসরা সম্পর্কে আল্লাহ সুরা বনি ইসরাঈলে ইরশাদ করেন- 
১৯০] ৩1 0০৯ ১৯৪ 95 551 855৮ এ১ এ GHG (১০ 
4231 ৮০৪১ 
৩ 01-5-এর পরিচিতি : 


£50 015৮1) ৮৮৫০2 

£154-এর আভিধানিক অর্থ : (1535 শব্দটি {534 মাসদার থেকে গৃহীত। এর 
খানিক অর্থ- উরধ্বগমন, উপরে ওঠা ইত্যাদি। এটি হ]| (-:1-এর ১১৫ ১৯।৩-এর 
সীগাই। সুতরাং এর অর্থ দু'ধরনের হবে । যথা- 

১. উরধ্বগমনের একটি বড় যন্ত্র, ২. উ্ধ্বগমনের সিঁড়ি বা যানরাহন। 

(59,৮41 0108511৪252 

019 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- 

HE UE ES GALT ESE HEA 
অর্থাৎ, মিরাজ হলো মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তার সান্নিধ্যে রাসূল (স)-এর 
উ্ধ্বাকাশ ভ্রমণ | 

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) রলেন- 
EL 55 SEG ENN LE le ঝা LS 42 50 
৩. মিরাজের বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 
AE coil Et Co) FOL ৩০৭৪ উ৯ Ed 
০১535012586 Ll ৬২ sls এ গন 
ly CIAL ০ ৮৯৩ ৩১৯৫০ SLI EL 
অর্থাৎ, মিরাজের ঘটনা সত্য । মহানবী (স)-কে রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছে। তাকে 
জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে প্রথমে আকাশে ওঠানো হয়.। অতঃপর উধ্বজগতের যেখানে 
আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, সেখানে নেয়া হয়। আর তথায় আল্লাহ যা দেয়ার ইচ্ছা ছিল, তা 
দিয়ে তাকে সম্মানিত করেন এবং তাঁর প্রতি যে বার্তা দেয়ার ছিল, তা প্রদান করেন। 
রাসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি, যা সে দেখেছে। 
৩ (0) EN ৫১:85 Lig: 
মহানবী (স)-এর মিরাজ সংঘটনের সময়কাল : মিরাজ সংঘটিত হওয়ার সময় 
সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. আল্লামা তাবারী (র) বলেন, যে বছর নবী করীম (স)-কে নবুয়ত দান করা হয় 
সে বছরই মিরাজ সংঘটিত হয়। 
২. নবুয়ত লাভের পাচ বছর পর মিরাজ সংঘটিত হয়েছে। ইমাম নবুবী ও কুরতুবী 
(র) এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 
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৩. নবুয়তের দশম বছরে ২৭ রজব সংঘটিত হয়েছে। আল্লামা মনসুরপুরী (র) এ 
অভিমতটি গ্রহণ করেছেন । 

8. হিজরতের ১৬ মাস পূর্বে, নবুয়তের দ্বাদশ বছর রমযান মাসে মিরাজ অনুষ্ঠিত হয়। 

৫. হিজরতের এক বছর দু'মাস পূর্বে মহররম মাসে সংঘটিত হয়েছে। 

৬. কারো মতে, রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে। 

এভাবে ২০টিরও অধিক মত রয়েছে। নির্দিষ্ট একটি মতকে প্রাধান্য দেয়ার মতো 

কোনো একটি দলীল পাওয়া যায় না; তবে অধিকাংশ আলেম দশম বছর ২৮ রজব 

বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত । 

০1-৯১৫ 01513 5১০৯ ২১ 

ইসরা ও মিরাজ-এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা : ইসরা ও মিরাজ সংঘটিত হওয়ার ঘটনা 

সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

ক. পবিত্র কুরআনের আলোকে : ১. মহান আল্লাহ তার রাসূলের অলৌকিক 
নিদর্শন ‘1১41 ও £153 সম্পর্কে সূরা বনি ইসরাঈলে রলেন- 

১৯] ০11 2 ৯৯, 05 ৯3112 নি এরা ১০ 
ইল NA BLS SEIU CE Bf oi 
অর্থাৎ, পবিত্র ও মহিমাময় সেই সত্তা, যিনি তার বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ 
করিয়েছেন মসজিদুল হারাম তথা মক্কার মসজিদ থেকে মসজিদুল আকসা তথা 
জেরুযালেমের মসজিদ পর্যন্ত । যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময় তাকে 
আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য ৷ আর নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্ব্দৃষ্টা। 
২. অন্যত্র তিনি বলেন- 
১১3৮ He ৬১৯। 2185 50 3805 53305 ৬৪ ০355 
৩ - ৬১২৩০555৪23 ০১০ 25 ste এমএ 
১৫145751005 whi 2817 80120 51 
অর্থাৎ, তিনি (মুহাম্মাদ স.) যা দেখেছেন, তোমরা কি সে বিষয়ে তার সাথে 
বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই তিনি তাকে (হযরত জিবরাঈল আ. কে) আরেকবার 
দেখেছিলেন সিদরাতুল' মুনতাহার নিকট । যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল 
মাওয়া যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার তা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। 
তার দৃষ্টি বিভ্রম ও লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। তিনি তো তীর প্রতিপালকের মহান 
নিদর্শনাবলি দেখেছিলেন । 

খ. হাদীসের আলোকে : মিরাজের ঘটনা বুখারী ও মুসলিমসহ বিভিন্ন গ্রন্থে সহীহ 
সনদে বিশজনের অধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে! সংক্ষেপে রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর £15. তথা মিরাজ সংঘটিত হওয়া সংক্রান্ত কতিপয় ঘটনা নিম্নরূপ 
১. রাসূল (স) মক্কার মসজিদে হারাম থেকে বোরাকযোগে বায়তুল মুকাদ্দাস 

পৌছেন। এখানে নবী রাসূলগণের সাথে সালাত আদায় করেন । 


১৯২ _____ শাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ এ 
২. বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-এর সহযোগিতায় 
বায়তুল মামুরে পৌছেন। এ পর্যায়ে নবী রাসূলগণের সাথে তার সাক্ষাৎ হয় 

এবং সাত আসমান অতিক্রম করেন। 
৩. সেখান থেকে তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌছেন। এখানে তিনি 
আল্লাহর মহানিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণপূর্বক জান্নাত ও জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করেন 
এবং মহান আল্লাহর নিকট থেকে সালাতসহ অনেক উপহার অর্জন করেন । 


যেমন মুসলিম শরীফে এসেছে- 
455 31718 LL: JG ০) IIL, 0৯০) ৩০০ ৬5 


৮০৫ 


03812581140. SESE BE I pall ডু হও উদ 8345 
৯৯৩১ ৩5৩] ৬০ I (৮) 501485০4085 
ঘটনা প্রকাশ ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া : আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন, 
ভোরবেলায় রাসূলুল্লাহ (স) তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে রাতে পর্যবেক্ষণকৃত বড় 
বড় নিদর্শনের সংবাদ দেন। তখন তারা তাকে আরো কঠোরভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করতে এবং কষ্ট দিতে আরম্ভ করল । তারা বলে_ ৫৮৯2 ৫4১1 [১591 অর্থাৎ, 
এটা তো এক অদ্ভুত কাহিনী । এরপর তারা বর্ণনা জানতে চাইলে মহানবী (স) 
বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করেন। পরে তার বর্ণিত সবকথাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়; 
কিন্তু তারা কুফরী করতঃ তার কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় । 
এমনকি কাফেরদের মতো কতিপয় দুর্বল ঈমানদারও এ অসম্ভব ঘটনাকে মেনে 
নেয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। 
১৮০১3 0০200823980, 
মিরাজ ও ইসরার মধ্যে পার্থক্য : মিরাজ ও ইসরার পার্থক্য নিম্নবূপ- 
১. আভিধানিক পার্থক্য : £1১4 শব্দটি এ২৮১-এর ওযনে | -এর ১৯1 
১:৫-এর লীগাহ। ৪4০ হলো ০ .১-& $ মাসদার 633 বাবে ০১৯১ । 
অর্থ- সিঁড়ি, ধাপ, উপরে উঠার যন্ত্রবিশেষ ইত্যাদি। যেমন হাদীসে এসেছে- 
55201৩11৯৭০ ৯০৩০ 1310 ৩105 5৮51 
আর £1)-..1 শব্দটি বাবে J $1-এর মাসদার । মাদ্দাহ এ -১- ১, $ জিনসে ৮ 
৮১15 $ অর্থ- রাতে ভ্রমণ করা । আল কুরআনে এসেছে- 
১৯০ ০63] 5৯ ও সরা stk dl 908 02 
lai 
২. পারিভাষিক পার্থক্য : 
১. 01৫১-এর সংজ্ঞায় শরহে আকাইদ আন নাসাফী প্রণেতা বলেন- 
ELM ai Ss 2580 ৩০ a) 410582০3008 
২. মিরকাত প্রণেতা বলেন- 15230 4৪ (২০) 02911 6১205 


চু আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ১৯৩ 
৩. আল 'মুজামুল 'ওযাদীতামহ্ালেতাঘলেন” 
5৮০৫০০01505) FD EAI SS LS) 
8. কারো কারো মতে- 
lai ESE ০১৪৭ ০৬ NES ৩০ 0) GANGLIA 
পক্ষান্তরে ”১-.. হলো- 
৬৪৫ ই এ]। ১021 এ] ৩৪ এ ০০) PAG 
০512 HA p58 Fs JAE SN ls 55551 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
wrk EE ll ভিপি ১০ রা! ১০৪ 
0531 ১১ 2501 15 GS Sif ১৯৫ 
৩. স্থানগত পার্থক্য : মিরাজের সূচনা হলো, মসজিদে আকসা তথা বায়তুল 
মুকাদ্দাস থেকে সপ্ত আকাশ, অতঃপর সিদরাতুল_মুনতাহা হয়ে আরশে আযীম 
পর্যন্ত । পক্ষান্তরে */-,এর সূচনা হলো, রাসূল (স)-এর হুজরা থেকে 
বায়তুল্লাহ অতঃপর সেখান থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত । 
সুতরাং মিরাজ হলো, উর্ধ্বজগতের সফর আর »1)-2! হলো, ভূপৃষ্ঠের সফর । 
৪. কার্যত পার্থক্য : 01-০-এ রাসূল (স) ঈমানের বিষয় যেমন- মীযান, 
জান্নাত, জাহান্নাম, পুলসিরাত প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। তিনি বায়তুল মামুর, 
সিদরাতুল মুনতাহাসহ আল্লাহর অপার অত্যাশ্চর্য সৃষ্টিরাজি অবলোকন করেন। 
এমনকি আল্লাহ তায়ালার মহান দীদার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন । 
পক্ষান্তরে ৮1১-41-তে রাসূল (স) মসজিদে আকসায় সকল নবী রাসূলের ইমাম 
হয়ে দু'রাকাত সালাত আদায় করেন এবং তাদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। 
৫. আকিদাগত পার্থক্য : *1-.। কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত । আর 01১ সহীহ হাদীস 
দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এতদুভয়ের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব । 
5 05550 501153510 ০5 ৫0221 05: 
মিরাজ জাহতাবস্থায় না নিদ্বাবস্থায় : রাসূল (স)-এর মিরাজ জাগ্রতাবস্থায় সশরীরে নাকি 
নিদ্রাবস্থায় সংঘটিত হয়েছে, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতামত নিয়ে তুলে ধরা হলো- 
১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
আকিদা ব্যাখ্যা করে ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 
Mill ০৪ ৮৯৫০০ ০৯৫৩ (2) ৮৯১3 ৪৪৩ 288০ (95511 
METS PE i ALES FRET 
অর্থাৎ, মিরাজের ঘটনা সত্য । নবীকে রাত্রিকালে ভ্রমণ করানো হয়েছে। এরপর 
সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ যতদূর ইচ্ছা ছিল ততদূর উ্ধ্বলোকে 
গমন করিয়েছেন । 


১৯৪ 


রোল জত্া্র ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


একইভাবে আল্লামা নাসাফী (র) বলেন 
০45 29 আশ Ss DELL Ld tc) all ld ELL 


CEE Ed Ed ETE CL 25 


অর্থাৎ, রাসূল (স ion sa aM আগত রা দির গার 
রানির রাতের 
দলীল : মিরাজ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কয়েকটি দলীল 
উপস্থাপন করেছেন । যেমন- 

ক. নকলী দলীলসমূহ : তারা স্বীয় মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলীল উপস্থাপন 
করেছেন। 


১. মহান আল্লাহর বাণী- 
dl ৮৮৯ ০ ও HY oslo ssl খা SELLS 
55 8 0 ৬১254 4১৯ এ SS এনা 
২৬৫ 20 
15458050545 USES বি এ 515 ০৩5 ৭ 
এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উপরিউক্ত দুটি আয়াতে বান্দা বলতে দেহ ও 
আত্মার সমঘিত ব্যক্তিকেই রজনীতৈ ভ্রমণ করানোর কথা বলা হয়েছে। 
এর ব্যাখ্যায় আল্লামা তীৱি (র) বলেন, মহান আল্লাহর বাণী- ১ 
৭১০ অংশটি দ্বারা সশরীরে মিরাজ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


কারণ ১:০ হলো, দেহ ও রূহ-এর সমষ্টি । 
২. অন্যত্র আল্লাহতায়ালা বলেন- 
SS SIO ০ ৩৫৫ 5 CLS এটা 995 ১৫১ ৯৪৪ 
এ 34455218105 BS 5৪1 
৩. রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- ৮৫৯ ০৩১ | ৬১৯ ৩১ ০০০ ১৫৪৪ 
-5৮]। 91108 ০১৫ ES এর] 2 এড Sl SiS 
এ দ্বারাও প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিরাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল। 


- 
শা 
°l\ 
না 


খ. আকলী দলীল : মিরাজ সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াত তথা হকপন্ছিদের যুক্তিভিত্তিক দলীল হলো, কাফেররা স্বপ্নকে 
বিশ্বাস করত এবং বাস্তব জানত; কিন্তু তা সত্তেও তারা এবং কিছু 
নওমুসলিম মিরাজ অস্বীকার করে এবং অসম্ভব বলে দাবি করে। এ থেকে 
নিশ্চিতরূপে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (স) জাগ্রত অবস্থায় দৈহিকভাবে মিরাজ 


হওয়ার কথা বলেছিলেন । 


. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর 


মিরাজ ঘুমন্ত অবস্থায় হয়েছিল । তাদের দলীল- 


আল শাকাদ আল উসলামিযাহ ১৪ ৪৯ নিতে 

ক. আল্লাহর বাণী- EU 525 31 44503) ০2390145৯05 

খ. মুয়াবিয়া (রা) বলেন-_ ৯৮০02352315 

গ. আয়েশা (রা) বলেন- ৫1২৮1134310) ১৫০ বল ও 0০ 
উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, মিরাজ ঘুমন্ত অবস্থায় 
স্বপ্নযোগে হয়েছে। 

তাদের দলীলের জবাব : ক. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা) 

বলেন, এখানে 1457 দ্বারা 4210 123 তথা চাক্ষুষ দর্শন উদ্দেশ্য । 

খ. মুয়াবিয়া (রা)-এর হাদীসের উত্তর হলো এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তার 
ইসলাম গ্রহণের ১০ বছর পূর্বে মিরাজ হয়েছিল । 

গ. আয়েশা (রা)-এর হাদীসের অর্থ হলো, তার দেহ ও আত্মা একই সাথে ছিল । 

৩. দার্শনিকদের অভিমত : দার্শনিকরা মিরাজকে কাল্পনিক ব্যাপার ও মিথ্যা বলেছেন। 
তাদের মতে, সশরীরে কোনো মানুষের পক্ষে উধর্বগমন সম্ভব নয় । 

দার্শনিকদের যুক্তি : দার্শনিকগণ নিজেদের মতের সমর্থনে দুটি যুক্তি উপস্থাপন 

করেছেন । যথা- 

১. আকাশে আরোহণের জন্য যে দ্রুতযানের প্রয়োজন ছিল সে যুগে এরূপ কোনো 
যানবাহন ছিলো না। অতএব মিরাজ আকাশপানে হওয়া অসম্ভব । 

২. উর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করতে হলে আকাশ ফেটে যাওয়া ও পুনরায় জোড়া লাগা 
আবশ্যক | অথচ এটা অসম্ভব ৷ 

দার্শনিকদের দলীলের জবাব : 

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে তাদের যুক্তির জবাবে বলা হয়, 
সে যুগে দ্রুতগতিসম্পন্ন যানবাহন ছিলো না; কিন্তু আল্লাহপ্রদত্ত বোরাক ছিল 
বিদ্যুতের চেয়েও অধিক গতিসম্পন্ন। 

২. দার্শনিকদের, দ্বিতীয় যুক্তির জবাবে বলা যায়, আকাশ ফেটে যাওয়া আবার 
মিলিত হওয়া সম্ভব। 
দলীল : SLL 

LSID NS 
উপসংহার : ‘1১.4১! তথা মিরাজ ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত 
অনন্য মুজিযা, যা পূর্ববর্তী কোনো নবী রাসূলগণের যুগে ঘটেনি। আধুনিক বিজ্ঞান 
সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে এরূপ অলৌকিক 
নৈশতভ্রমণ ও উৰ্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়। মিরাজের ঘটনাবলির মধ্যে আরো অনেক 

মুজিযার সন্ধান পেয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞানীরা। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) 

বলেন- ij Ltt 247 25185 ৪18৯ G48 অর্থাৎ, মিরাজের 

সংবাদ সত্য: যে তা প্রত্যাখ্যান করবে সে বিদয়াতী ও বিভ্রান্ত । ইসরা ও মিরাজ 
থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। 


১৯৬ _______ ছাল জনতার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বষ = 
050 358) ০5 LLG Li SADE LL: পে) jim 


LUE LE INE SNELL Ney ALS 
জ প্রশ্ন : ৩২ ' আল্লাহ তায়ালার দীদার এবং 'ইসমাতুল আম্বিয়া আলাইহিমুস 
লালা সম্পর্ক আহা মুত তর হারতে রসাল কারি 
বিরুদ্ধবাদীদের মত খণ্ডন কর। (ফা. প. ২০১৩] 
উত্তন॥॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন দল 
উপদলের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে ভ্রান্ত মতবাদী হিসেবে খারেজী, শিয়া ও মুতাযিলা 
সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য । বিরাজমান এ পরিস্থিতিতে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে 
আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের আমলে ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারীর 
ধর্মদর্শনের উপর ভিত্তি করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রতিষ্ঠা লাভ করে । 
এরা আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত । খারেজী, শিয়া, 
মুতাষিলা ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন 
আকিদা তথা বিশ্বাস। নিম্নে প্রশ্নালোকে আল্লাহ তায়ালার দীদার ও ইসমাতুল 
আম্বিয়া সম্পর্কে তাদের আকিদাসমূহ তুলে ধরা হলো। 
SAS LG: 
আয়াহ তায়ালার দীদার তথা দর্শন : অধীরীআল্লাহর দীদার তথা দর্শনের ব্যাপারে 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হচ্ছে, পরকালে আল্লাহকে দেখা যাবে। 
জান্নাতবাসীগণ তাঁকে হাশরের ময়দান এবং জান্নাত উভয় স্থানেই দেখতে পাবেন। 
কাফের ও মুশরিকরা শুধু হাশরের ময়দানে ভয়ভীতির মধ্যে আল্লাহকে দেখতে 
পাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- EEG UG ABAD 55556 ILS 
অর্থাৎ, কেয়ামত দিবসে কোনো কোনো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা স্বীয় রবের 
চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকবে। 
আল্লাহ তায়ালা ভার দীদার তথা দর্শন সম্পর্কে অন্যত্র ইরশাদ করেন- 
১1555৮4৮৮43 10০ SE ASS HE 52550 ৯০৪ 
অর্থাৎ, যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার 
প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করে। 
আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন_ 20039 ৮১) LL 55410 অৰ্থাৎ, যারা 
নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য উত্তম বস্তু তথা জান্নাত এবং অতিরিক্ত আরো কিছু 
রয়েছে। (সূরা ইউনুস : আয়াত- ২৬) 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, অতিরিক্ত আরো কিছু’ 
বলতে আল্লাহর মুখমণ্ডলের দিকে তাকানোকে বোঝানো হয়েছে। অপর হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) উক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন, “যখন জান্নাতবাসীগণ 
জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন একজন 

ডেকে বলবে, ওহে জান্নাতবাসীগণ! আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে 

দেয়া একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তিনি তা পূর্ণ করতে চান। তারা সবাই বলবে, সে 
প্রতিশ্রুতি কী? তিনি কি আমাদের ওজনের পাল্লা ভারী করেননি, আমাদের 
মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করেননি, আমাদেরকে কি জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং আগুন 


॥= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ১৯৭ 
থেকে কি নাজাত দেননি? ঠিক এমন সময় আল্লাহ পর্দা উন্মোচন করবেন, তখন 
তারা তার দিকে তাকিয়ে থাকবে । এ সময় তারা মনে করবে, তীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার 
চেয়ে অধিক পছন্দনীয় অপর কোনো বস্তু তিনি তাদের দেননি, এটিই হচ্ছে আয়াতে 
বর্ণিত সে 'যিয়াদা' তথা “অতিরিক্ত বস্তু' ৷ জান্নাতিগণ এ সময় আল্লাহকে দেখতে 
পেলেও জাহান্নামিরা তখন আল্লাহকে দেখতে পাবে না। টি 
এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১3১১৯ এ ১৮,১75 ০5 2৮94 
অর্থাৎ, কস্মিনকালেও নয়, সেদিন তারা তাদের রবের দর্শন হতে প্রতিরুদ্ধ অবস্থায় 
থাকবে । (সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত- ১৫) 
ইমাম শাফেয়ী (র)-সহ অন্যান্য ইমামগণ এ আয়াত দ্বারা জান্নাতবাসীদের জান্নাতে 
আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে দলীল দিয়েছেন । 
জান্নাতবাসীদের আল্লাহকে দর্শনের ব্যাপারে রাসূল (স) বলেন- | 
539 ৬$ ১3১০০ ১7৯ ৩৪০৪ 0৪ CUES SI ৪ 
অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রভুকে চক্ষু দিয়েই এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন 
তোমরা এই চাদ দেখতে কোনো অসুবিধা অনুভব করো না। আদী ইবনে হাতেম 
(রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা জাহান্নামিদের হাশরের ময়দানে আল্লাহকে 
দেখার কথা প্রমাণিত হয় । তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেন, “যেদিন আল্লাহর সাথে 
তোমাদের সাক্ষাৎ করার কথা সেদিন তোমাদের একজন আল্লাহর সাথে এমন 
অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকবে না, 
কোনো অনুবাদকও অনুবাদ করার জন্য থাকবে না। তখন তিনি বলবেন, আমি কি 
তোমার নিকট এমন রাসূল প্রেরণ করিনি, যিনি তোমাকে দীনের কথা শোনাতেন? 
তখন সে বলবে হ্যা, আপনি পাঠিয়েছেন” । এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, সেদিন 
আল্লাহর সাথে প্রতোকের সাক্ষাৎ হবে । যেমন মহান আল্লাহ বলেন_ 
1555 0১০ ১59 5251 45 অর্থাৎ, কেয়ামত দিবসে প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে 
একা এসে উপস্থিত হবে। (সূরা মারইয়াম : আয়াত- ৯৫) 
উপরিউক্ত হাদীস এবং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ সময়ে মুমিন ও কাফের 
নির্বিশেষে সবাই আল্লাহকে দেখতে পাবে, তবে কাফেরদের এ দেখাটি হবে 
ভয়ভীতি ও আতঙ্কের মধ্য দিয়ে। 
৩ ALS 410 58৮5 ০১520 852 
আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে মুতাধিলাদের অভিমত : আল্লাহ তায়ালাকে পরকালে 
দেখার ব্যাপারে সাহাবীগণ থেকে প্রায় ত্রিশটির মতো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 
আল্লাহকে দেখা যাওয়া সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যা অনেকটা তাওয়াতুরের পর্যায়ে 
পৌছা সত্তেও তা মুতাযিলা, জাহমিয়া, খারেজী ও ইমামিয়া সম্প্রদায়ের নিকট 
গোপন রয়েছে । তাই তারা তা অস্বীকার করে বলেছে, আল্লাহকে হাশরের মাঠে 
এবং জান্নাতে কোথাও দেখা সম্ভবপর নয়। তারা তাদের দাবির সপক্ষে নিম্নোক্ত 
আয়াতের দ্বারা দলীল দিয়ে থাকে- ১1১১ ১1 03 ,4211 20১১1 0১০1 5০ অর্থাৎ, 
মুসা (আ) বলেন, প্রভু! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখব ৷ আল্লাহ বলেন, 
তুমি আমাকে কক্ষনো দেখতে পাবে না। (সুরা আরাফ : আয়াত- ১৪৩) 


১৯৮ ্ ___ কোল জরা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বং 

এ আয়াত দ্বারা দলীল দিয়ে তারা বলেন, এখানে 54 অবায়টি স্থায়ী নিষেধের অর্থে 

ব্যবহার হয়েছে এবং তা পরকালেও আল্লাহকে দেখা সম্ভব না হওয়ার বিষয় প্রমাণ 

করে। তারা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও দলীল দিয়ে থাকে- +4, 32531 2৫945 4 

১৮০১১ 4১43 অর্থাৎ, আল্লাহকে কোনো চক্ষু দেখতে পারে না, অথচ তিনি সকল 

চক্ষুকে দেখতে পারেন। (সুরা আনয়াম : আয়াত- ১০৩) 

51580 0৮15 49415 

তাদের যুক্তি খন্ডন : এ আয়াত দুটিকে মুতাযিলারা তাদের মতের পক্ষের দলীল মনে 

করে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তাতে তাদের বিপক্ষ মতেরই দলীল রয়েছে। প্রথম 

আয়াতটি দ্বারা বিপক্ষ মতের দলীল কয়েকভাবে পেশ করা যায় । যেমন- 

১. হযরত মুসা (আ) কর্তৃক আল্লাহকে দেখতে চাওয়ার দ্বারা" প্রমাণিত হয়, 
আল্লাহকে দেখা সম্ভব। তা যদি সম্ভব না হতো, তাহলে মুলার মতো জলীলুল 
কদর রাসূলের কাছে তা গোপন থাকতো না এবং তিনি তা চাইতেনও না। 

২. আল্লাহকে দেখা যদি একেবারেই অসম্ভব হতো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা মুসা 
(আ)-এর আবেদনকে ঠিক সেভাবেই প্রত্যাখ্যান. করতেন যেভাবে নূহ (আ)-এর 
পক্ষ থেকে তার ছেলের নাজাতের ব্যাপারে আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন 
এবং তাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হবে 
না। (সূরা হুদ : আয়াত- ৪৯) 

৩. মুসা (আ)-এর আবেদনের জবাবে মহান আল্লাহ সরাসরি এ কথা বলেননি যে, 
আমাকে দেখা যায় না বা আমাকে দেখা বৈধ নয় বা আমি দেখার যোগ্য নই; বরং 
আল্লাহ বলেন- 5155 4 অর্থাৎ, আমাকে কস্মিনকালেও তুমি দেখতে পাবে না। 
এতে প্রমাণিত হয়, নার কারণে দুনিয়াতে খাকাবস্থায় চর্মচক্ষু দিয়ে 
আল্লাহকে দেখতে পারবে না বলেই মহান আল্লাহ মুসা (আ)-কে এ কথা বলেছেন। 
আল্লাহকে যে একেবারেই দেখা অসম্ভব, সেজন্য তিনি এ কথা বলেননি । 

8. মানবীয় দুর্বলতাই যে এর পথে মূল অন্তরায়, তা বোঝানোর জন্য আল্লাহ মুসা 
(আ)-কে বললেন, পাহাড়ের দিকে তাকাও। তা এত শক্ত হওয়া সত্তেও 
আল্লাহর তাজাল্লির সামনে যদি নিজ অবস্থায় থাকতে না পারে, তাহলে তুমি 
পাহাড়ের তুলনায় অতীব দুর্বল মানুষ হয়ে আমাকে কিভাবে দেখতে পাবে? 

৫. পাহাড়ের মতো নির্জীব পদার্থের সামনে আল্লাহর তাজাল্লি প্রকাশ করা যদি বৈধ 
হয়, তাহলে আল্লাহর রাসূল ও তার অলীদের সামনে জান্নাতে তার প্রকাশ হওয়া 
কেন অবৈধ হবে? 

-৬. ১] অবায়টি সবসময় নিষেধের অর্থ প্রকাশ করে বলে তারা যে দাবি করেছেন, 
দুটি কারণে তা সঠিক নয় * 

ক. যদি তা সে রকম হতো, তাহলে সে নিষেধকে কোনো বস্তু অর্জিত হওয়া বা নির্দিষ্ট 
কোনো সীমারেখার সাথে এর নিষেধকে সীমাবদ্ধ করা যেতো না; অথচ তা 
কুরআনে সীমাবদ্ধ হয়ে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 

Ld NESS I EMSS এই NEAL 
অর্থাৎ, পিতার অনুমতি অথবা আল্লাহ আমাকে কোনো নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত 
কম্মিনকালেও আমি এ স্থান ত্যাগ করবো না। (সূরা ইউসুফ : আয়াত- ৮০) 


ক্স আল আকাইদ আল ইসলাময়যাহ ১৯১ 
এ আয়াতের মধ্যে 3 অব্যয়টি পিতার অনুমতি অথবা আর্লাহর নির্দেশ অর্জনের ঠা 
দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, ১! অব্যয়টি কোনো 
পূর্বলক্ষণ ব্যতীত সবসময় চিরস্থায়ী নিষেধজ্ঞাপক অর্থ প্রকাশ করে না। 

খ. মহান আল্লাহকে দেখা যদি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার হতো, তাহলে 
আল্লাহ মুসা (আ)-কে বলতেন, আমাকে দেখা যায় না; কিন্তু তা না বলে 
যখন বলেছেন, “আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পারবে না”, এতে 
প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহকে দেখা একটি সম্ভবপর ব্যাপার, তবে তা এ 
পার্থিব জগতে সম্ভব না হলেও পরকালে নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। আর সেজন্যই 
আল্লাহ তায়ালা তার দর্শনকে জান্নাতে মুমিনদের জন্য প্রমাণ করে বলেন- 
29%, 65315354255 অৰ্থাৎ, যেদিন তারা তীর সাথে সাক্ষাৎ করবে, 
সেদিন তাদের সাদর সম্ভাষণ হবে সালাম। (সূরা আহযাব £ আয়াত- 88) 

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, জান্নাতে মুমিনদের সাথে আল্লাহর সাক্ষাৎ হবে, আর 

সাক্ষাৎ হলে দেখাও হবে । কেননা দেখাবিহীন সাক্ষাৎ বোধগম্য নয় । 

দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা আল্লাহর দর্শন সম্ভব হওয়া এভাবে প্রমাণ করা যায় যে, 

আল্লাহ এ আয়াতটি প্রশংসামূলকভাবে বলেছেন। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, 

প্রমাণিত কোনো বৈশিষ্ট্য দিয়েই প্রশংসা করা হয়ে থাকে । যে বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত 

নয়, তার মধ্যে কোনো পূর্ণতা নেই, সেজন্য তা দিয়ে কোনো প্রশংসা করা যায় 

না। আল্লাহ যখন এ আয়াতটি প্রশংসার উদ্দেশ্যে বলেছেন, তাতে প্রমাণিত হয়, 

তিনি এর দ্বারা এটাই বলতে চেয়েছেন যে, তিনি এমন যে, তাকে দেখা গেলেও 

অন্যান্য বস্তুর ন্যায় তাকে কেউ পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারবে 

না।তাছাড়া এ আয়াত দ্বারা তাদের দলীল পেশ করা সঠিক হয়নি এজন্য যে, 
আভিধানিক দিক থেকে ..)3| শব্দটি ₹:$/ তথা দেখার অর্থ প্রকাশার্থে ব্যবহার হয় 
না; বরং তা কেবল ২5১1 তথা বেষ্টন করার অর্থ প্রকাশার্থে ব্যবহার হয়। সে 
অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হয় চক্ষু তাকে বেষ্টন করতে পারবে না, যদিও তাকে 
দেখতে পারে । এটা এজন্য বলা হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ এ কথাটি প্রশংসামূলক 
অর্থে বর্ণনা.করেছেন, আর আল্লাহর প্রশংসা সাধারণত প্রমাণিত গুণাবলি দ্বারা হয়ে 
থাকে; অপ্রমাণিত ধরনের গুণাবলি দ্বারা নয়। কেননা তা আল্লাহর গুণের পূর্ণতার 
অর্থ বহন করে না, সেজন্য তা দিয়ে আল্লাহর প্রশংসাও করা যায় না। কাজেই উক্ত 
আয়াতের অর্থ দীড়ায়- তাকে দেখা যাবে; তবে তাকে কেউ বেষ্টন করতে পারবে 
না। তাকে দেখেও কারো পক্ষে তাকে বেষ্টন করতে না পারার মধ্যেই তার পূর্ণতা 
নিহিত । সম্পূর্ণ না দেখার মধ্যে কোনো পূর্ণতা নেই । 

51951166315 94553 2555 £ 

নবী (আ)-গণের নিষ্পাপ হওয়া : ₹..:০ শব্দটি ১. ১০ -€ মাদ্দাহ থেকে নির্গত। 

এর আভিধানিক অর্থ হলো- সংরক্ষণ করা, নিষ্পাপ, নিষেধ করা, হেফাযত করা, 

রক্ষণাবেক্ষণ করা ইত্যাদি এর ব্যবহার পবিত্র কুরআনে পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

Ale ALAN; আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে 

যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন৷ যারা আল্লাহর দীনের অনুসারী ছিলেন 


২০০ _ (সাল ভরা ফি স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বষ ॥« 
এবং সকল উম্মতকে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান করেছেন । তারা উন্নত চরিত্রের 
অধিকারী এবং নিষ্পাপ ছিলেন। যেমন ইয়াম আৰু হানীফা (র) বলেন, 
5. ১৪৫79 ১81815১5051 z srs ও 2 
SESS EIS OAL SIE 
অর্থাৎ, সকল নবীই সগীরা, কবীরা, কুফর ও অশালীন কর্ম থেকে পবিত্র ও মুক্ত 
ছিলেন । তবে কখনো কখনো সামান্য পদস্থলন ও ভুলক্রটি তাদের ঘটেছে। 
এখানে ইমাম আবু হানীফা (র) এ বিষয়ক কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছেন। 
যেমন- ১. নবীগণের ওপর ঈমান । ২. সকল নবী আল্লাহর মনোনীত নিষ্কলুষ ও 
নিষ্পাপ এবং সকল নবী রাসূলই আল্লাহর প্রিয়বান্দা ছিলেন। বিশেষভাবে আল্লাহর 
রহমত, হেদায়াত ও মনোনয়নপ্রাপ্ত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- | 
-059 এজ ৬৪৯ Et 
এতে বোঝা যায়, কেবল বিশেষ মনোনীত ও নিষ্কলুষ ব্যক্তি ছাড়া কাউকে আল্লাহ এ 
দায়িত প্রদান করেন না। 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন- ১3৯: ৮৮312 20149 55১] এ 
আর নিস্পাপ হওয়ার কারণে আল্লাহ মানবজাতিকে নবী রাসূলগণের £ তথা 
অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন । আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন_ 
| ১82৯1050152 | 
07515504758 x 
035155200০5 12068৮558 5 BSE; 
ইসমাতুল আম্দিয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য ও বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত খণ্ডন : মুসলিম 
ধর্মতন্তবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নবী রাসূলগণ নবুয়তপূর্ব ও পরবর্তী জীবনে শিরক, 
কুফর ও ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার থেকে সম্পূর্ণ পৃতপবিত্র। এ একমত্য ইজমা পর্যায়ের। তবে 
জার হো নীরা গলার ধরণ পাতা রান ফিল, এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত 
ওয়াল জামায়াত ও অন্যান্য বাতিলপন্থির মাঝে মতভেদ 
১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : তাঁদের মতে, অধ একাশ পাওয়া গর! 
তবে যেসব সগীরা গুনাহ তাদের ব্যক্তিত্ববিধবংসী, সেগুলো থেকেও তাঁরা নিম্পাপ। 
দলীল : এ সম্পর্কে আল কুরআনের নির্দেশসমূহ নিমুরূপ- 
-4৮১৪ ০৯৪4৪৩৩৫৮৭৪ ৫১৬ ৯2 NS 
225271614১2 ও SLE সম 
০৮520255555 এ] 52 FE (5 20 ১৬৪৩2 এ 
-১:৯ 005 এই EAs Er 
২. ফিকহুল আকবার গ্রস্থকারের অভিমত : ফিকহুল আকবার গ্রন্থকার বলেন, আম্বিয়ায়ে 
কেরাম (আ) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে সগীরা ও কবীরা সবধরনের পাপ থেকে পবিত্র। 
দলীল : তাদের দলীল নিয্নরূপ- 
SL ৯৮৯৩০ ৪০ ও 9511০ Ey -\ 
Ls 82801১১৪০১০ 55500 ৯8৫19 


জু আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২০১ 
অর্থাৎ, আশ্বিয়ায়ে কেরাম (আ) সকলেই নবুয়তের পূর্বে ও পরে সগীরা ও 
কবীরা সবধরনের গুনাহ থেকে পবিভ্র। 
উক্ত গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে- 9৫ ২৮4০ ০০) ৮0555 29 
1১5 851 085. 55২০ ৭22 £5 অর্থাৎ, নবী করীম (স) নবুয়তের পূর্বে ও 
নি নি এস পালা 

৩. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) তার মেরকাত ফী 
শরহে মেশকাত গ্রন্থে বলেন- রর 

19358271028 ১0551 SUS 58 NUL 
অর্থাৎ, নবয়তের পূর্বে বা পরে নবীগণ সগীরা ও কবীরা সবধরনের পাপ থেকে পবিত্র। 

৪. ইবনে হাজার আসকালানীর অভিমত : ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, 
নবীগণ থেকে নবুয়ত প্রাপ্তির পর কবীরা বা সগীরা তো নয়ই, এমনকি নবুয়ত 
প্রাপ্তির পূর্বে সগীরা গুনাহ পর্যন্ত প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। আর তিনি এটাকেই 
সঠিক মত বলে আখ্যায়িত করেছেন । তিনি বলেন- রঃ 

০6৩০ ০০ GNI Lc ls Cs SDN 3545) SILL ES 
অর্থাৎ, সঠিক মতানুসারে নবুয়তের আগেও নবী থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া 
সম্ভব নয়; চাই তা সগীরা গুনাহ হোক না কেন । 

৫. মুফতি শফীর অভিমত : মায়ারেফুল কুরআন প্রণেতা আল্লামা মুফতি মুহাম্মাদ 
শফী (র) লিখেছেন, চার ইমামসহ উম্মতের সম্মিলিত অভিমতেও নবীগণ 
ছোটবড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র । 

৬. মুতাযিলাদের অভিমত : নবুয়তপূর্ব জীবনে নবী রাসূলগণ থেকে কোনো রকম 
কবীরা গুনাহ প্রকাশ পাবে না। তবে সগীরা গুনাহ থেকে তারা মুক্ত নন। 
দলীল: তাদের দলীল প্রসঙ্গে ইমাম নাসাফী (র) বর্ণনা করেন_ 

I 2 588৮5৮৬০৮০০ লি ৩১০০৪ 
HE ১০513534413 SUES 2S 5 28০ ৯ ০ ৩০৩৯০ 
১2515 
অর্থাৎ, নবী রাসূলদের থেকে কবীরা গুনাহ প্রকাশ পেলে তাদের ব্যাপারে জনগণ 
বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে এবং তাদের অনুসরণ থেকে তারা বিরত থাকবে । ফলে 
‘তাঁদেরকে প্রেরণের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা ব্যাহত হবে । অথচ এরূপ পরিস্থিতি 
সৃষ্টিকারী সকল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা তাদের জন্য আবশ্যক। 

৭. শিয়া ইমামিয়া সম্প্রদায়ের অভিমত : শিয়া দার্শনিকদের মতে- 

৫ 2 58৮45 ১৮৪০ ৩৫ ৩৬০৮০ শী SL 
3 EL | ৩৪৮০ AE 0৩ ০ 2 ৩৮০০ 

২৪20৩ চিত ৩০ IE কি 
অর্থাৎ, নবী রাসূলগণ সকল প্রকার কবীরা ও সগীরা গুনাহ থেকে নিম্পাপ 
হবেন; অপরাধ থেকে মুক্ত, নবুয়তপূর্ব ও পরবর্তী জীবনে; চাই তা ইচ্ছাকৃত 


২০২ _____ ___ উ্রালজ্ঞতাহ ফাযিল পলাতক গাই৬ সিরিজ : প্রথম বধ 
হোক অথবা ভুলক্রমে হোক। এছাড়াও সকল ঘৃণ্য, নিকৃষ্ট, নিন্দনীয় এবং 
ব্যক্তিতৃবিরোধী ক্রিয়াকলাপ থেকেও তারা পবিত্র হবেন। 

৮. হাশবিয়া, কাররামিয়া ও মুরজিয়াদের অভিমত : এসব বাতিল ও ভ্রষ্ট ধর্মীয় 
উপদলগুলোর মত লা Lu টা ০ ১০০ IIA 284 Ui 
130251442 55220 অর্থাৎ, আমিয়ায়ে কেরাম থেকে কবীরা গুনাহ ইচ্ছাকৃত 
বা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। 


দলীল : ১. মহানবী (স) একবার সালাতে সূরা আন নজম পাঠ করতে গিয়ে 
গরিলা 
320 415 - নি 2618 2150 49৫1 2 কি 


০০০৪৭ 


“SAH ৩ 

এ আয়াতে অনিচ্ছাকৃত হলেও মহানবী (স) কবীরা গুনাহ করে ফেলেন । কারণ 

দেবদেবী থেকে শাফায়াত প্রার্থনাকে তিনি স্বীকার করেন । 

২. বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, হযরত ইবরাহীম (আ) তিনটি মিথ্যা কথা 
বলেন এবং এগুলো তিনি স্বীকারও করেন অথচ মিথ্যা হলো সকল কবীরা 
গুনাহের মূল_ ০১1 Sif 

৩. আল কুরআনে এসেছে, হযরত মুসা (আ) এক কিবতীকে চড় মেরে হত্যা করেছেন। 
অথচ কুরআনের বানী ক), টাটা তিতা 
অর্থাৎ, মানুষ হত্যা মহাপাপ । অতএব মুসা (আ) কবীরা গুনাহ করলেন। 

দলীলের জবাব : 

১. সূরা নজমের এ সৃষ্ট আয়াতটি মূলত শয়তান আবৃত্তি করেছিল এবং রাসূলের 
স্বরকে নকল করে অবিকল মহানবীর মতো আবৃত্তি করে জনমনে সংশয় সৃষ্টি 
করতে চেয়েছিল। 

২. ইবরাহীম (আ) মূলত কোনো মিখ্যাই বলেননি; বরং এগুলো ছিল ইলমে 
বালাগাতের 52535 তথা ইঙ্গিত (রূপক)-এর অন্তর্ভুক্ত । 

৩. মুসা (আ) কর্তৃক কিবতী হত্যা ছিল নবুয়তপূর্ব ঘটনা। আর নবুয়তের পূর্বে 
কবীরা গুনাহ ধর্তব্য নয়। তাছাড়া সেটা ছিল অনিচ্ছাকৃত হত্যা। 
কাজেই তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিমূলক; তা মেনে নেয়া যায় না। 

উপসংহার : মুতাযিলা মতবাদ হচ্ছে নিছক বুদ্ধিবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি বাতিল 

মতবাদ । এ মতবাদে অহীর চেয়ে মানবীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা 
হয়। ইসলামের কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বস্বীকৃত বিষয় সম্পর্কে চরম গৌড়ামির 
পরিচয় দেয়ার ফলে এ সম্প্রদায়টি সার্বিকভাবে মুসলিমদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা 
লাভ করতে পারেনি । অপর পক্ষে হক্কানী ধর্মদর্শনের উপর ভিত্তি করে আহলুস 

সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরা আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) 

প্রদর্শিত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত বিধায় তারা সর্বোতভাবে মুসলিমদের নিকট 

গ্রহণযোগ্যতা লাভে সক্ষম হয়েছে। 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২০৩ 
09৯30 Wh ০২ এ] বুট ৫৫০ ৩5 2 OY) Slim 
LG Lee SAG Fel তক SEI CUS 5 LIL 
প্রশ্ন : ৩৩ দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব কিনা? এ ব্যাপারে 
অভিমত কী? তাদের দলীল ও দলীলের সন্তোষজনক জবাব 


তবে তাকে দেখার সৌভাগ্য দুনিয়াতে সম্ভব না হলেও জান্নাতে অবশ্যই নসীব হবে। 
এটাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা । তবে মুতাযিলারা এর বিরোধিতা 
করেছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
5 57154220338 ৪৪ MGS: 
পৃথিবীতে মহান আল্লাহকে দেখা যাবে কিনা : মুসলিম উম্মাহর সকল মনীবীই এ 
ব্যাপারে একমত্য পোষণ করেছেন যে, দুনিয়ায় থাকাবস্থায় কেউই স্বচক্ষে মহান 
আল্লাহকে দেখতে পায়নি এবং পাবেও না। 
০০৯১ ৩৪ MLD SUL: 
পরকালে আল্লাহকে দেখার বর্ণনা : এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
আকিদা হচ্ছে, পরকালে আল্লাহকে দেখা যাবে । জান্নাতবাসীগণ তাকে হাশরের 
ময়দান এবং জান্নাত উভয় স্থানেই দেখতে পাবেন। কাফের ও মুশরিকরা শুধু 
হাশরের ময়দানে ভয়ভীতির মধ্যে আল্লাহকে দেখতে পাবে । 
আয়াতে এসেছে_ 550559 42 1১451 ১51 অর্থাৎ, যারা নেক কাজ 
করেছে, তাদের জন্য উত্তম বস্তু তথা জান্নাত এবং অতিরিক্ত আরো কিছু রয়েছে। 
(সূরা ইউনুস : আয়াত- ২৬) 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘অতিরিক্ত আরো কিছু" 
বলতে আল্লাহর মুখমণ্ডলের দিকে তাকানোকে বোঝানো হয়েছে। অপর হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) উক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন, “যখন জান্নতবাসীগণ 
জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন একজন 
আহবানকারী ডেকে বলবে, ওহে জান্নাতবাসীগণ! আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে 
দেয়া একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তিনি তা পূর্ণ করতে চান। তারা সবাই বলবে, সে 
প্রতিশ্রুতি কী? তিনি কি আমাদের ওজনের পাল্লা ভারী করেননি, আখাদের 
মুখমগ্ুলকে উজ্জ্বল করেননি, আমাদেরকে কি জান্নাতে প্রবেশ বানান এবং আগুন 
থেকে কি নাজাত দেননি? ঠিক এমন সময় আল্লাহ পর্দা উপ্মোচন ঞরখেন, তখন 
তারা তার দিকে তাকিয়ে থাকবে । এ সময় তারা মনে করবে, তান প্রতি -ষ্টি দেবার 
চেয়ে অধিক পছন্দনীয় অপর কোনো বস্তু তিনি তাদের দেননি, এটিই হচ্ছে আয়াতে 
বর্ণিত সে “যিয়াদা' তথা ‘অতিরিক্ত বস্ত্ু' । জান্নাতিগণ এ সময় আল্লাহকে দেখতে 
পেলেও জাহান্নামিরা তখন আল্লাহকে দেখতে পাবে না। 


১০৪ রদ জনাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ প্রথম বর্ষ = 


০-৮৩-৩৩ ৯০০৯2 


এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-_ এ ৩৪৮৯৯ ৯৮০৩ 5 ১০1৫১ আও 

অর্থাৎ, কস্মিনকালেও নয়, সেদিন তারা তাদের রবের দর্শন হতে প্রতিরুদ্ধ অবস্থায় 

থাকবে । (সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত- ১৫) 

ইমাম শাফেয়ী (র)-সহ অন্যান্য ইমামগণ এ আয়াত ছারা জান্নাতবাসীদের জান্নাতে 

আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে দলীল দিয়েছেন । 

জান্নাতবাসীদের আল্লাহকে দর্শনের ব্যাপারে রাসূল (স) বলেন- , 
9 SEES FL SSS 22857 65 FS, 

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রভুকে চক্ষু দিয়েই এমনভাবে দেখতে পাবে, 


আল্লাহকে দেখার কথা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেন, “যেদিন 
আল্লাহর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ করার কথা সেদিন তোমাদের একজন আল্লাহর 
সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা 
থাকবে না, কোনো অনুবাদকও অনুবাদ করার জন্য থাকবে না। তখন তিনি 
বলবেন, আমি কি তোমার নিকট এমন রাসূল প্রেরণ করিনি, যিনি তোমাকে দীনের 
কথা শোনাতেন? তখন সে বলবে হ্যা, আপনি পাঠিয়েছেন” । এ হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত হয়, সেদিন আল্লাহর সাথে প্রত্যেকের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হবে। এ ধরনের 
সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- 1539.545] €3 533 419 অর্থাৎ, কেয়ামত 
দিবসে প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে একা এসে উপস্থিত হবে। (সূরা মারইয়াম : আয়াত- ৯৫) 
উপরিউক্ত হাদীস এবং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ সময়ে মুমিন ও কাফের 
নির্বিশেষে সবাই আল্লাহকে দেখতে পাবে, তবে কাফেরদের এ দেখাটি হবে 
ভয়ভীতি ও আতঙ্কের মধ্য দিয়ে । 
৩০4340156৩4 Lh LA 
আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে মুতাযিলাদের অভিমত : আল্লাহ তায়ালাকে পরকালে 
দেখার ব্যাপারে সাহাবীগণ থেকে প্রায় ত্রিশটির মতো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 
আল্লাহকে দেখা যাওয়া সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যা অনেকটা তাওয়াতুরের পর্যায়ে 
পৌছা সত্তেও তা মুতাযিলা, জাহমিয়া, খারেজী ও ইমামিয়া সম্প্রদায়ের নিকট 
জাল উস দ্- 
বং জান্নাতে কোথাও দেখা সম্ভবপর নয়। তারা তাদের দাবির সপক্ষে নিল্লোক্ত 
দি এ Wb” 2155 51015 5113৫ 5551 35 অর্থাৎ, 
মুসা (আ) বলেন, প্রভু! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখব। আল্লাহ বলেন, 
তুমি আমাকে কক্ষনো দেখতে পাবে না। (সূরা আরাফ : আয়াত- ১৪৩) 
এ আয৷ত দ্বারা *লীল দিয়ে তারা বলেন, এখানে ১1 অবায়টি স্থায়ী নিষেধের অর্থে 
ব্যবহার হয়েছে এবং তা পরকালেও আল্লাহকে দেখা সম্ভব না হওয়ার বিষয় প্রমাণ 
করে; জারা প্লেন আয়াত দ্বারাও দলীল দিয়ে থাকে_ $457.3 ১ 3 
3 2,35 অর্থাৎ, আল্লাহকে কোনো চক্ষু দেখতে পারে না; অথচ তিনি সকল 
চক্ষুকে দেখতে পারেন। (সূরা আনয়াম : আয়াত- ১০৩) 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২০৫ 
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তাদের যুক্তি খস্তন : এ আয়াত দুটিকে মুতাধিলারা তাদের মতের পক্ষের দলীল মনে 

করে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তাতে তাদের বিপক্ষ মতেরই দলীল রয়েছে প্রথম 

আয়াতটি দ্বারা বিপক্ষ মতের দলীল কয়েকভাবে পেশ করা যায় । যেমন-_ 

১. হযরত মুসা (আ) কর্তৃক আল্লাহকে দেখতে চাওয়ার দ্বারা প্রমাণিত হয়, 
আল্লাহকে দেখা সম্ভব । তা যদি সম্ভব না হতো, তাহলে মুসার মতো জলালুল 
কদর রাসূলের কাছে তা গোপন থাকতো না এবং তিনি তা চাইতেনও না। 

২. আল্লাহকে দেখা যদি একেবারেই অসম্ভব হতো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা মুসা 
(আ)-এর আবেদনকে ঠিক সেভাবেই প্রত্যাখ্যান করতেন । যেমন নূহ (আ)-এর 
পক্ষ থেকে তার ছেলের নাজাতের ব্যাপারে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তা 
প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি 
তুমি জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (সূরা হুদ : আয়াত- ৪৯) 

৩. মুসা (আ)-এর আবেদনের জবাবে মহান আল্লাহ সরাসরি এ কথা বলেননি যে, 
আমাকে দেখা যায় না বা আমাকে দেখা বৈধ নয় বা আমি দেখার যোগ্য নই; 

বরং আল্লাহ বলেন_ 4১1১১ ৩] অর্থাৎ, আমাকে কস্মিনকালেও তুমি দেখতে 
পাবে না। এতে প্রমাণিত হয়, মানবীয় দুর্বলতার কারণে দুনিয়াতে থাকাবস্থায় 
চর্মচক্ষু দিয়ে আল্লাহকে দেখতে পারবে না বলেই মহান আল্লাহ মুসা (আ)-কে 
এ কথা বলেছেন। আল্লাহকে যে একেবারেই দেখা অসম্ভব, সেজন্য তিনি এ 
কথা বলেননি। 

॥. মানবীয় দুর্বলতাই যে এর পথে মূল অন্তরায়, তা বোঝানোর জন্য আল্লাহ মুসা 
(আ)-কে বললেন, পাহাড়ের দিকে তাকাও, তা যদি এত শক্ত হওয়া সত্তেও 
আল্লাহর তাজাল্লির সামনে নিজ অবস্থায় থাকতে না পারে, তাহলে তুমি 
পাহাড়ের তুলনায় অতীব দুর্বল মানুষ হয়ে আমাকে কিভাবে দেখতে পাবে? 

৫. পাহাড়ের মতো নির্জীব পদার্থের সামনে আল্লাহর তাজাল্লি প্রকাশ করা যদি বৈধ 
হয়, তাহলে আল্লাহর রাসূল ও তার অলীদের সামনে জান্নাতে তার প্রকাশ হওয়া 
কেন অবৈধ হবে? 

৬. ০4 অব্যয়টি সবসময় নিষেধের অর্থ প্রকাশ করে বলে তারা যে দাবি করেছেন, 
দুটি কারণে তা সঠিক নয়- 

1, যদি তা সে রকম হতো, তাহলে সে নিষেধকে কোনো বস্তু অর্জিত হওয়া বা নিদিষ্ট 
কোনো সীমারেখার সাথে এর নিষেধকে সীমাবদ্ধ করা যেতো না; অথচ তা কুরআনে 
সীমাবদ্ধ হয়ে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থাৎ, পিতার অনুমতি অথবা আল্লাহ আমাকে কোনো নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত 
কশ্মিনকালেও আমি এ স্থান ত্যাগ করবো না। (সূরা ইউসুফ : আয়াত- ৮০) 


২০৬ খ্সালজ্ঞাতঙাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ এ 
এ আয়াতের মধ্যে ০1 অব্যয়টি পিতার অনুমতি অথবা আল্লাহর নির্দেশ অর্জনের 
দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, ১1 অবায়টি কোনো 
পর্বলক্ষণ ব্যতীত সবসময় চিরস্থায়ী নিষেধজ্ঞাপক অর্থ প্রকাশ করে না। 

খ. শহান আল্লাহকে দেখা যদি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার হতো, তাহলে 
আল্লাহ মুসা (আ)-কে বলতেন, আমাকে দেখা যায় না; কিন্তু তা না বলে 
যখন বলেছেন, “আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পারবে না", এতে 
প্রমাণিত হয়, আল্লাহকে দেখা একটি সম্ভবপর ব্যাপার, তবে তা এ পার্থিব 

জগতে সম্ভব -না হলেও পরকালে নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। আর সেজন্যই আল্লাহ 

তায়ালা ভার দর্শনকে জান্নাতে মুমিনদের জন্য প্রমাণ করে করব 

2১০ 0551559 অর্থাৎ, যেদিন তারা তার সাথে সাক্ষাৎ.কররে, সেদিন তাদের 

সাদর সম্ভাষণ হবে সালাম ৷ (সূরা আহযাব : আয়াত- 8৪) 

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, জান্নাতে মুমিনদের সাথে আল্লাহর সাক্ষাৎ হবে, আর 

সাক্ষাৎ হলে দেখাও হবে । কেননা দেখাবিহীন সাক্ষাৎ বোধগম্য নয় । 

দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা আল্লাহর দর্শন সম্ভব হওয়া এভাবে প্রমাণ করা যায় যে, 

আল্লাহ এ আয়াতটি প্রশংসামূলকভাকে বলেছেন । আর একথা সর্বজনবিদিত যে, 

প্রমাণিত কোনো বৈশিষ্ট্য দিয়েই প্রশংসা করা হয়ে থাকে । যে বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত 

নয়, তার মধ্যে কোনো পূর্ণতা নেই, সেজন্য তা দিয়ে কোনো প্রশংসা করা যায় 

না। আল্লাহ যখন এ আয়াতটি প্রশংসার উদ্দেশো বলেছেন, তাতে প্রমাণিত হয়, 

তিনি এর দ্বারা এটাই বলতে চেয়েছেন যে, তিনি এমন যে, তাকে দেখা গেলেও 

অন্যান্য বস্তুর ন্যায় তাকে কেউ পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারবে না। 
তাছাড়া এ আয়াত" দ্বারা তাদের দলীল পেশ করা সঠিক হয়নি এজন্য যে, 
আভিধানিক দিক. থেকে এ3। শব্দটি 5557 তথা দেখার অর্থ প্রকাশার্থে ব্যবহার হয় 
নাঃ বরং তা-টকবল ২০।। তথা বেষ্টন করার অর্থ প্রকাশার্থে ব্যবহার হয়। সে 
অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হয় চক্ষু তাকে বেষ্টন করতে পারবে না, যদিও তাকে 
দেখতে পারে। এটা এজন্য বলা হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ এ কথাটি প্রশংসামূলক 
অর্থে বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহর প্রশংসা সাধারণত প্রমাণিত গুণাবলি ছারা হয়ে 
থাকে; অপ্রমাণিত ধরনের গুণাবলি দ্বারা নয়। কেননা তা আল্লাহর গুণের পূর্ণতার 
অর্থ বহন করে না, সেজন্য তা দিয়ে আল্লাহর প্রশংসাও করা যায় না। কাজেই উক্ত 
আয়াতের অর্থ দাড়ায় তাকে দেখা যাবে, তবে তাকে কেউ বেষ্টন করতে পারবে না। 
তাকে দেখেও কারো পক্ষে তাকে বেষ্টন করতে না পারার মধ্যেই তার পূর্ণতা 
নিহিত । সম্পূর্ণ না দেখার মধ্যে কোনো পূর্ণতা নেই । 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি সস্পষ্ট হয়েছে যে, দিব্যচক্ষে 

পৃথিবীতে আল্লাহকে দেখা যাবে না; কিন্তু পরকালে জান্নাতে মুমিনগণ অবশ্যই আল্লাহর 

দেখা পাবে । সুতরাং এ ব্যাপারে মুতাধিলাদের অভিমত ভ্রান্ত ও অগ্রহণযোগ্য । 
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জ প্রশ্ন : ৩৪ : মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমানের আলোকে তার 
আনুগত্য ও অনুসরণের অপরিহার্যতা এবং তার বিরোধিতা, অগ্রেগমন ও তার 
সুন্নাত অপছন্দ করার ভয়াবহতা ব্যাখ্যা কর। | 
উত্তপ্ন॥॥ উপস্থাপনা : তাওহীদের দ্বিতীয় শর্ত হলো এ সাক্ষ্য দেয়া যে, মুহাম্মাদ (স) 
আল্লাহর বান্দা ও রাসূল । আর “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এ কথাটি বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য 
অংশ হলো, ইন্তিবায়ে রাসূল তথা রাসূল (স)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ । নিয়ে 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে তার অনুসরণ ও অনুকরণের অপরিহার্যতা এবং 
বিরোধিতা, অগ্রেগমন ও তার সুন্নাত অপছন্দ করার ভয়াবহ পরিণতির কথা 
উপস্থাপন করা হলো । 

৩ US ৪৯4] য০৮০ এজ 2 

মহানবী (স)-এর আনুগত্য ও অনুসরণের অপরিহার্যতা : 

ক. পবিত্র কুরআনের আলোকে অপরিহার্যতা : কুরআনুল কারীমের অনেক আয়াতে 
রাসূল (স)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। 
বস্তুত রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর আনুগত্যের কোনো সুযোগ 
নেই। তার পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণই হলো মুক্তি, সফলতা এবং 
হেদায়াতের একমাত্র মাধ্যম। বিভিন্নভাবে এ বিষয়ে নির্দেশ প্রদানপূর্বক 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন_ 

১. তার আনুগত্য-ও অনুসরণই ঈমানের আলামত : এ সম্পর্কে আল কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে- 92 AES 15255 41111১52510 অর্থাৎ, 
আল্লাহ এবং তার রাসূলের অনুসরণ কর, যদি ঈমানদার হয়ে থাক। 

২. রাসূলের আদর্শই মুমিনের একমাত্র আদর্শ : রাসূল (স)-এর আদর্শকে 
ঈমানদারের আদর্শ আখ্যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন 
0 ৯১ ৩৩ ১৭ ২৮০ উনি এ 83০ ৩৪ 2১৩ i 

১0356 NGS ISN 593 

৩. তার আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্যের শামিল : রাসূল (স)-এর আনুগত্যই 
হলো আল্লাহর আনুগত্য । যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 
lis কস ICL CG 9১5 ১ বা] 60০ 951) 05 ৬১ 

৪. তার অনুসরণই মুক্তির পথ : রাসূল (স)-এর অনুসরণকে মুক্তির পথ 
হিসেবে উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন- [ 

০৫ ডি রানা উহ ও 
285৮৯5৮০85৮ 0534 OLLI ন0 552 ০5 এ 
-2৯৮] ১১৮] 41৩035১3৯10 


২০৮ _______ ভালা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 

১০৮০ Ul OS Ll jE ৬০2০ পা 
-0250 450৯৩ HL, ly 45505 EH 

SIN LG গতি ৭019৯255455 DE St 

৫. ভীর অনুসরণ ও আনুগত্য আল্লাহর ভালোবাসার কারণ : মহানবী (স)-এর 

আনুগত্যকে আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসার কারণ হিসেবে উল্লেখ করে মহান 


আল্লাহ ইরশাদ করেন- 
৪০ 75 ওক 5১৮26 তত ০৩ এটি © করে 
Ms DMS ETO 33258 SS (১৪৪ Sls -\ 


৮584 
Hala TINS 32131550429) Naini 2 না 
৬. অনুসরণ ও আনুগত্যের বিশেষ নির্দেশ : আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে তার 
he hn Leal 
৩৪০৩ LL ০১ 35 SLID BLL 9৭ ৬ম EL 
১১৯%321641593:285 27276 401,01255555 
খ. হাদীসের আলোকে নবীর আনুগত্যের অপরিহার্যতা : কুরআনের ন্যায় অসংখ্য 
হাদীসেও রাসূল (স)-এর জীরনাদর্শ তথা সুন্নাতের পরিপূর্ণ এবং হুবহু 
অনুসরণই মুক্তির পথ, প্রতিদান, বিভ্রান্তি থেকে বাচার উপায় হিসেবে 
বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- 
১. ইত্তিবায়ে সুন্নাতে অল্প কর্মে বেশি প্রতিদান : রাসূল (স)-এর সুন্নাতের 
অনুসরণ করলে অল্প কর্মে বেশি প্রতিদান পাওয়া যায়। এমর্মে হাদীসে এসেছে- 
৫445 ৮৫ 444 33555 TEEN FEY 862 
অন্যত্র রাসূল (স) আরো বলেন-_ 
চে 15০52152553 52405 ॥ 
ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন- 
11১15 315 Up কত SLU 455 LSS Gl 
| TO ডগা 225 
২. রাসূল (স)-কে ভালোবাসা ঈমানদার হওয়ার পূর্বশর্ত : প্রকৃত ঈমানদার বাক্তি 
রাসূল (স)-কে তার পিতামাতা, সন্তানসন্ততি সমস্ত মানুষ রর ভবন 
থেকেও অধিক ভালোবাসবে এপস রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
“ইসি 1১516191506 818৩5 SL SSDS ০2 হও 
2 20005 
নবীর বিরোধিতার ভয়াবহতা : কুরআন ও হাদীসের আলোকে নবীর বিরোধিতার 
ভয়াবহতা সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো- 
কুরআনের আলোকে নবীর বিরোধিতার ভয়াবহতা : পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, 
রাসূল (স)-এর অনুসরণ ও আনুগত্য না করা আমল ধ্বংসের কারণ। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
10221130555 45 45280192550 20192350935 ৩: CED 
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অনুরূপভাবে রাসূল (স)-এর কর্মের সামান্যতম ব্যতিক্রম বা তার চেয়ে বেশি কিছু 
করাও ধ্বংসের কারণ | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- . | 
< 88858823449 4 TE 5 জা 
সকল দ্বিধা, যুক্তি, তর্ক তথা ন্যুনতম বিরোধিতার উর্ধ্বে থেকে রাসূল (স)-এর 
সকল শিক্ষা ও বিধিনিষেধ এককথায় তার সার্বিক জীবনাদর্শের অনুসরণ করাই 
মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব । আর আনুগত্য ও অনুসরণ বর্জন করা কঠিন শাস্তির কারণ । 
যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 0 
31 a Rl ELSE LE EGG 6 SEG ULL হে এ 
salts এ 
45১85 চলি SHV GES ০০০ ৮১ LAF GILES ১৬ 7 
5355০০৪৫৯0০ ০৫৯ LIE ১০] 
অন্য আয়াতে মুমিনদেরকে এরূপ শাস্তি ও ধ্বংস থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিয়ে 
হচ্ছে 24: ৮০৩ ৮ 4 পা ০ 
1250 458 সিএ 59800 LG 
Allis 
এ আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয়, রাসূল (স)-এর কর্ম, শিক্ষা ও আদর্শের ব্যতিক্রম 
বা তার পথের ব্যতিক্রম চলা কিংবা তার শিক্ষার ব্যতিক্রম কিছু করাই ভয়ন্কর বিপদ 
ও ধ্বংসের কারণ । | 
হাদীসের আলোকে নবীর বিরোধিতার ভয়াবহতা : রাসূল (স) অনেক হাদীসে তার 
আদর্শের বাইরে চলতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। তার আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহ 
কোনো কর্মই কবুল করবেন না। তার কর্মের বাইরে নব উদ্ভাবিত কর্ম বিভ্রান্তি বলে 
আখ্যায়িত করেছেন। যেমন 
১, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেন- 

» 22১১6১09545 ০০ %৪৪ ৮৫ ৯৪ 
অর্থাৎ, যদি কেউ এমন কর্ম করে যা আমাদের কর্ম নয়; তবে তার কর্ম 
(আল্লাহর নিকট) প্রত্যাখ্যাত হবে। 

২. হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 

১৪ ১১১ ৯৯ SD Gil ৬ gl SES ১৪১৯] 3১০ ও. 
০১001 ৪৪ 3145 JEG UNS চি JSG ২০255 এও 505 
৩. নিম্নোক্ত হাদীসে এসেছে, তার আনুগত্য অস্বীকারকারী কিংবা বর্জনকারী 
জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যেমন- . . ন্ট 
0 18555 0 ৬৪ 9 335 ঠা ৬০ HEN SEL উন এর 
IE SUE উদ 23211 035 stil Gad 
৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ 
বিদয়াতিদের তওবার দরজা বন্ধ করেছেন। যেমন... টি 
55565 ৩৪ lo KS জা এ MS 

৫. আলী (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেন- 16২32 591 ৩০৫10 ১ 


২১০ সোল জ্ঞাতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ॥৪ 

58822458855 EG 28005 । 

অগ্রেগমন ও তাঁর আদর্শের ব্যতিক্রম অগ্রহণযোগ্য : মুহাম্মাদ (স)-এর আনুগত্য ও 

অনুসরণের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কোনো কর্মের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই । এজন্য 

হাদীস শরীফে অতিরিক্ত কর্ম বর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে । যেমন- 

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন- . 

5405 ২৮5 53135 Co) ই] ELST SIS dl 88০ 2১9৩ ৮৯ 
155 GLO ৬ 2205 Gf ALS) JG a GILT EL Gl 
Silt JG SE 003 SILI ১৩ ১5007 CFE 008 
৮1 41 ১ নি 05 2831 a 8545 পু 1351 (5551 

OAT ১45 SES ১৯০ 50851 (25 36 LL; 
অর্থাৎ, তিন ব্যক্তি রাসূল (স)-এর স্ত্রীগণের নিকট গিয়ে তার ইবাদত সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করলেন । তারা তার ইবাদত সম্পর্কে জানালেন। তখন তাদের একজন 
বললেন, আমি সর্বদা সারারাত জেগে সালাত আদায় করব । অন্যজন বললেন, 
আমি সর্বদা রোযা রাখব এবং কখনো রোযা ভঙ্গ করবো না। আরেকজন বলল, 
আমি আজীবন নারী সঙ্গ পরিত্যাগ করব এবং কখনো বিবাহ করবো না। 
অতঃপর রাসূল (স) এলেন এবং এদের কথা জানতে পেরে বললেন ..... আমি 
মাঝে মাঝে নফল রোযা রাখি আবার তা পরিত্যাগ করি। রাতে কিছু সময় সালাত 
আদায় করি এবং কিছু সময় ঘুমাই | আমি বিবাহ করি, স্ত্রীদের সময় দেই যে ব্যক্তি 
আমার সুন্নাত অপছন্দ করল, সে আমার দলভুক্ত নয়। 

২. প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) বলেন, যখন ওসমান 
ইবনে মাযউন (রা) দাম্পত্য জীবন পরিত্যাগের চিন্তা করেন, তখন রাসূল (স) 
তাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন- 5£১/5514 ১11 LICL 
৩৫ 2 5225 অর্থাৎ, হে ওসমান! আমাকে বৈরাগোর নির্দেশ দেয়া 
হয়নি; তুমি কি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করছ? 
এভাবে অগণিত হাদীসের নির্দেশনা থেকে বোঝা যায়, রাসূল (স)-এর 
আনুগত্যের ক্ষেত্রে কোনো রকম সংযোজন বিয়োজন, ইচ্ছা অনিচ্ছা, যুক্তি 
তর্কের কোনো সুযোগ নেই; বরং অতিরিক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা, আনুগত্য, কর্ম, তার 
সুন্নাতকে অপছন্দ করা সকল বিভ্রান্তি ও ধ্বংসের কারণ। তার সাহাবীগণের মতো 
হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণই প্রকৃত অনুসরণ । কারণ তিনিই হলেন আদর্শ মানুষ, 
শিক্ষক ও একমাত্র পরিপূর্ণ অনুকরণীয় ব্যক্তিত । যেমন মহান আল্লাহর বাণী 

45219946521 05 2 5 
LEN ভা) ও 
উপসংহার : সর্বোপরি বলা যায়, রাসূল (স)-এর প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা হবে 
শর্তহীন ও সীমাহীনভাবে, অবনতমস্তকে এবং চূড়ান্তভাবে । যা ইসলামী বিশ্বাস তথা 
ঈমানের পূর্বশর্ত । 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২১১ 


LES ১০০১ SS 65 5150 ২৮৪ 2 0০) faim 

ন Sr ES EATERS Pc HVE SOT 20541 45 
আপ্রশ : ৩ ॥ সাহাবীগণের সংজ্ঞা ১1 $১$-সহ বর্ণনা কর। অতঃপর 
লামসিতোর ররর বিতারিত নাল কয় যাগ রা রে সাবের কের 
সকলেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন 0. 


উত্তপল॥॥ উপস্থাপনা : নবী রাসূলগণের পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ ছিলেন 

শ্রেষ্ঠ মানুষ ও দীনের অকুতোভয় সৈনিক | তাদের মাধ্যমেই দিগৃদিগন্তে ইসলামের 

দাওয়াত পৌছেছে । এমনকি তাদের মর্যাদা, সফলতা কুরআন হাদীস ও ইজমায়ে 
উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। তারা ছিলেন 15342 তথা উম্মতের আমানতদার এবং 
অনুকরণীয় আদর্শ ৷ 

2 :৯-০০]।-এর পরিচিতি : 

uu: 

{১১ 5|-এর আভিধানিক অর্থ : ২:৯০ শব্দটি একবচন, বহুবচনে ৮:০1; 

এ শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- সঙ্গী, 

সাথি, বন্ধু, অনুসারী, সহচর ইত্যাদি। আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে 

২৮১০ শব্দটি বহুবচন, একবচনে ৮৯২০ ব্যবহার হয়। 

১১৮০1২2৮১৯1 ৮৮৪০১ 

২:৯721-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ওলামায়ে কেরাম সাহাবীর পারিভাষিক 

সংজ্ঞার ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন- 

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, মুহাম্মাদ (স)-এর সঙ্গী সাথিগণের মধ্যে যারা 
তার ওপর ঈমান-আনয়ন করে, তার অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন এবং 
ঈমানের ওপর ইন্তেকাল করেছেন তারাই সাহাবী । 

২. ইমাম বুখারী (র) বলেন- 

ই. Ga I GGL ES ASG) Gea bes 
অর্থাৎ, যারা নবী করীম (স)-কে নিজ চোখে দেখেছেন অথবা মুসলিম হিসেবে 
তার সাথে ছিলেন তারাই সাহাবী । 

৩. ইমাম আলী ইবনে মাদিনী বলেন- , . 

খল ১5552 ৮০২50520353 এই শি ৬১ 

8৪, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- A 
এ 5540৩ 2455 প1555 9৮5 2০4৯. উহ 

৫, আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকারের মতে- 

- ALN ০1545011851 ৮8555558284 
অর্থাৎ, সাহাবী হলেন যিনি ঈমানের সাথে নবী করীম (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ 
লাভ করেছেন বং ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন। 


২১২ _____ ভুনা জ্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
SANs: 
ফাওয়ায়েদে কুয়ূদ : হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) সাহাবীর সংজ্ঞায় বলেন- 
DLS AE SL + ৫58 0) Fl ৪৪ ৯০ 2 এ সংজ্ঞার 
মাধ্যমে সাহাবীগণের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। যেমন উক্ত সংজ্ঞায় 551 ২ 
বাক্যটি দ্বারা সেসব লোক সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন যারা তার মজলিসে বেশি বা 
অল্প সময় সাক্ষাৎ করেছেন, চাই তার থেকে কোনো কিছু বর্ণনা করুক বা না করুক, 
তার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক বা না করুক। আর যিনি তাকে একবার দেখেছেন 
অথচ মজলিসে বসতে পারেননি আর যিনি ওযরবশত তাকে দেখেননি তিনিও সাহাবী, 
যেমন- অন্ধ ব্যক্তি। তবে যে কাফের অবস্থায় তাকে দেখেছে; কিন্তু পরে মুসলিম 
হলেও দ্বিতীয়বার তার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি, সে সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত নয়। 

সাহাবীর সংজ্ঞায় «+ ১4-এর শর্ত দ্বারা সেসব লোক সাহাবী থেকে বের হয়ে যায়, যারা 

তার সাথে সাক্ষাৎ করেছে; অথচ তার প্রতি ঈমান আনেনি । যেমন- আহলে কিতাব । 

আর ১:.3| ৮: ০৮০১ এ শর্ত দ্বারা সে ব্যক্তিও সাহাবী থেকে বের হয়ে যায়, 

যে মুমিন অবস্থায় তার সাক্ষাৎ পেয়েছে এরপর ঈমান থেকে বিমুখ হয়েছে এবং এ 

অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। যেমন- আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ ও ইবনে খাতন; তবে 

এসেছেন, তার সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হোক বা না হোক এ ব্যাপারে উভয়ই 
সমান । এটাই সহীহ ও নির্ভরযোগ্য কথা 

52205414৯85 

সাহাবীগণের মর্যাদা : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলভিত্তিই হলো রাসূলুল্লাহ 

(স)-এর সুন্নাহ ও সাহাবীগণের অনুসরণ | তারা ছিলেন নবী রাসূলগণের পর 

সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী । কুরআন ও হাদীসের আলোকে 

সাহাবীগণের আকাশ ছোয়া মর্যাদা পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

ক. পূর্ববর্তী শ্রহ্থসমূহে সাহাবীগণের মর্যাদা : পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে সাহাবীদের 
মর্যাদার উপস্থাপনপূর্বক মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- ৪ 41১ 413 
৫৯১ এ$ 155 515301 অৰ্থাৎ, তাদের এ বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে 
তাওরাত ও ইঞ্জিলে। এতে বোঝা যায়, উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ 
ছিলেন সকল নবীর উম্মতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তাদের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা 
পূর্ববর্তী গ্ৰন্থসমূহে হাজার বছর পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। 

খ. আল কুরআনে সাহাবীগণের মর্যাদা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সাহাবীগণের 
মর্যাদা নিম্নোক্ত পন্থায় আলোকপাত করা হয়েছে। যথা- 

১. সাহাবীগণের আত্মোৎসর্গের পরিচয় : পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে 
সাহাবীগণের প্রশংসা এবং আত্মত্যাগের কথা উপস্থাপনপূর্বক তাদেরকে 
জান্নাতের শুভ সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
PEST LU JUG 80355 ৬ SS ১০ ete Goin 3 
EI SEG IE GEG LES ১2180 ৪ 


আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২১৩ 
অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা (মক) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংাম 
করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে 
যারা পরবর্তীকালে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে; তবে 
আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । 

২. আল কুরআনে সকল সাহাবীর প্রশংসা : রত ররর 
করতঃ তাদের ধার্মিকতা, সততা ও বিশ্ব্ততার বর্ণনা দিয়ে য় আল্লাহ বলেন- 

(1. ১১৩3 55515 ৩১55১ SLs (0০৯ ne 
ILIA 03 4515 90০৮] 382810 GA 
অর্থাৎ, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে 
তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। তিনি কুফরী, পাপ ও অবাধ্যতাকে 
তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী ৷ 

৩. আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের ঘোষণা : বিশেষত প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও 
আনসারগণের নিষ্ঠার কথা বর্ণনাপূর্বক তাদেরকে জান্নাতের শুভ সংবাদ 
প্রদান করেন । যেমন আল কুরআনের বাণী- 
ete) ০5405 ০৮৯১৪) ০৫৯৯ = ১৯১৭ ৩৬১৩ 
৩১৯০ ৯ (15০0 Ce ০০৩৯৪ Tn ১ ১৮০১৬ 

425৮ SA 443151185১৮ SUSY ESS 

8. বিশেষ কিছু সাহাবীদের জান্নাতের সংবাদ : বাইয়াতুর রিদওয়ান ও তাবুক 
যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণকে জান্নাতের বিষয়ে সুস্পষ্ট সুসংবাদ প্রদান করা 
হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্র বাণী- 

TENS LOS 9১840 ye ৮95 1 4 
সত Gls Gs Si 5G J Ki 
211 ৫1559 EAS LT 

৫. ইবাদত বন্দেগির বর্ণনা : সাহাবীগণ প্রতিটি মুহুর্তই মহান আল্লাহর ইবাদতে 
মশগুল থাকতেন এবং রুকু, সেজদার মাধ্যমে নিষ্ঠার সাথে 31 245 
তথা তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

হাটা 5১1৩545০১৬9 -, ন্‌ 


Ez এত LAS এ 
৬. চেহারায় ইবাদতের নিদর্শন : আল্লাহর প্রিয়বান্দা সাহাবীগণের রুকু, 
সেজদা, অযু ইত্যাদি ইবাদতের চিহ্ন তাদের চেহারা মোবারকে ফুটে 
ওঠেছে। আমলের প্রভাব তথা নূরে তাদের চেহারা আলোকিত ছিল । আল্লাহ 
তায়ালা এমর্মে বলেন_ || ৯১9৮ ৯ ৩৪ ALE; 
৭. সাহাবীগণের ইখলাস : সাহাবীগণের ঈমান, ইবাদত ও তাবলীগে কোনো 
কুফর, নেফাক, লৌকিকতা ছিলো না। তারা সকল কর্ম, দান, ইবাদ'্জ 
একমাত্র আল্লাহর চূড়ান্ত সন্তুষ্টির জন্য করেছিলেন। যেম্ন আল্লাহ তায়ালা 


তর ০. ৫৮৫০০ 


ইরশাদ করেন_ 61০36510354 26 53250 


২১৪ 


০ পারার কাহিল বাক গাইড ভিরিজ প্রথম বর্ষ ১ 


৮. অন্যায়ের প্রতি কঠোর ও সত্যের প্রতি দুর্বল: ইসলামের শক্রগণের কুফরীর 


মোকাবেলায় তারা ছিলেন আপসহীন ও বজ্বকঠোর এবং সতোর নিকট 
তারা ছিলেন দুর্বল । সাথিগণের প্রতি উদার ও রহমতন্বরূপ। সকল ক্ষেত্রে 
অন্য ভাইয়ের সাথে আন্তরিকতা ও অগ্রাধিকার প্রদানের অনুকরণীয় আদর্শ 
ছিলেন সাহাবীগণ ৷ যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

৮3৮৮০৯4০০59 ৭০ আও এ 45২৯ - 


ata 8৮4 BS 3501 pt SITS 


গ. হাদীসের আলোকে সাহাবীগণের মর্যাদা : অসংখ্য হাদীসে সাহাবীগণের মর্যাদা 


বর্ণনা করা হয়েছে এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে তার 
কিছু উল্লেখ করা হলো- 


১. সর্বশ্রেষ্ঠ উন্মত : ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) রলেন- 


৩75 ঠেঠাও DIANE (৫50৯ 555) ৮১৩ 1224 

Bec! ও] (51৮ 
অর্থাৎ তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান করবে। কারণ তারাই 
তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । অতঃপর তাদের পরে তাদের পরবর্তীগণ এরপর 
তাদের পরবর্তীগণ অতঃপর মিথ্যা বিকাশ লাভ করবে । 


২. আমানতদার : রাসূল (স) সাহাবায়ে কেরামের নিকট রেখে গেছেন দীনের 


আমানত ৷ তারা তাদের আমানত যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। যেমন 
হাদীসে এসেছে_ 555) 251০1 ৮১৮৯৩৯। 


৩. মুজতাবা তথা নির্বাচিত : তাদেরকে আল্লাহ বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন স্বীয় 


দীন ও রাসূল (স)-কে সাহায্য করার জন্য । যেমন ইবনে মাসউদ (রা) বলেন_ 
LS LESS HG HSL) JUN ALLEL 


৪. জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী : অহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) তার 


দশ জন সাহাবীকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদানপূর্বক ঘোষণা করেছেন- 
৩১৬৭০ বই ৮৪ ৮5545 জী ALLER এ৪ ৮০2 
৩৫ ১৯৩ এ বু ১ 32815 EEG ৯ ২1০5 ৯] 
৩৪ ৪৮০ El ৪৯ ০৪০৩ উঠ 9০ ২০৩ CE ৩৪ ১০ 
মক] ৩৪ 00 92 BEL Vlg LE ৬৪১০১ 


৫. রাসূল (স)-এর ভালোবাসার মানুষ : সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন 


দেয় দীনের দাবার + ভার আভিরির পার (তাই দের 
ভালোবাসা, সম্মান করা এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করা প্রত্যেক 
মুমিনের জন্য আবশ্যক । যেমন আবু হোরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) 
রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন_ 
৮1515125৯৯1 48০ 3৮01 4০ ও SID ৮০৮ উল - \ 
FETE CUES 
অর্থাৎ, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দেবে না। কারণ তোমাদের কেউ যদি 
উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তবুও সে তাদের কারো এক মুদ্দ (প্রায় অর্ধ 
কেজি) অথবা তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সমপর্যায়ে পৌছাতে পারবে না। 


*॥ আল আকাইদ আল ইসলামিয়যাহ _ ২১৫ 


৬০৪ ৩০০ bE Lae LSS ¥ Eat is বা বা শী 
পির এ ৩৮০2১ 

৬. অনুসরণীয় আদর্শ : সাহাবীগণ মহান আল্লাহ ও স্বীয় রাসূল (স)-এর প্রতিটি 
বিধানকে যুক্তিতর্কের উধ্র্বে থেকে অনুসরণ করেছেন । তাদের প্রশংসা করে 
আল্লাহ বলেন_ ১০০] 401 05) DE 0350 0৮৮০1010053 
এজন্য তাদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে নবী করীম (স) বলেন- 

Sle ULNA nl 
কুরআন সুন্নাহর বর্ণনা থেকে সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে যা কিছু প্রমাণিত 
হয়, তার সারকথা হলো- 

ক. মানবজাতির মধ্যে নবী রাসূলগণের পরেই সাহাবীগাদর মর্যাদা ও 
শ্ৰেষ্ঠত এবং সাহাবীগণের মধ্যে ১3.১1511-4151:11-এর শ্রেষ্ঠতৃ । 

খ. অন্য সকল সাহাবীও মহান মর্যাদার অধিকারী । কোনো সাহাবীকেই 
কোনো মুমিন সামান্যতম অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পারে না, কারণ তা 
ঈমানের পরিপন্থি হবে । 

৭. হাদীসের আমানতদার : রাসূল (স)-এর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সকল 
পপ তরি ২০ রাজ 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। কারণ রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 

৭ 2182 SEE তির 52501081555 5 
SVAN 95351611105 0805 4 
ঘ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিকট তাদের মর্যাদা : 

১. এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন- সাহাবীগণের প্রতি 
ইসলামী আকিদার বর্ণনা দিয়ে ইমাম আযম আৰু হানীফা (র) বলেন- 
231 (03 SNe 333590522৮৮ এ 0257 
৬1 ০০ ১৪৪৪ ILE sx SD TEE Gi 
4০০ ৯এ bs Ul HES চি 3] ৬০ 

-১:৯২ 40) 401 
অর্থাৎ, নবীগণের পরে মানবজাতির সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবু বকর 
সিদ্দীক, তারপর ওমর (রা)....। তারা আজীবন আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থেকেছেন 
এবং সত্যের গুপর ও সত্যের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমরা তাদের সকলকেই 
ভালোবাসি এবং অলী হিসেবে গ্রহণ করি। আমরা সাহাবীগণের কোনো একজন 
সাহাবীর বিষয়েও ভালো কথা ছাড়া কিছু বলি না। 

&. ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 

3১155 HT SE 5 LIL 25০) al 4525 ০০৩৯ 
5525 
8৮৮16 55 2১ 23 LES I ESL Sy - বটি 

58531512185 


Ll * 


২১৬ _____ ৬্যাল জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
৩. ইসলামী আকিদার গ্রন্থ ‘আল মুসামেরায়' বর্ণিত আছে যে- J 33 3218 
(৬৩ ৫45 20। ৮৪০ ০155 2৫55 UN Li 
অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর আকিদা হলো সকল 
সাহাবীগণকে দোষমুক্ত গণ্য করা ওয়াজিব । 
৩ ২৮৯55051155 SU: 
সাহাবীগণের ন্যায়পরায়ণতার. প্রমাণ : মুহাদ্দিসগণ হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে 
সাহাবীগণের পর প্রত্যেক রাবীর মুখস্থশক্তি, ২11০ তথা ন্যায়পরায়ণতা যাচাই 
বাছাই করার ক্ষেত্রে কঠিন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন; কিন্তু কোনো সাহাবীর 112 
তথা ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেননি; বরং ওলামায়ে কেরাম এঁকমত্য 
পোষণপূর্বক বলেছেন- 
2790 555555151 4825 40043559443 83538 ০০০ 
০47 ell 
অন্যদিকে খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়ে সাহাবীগণকে ইসলামের শত্রু বলে 
গণ্য করে। তারা সাহাবীগণের শিক্ষাকে কুফরী বলে আখ্যায়িত করতঃ এ বিষয়ে 
অগণিত মিথ্যা প্রচার করে। এর উদ্দেশ্য হলো ইসলামের মর্মমূলে আঘাত করা ও 
ইসলামের সৌধকে ভেঙে ফেলা। কেননা. সাহাবীগণের সততা প্রশ্নবিদ্ধ হলে 
ইসলামের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। কারণ তাদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত 
হয়েছে ও প্রসার লাভ করেছে। 
সাহাবীগণের সততা প্রমাণের দলীলসমূহ : সাহাবায়ে কেরামের সততা প্রমাণের 
দলীলসমূহ নিয়ে উপস্থাপন করা হলো- 
১. আল কুরআনের বর্ণনার ভিত্তিতে সাহাবীগণের হ|1১ প্রমাণিত হয় । যেমন- 
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২. গ্রহণযোগ্য মূলনীতি হলো সমস্ত মানবসমাজ ও জ্ঞানীগণের নিকট প্রমাণের 
ভিত্তিতেই মানুষের সততা প্রকাশ পায়। আর একজন সাহাবীর ব্যাপারেও হাদীস 
বলার ক্ষেত্রে মিথ্যার কোনো প্রমাণ মেলেনি; অথচ সাহাবীগণ পরস্পর হাদীস 
বর্ণনার ক্ষেত্রে কঠিন পন্থা অবলম্বন করেছেন । 


কু আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২১৭ 
৩. ধতিহাসিক ঘটনাসমূহ ১.5421) 213. প্রমাণ করে । তাদের সমাজের মানুষ 
এমনকি কাফেররাও তাদের সততা স্বীকার করত। বিশেষত সে যুগে 
তাবেয়ীগণও তাদের সততার বিষয়ে কঠিনভাবে তাহকীক করেছেন, এরপর 
আমরা কোনো হাদীসের বর্ণনায় একটি মিথ্যাও পাইনি। কারণ তারা জানতেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- ১ ১০ ১২৮৪০ LL 515 2৬৫ ১১ 
উপসংহার : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর সকল ইমাম ও আলেমের 
সর্বসম্মত মতানুসারে কোনো সাহাবীকে মন্দ বলা, সামান্যতম খারাপ ভাবা ও 
সমালোচনা করা পবিত্র কুরআন, হাদীস ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতকে অবজ্ঞা 
করার শামিল। অতএব এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ী | 
14৯১3৯১5৫৫4 ০৪ ০85১৯৮০৮০৮1 bee: (9 00:20 জ 

Jai ELM CEN 495৬5 ৮০১ 
৷ প্রশ্ন : ৩৬ 1 সাহাবী কারা? কিভাবে তাদের পরিচয় জানা যাবে? তাদের 
সমালোচনা করার বিধান কী? এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
আকিদাসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : নবী রাসূলগণের পর রাসূনলাহ। (ন্ট -এর সাহাবীগণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ 

ও দীনের অকুতোভয় সৈনিক। তাদের মাধ্যমেই দিগ দিগন্তে ইসলামের দাওয়াত পৌছেছে। 

এমনকি তাঁদের মর্যাদা, সফলতা কুরআন-হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। তারা 

ছিলেন 15: তথা উম্মতের আমানতদার এবং অনুকরণীয় আদর্শ । 

৩২:৮৯-4/-এর পরিচিতি : 

LULL it 

1,2 = |-এর আভিধানিক অর্থ : হ/._০ শব্দটি বহুবচন, একবচনে ৬৯০ 

এ শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- সঙ্গী, 

সাথি, বন্ধু, অনুসারী, সহচর ইত্যাদি । 

Li aslLE Alli: 

< ু|-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ওলামায়ে কেরাম সাহাবীর পারিভাষিক 

সংজ্ঞার ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, মুহাম্মাদ (স)-এর সঙ্গী সাথিগণের মধ্যে যারা 
তার ওপর ঈমান আনয়ন করতঃ তার অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন এবং 
ঈমানের ওপর ইন্তেকাল করেছেন তারাই সাহাবী । | 

২, ইমাম বুখারী (র) বলেন- ১০১০১ 31 ০০) ও ৯০১ 
২৮৯4 ১১ ১৫৪ অর্থাৎ, যারা নবী করীম (স)-কে নিজ চোখে দেখেছেন 
অথবা মুসলিম হিসেবে তীর সাথে ছিলেন তারাই সাহাবী । 

৩. ইমাম আলী ইবনে মাদিনী বলেন- | 

El be HAE bs HLL HPS [ei] ০-৯০ NS 


২১৮ _____ ্নালভ্রদতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন_ 
০৯144713528 815 BEL GN LET VUES নিতে তি 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকারের মতে- (০৫ 2৯31। ৮৪1০ ৬৯] 
১১০৯ ৮15 ৩০০১ ০ অর্থাৎ, সাহাবী হলেন যিনি ঈমানের সাথে নবী করীম 
(স)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন। 

৩20103০52৮৪: 

কিভাবে সাহাবীগণের পরিচয় লাভ করা যাবে : যেসব ব্যক্তি ঈমানের সাথে 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে 

মুর ফরেন! তারার লা বনানীর সচল সাত 
ড, মাহমুদ আত তৃহান পাচটি পর্যায় উল্লেখ করেছেন। যথা- 

১. ১৫1১1 তথা মুতাওয়াতির পর্যায় : সর্বজনস্বীকৃত মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে ৷ যেমন- 
চার খলিফা, আশারায়ে মুবাশশারা, যাদের সাহাবী হওয়াটা ১১1১১: পর্যায়ে উপনীত 
হয়েছে। এদের ব্যাপারে কোনো সংশয় সন্দেহের অবকাশ নেই। 

২. 5১% তথা অধিক প্ৰসিদ্ধি : সাহাবী এমন ব্যক্তি, হবেন, যিনি সকলের মাঝে 
প্রসিদ্ধ এবং সাহাবী হিসেবে খ্যাত । যেমন-. হযরত যিমাম ইবনে সালাবা, 
মুহকাশাহ ইবনে মুহসিন । 

৩. ৮2401 5451 তথা সাহাবী কর্তৃক সংবাদ প্রদান : কোনো সাহাবী কর্তৃক এভাবে 
সংবাদ প্রদান যে, অমুক ব্যক্তি সাহাবী-ছিলেন। যেমন- হাম্মামা ইবনে আবি হাম্মাহ আদ 
দাওসী সম্পর্কে আবু মুসা আশয়ারী (রা) সাক্ষা দিয়েছেন যে, তিনি সাহাবী ছিলেন। 

৪. ১১০ ১ 38১ ১0531 তথা নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীর সংবাদ প্রদান : কোনো 
নির্ভরযোগ্য তাবেয়ী কর্তৃক সাক্ষ্য দেয়া যে, অমুক ব্যক্তি সাহাবী ছিলেন। 

৫. 4১5 $544 তথা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য : কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি 
নিজের পক্ষে এমর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, আমি সাহাবী অথবা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে 
দেখেছি; তবে উক্ত সাক্ষাদাতাকে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে । 

৩২৮১০ ISS: 

সাহাবীগণের সমালোচনা করার বিধান : ১. সাহাবীগণের সমালোচনা করা নিষেধ। 

কুরআন হাদীসের আলোকে আহলে হকের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী এটা নিষিদ্ধ। 

সাহাবীদের সমালোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নবী করীম (স) ইরশাদ করেন- 
৯৮৮৯০ 05১85 5 ০:৮৯১৫০ ৩5 এ i 2) Fl ০০৩ -) 
৮০৯০৫১০0451 ১০৩ EPEAT ৩৫55৪ (0 ১০৪ ও 
(৬১০১০) ৮1 Chal 
অর্থাৎ, মহানবী (স) বলেন, সাবধান! সাবধান! আমার সাহাবীদের সম্পর্কে 
আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর আমার সাহাবীদেরকে তোমরা সমালোচনার বস্তুতে 
পরিণত করো না। বস্তুত যে আমার সাহাবীদেরকে ভালোবাসল, সে আমার প্রতি 
ভালোবাসার কারণেই তাদেরকে ভালোবাসল, আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে 
আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে। 
721৬2 ELEY (a) 41010542055 


৮. 


৯. 


# আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২১৯ 


অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না। 


* ইমাম আবু হানীফা (র) ৫1 ২১] গ্রছে বলেছেন- ২5114144554 


১৫০ I Ca) কী] 40 ১৮৯ অর্থাৎ, আমরা সাহাবীদের গুণ চর্চা 
উর দাই চর্দা হরর 


, আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন_ ১৫1০১ %1১ AIL 


১৯1১৪] অর্থাৎ, সাহাবীদের গালি দেয়া হারাম এবং বড় অপরাধ । 


, 4248: ;১18৮11-এর গ্রন্থকার বলেন- (2) 544,211 ১৫১ ৩৬১১ 


5451 ধু অর্থাৎ, সাহাবীদের আলোচনা করার সময় তাদের প্রশংসা ছাড়া অন্য 
আলোচনা হতে বিরত থাকবে । 


. ইমাম আবু যুরয়া (র) বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তিকে দেখবে, সে কোনো সাহাবীর 


সমালোচনা করছে, তাহলে নির্ঘাত মনে করবে সে যিনদীক তথা ধর্মত্যাগী। কারণ 
আমাদের দৃষ্টিতে রাসূল (স) হক ও কুরআন হক। এ কুরআন ও হাদীস সাহাবায়ে 
কেরামই আমাদের নিকট পৌছিয়েছেন। তারা চায় আমাদের এ সুত্রপরম্পরাকে বিক্ষত 
করতে, যাতে পরিণামে পূর্ণ কুরআন সুন্নাহই বাতিল বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং এরাই 
সমালোচনার অধিক উপযুক্ত। কারণ এরা যিনদীক তথা ধর্মত্যাগী ৷ 


. মোল্লা আলী কারী (র) মিরকাতে লিখেছেন, আমাদের কোনো কোনো আলেম 


স্পষ্টই বলেছেন, যে ব্যক্তি হযরত আবু-বকর ও হযরত ওমর (রা)-কে মন্দ 
বলবে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। 


. ইবনে নুজাইম (র) ১৮11) 2445) গ্রন্থের ১২... অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, 


কোনো কাফের যদি তওবা করে, তবে তার তওবা কবুল হবে; কিন্তু এ 
কাফেরদের তওবা কবুল হবে না, যারা কাফের প্রমাণিত হয়েছে নবী করীম 
(স)-কে মন্দ বলার কারণে। শায়খাইন (আবু বকর ও ওমর রা.)-কে মন্দ বলার 
কারণে কিংবা তাদের যে কোনো একজনকে মন্দ বলার কারণে, অথবা যাদু কিংবা 
নাস্তিকতার কারণে যারা কাফের হয়েছে, তাদের তওবা কবুল হবে না। 

কাধী আয়াঘ (র) বলেছেন, যে কোনো একজন সাহাবীকে মন্দ বলাও কবীরা 
গুনাহর অন্তর্ভুক্ত । 

নদ জের লাগা জর করা হয়েছে 'সাহারায়ে। হামার মাক 
বলা জঘনাতম হারামের 


5০, রালেৰী"মাযহাবের জোনে জোন কঃ বরজে এমন বাক্তির শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। 
১১. তবে জমহুরের মাযহাব হলো, এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না; তবে তাষীর করা হবে। 


570৯ ১০ ২০৮৮৯192002 35055 : 

সাহাবীগণ সম্পর্কে ₹০।11) ২411 (|-এর আকিদা : সাহাবীগণ সম্পর্কে 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার বর্ণনা দিয়ে ইমাম তাহাবী (র) 054১ 
৬১০৯৯ ৪ ১১৬০ গ্রন্থে বলেন- 


ba Bas HE pal 2 0 EOls Yon 2B YES ltd 


-৩৯০০ SII AS TL BLS bs জে 


২২ ________ ৬রালভ্রততা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ « 
জী, “আমরা রান্রাহ জোর জবিরীহনকে ডাল্গোরাসি। তদের রাজা 
ভালোবাসায় সীমালজ্ঘন করি না এবং তাদের কারো প্রতি অভক্তি বা সম্পর্কহীনতা 
ঘোষণা করি না। যারা সাহাবীগণের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে বা ঘৃণা করে বা 
ভালোভাবে তাদের উল্লেখ করে না, আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি। আমরা তাদের 
ভালো আলোচনাই করি । তাদেরকে ভালোবাসাই হলো দীন, ঈমান ও ইহসান । আর 
তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা কুফর, নেফাক ও অবাধ্যতার নামান্তর । 
উপসংহার : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল ইমাম ও আলেমের সর্বসম্মত 
মতানুসারে কোনো সাহাবীকে মন্দ বলা, সামান্যতম খারাপ ভাবা ও সমালোচনা করা 
পবিত্র কুরআন, হাদীস ও রাসূল (স)-এর সুন্নাতকে অবজ্ঞা করার শামিল। অতএব 
যে ব্যক্তি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত অনুসৃত নীতির বাইরে গিয়ে সাহাবীদের 
সমালোচনায় লিপ্ত হবে সে গোমরা, পথভ্রষ্ট ও অন্যদেরকে পথভ্রষ্টকারী ৷ 


sl aac 4৬ se Ladi Jil ০৪ (৬) Jain 

EES Ke [YS OEY 

= প্রশ্ন: ৩৭ : ইসমাতুল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে আলেমগণের 

“অভিমত প্রমাণসহ উপস্থাপন কর। [ফা. প. ২০১১] 

০০ 3৫85 ০ 9৮৮১5 3০৮ Ly 4০540 ৩৯৭ ৬১০০৩ 

নিসা ২০2০ ৩১৮০৩ ৮০ 1251 Ete 

অথবা, নবী ও রাসূল অর্থ কী এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? 51528 £০০৪-এর 
গাগা বলনা 

৩ ২৫৯] ৮5 35505 ও ৬ ৬১৮ 05 EL ৯৪ Soe yl 

JEL GE 08:80 JE 

অথবা, J}, কাকে বলা হয়? «১১ ও 4১-:১-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? রাসূল 

প্রেরণের রহস্য কী? দলীলসহ বণনা কর। 


ডউ্তয্মা।॥॥ উপস্থাপনা : : মহান আল্লাহ যুগে যুগে মানবজাতিকে সত্য ও সঠিক পথের 
দিশা দানের জন্য কিছুসংখ্যক মানবকে মনোনীত করে আল্লাহর বাণী পৌছানোর 
দায়িত্ব দিয়েছেন। ইসলামের পরিভাষায় তাদেরকে নবী বা রাসূল বলে। আল্লাহর 
রাসূলগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমান তথা ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম শর্ত । নবী 
রাসূলগণের পরিচয় এবং তাদের প্রতি ঈমান আনয়নের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা 
করার জন্যই আলোচ্য, প্রশ্নের অবতারণা। 

৩ ৮-এর পরিচিতি : 

৬৯-এর আভিধানিক অর্থ : ৮: শব্দটি [5 ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। এটা 
আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 

১. 511 তথা সংবাদ, খবর ইত্যাদি। 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২২১ 
২. {51 ও [5 তথা সংবাদ প্রদান, বলা বা জানানো। শব্দটির শেষ অক্ষর হামযা 
এজন্য (২41 হবে। শব্দটি মূলে ছিল :৮১:1; অত্যধিক ব্যবহারের কারণে 
৩. আর ৬১ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- অদৃশ্য জগতের দূত, সংবাদবাহক, 
সংবাদদাতা ইত্যাদি। 
৪. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্স্থপ্রণেতা বলেন- 
0৯40৫ ১0158420515 
৫. ৬৪৪ 294400 প্ৰস্থে এসেছে- 44501 $4 ভা 
৬. অভিধানবেত্তাদের মতে- 2১14 $1 
৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Prophet. ইরা! ইত্যাদি। 
তবে শব্দটি বহুবচনে ৮১১ ও ১,5 ব্যবহার হয় । যেমন পবিত্র কুরআনে 
আছেন 
(১৮৫ উইকি এত 
এরর পারিভাষিক সংজ্ঞা ৬ শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে ওলামায়ে 
কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 
১. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহ্সান (র) বলেন- 
লে 00150 IE ৮৩৪ 51115 el 33 52 ৮৯ 52 
LA GIDL IN EL 
অর্থাৎ, যিনি ফেরেশতাগণের মাধ্যমে অথবা তার অন্তরে ইলহামের মাধ্যমে অথবা 
সুন্দর স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অহীপ্রাপ্ত হন তিনিই নবী। 
২. আল মুজাযুল ওয়াসীত গ্রহকার নবীর সংজ্ঞায় বলেন- ৩৯১ $4 ১4 338 
৩. কারো কারো মতে- ১ 2 Bid Sf কহ ৭0 35৪ টি IES 
১১৬০ ০5 Dl অর্থাৎ যিনি আল্লাহ তায়ালার বিধানসমূহ প্রচার করেন অথবা 
আল্লাহ ও তার বান্দাদের মাঝে দূত হিসেবে কাজ করেন তাকে নবী বলে । 
৪. সর্বসম্মত মতানুসারে, যিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন কোনো কিতাবপ্রাপ্ত 
হননি; বরং তীর পূর্ববর্তী শরীয়ত অনুযায়ী আল্লাহর বাণী প্রচার করেন তিনিই নবী। 
৩ 4542১-এর পরিচিতি : 
41182710887 
এ০১-এর আভিধানিক অর্থ : 4... শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং 1:$ ওজনে (2 
১১-০-এর অন্তর্গত । এটা একবচন, বহুবচনে 3:22); আভিধানিক অর্থ- প্রেরিত 
পুরুষ, সংবাদবাহক ও দূত 
১. ০১ 31 অভিধানে 19,91-এর অর্থ- ৬১:21 (প্রেরিত) লেখা হয়েছে। 
২. ২30 জা অভিধানবেততাদের মতে- 2 55 IH 
৩. কেউ কেউ বলেন- LL 0 ৮৪051 


২২২ ____ ধুয়া জত্তাহ- ফাফিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ৮. 

৪. 17:1এর ইংরেজি প্রতিশব্দ_ 1১1০১১০৩/, Env০) ইত্যাদি । 
পবিত্র কুরআনে এর ব্যবহার রয়েছে । যেমন- 

MSE 9 8৯55 হন তুর ০১225 7 
ALS লে 20 0325 544 ভিডিওও ও 
নো SSL EU FL GLI ta LLG ES এ 

EI tl ILM: 

4১:০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : /৯:.১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে কয়েকটি 

অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. জমহুরের মতে, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অহীর মাধ্যমে প্রাপ্তবার্তা তথা শিক্ষা 
আল্লাহর প্রেরিত দূত হিসেবে মানবজাতির নিকট পৌছে দেন তিনিই রাসূল। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে- = J 4 ৫১3 ১ 
45129 অর্থাৎ, রাসূল হলেন যাকে আল্লাহ শরীয়ত সহকারে প্রেরণ করেছেন, 
যিনি সে শরীয়ত মতো আমল করেন এবং তা (মানুষের নিকট) পৌছে দেন। 

৩. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

EEE 815511৯0511 এবি LULL 

৪. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন- 13:53 LLL lL (৯০ ১০ 3 
৬৩ 20 52 51551 অর্থাৎ, যাকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কিতাব 
সহকারে রিসালাতের অহী প্রদান করা হয়েছে তিনিই রাসূল ৷ 

৫. ইমাম তাহাবী (র) বলেন- | 
BES ০৫৯ ১৫৮৯৭] Ue উরি ns ILS 

2৮৬ 55458885558 

৬. ৮484015৯132 গ্রন্থকার বলেন_ 

ED ভিড উদ LS 20 টা GL ILA 

54503 2৯50 95 BA: 

নবী ও ৬ থেকে নবী ও মাঝে 

১ ২৮৮০৭ 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১ শব্দটি |; থেকে ২$:-২, ২৮2-এর সীগাহ; 
বহুবচনে ৮5:১3 ০১৫৯১ $ যার অর্থ- সংবাদবাহক, দূত, আবির্ভূত হওয়া 
ইত্যাদি ৷ যেমন কুরআনে এসেছে- ॥ 251 10 ০5 ১9552 
আর 420 শব্দটি ১১1: | একবচন, বহুবচনে J, যার অর্থ- দূত, বার্তাবাহক। 
অর্থের দিক ও ব্যবহারের দিক থেকে শব্দ দুটি প্রায়ই সমার্থক। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় ৮১ বলা হয়_ “| ০০ 1৮১০১৫৩ 
1555 9৮3 এ 5251650৭4৮৫ ৯5 অৰ্থাৎ, যিনি আল্লাহ তায়ালার 


" আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ ____ ২২৩ 
বিধানসমূহ প্রচার করেন অথবা আল্লাহ ও তীর বান্দাদের মাঝে দূত হিসেবে 
কাজ করেন তাকে নবী বলে। সুতরাং নবী হওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে 
মানুষের হেদায়াতের জন্য নবুয়তপ্রাপ্ত হওয়া শর্ত; ₹.:১|| 2৯৮০ হওয়া 
শর্ত নয়। আর 1১১ বলা হয়- 

LES এ ১৮506119543 ULL I ৬০৩৬ 
অর্থাৎ, যাঁকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কিতাব সহকারে রিসালাতের অহী 
প্রদান করা হয়েছে তিনিই রাসূল । 

গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : যিনি নবী তিনি রাসূল নাও হতে পারেন; কিন্তু যিনি রাসূল 
তিনি অবশ্যই নবী। সুতরাং নবী ও রাসূলের মধ্যে ১:০৯ +৮--এর 
সম্পর্ক বিদ্যমান যেমন বলা হয়- $345 5% ৮:15 9525 I 

ঘ. আলেমগণের মতভেদ : এ ব্যাপারে আলেমগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন। যেমন- 

১. কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, উভয় পরিভাষার মধ্যে ব্যবহারিক কোনো 
পার্থক্য নেই । কাজেই সকল নবীই রাসূল এবং সকল রাসূলই নবী ৷ এ 

২. অধিকাংশের মতে, নবী ও রাসূলের মাঝে পারিভাষিক ও ব্যবহারিক দিক 
থেকে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং সকল রাসূলই নবী, কিন্তু সকল নবী 
রাসূল নন। 

৩. মোল্লা আলী কারী (র) বং 

So fel AO ১০৬6 ৮৮৬১ 4০1 
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অর্থাৎ বীরের নির্দেশ দের হরেছে তিনি রামুল। আর বীর দির অহী 
প্রেরণ করা হয়েছে তিনি নবী, তাঁকে প্রচারের নির্দেশ দেয়া হোক বা না হোক। 

৪. কাযী আয়ায (র) বলেন- ০ ১১ ৬ $5125 3 51, 

৫. ইবনুল হুমামসহ কতিপয় বলেছেন, শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই । 
সর্বসম্মত অভিমত হলো, উভয় শব্দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। 
কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- | 4৫ 

৩৯১১৩১৪০৩৬৮ 4০০৪৮ CLS 
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নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য : নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়নের 

বিভিন্ন দিক ও অর্থ রয়েছে। যেমন- 

১. নবী রাসূলগণের সংখ্যা : নবী রাসূলগণের বিস্তারিত বিবরণ মহান আল্লাহ 
জানাননি । যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে_ ১০ 
নবী রাসূলগণের সংখ্যার বিষয়ে কোনো প্রসিদ্ধ হাদীসও পাওয়া যায় না। মুসনাদে 
আহমাদ সহ বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত কয়েকটি হাদীসে এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া 


২২৪ _______ উ্রালজ্তাহ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ৬ 

যায়। একাধিক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলগণের সংখ্যা ছিল ৩১৩ বা ৩১৫ 
জন। এ সকল হাদীসের অধিকাংশই দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। 
সুতরাং মুহাক্কিক আলেমগণ এ বিষয়ে সুনিশ্চিত কিছু না বলাই উত্তম বলে মত 
প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে 
নবীগণের সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ১ লক্ষ ২৪ হাজার; তবে 
তাদের বিষয়ে কোনো সংখ্যা নির্ধারণ না করাই উত্তম । 

২. নবী রাসূলগণের নাম : পবিত্র কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম এসেছে, তাদের 
ওপর আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। এছাড়া ওযায়েরকে ইহুদিরা আল্লাহর পুত্র বলে 
দাবি করত বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু তার নবুয়ত সম্পর্কে 
কিছুই বলা হয়নি। যেমন রাসূল (স) বলেন- 3 {| ৬৯৮44৮21551 
মুসা (আ)-এর খাদেমের নাম ইউশা ইবনে নূন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (স) 
থেকে বর্ণিত কোনো সহীহ হাদীসে অন্য কোনো নবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। 

৩. নবী রাসূলগণের জীবন বৃত্তান্ত : পবিত্র কুরআনের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, 
কখনই নবীদের ব্যাপারে এতিহাসিক বা ভৌগোলিক তথ্য প্রদানকে গুরুতৃ দেয়া 
হয়নি; বরং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর মধ্যে কারো কারো বিষয়ে 
কিছু কিছু বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। যেমন- নূহ, ইবরাহীম, মুসা, ইউসুফ 
প্রমুখ । আর কারো কারো সম্পর্কে শুধু নবুয়তের উল্লেখ করেছেন। 

৪. তারা সবাই আল্লাহর বান্দা, মানুষ ও পুরুষ ছিলেন : নবী রাসূলগণের মহত্ব 
প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাদের মানবীয় দিকগুলো উল্লেখ করেছেন। যেমন-_ 
আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশের বাইরে অলৌকিক কর্ম করতে না পারা ইত্যাদি। 
যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
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৫. সকল নবী রাসুলের দাওয়াত এক : সকল নবী রাসূলের মূল দাওয়াত ও ধর্ম 
ছিল এক ও অভিন্ন ইসলাম। তারা জাতিকে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি 
আহ্বান করে বলতেন_ 455 5 ১৪ 55015 10 ELE ১5) 
তৰে ভীদের বারি শরীর ছিল যুগ ও সমাজ নী ভি ভি মাদক 
কল্যাণের পথে আহ্বান করা এবং পথের নির্দেশ দেয়াই ছিল তাদের দায়িতৃ। 


॥= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২২৫ 

৬. তারা সবাই আয়াত তথা মুজিযাপ্রাপ্ত ছিলেন : সকল নবী ও রাসূল আল্লাহর অহী 
এবং মুজিযা লাভ করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তারা অনেক মুজিযা তথা 
অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করেছেন ও অবিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাসের পথে আহ্বান 
করেছেন। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন_ “১2১91 23215 01513 
০540৯১51145 তথা নবীগণের জন্য আয়াত প্রমাণিত । 

৩০-০।0৮০01 i: 

রাসূল প্রেরণের রহস্য : রাসূল প্রেরণের মধ্যে নানাবিধ রহস্য বিদ্যমান। নিম্নে তা 

উপস্থাপন করা হলো- 

১. মানুষকে তাদের কর্মের পরিণাম তথা জান্নাতের শুভ সংবাদ ও জাহান্নামের 
কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করে তাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে সচেতন 
করার লক্ষ্যে রাসূল্গণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তারিন 

ILENE ৪৯০০ ৪1০ ১5৫2 944 SLY BIEL ১ 

২. আল্লাহর দীনকে বাতিল ও মানবরচিত ঈমান বিধ্বংসী মতবাদের ওপর 
পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী করা । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

US HU ০৮০ 82] FI ০2৯15 455০ 401 G4 

৩. আল্লাহ ও তার বান্দার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছেন নবী 
রাসূলগণ। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

UNE ges নি EE SH 

৪. হেদায়াতের বাণী সংবলিত আল্লাহর আয়াতগুলো মানবজাতির নিকট পৌছে দিয়ে 
তাদেরকে জ্ঞান, হেকমত ও আল্লাহর কিতাব শিক্ষাদান করতঃ তাদের সার্বিক পরিশুদ্ধি 
বিধানের উদ্দেশ্যে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- | 
৫১৫১৫১21835 0185 ir ২3০ 8959 Ls 
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৫. এঁশী বাণী পড়ে শুনানো এবং এর আলোকে হেকমতের জ্ঞান দানের মহান 

দায়িত রাসূলগণের ওপর অর্পিত । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
SIAL Ll ৫625 0135 CLS 9550 8525 ৬০০3 LS) 

৬. সৎকর্মের সুসংবাদ এবং দুক্ধর্মের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শনের জন্য রাসূলগণ 
প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

MILT LER Balt 41:01 01520115683 

৭. পুরস্কার ও তিরস্কার সংক্রান্ত আল্লাহর ফয়সালা উপলব্ধি করার ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য মানুষের 
প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সার্বিক কল্যাণ প্রদর্শনের. জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১৬1৮7 5,91 40,519 

৮. মানবজাতির যাবতীয় চারিত্রিক কলুষতা দূর করে তাদেরকে অনুপম চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্যে সুশোভিত করার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলগণ এসেছেন। যেমন নবী 
করীম (স) বলেন- 3১২১ ১৮৫ 9 5৯ 

৯. মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। 


২২৬. = f __ ালজ্ৰ্চাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ এ 
১০.মানুষের নিকট আল্লাহর গুণাবলি ও পরিচয় তুলে ধরার জন্য যুগে যুগে নবী 
রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। 
১১. আল্লাহর ইবাদত করতে ও শয়তানের অনুসরণ করা হতে বিরত থাকতে । 
যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
59381 21 15855515 77451 ০ | 452 EIS 6৯ ৮০৯০০ I 
৩ তা ২৮৫৯5 2 
ইসমাতুল আম্দিয়া : ২.২০ শব্দটি ॥ - ৬০ - € মাদ্দাহ থেকে নির্গত। এর 
আভিধানিক অর্থ হলো সংরক্ষণ করা, নিষ্পাপ, নিষেধ করা, হেফাযত করা, 
রক্ষণাবেক্ষণ করা ইত্যাদি। এর ব্যবহার পবিত্র কুরআনে পরিলক্ষিত হয়। যেমন 
৷ ৩ 4৮৯৮৪210135 নবী ও রাসূলগণ উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং 
নিষ্পাপ ছিলেন । যেমন ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন_ 
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অর্থাৎ, সকল নবীই সগীরা, কবীরা, কুফর ও অশালীন কর্ম থেকে পবিত্র ও বিমুক্ত 

ছিলেন । তবে কখনো কখনো সামান্য পদস্থলন ও-ভুলক্রটি তাদের ঘটেছে। 

এখানে ইমাম আবু হানীফা (র) এ বিষয়ক কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছেন । যেমন- 

১. নবীগণের ওপর ঈমান । 

২. সকল নবী আল্লাহর মনোনীত নি্কলুষ ও নিষ্পাপ এবং সকল নবী রাসূলই আল্লাহর 
মনোনীত প্রিয় বান্দা ছিলেন। বিশেষভাবে আল্লাহর রহমত, হেদায়াত ও 
মনোনয়নপ্রাপ্ত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- SL 0৮৯১ ৬৯ +121 1111) 
এতে বোঝা যায়, কেবল বিশেষ মনোনীত ও নিক্ধলুষ ব্যক্তি ছাড়া কাউকে 
আল্লাহ এ দায়িত্ব প্রদান করেন না। 
অন্যত্র আল্লাহ বলেন- ১: ১ tele 21011 এ) ৩৪৮ 449 
আর নিম্পাপ হওয়ার কারণেই মহান আল্লাহ মানবজাতিকে নবী রাসূলগণের 
অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তায়ালা আল্লাহ আরো বলেন- 
১১6৮ 455 Baa FHS 5 20 এ! আছ + ০৩১৯৩ এ 

৩19৮4074315 ৪5১২ ২৮৪ ls LL J: 

ইসমাতুল আম্ছিয়া সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত : মুসলিম ধর্মতন্তবিদগণ এ 

ব্যাপারে একমত যে, নবী রাসূলগণ নবুয়তপূর্ব ও পরবর্তী জীবনে শিরক, কুফর ও 

ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার থেকে সম্পূর্ণ পৃতপবিত্র। এ এঁকমত্য ইজমা পর্যায়ের। তবে 

তাদের থেকে সগীরা ও কবীরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব কিনা, এ ব্যাপারে 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও অন্যান্য বাতিলপন্থির মাঝে মতভেদ লক্ষণীয় । 

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : তাদের মতে, সর্বদাই প্রকাশ পাওয়া সম্ভব । 
তবে যেসব সগীরা গুনাহ তাদের ব্যক্তিতৃবিধ্বংসী, সেগুলো থেকেও তারা নিষ্পাপ ৷ 
দলীল : এ সম্পর্কে আল কুরআনের নির্দেশসমূহ নিম্নরূপ- 


Sd 93305 58855 5 ১৪0) 28853 401৩ রড 
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ss EL 4১:50 14105 ০৮৯০ 2 7 
21755117250 GS LE ১৭ 3৯152555005 755 ৩৩৩ + 
-২২৯৮ ০ Hi ভা এ ডে 
রাড আকরার প্রহরারের রর: ফিকহুল আকবার গ্রন্থকার বলেন, আদিয়ায়ে 
কেরাম (আ) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে সগীরা ও কবীরা সবধরনের পাপ থেকে পবিত্র । 
দলীল : তাদের দলীল নিম্নরূপ- 
১5581) ০95 ০৩ SIAL LAE (4 Lele 2525 -\ 
Ls HDG ৩১52 lally ১৮৫01) 
অর্থাৎ, আব্বিয়ায়ে কেরাম (আ) সকলেই নবুয়তের পূর্বে ও পরে সগীরা ও 
কবীরা সবধরনের গুনাহ থেকে পবিভ্র। 
উক্ত গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে 8১১২১১৯০১৯৯ ০) এটা ৯০৯০ 
Lis 5 20৮11 055 ৪৮০১ 5 অর্থাৎ, নবী করীম (স) নবুয়তের পূর্বে ও 
পরে সগীরা ও কবীরা কোনো ধরনের পাপ করেননি । 

- মোল্লা আলী কারীর অভিমত : আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) তার মেরকাত ফী 
শরহে মেশকাত গ্রন্থে বলেন- ১১211) ০৬৫] ০১ ০১১৫৭ 222৪ 
1১১০) 5১:31 355 অর্থাৎ, নবুয়তের পূর্বে বা পরে নবীগণ সগীরা ও কবীরা 
সবধরনের পাপ থেকে পবিত্র । 

. ইবনে হাজার আসকালানীর অভিমত : ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, 
নবীগণ থেকে নবুয়ত প্রাপ্তির পর কবীরা বা সগীরা তো নয়ই, এমনকি নবুয়ত 
প্রাপ্তির পূর্বে সগীরা গুনাহ পর্যন্ত প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। আর তিনি এটাকেই 
সঠিক মত বলে, আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন- 5549 ১৫4: 11 
1১] ৪০০ I ১৮০ 99 255 (3511 35442) অৰ্থাৎ, সঠিক 
মতানুসারে নবুয়তের আগেও নবী থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়; চাই 
তা সগীরা-গুনাহ হোক না কেন। 

, মুফতি শফীর অভিমত : মায়ারেফুল কুরআন প্রণেতা আল্লামা মুফতি মুহাম্মাদ 
শফী (র) লিখেছেন, চার ইমামসহ উম্মতের সম্মিলিত অভিমতেও নবীগণ 
ছোটবড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। 

, মুতাযিলাদের অভিমত : নবুয়তপূর্ব জীবনে নবী রাসূলগণ থেকে কোনো রকম 
কবীরা গুনাহ প্রকাশ পাবে না। তবে সগীরা গুনাহ থেকে তারা মুক্ত নন। 
দলীল : 5 নদ 
মাও ১১১ 3221) SLANE জাগি তর 

Le 
অর্থাৎ, নবী রাসূলদের থেকে কবীরা গুনাহ প্রকাশ পেলে তাদের ব্যাপারে জনগণ 
বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে এবং তাদের অনুসরণ থেকে তারা বিরত থাকবে৷ ফলে 
তাদেরকে প্রেরণের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা ব্যাহত হবে। অথচ এরূপ পরিস্থিতি 
সৃষ্টিকারী সকল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা তাদের জন্য আবশ্যক ৷ 


২২৮ _____ ঞ্ৰোলজ্ঞতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
৭, শিয়া ইমামিয়া সম্প্রদায়ের অভিমত : শিয়া দার্শনিকদের মতে- | 
৩০ ০3৬০ ১১0৭9550555 LE LLL CSN আ, 
৩০ 94205 এশা JIS এডি USSG EE এ ali 
5৫০81 2৯11০123515 Lai 523 35 YS 

অর্থাৎ, নবী রাসূলগণ সকল প্রকার কবীরা ও সগীরা গুনাহ থেকে নিষ্পাপ 
হবেন; অপরাধ থেকে মুক্ত, নবুয়তপূর্ব ও পরবর্তী জীবনে; চাই তা ইচ্ছাকৃত 
হোক অথবা ভুলক্রমে হোক। এছাড়াও সকল ঘৃণ্য, নিকৃষ্ট, নিন্দনীয় এবং 

ক্রিয়াকলাপ থেকেও তারা পবিত্র হবেন। 

৮. হাশবিয়া, কাররামিয়া ও মুরজিয়াদের অভিমত : এসব বাতিল ও ভ্রষ্ট ধর্মীয় 
উপদলগুলোর মত, হলো- ৯: ৮৮১১ ০০ >. Ie BLT Gl 
12831055324 অৰ্থাৎ, আন্বিয়ায়ে কেরাম থেকে কবীরা গুনাহ ইচ্ছাকৃত 
বা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। 
দলীল : ১. মহানবী (স) একবার সালাতে সূরা আন নজম পাঠ করতে গিয়ে 
পাঠ করে ফেললেন- 

৬1591 CEE FEET এ - SAY LILES 5৫013 590 ৫ 5১0 


SD elit Sls 

এ আয়াতে অনিচ্ছাকৃত হলেও মহানবী (স) কবীরা গুনাহ করে ফেলেন। কারণ 

দেবদেবী থেকে শাফায়াত প্রার্থনাকে তিনি স্বীকার করেন। 

২. বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, হযরত ইবরাহীম (আ) তিনটি মিথ্যা কথা 
বলেন এবং এগুলো তিনি স্বীকারও করেন। অথচ মিথ্যা হলো সকল কবীরা 
গুনাহের মূল- 43544 টা 24 

৩. আল কুরআনে এসেছে, হযরত মুসা (আ) এক কিবতীকে চড় মেরে হত্যা করেছেন। 
অথচ কুরআনের বাণী হলো- $510 0 +১২ "গা ১০৫ 1১185 93 
অর্থাৎ, মানুষ হত্যা মহাপাপ । অতএব মুসা (আ) কবীরা গুনাহ করলেন। 

দলীলের জবাব : 

১. সূরা নজমের এ সৃষ্ট আয়াতটি মূলত শয়তান আবৃত্তি করেছিল এবং রাসূলের 
পি 8 
করতে চেয়েছিল । 

২. ইবরাহীম (আ) মূলত কোনো মিথ্যাই বলেননি; বরং এগুলো ছিল ইলমে 
বালাগাতের ২2১১5 তথা ইঙ্গিত (রূপক)-এর অন্তর্ভুক্ত । 

৩. মুসা (আ) কর্তৃক কিবতী হত্যা ছিল নবুয়তপূর্ব ঘটনা । আর নবুয়তের পূর্বে 
কবীরা গুনাহ ধর্তব্য নয়। তাছাড়া সেটা ছিল অনিচ্ছাকৃত হত্যা। 
কাজেই তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা অযৌক্তিক ও বিত্রান্তিমূলক; তা মেনে নেয়া যায় না। 

উপসংহার : নবীগণ কখনই কোনো কবীরা গুনাহ করেননি। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে 

যে সকল ভুলক্রটি হয়েছে তা ভুলক্রুটি বলেই গণ্য । আর নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে ও পরে 
তাঁদের থেকে সগীরা ও কবীরা তথা সকল প্রকার গুনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। 
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প্রশ্ন : ৩৮ আররিসালাহ কী? রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রেরণ করার হেকমত কী? 

আল্লাহ কেন তার রাসূল (স)-কে মুজিযা দ্বারা শক্তিশালী করেছেন? অতঃপর তার 

প্রধান মুজিযাসমূহকে বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৪] 
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অথবা, রিসালাত কাকে বলে? রাসূলগণকে প্রেরণ করার রহস্য-কী? আল্লাহ কেন 
মুজিয দ্বারা রাসূলগণের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন? 


উন্তরা॥॥ উপস্থাপনা : মানবজাতিকে 'সত্য-ও স্যার কী দিকনির্দেশিলা প্রদানের 
জন্য পৃথিবীতে আবহমান কাল থেকে প্রেরিত হয়েছেন অসংখ্য নবী রাসূল । তারা 
তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সম্মুখীন হয়েছেন নানাপ্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতির । 
তাই মহান আল্লাহ এই প্রতিকূলতা দূর করতে তাদের দিয়েছেন বিশেষ অলৌকিক 
ক্ষমতা । নবী রাসূলগণের এ অলৌকিক ক্ষমতাই মুজিযা। নিম্নে এতদসম্পর্কে 
আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
৩ ২1-এর পরিচিতি : 
ETRE iN | 
হ1.১-এর আভিধানিক অর্থ : 0.) শব্দটি £1..5-এর ওযনে ১০2 ২; 
বহুবচনে {;.১; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. ৫০2১1 তথা প্রেরণ করা ৷ যেমন মহান আল্লাহর বাণী 

৯৯] i sie 47০ i GHA 
২. দূত পাঠানো। যেমন বলা হয়- IL 1:01 5.1 si 
৩. পয়গাম তথা বিশেষ বার্তা । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- | 

ESAS ELSIE 


8. £ তথা চিঠি। 

৫. * Lilt -এর গ্রন্থকার বলেন_, L350 Ui 

৬. ৯4১ ৫৯21 কার বলেন- ০৮০৭ 55১15 ৬1০ 4৮৯ 205 

a. dill Lely5- -এর গ্রন্থকার মুফতি সাইয়েদ আমীযুল ইহসান (র) বলেন- 
লা (50542 8৯20 52101 

৮. ০8141 455 খস্থকার বলেন- + সব 25 ৪৫4 hl ২৯ 

৯, ইংরেজিতে বলা হয়_ 101৫. Message, Consignment. Communication. Shipment ইত্যাদি। 


২৩০ রোল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ৮৮ 

[FS ASS SEG এ ৮ 

হ10-১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা ওমর আন নাসাফী (র) বলেন- 

LLL Sal sys ৩৩ 0 935 ৮৮ 80 ৩৯ 
অর্থাৎ, আল্লাহ ও তার সৃষ্টিকুলের জ্ঞানীদের মধ্যে কোনো বান্দার মাধ্যমে 
যোগাযোগ স্থাপন করাকে 511...) বলা হয়। 

২. ১৯:০1| অভিধান প্রণেতার মতে- EINE ১401801528018581 55 
«| অর্থাৎ, আল্লাহ রাসূলদের নিকট যা প্রেরণ করেছেন, তার প্রতি মানুষকে 
আহ্বান করার নামই রিসালাত । 

৩. আল্লামা ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 

ES ০:৯/- LAs ৬০৬৯ ০৩৪৮০ 

BELLE কি 
অর্থাৎ, আল্লাহ তার সৎ ও একনিষ্ঠ বান্দা থেকে কাউকে নবী নির্বাচিত করার 
পর তাকে আসমানী সংবাদ প্রেরণ করে অন্যদের নিকট তা পৌছানোর পর যে 
নির্দেশ দেন, তার নাম রিসালাত 

৪. bi) প্রণেতা বলেন_ 

A SIENA 455555 410 ০০ LE Pl 

৫. ইমাম রাগেব (র) বলেন= 

০05১০৮৯3450 10৬৮৬ জা 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌-তায়ালা কর্তৃক এমন শরীয়ত সহকারে কোনো দূত প্রেরণ, যা 
তিনি পালন করেন এবং প্রচার করে থাকেন। 

5025880501৯ Lai: 

রাসূল প্রেরণের রহস্য : রাসূল প্রেরণের মধ্যে নানাবিধ রহস্য রয়েছে। নিম্নে তা 

উপস্থাপন করা হলো- . 

১. মানুষকে তাদের কর্মের পরিণাম তথা জান্নাতের শুভ সংবাদ ও জাহান্নামের 
কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করে তাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে সচেতন 
করার লক্ষ্যে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ ৫ 

১] 387 EL ০৭৫৪ ৬০ 09৫5 %51 ১১:4১ ০2১৬৭ NL 

২. আল্লাহর দীনকে বাতিল ও মানবরচিত ঈমান বিধ্বংসী মতবাদের ওপর 

পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- রাঃ 
US ৩5311 ৬০ ৫১4৩৭ Sl 0353 SAL 4৯০০ Ll GU ১৪ 

৩. আল্লাহ ও তার বান্দার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছেন নবী 

রাসূলগণ । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- . | 
ASL 0১8৮8055100 ১১১৯2 iS S15 

8. হেদায়াতের বাণী সংবলিত আল্লাহর আয়াতগুলো মানবজাতির নিকট পৌছে 

দিয়ে তাদেরকে জ্ঞান, হেকমত ও আল্লাহর কিতাব শিক্ষাদান করতঃ তাদের 


এ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২৩১ 
সার্বিক পরিশুদ্ধি বিধানের উদ্দেশ্যে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাদী- 


মিরা 2 লোন uly isl, 

. কিতাব পড়ে শুনানো এবং এর আলোকে হেকমতের জ্ঞান দানের মহান দায়িতৃ 

রাসূলগণের ওপর অর্পিত । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

০8৩0 বের DEN 56217284045 এড CS 

৬. সৎকর্মের সুসংবাদ এবং দুক্র্মের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শনের জন্য রাসূলগণ 
প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

tes ptt BC 1 ৬১। দরদ 

৭. পুরস্কার ও তিরস্কার সংক্রান্ত আল্লাহর ফয়সালা উপলব্ধি করার ক্ষমতা সৃষ্টির 
জন্য মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সার্বিক কল্যাণ প্রদর্শনের জন্য নবী রাসূলগণ 
প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী= 

এ দি 25441512201 

৮. মানবজাতির যাবতীয় চারিত্রিক কলুষতা দূর করে তাদেরকে অনুপম চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্যে সুশোভিত করার জন্য যুগে-যুগে নবী রাসূলগণ এসেছেন। যেমন নবী 
করীম (স) বলেন- 39.₹31৮১14+25$ ৯৯৫ 

৯. মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। 

১০. মানুষের নিকট আল্লাহর গুণাবলি ও পরিচয় তুলে ধরার জন্য যুগে যুগে নবী 
রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন । 

১১. আল্লাহর. ইবাদত করতে ও শয়তানের অনুসরণ করা হতে বিরত থাকতে ৷ 
যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

SLAVS LANAI সত ৩5044 SH 

2 LSI Li AUG Nl SL 

৩1১: দ্বারা রাসূলগণের পৃষ্ঠপোষকতার কারণ : মহান আল্লাহ যুগে যুগে 

মানবজাতির হেদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেন । অনেক অলৌকিক 

বিষয় দ্বারা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। নবী রাসূলগণকে মুজিযা দ্বারা 
পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের কারণ নিম্নরূপ- 

১. বিশ্বমানবতার হেদায়াতকল্পে এ ধরাধামে যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন অসংখ্য 
নবী রাসূল ৷ দাওয়াতী কাজে খোদাদ্রোহীদের সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা 
করার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মুজিযা দ্বারা শক্তিশালী করেছেন । যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- CL FEUILLE ০০১১৪ 

২. নবুয়ত ও রিসালাতের দাবিকে সত্যায়ন করার জন্য রাসূলদের মুজিযা প্রদান 
করা হয়েছে। যেমন- কুরাইশদের নিকট রাসূল (স) স্বীয় নবুয়তের সত্যতা 
প্রমাণের জন্য চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করেন। 


> 


২৩২ ______ উনালজনত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ: প্রথম বৰ্ষ 

৩. মানুষকে ঈমান গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে রাসূলদের মুজিযা দেয়া 
হয়েছে। যেমন হাদীসে, এসেছে- 

LEM ALE ০৭450 45514635225 

৪. ভুয়া নবুয়তের দাবি থেকে বিরত রাখার মানসে রাসূলদের মুজিযা দেয়া হয়েছে। 

৫. অবিশ্বাসী সমাজের বিশেষ ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের ওপর রাসূলগণের ক্ষমতা ও 
বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার নিমিত্ত রাসূলদের মুজিযা দেয়া হয়েছে । যেমন- 
ফিরাউনের যাদুর ওপর হযরত মুসা (আ)-এর মুজিযা প্রদর্শন | 

৬. সাধারণ মানুষের জন্য যা অসম্ভব তা রাসূলদের পক্ষে সম্ভব, এ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 
নবুয়তের বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য রাসূলদের মুজিযা দেয়া হয়েছে। যেমন- হযরত ঈসা 
(আ)-এর কুষ্ঠরোগ ও জন্মান্ধ ভালো করা এবং মৃতকে জীবিত করার মুজিযা। 

৭. দাওয়াতী কাজে সংকট মোকাবেলায় নবী রাসূলগণ মুজিযাপ্রাপ্ত হয়েছেন। 

৩ (০) ॥১:১ ০৯৪2৫: 

জা ররর রঃ নিম্নে রাসূল (স)-এর জীবনে সংঘটিত 

কয়েকটি প্রধান মুজিযা উল্লেখ করা হলো- 

১. আল কুরআন : যেহেতু মুহাম্মাদ (স) সর্বকালের সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে 
প্রেরিত হয়েছেন, সেহেতু আল্লাহ তাকে একটি চিরস্থায়ী মুজিষা দান করেছেন। আর তা 
হলো মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন নাযিল করে তৎকালীন 
আরবদেরকে কুরআনের ছোট একটি সূরার অনুকরণে একটি সূরা লিখে পেশ করতে 
আহ্বান করেন । তারা তাতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
ALLS ডি রও SI ০5322 ও YH ডিও 

1311 4551 
অর্থাৎ, তারা বলে, মুহাম্মাদ তার রবের নিকট হতে একটি আয়াত তথা মুজিযা নিয়ে আসে 
না কেন? তাদের কাছে কি পূর্ববর্তী গ্রস্থসমূহের সকল শিক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে আসেনি? 

কুরআনের ভাষার ন্যায় এর জ্ঞানও মুজিযা। বৈজ্ঞানিকদের নতুন নতুন 
উজ নারে চি সারার দরুদ মা দি 
জানতে পারছে। অবশেষে তারা স্বীকার করেছে, এ গ্রন্থ মানবরচিত নয়। 

২. ইসরা ও মিরাজ : অলৌকিকভাবে রাত্রি ভ্রমণ ও উধ্বগমন রাসূল (স)-এর 
অন্যতম প্রধান মুজিযা। কারণ ১541 £2 তথা চিন্তার বছর মহানবী (স)-এর 
জীবনে এ মহান মুজিযা সংঘটিত হয়েছিল। অর্থাৎ যে বছর রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী খাদীজাতুল কুবরা (রা) ইন্তেকাল করেন, তখন 
কাফেরদের শত্রুতা বহুগুণে বেড়ে যায়। তিনি দীনের দাওয়াতের জন্য তায়েফে 
হিজরত করেন। সেখানেই তিনি প্রথম শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। তখনো 
তিনি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দীনের দায়ি পালন করেন । সেই প্রেক্ষাপটে 
আল্লাহ তার প্রিয় হাবীবকে অলৌকিকভাবে রাত্রি ভ্রমণ ও উর্্বগমন করান । 
যেমন মহান আল্লাহ বলেন- . . 

i ৩॥ HIE SINS SE sails sh GING 
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জ্ছ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২৩৩ 
অর্থাৎ, পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তার বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছেন 
মাসজিদুল হারাম তথা মন্ধার মসজিদ থেকে মাসজিদুল আকসা তথা 
জেরুযালেমের মসজিদ পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি বরকতময় করেছিলাম তাকে 
আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য । কেননা তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদরষ্টা। 
ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 

১৯: ৮ 05511 ১৫৫05 (০) 3905 5 $2 (0551 
২1095001955 CEN ASEAN 
বিভিন্ন আয়াত ও বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে, রাসূল (স) জাগ্রত অবস্থায় 
সশরীরে মিরাজে গমন করেন। সেখানে তিনি সিদরাতুল মুনতাহা, জান্নাত, 
জাহান্নামসহ আল্লাহর বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। তার বাহন ছিল বোরাক। পবিত্র 
কুরআন ও হাদীসে মিরাজের নির্দিষ্ট কোনো তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। তাই এ 
ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম অনেক মতামত ব্যক্ত করেছেন । তবে অধিকাংশের মতে, 
হিজরতের এক বছর পূর্বে রজবের ২৭ তারিখে মিরাজ সংঘটিত হয়েছে। 
আধুনিক" বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে 
এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও উধ্বারোহণ অসম্ভব নয়। মিরাজের ঘটনাবলির 
মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানীরা আরো অনেক মুজিযার সন্ধান পেয়েছেন। 

৩. চন্দ্র ছিখপ্তিতকরণ : মক্কার কাফেররা রাসূল (স)-এর কাছে অলৌকিক নিদর্শনের 
দাবি করে। তখন রাত্রিবেলায় তার ইশারায় পূর্ণিমার চাদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। 
কিছুক্ষণ পর আবার তা একত্রিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 

RNs GAL 8500 255510১5251 
সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থের অনেক সহীহ হাদীসে চন্দ্র বিদীর্ণ 
হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। 
এছাড়া. আরো অগণিত আয়াত ও হাদীসে তার মুজিযার কথা বর্ণিত হয়েছে। 
ঝরনা বের হওয়া যাতে মানুষ অযু গোসল ও পানি পান করতে পারে। তার 
দোয়ায় মৃত ঝরনায় পানির সঞ্চার হওয়া, মাত্র দু'পাত্র পানি থেকে হাজার 
হাজার পাত্র পূর্ণ করা, অলৌকিকভাবে বৃষ্টিপাত হওয়া, ফসল অলৌকিকভাবে 
বৃদ্ধি পাওয়া। তাছাড়া তার দোয়ায় অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তিপ্রাপ্ত হয়, মৃত্যুপথযাত্রী 
রোগী আরোগ্য লাভ করে । বাকশক্তিহীন ব্যক্তি কথা বলে এবং পাগল সুস্থ 
হয় ইত্যাদি। 

উপসংহার : বিশ্বমানবতাকে আল্লাহপ্রদত্ত জীবনাদর্শের পথপ্রদর্শন করার জন্যই নবী 

রাসূলগণের আগমন ঘটে । এ গুরুদায়িত পালনে সহজতার জন্য তারা অলৌকিক 

ক্ষমতা মুজিযা দ্বারা সাহাযাপ্রাপ্ত হন। 


২৩৪ ______ ধ্রালজ্যত্াহ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ল 
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জ প্রশ্ন : ৩৯ অলী কে এবং তার হাকীকত কী? মুজিযা, কারামত ও 

ইসতিদরাজের মাঝে পার্থক্য কী? অতঃপর “অলীগণের কারামত সত্য’ বিষয়টি 

দলীল দ্বারা সাব্যন্ত কর। 

এডি বে Se 0055 BUG -1595-23 2815151৩৫7৬ 
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অথবা, অলীর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অলীর হাকীকত সম্পর্কে 
কী জান? অতঃপর বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদ খণ্ডন করতঃ কুরআন ও সুন্নাহর দলীল 
দ্বারা প্রমাণ কর 'অলীগণের কারামত সত্য'। 
ভভর।। উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে 
অসংখ্য নবী রাসূল এবং তাদের অবর্তমানে বহুসংখ্যক“ দীনদার ব্যক্তিকে প্রেরণ 
করেছেন। আর তাদের সত্যতা প্রমাণের জন্য নবীর মাধ্যমে কিছু অলৌকিক ঘটনা 
প্রদর্শন করেছেন; যেগুলোকে মুজিযা বলে৷ মূলত নবীগণের অলৌকিক ঘটনা 
মুজিযা, অলীগণের অলৌকিক ঘটনা কারামত এবং ভণ্ড শয়তানদের অবাক করা 
ঘটনা ইসতিদরাজ নামে খ্যাত। অলীর পরিচয় প্রদানপূর্বক প্রশ্নালোকে উপরিউক্ত 
আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

৩ ০13-এর পরিচিতি : 

2510151০১৫০ | 

৩1/7এর আভিধানিক অর্থ : 315 শব্দটি আরবি 53,1 বা 231 শব্দ থেকে 

গৃহীত । এর বহুবচন হলো- 22131; আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি 

অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- ক. নৈকট্য, বন্ধুত্ব, অভিভাবকতৃ, নিকটবর্তী, 
সাহায্যকারী ইত্যাদি । 

খ. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থকারের মতানুসারে এর অর্থ হলো- ১. 3০৯ 
তথা বন্ধু, ২. 32254 তথা সাহায্যকারী, ৩. = তথা প্রিয়, ৪.5 
তথা প্রতিবেশী, ৫. ৫3৮20 তথা অনুগত ৷ 

গ. ইংরেজিতে বলা হয়- 01956755, Friendship, Guardianship ইত্যাদি । 

(০৮০১151৩৯৪১ 

টি পরিতািক সংজ্ঞা অলী শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে ওলামায়ে 

কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. জমহুর আলেমের মতে, কুরআন সুন্নাহভিত্তিক 59, তথা শাসনক্ষমতা 
অর্জনকারীকে অলী বলা হয়। 

২. কারো মতে, উত্তরাধিকার আইন ও রাজনৈতিক পরিভাষায় অলী ও মাওলা শব্দ 
বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়। 


& আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ লি উহ 
৩. শরীয়তের পরিভাষায় বেলায়াত বা অলী শবদছয় 2543 তথা আল্লাহর বন্ধু 
ও | £1; তথা আল্লাহর বন্ধু অর্থে সর্বাধিক ব্যবহৃত ৷ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় 
অলী তথা বন্ধুদের পরিচয় প্রদানপূর্বক বলেন- 
El ৩৯০ ১205 ১৩:05 ৯ yc UG 2 
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অর্থাৎ, জেনে রেখ! নিশ্চয় আল্লাহর অলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তারা 
চিন্তাগ্রস্তও হবেন না। এমনকি যারা ঈমান আনয়ন করেছে ও তাকওয়ার পথ 
অনুসরণ করে তাদেরও কোনো ভয় নেই। 
৪. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) ফকীহগণের দৃষ্টিকোণ থেকে 1)-এর 
সংজ্ঞা সম্পর্কে বলেন_ 
ABLAZE La SLL 215টি ৪1৪ 152 SG 
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অর্থাৎ, $1$ বলা হয় এ ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ তায়ালা ও তার গুণাবলির পরিচয় 
লাভ করেছে, সাধ্যমতো আনুগত্য প্রদর্শন করে, পাপের কাজ হতে বিরত থাকে 
এবং প্রকৃতিগত বিষয়াদি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকে । 
মোটকথা, আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ও নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তিই 
ইসলামের দৃষ্টিতে অলী নামে খ্যাত । 
solic: 
অলীর হাকীকত : পবিত্র কুরআনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, দুটি গুণের মধ্যে 
অলীর পরিচয় সীমারদ্ধ । আর সে দুটি হলো ঈমান ও তাকওয়া । এ দুটি গুণ যার 
মধ্যে যত বেশি-এবং যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াত তথা কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের 
পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর তত বড় অলী তথা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন । 
এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, প্রত্যেক মুমিনই আল্লাহর অলী । যেমন পবিত্র 
কুরআনে এসেছে- ১৫/৮1/4111 ১১৫৫৮৫:135 95৬ 515211 
প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম তাহাবী, ইমাম আযম আবু হানীফা, মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ 
(র), আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা বর্ণনাপূর্বক বলেন- 
(22509 42০1 aie 25S ET এন 
bil 
অর্থাৎ, সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর অলী । তাদের মধ্য থেকে যে যত বেশি 


আল্লাহর অনুগত ও পবিত্র কুরআনের অনুসরণকারী সে তত বেশি আল্লাহর নিকট 
সম্মানিত তথা তত বেশি বেলায়াতের অধিকারী । 

রাসূলুল্লাহ (স) অলীর পথের কর্মকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন । যথা- ফরয ও নফল। 
সকল ফরয পালনের পর অনবরত নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে বান্দা বেলায়াত 
অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন_ 


২৩৬ ______ শাল জ্রব্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 
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মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজ-এর মাঝে পার্থক্য : মুজিযা, কারামত ও 

ইসতিদরাজের মাঝে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। যথা- ' 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : $১ ££ শব্দটি বাবে 0.2, থেকে 35৩ +-৩1-এর 
সীগাহ। আর ২21১5 শব্দটি বাবে 2১ এবং £15550) শব্দটি বাবে 
৮২১51 থেকে ব্যবহৃত মাসদার । 

খ. পারিভাষিক : নবী পক্ষ থেকে আর কারামত 
রি ত 
প্রকাশ পায়। 

গ. অন্যান্য পার্থক্য : 

১. 5524 আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং এতে নবীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ইচ্ছা 
থাকে। 5১23 প্রকাশের পূর্বেই তারা এ সম্পর্কে অবহিত থাকেন। 
২21৫ প্রকাশের জন্য অলীর ইচ্ছা আবশ্যক নয় এবং তারা পূর্ব থেকে তা 
অবহিত থাকে না। আর £15454 শয়তানের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ । 

২. অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী নবী রাসূলগণ আল্লাহর নিকট 5১2: প্রকাশের 
দাবি ও দোয়া করতেন ৷ পক্ষান্তরে অলীগণ 2154 প্রকাশের জন্য দাবি 
করতে পারে না। আর 01543 প্রকাশকারী শয়তানী ইলমের মাধ্যমে 
অবগত হয়ে থাকে। 

৩. 5১2% ও ২০১৪ শরীয়তসিদ্ধ; কিন্তু 01035-21 শরীয়তে বৈধ নয়। 

৪. ৪১৯৯ অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যায়। আর 21১৫ অস্বীকারকারী 
কাফের হয় না। পক্ষান্তরে 59143:1-কে বিশ্বাস করা গুনাহের কাজ। 

৫. 2৯ ও 21০5 আল্লাহর সাহায্যের প্রতিফলন; কিন্তু £5354, 
শয়তানের চক্রান্তের বহিঃপ্রকাশ । . 

৬. 55242 ও ২21১5 দ্বারা মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় এবং 0154501 দ্বারা 
শয়তানের চক্রান্ত প্রদর্শিত হয়, যাতে অসৎ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে । 

৭. মুজিযা ও কারামত সত্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়ে 
* থাকে। আর ইসতিদরাজ শয়তানের সমর্থনে বাতিলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে । 

৮. মুজিযা ও কারামতের মধ্যে ৯5 তথা শিক্ষাগ্রহণ ও (157 তথা 
শিক্ষাপ্রদান নেই, তবে ইসতিদরাজের মধ্যে তা রয়েছে। 

| ET 3574 iis 559 চি 

অলীগণের কারামতের সত্যতা প্রসঙ্গে দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 

মধ্য হতে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেছেন- $4 51791 ৩541, 


*' আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২৩৭ 
অর্থাৎ, অলীগণের কারামত সত্য ৷ অনুরূপভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
মত বর্ণনা করে আল্লামা নদভী (র) বলেন- $4 0591 55; 

দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে স্বীয় মতের সমর্থনে কয়েকটি 

দলীল উপস্থাপন করা হয়েছে । যৈমন- 

১. মহান আল্লাহর বাণী- 

05750 IG 5, Ge 5 ০9০ ১৫৮০০ ১৯০ Cj 
41105 ৩৪০ ০105 ডি5 ৬] 
এভাবে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মুজিযা ও কারামত উপস্থাপন করা 
হয়েছে। সাহাবী ও পুণ্যবান লোকগণের কাছ থেকে অনেক কারামত প্রকাশিত 
হয়েছে। এগুলো ছিল মহান আল্লাহর একান্ত ইচ্ছায় ও মর্জিমতো। মহান আল্লাহর 
ইচ্ছা ব্যতীত কখনো কোনো অলী বা বুযুর্গ কারামত প্রকাশ করতে পারেননি । 

২. ওমর (রা)-এর বাণী- ৫15১1. অর্থাৎ তিনি মসজিদে নববীতে 
খোতবারত অবস্থায় নাহওয়ান্দে যুদ্ধরত সেনাপতিকে হাজার মাইল দূর থেকে 
যুদ্ধের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিলেন । 

৩. ওমর (রা)-এর চিঠিতে নীল নদীতে পানি প্রবাহিত হওয়া। 

54555 03815 EL IG: 

বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত ও তার প্রত্যুত্তর : মুতাযিলা ও অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায় 

কারামতকে অস্বীকার করেছে। কারণ তাদের মতে অলীগণের কারামত সত্য নয়। 

তাদের দলীল : তারা যুক্তিভিত্তিক দলীল পেশ করে বলে, যদি অলীদের থেকে 
অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, তাহলে নবী রাসূলগণের বিশেষ কোনো মর্যাদা থাকে না। 
কারণ এতে অলী এবং নবীগণের অলৌকিক ক্ষমতার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। 

তাদের দলীলের জবাব : মুতাযিলা ও বিভ্রান্তদের যুক্তি খণ্ডন করে আহলুস সুন্নাত 
ওয়াল জামায়াত বলেন- 

১. তাদের নিকট পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ৬; কোনো দলীল নেই। 

২. তাদের ঘুক্তিভিত্তিক দলীলটি অবাস্তব । কারণ রাসূল (স)-এর নবুয়ত অস্বীকারকারী 
কখনো অলী হতে পারে না; বরং অলীগণের কারামতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, 
অলীগণ রাসূল (স)-এর খাটি উদ্মত। এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 
(01055 সস 95 231 oe 0825 সি ৮৯০১ 
Ss ০৯ ০ তা LIN ৮০৯, Se Ii ২১৬ ৬১455 

-845502+৯৪। ৯০৫৯৩ CL 
অর্থাৎ আমরা কোনো অলীকে কোনো নবীর ওপর প্রাধান্য দেই না; বরং আমরা 
একজন নবী সকল অলী থেকে শ্রেষ্ঠ একথা বলি।,আমরা তাঁদের কারামত বিশ্বাস 
করি, যা নির্ভরযোগ্য রাবীগণের মাধ্যমে তাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। 

উপসংহার : প্রত্যেক মুমিনের উচিত নবীগণকে তাদের স্তরে রাখা এবং তাদের 

স্থানে অজ্ঞতাবশত কোনো অলীকে স্থান না দেয়া। আর এসব অলৌকিক বিষয় তথা 

কারামত ও মুজিযা মহান আল্লাহর ইচ্ছা এবং মর্জি মোতাবেক সংঘটিত হওয়াকে 
সত্য বলে বিশ্বাস করা। 


৬. 


২৩৮ _____ ধ্র়ালজ্রত্ডাহ- ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 


Sul Ls 191১45১২০19 ৯১৯২ ০০০৮০: (t- -) 0--॥ জ 
23801 5 SG 2 SS el lS E ও EBV 8 5৪ 
জজ প্রশু: ৪০  মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের অর্থ কী? এবং এদের মধ্যে 
পার্থক্য কী? অতঃপর বিরুদ্ধবাদীদের মতামত খণ্ডনপূর্বক প্রমাণ কর যে, 
আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত সত্য। 
উততর॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য 
যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর তাদের সত্যতা প্রমাণের 
জনা স্বীয় নবীর মাধ্যমে তার বান্দাদেরকে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন, 
যা মুজিযা নামে খ্যাত । আর অলীগণের অলৌকিক ঘটনা কারামত এবং ভণ্ডদের ধোকা 
ইসতিদরাজ নামে খ্যাত ৷ নিয়ে প্রশ্নালোকে উপরিউক্ত বিষয় আলোচনা করা হলো । 
5 ELLEN CE ৮১৯21119১৫০: 
মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের পরিচয় : মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের 
বর্ণনা পৃথক পৃথকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো- 
৩ ৪১৯-২০-এর পরিচিতি : 
1505201৮505 8 
5১2 -এর আভিধানিক অর্থ : £১30 শব্দটি ১2%! থেকে গৃহীত। এটা 
বাবে 00, থেকে 4০13 1১1-এর ৬৫১৯4-৯।১-এর সীগাহ। যা ১ . £ -£ মাদ্দাহ 
থেকে নির্গত। এটা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। 
যেমন- ১. অক্ষমকারী, ২. অলৌকিক বিষয়, ৩. অসাধারণ কর্ম, ৪. অস্বাভাবিক 
কর্ম, ৫. অলৌকিক নিদর্শন, ৬. দুর্বলকারী, ৭. ৮-:..১1 ৫2:11 গ্রন্থে এসেছে- 
Hin BELL 
৮. ইংরেজিতে বলা হয়- Miracle, ৬0149 ইত্যাদি। 
মূলত মুজিযা শব্দটি £১। তথা চিহ্ন নামে ব্যবহার হতো। যেমন হযরত সালেহ 
শক রানু মাগার হানা বারী LES AGG ১১১ 
Hl ০১ 33, 425 GSEs পরবর্তী যুগে তৃতীয় হিজরী শতকের দিকে 
আলেমগণ মুজিযা পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। 
(59৮16৯22০82: 
»১৯৯০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 
21589084158 56215 2 SOL BGS তা SUN 
(92113 8951 ১15 
অর্থাৎ, নিদর্শন তথা স্বভাব বহির্ভূত এমন অতিপ্রাকৃত বিষয়াবলিকে মুজিযা বলা 
হয়, যা নবীগণদের জন্য প্রমাণিত । 


== আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ ____________ ২৩৯ 


46580157545 88805057৭12 sia 8) 
অর্থাৎ, মুজিযা হলো এমন একটি অস্বাভাবিক কাজ, যা উত্তম কাজ এবং 
কল্যাণের দিকে আহবানকারী এবং যা নবুয়তের দাবির সাথে সংশ্লিষ্ট 

৩. SE len -এর পরিভাষায়- ১১ 2012 242 SLL BE 5 25 
554% অর্থাৎ, নবুয়তপ্রান্তির পর নবী রাসূল থেকে যে সকল অস্বাভাবিক ঘটনা 
প্রকাশিত হয়, তাকে মুজিযা বলা হয়। 

৪. ৮২৫৮১ ৮০৭ গ্রন্থপ্রণেতার মতে- 

BILLED a) GS 55 2101 0444 RY LS S44 
প্রকাশ পাওয়া, যা তাদের নবুয়তের সাহায্যার্থে প্রকাশ পায়, তাই মুজিযা। 

৫. জনৈক ভাষাতন্তবিদের মতে- 

85005 10 1৮5 le SUS এ el UL Li tall 

অর্থাৎ, যা আল্লাহ তায়ালার রিসালাত এবং নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ মহান আল্লাহর 

ইচ্ছায় প্রকাশিত হয়, তাকে মুজিযা বলে। 

মোদ্দাকথা, আল্লাহর পক্ষ থেকে- তারই নির্দেশে সত্য প্রমাণের উদ্দেশ্যে নবী 

রাসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশিত নিদর্শনই হলো মুজিযা। যেমন আল্লাহর বাণী- 

৬১৪ 21229 3০ এ ১১৪ Hl Sl ৩। 2৭ 94 3 

১93৮3218014, ১১৯ 

মুজিযা-এর দৃষ্টান্ত : সকল নবী রাসূলই আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযাপ্রাণ্ত ছিলেন। 
যেমন- ১. মুসা (আ)-এর লাঠি সর্পে পরিণত হওয়া, ২. ঈসা (আ) কর্তৃক মৃতকে 
জীবিত. করা, ৩. ইবরাহীম (আ) জ্বলন্ত অগ্নিতে নিরাপদে থাকা, ৪. আসহাবে 
কাহাফ-এর ঘটনা, ৫. নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ আল কুরআন একটি 
চিরন্তন মুজিযা ইত্যাদি। 

৩ ২১।১৫-এর পরিচিতি : 

Uae: 

251১4-এর আভিধানিক অর্থ : 4154 শব্দটি বাবে এ)-.১-এর মাসদার, যা ১- এ 

₹- মূলবৰ্ণ থেকে নির্গত । আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার 
হয়। যেমন- ভদ্রতা, সম্মান, মাহাত্ম্য, বদান্যতা, দান করা ইত্যাদি। আর 
ইংরেজিতে বলা হয়- Nobility, Respect, Mark of honour ইত্যাদি । 

(FO TA ATC AF 

২₹০।১$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : কারামতের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে 

কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 


২৪০ _____ ধারা জ্দত্াহ্- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 

১. জমহুর ওলামার মতে, ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী ফরয এবং নফল ইবাদত 
পালনকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশ পায়, তবে 
তাকে কারামত বলে। 

২. 5015 -এর দৃষ্টিতে- 

রি) ৩১494535190 ১55 SLD IE ৬৪ 
অর্থাৎ, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের থেকে যেসব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, তাই 
কারামত; তবে শর্ত হলো, এ ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করতে পারবে না। 

৩. ০৫] 515 গ্রন্থকার বলেন_ ১5০5 80872) 551 ও 
অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অলৌকিকভাবে সংঘটিত ঘটনাকে কারামত বলে। 
দলীল : কারামত সত্য হওয়ার ব্যাপারে দুটি দলীল উপস্থাপন করা যেতে পারে । যথা- 

ক. মহান আল্লাহর বাণী- | 

ELLIE ie ১৪০ ৮০৯ এ) HL JSS 

ie 5582 310 554৭ ৬০ 

খ. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- $4 0591 ৩1514 অর্থাৎ, 
অলীগণের কারামত সত্য । 

কারামতের উদাহরণ : কারামতের কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে উপস্থাপন করা হলো- 

১. হযরত সোলায়মান (আ)-এর প্রধানমন্ত্রী আসিফ রানী বিলকিসের সিংহাসন 
চোখের পলকে কারামতরূপে এনে উপস্থিত করেন। 

. হযরত ওমর (রা)-এর চিঠিতে নীল নদ প্রবাহিত হয়েছে। 

৩. হযরত ওমর (রা) মসজিদে নববীতে খোতবারত অবস্থায় নাহওয়ান্দে যুদ্ধরত সেনাপতিকে 
যুদ্ধের দিকনির্দেশনা প্রদান করতঃ বলেছিলেন- L421 22), 123 

৪. হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-এর প্রতি বিষ প্রয়োগে প্রতিক্রিয়া না হওয়া। 

৫. কোনো কোনো অলীর পানির উপর দিয়ে চলাফেরার কথাও বলা যেতে পারে । 

৬. খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র) একবার শক্রুর প্রতি এক মুষ্টি বালি নিক্ষেপ করলে 
শত্রু ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 

140 (তি এজি ও এ ৮০ গর 53 2 08৮5 
এগ ৩২৯ LAE উ IH, 


4 


৩ 094১-51-এর পরিচিতি : 

Geist 031,825 

554-৮এর আভিধানিক অর্থ : £15454 শব্দটি ৫ -১-+ মূলধাতু থেকে নির্গত, 
বাবে 15$১1-এর মাসদার। যার আভিধানিক অর্থ- চলা, হাটা, অগ্রসর হওয়া। 
আর £15454! অর্থ- ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নেয়া, ক্রমান্বয়ে উপরে তোলা বা নিচের 
দিকে নামানো | ইংরেজিতে বলা হয়_ To make advance gradually. To entice 
or To lure into destruction ইত্যাদি । 


আআ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২৪১ 

(4৮) 0193345314৫ 2 

01954-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসতিদরাজের পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে 

ওলামায়ে কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. জমহুর ওলামার মতে, কোনো পাপী বা অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে কোনো 
অতিপ্রাকৃত কর্ম প্রকাশিত হলে, তাকে ইসতিদরাজ বলা হয়। 

২. ইলমুল কালামের পরিভাষায়- 3১5৫1 ৮১৫০ SUD ২১ 14232 
55453 ০৯ ১৯৯৫%। অর্থাৎ, কাফের ও মুশরিকদের দাবির সমর্থনে যে 
অতিপ্রাকৃত ঘটনা প্রকাশ পায়, তাকে ইসতিদরাজ বলা হয়। 

৩। ইমাদ লাম আৰু হানীফা ডে) রলেন- 


SSMU SUNN 00 1 (55 EES ন্ট 


2৮০৫ বু es “ত 


FEES JED ৩০১১৪ ০০3৮১ 85 49558 SHS তা 5 
রা ৯4195. 41502 225 UG StS নিল 
7৫182 LG CL Sd BNE 5৬০ ০৯৫৫ 
অর্থাৎ, নবীদের জন্য নিদর্শন প্রমাণিত এবং অলীদের জন্য কারামত সত্য । আর 
ইবলিস, ফিরাউন, দাজ্জাল ও তাদের মতো আল্লাহর শত্রুদের দ্বারা যে সকল 
অতিপ্রাকৃত কর্ম সাধিত হয়, সেগুলোকে আমরা আয়াত বা কারামত বলি না; 
বরং এগুলোকে আমরা তাদের কাযায়ে হাজত তথা প্রয়োজন পূরণ বলে থাকি। 
তাদেরকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করণস্বরূপ এবং তাদের শাস্তি হিসেবে। 

॥. কারো কারো মতে 9219 ৩৮43 DIES 451 SLD SS Fi 
[545.4)444 অৰ্থাৎ, যে অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঈমান ও আমলের বিপরীত, তাকে 
ইসতিদরাজ বলা হয়।, 

॥. কতিপয়ের মতে- $349 ০1,211 এও ৩৪, BILE LI 
চি লাক দা one এ ৯ 
সম্পৃক্ত নয়, তাই ইসতিদরাজ। 

5 049 Lis ১৯:20 EA ১৫১ 

জিযা, কারামত ও ইসতিদরাজ-এর মাঝে পার্থক্য : মুজিযা, কারামত ও 

্গ(তপরাজের মাঝে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। যথা- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : £522 শব্দটি বাবে J) থেকে 514 +-1-এর 
সাগাহ। আর £15 শব্দটি বাবে 255 এবং {154541 শব্দটি বাবে 
|$5-21 থেকে ব্যবহৃত মাসদার। 

এ, পারিভাষিক পার্থক্য : মুজিযা নবী রাসূলগণের পক্ষ থেকে আর কারামত 
অলীদের থেকে এবং ইসতিদরাজ বদকার, ফাসেক ও কাফেরদের থেকে 
প্রকাশ পায়। 


॥ খিল ॥ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ (প্রথম বর্ষ) ৯ ৯ 


২৪২ 


উ্রালভলতাহ ফাযিল, স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 


গ. অন্যান্য পার্থক্য: 


১. 


জী 


৮. 


£5242 আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং এতে নবীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ইচ্ছা 
থাকে। ৪৯2 প্রকাশের পূর্বেই তারা এ সম্পর্কে অবহিত থাকেন। 
২21১4 প্রকাশের জন্য অলীর ইচ্ছা আবশ্যক নয় এবং তারা পূর্ব থেকে তা 
অবহিত থাকে না । আর ০1০3, শয়তানের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ । 


. অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী নবী রাসূলগণ আল্লাহর নিকট 552% প্রকাশের দাবি ও 


দোয়া করতেন। পক্ষান্তরে অলীগণ 914 প্রকাশের জন্য দাবি করতে পারে না। 
আর 0০4১4. প্রকাশকারী শয়তানী ইলমের মাধ্যমে অবগত হয়ে থাকে। 


. ৪১৯১০ ও ২০15৫ শরীয়তসিদ্ধ; কিন্তু 01533-..1 শরীয়তে বৈধ নয়। 
. ৪9৯৮ অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যায়। আর 721/ অস্বীকারকারী 


কাফের হয় না। পক্ষান্তরে 0/43-21-কে বিশ্বাস রুরা গুনাহের কাজ। 


. ৪১৯০ ও ২2154 আল্লাহর সাহায্যের প্রতিফলন; কিন্তু £15554 


শয়তানের চক্রান্তের বহিঃপ্রকাশ ৷ 


. ১৯৪০ ও ২2155 দ্বারা মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় এবং 012432। দ্বারা 


শয়তানের চক্রান্ত প্রদর্শিত হয়, যাতে অসৎ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে । 

মুজিযা ও কারামত সত্যকে রাস্তরায়িত করার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়ে 
থাকে । আর ইসতিদরাজ শয়তানের সমর্থনে বাতিলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে । 
মুজিযা ও কারামতের মধ্যে 55 তথা শিক্ষাহণ ও (1: তথা 
 শিক্ষাপ্রদান নেই; তবে ইসতিদরাজের মধ্যে তা রয়েছে। 


59855408০৪1 LIL: 

অলীগণের কারামতের সত্যাসত্যের বর্ণনা : আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত সত্য 

কিনা, এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলাদের মধ্যে মতভেদ 

রয়েছে । যেমন- 

ক. আহলুস সুন্নাতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 5515 
% 54154 অর্থাৎ, অলীগণের কারামত সত্য । ইসলামী শরীয়তে এর যথেষ্ট 
দৃষ্টান্ত রয়েছে। কারণ অসংখ্য সাহাবী ও পুণ্যবান লোকদের নিকট এরূপ অনেক 
ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে, যা অস্বীকার করা অসম্ভব । 
দলীল : এ ব্যাপারে দুটি প্রমাণ প্রণিধানযোগ্য। যথা- 


১. 


হযরত মারইয়াম (আ)-এর থেকে প্রকাশিত কারামতের সত্যতা আল 

কুরআনেও স্বীকৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

22510 0ভ- 85১15625553 ৩0450450825 IE এ 
81855 85368454557 28 


সুতরাং এমনিভাবে যুগে যুগে হকপন্থি অলীগণের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ঘটনা সত্য। 


৷ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২৪৩ 

২. হযরত ওমর (রা)-এর মদিনার মসজিদে মিম্বারে খোতবারত অবস্থায় 

দাঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনা দর্শন। হযরত ওমর (রা)-এর চিঠি দ্বারা নীল নদ 
প্রবাহিত হওয়া । অনেক অলীর পানির উপর দিয়ে চলা ইত্যাদি । 

খ. মুতাধিলাদের অভিমত : মুতাযিলাদের মতে, আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত সত্য নয়। 
দলীল : তাদের যুক্তি হলো, অলীগণের থেকে সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত ঘটনা 
প্রকাশ পেলে তাদের কারামত এবং নবীগণের মুজিযা এক হয়ে যাবে। এমনকি 
উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। 

5২1১3221198 55 231 

মুতাধিলাদের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর : মুতাযিলাদের দলীলের জবাবে বলা যায়- 

১. মহানবী (স)-এর উম্মতের যে কোনো একজন থেকে কারামত প্রকাশ হওয়া 
প্রকৃতপক্ষে মহানবী (স)-এর মুজিযা। কারণ কারামতের দ্বারা অলী একজন 
খাটি উম্মত, এ কথাই প্রমাণিত হয় । 

২. আর নবীগণের সাথে সংমিশ্রণের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। মহানবী (স)-এর নবুয়তকে 
অস্বীকারকারী কখনো অলী হতে পারে না। বর্তমান যুগে আর কোনো নবী আসার 
সম্ভাবনা নেই। অতএব গ্রন্থকার (র)-এর কথা- $< 4414 £:9৫ এটি যথার্থ ও 
সত্য । এজন্য আউলিয়ায়ে কেরাম প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- ূ 

-58558584851305 435 3 angi Si 
উপসংহার : মুজিযা নবী-রাসূলগণের পক্ষ থেকে, কারামত অলীগণের পক্ষ থেকে 
এবং ইসতিদরাজ পাপী ও শয়তানের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়। এ ব্যাপারে 
অবিশ্বাস করার কোনো অবকাশ নেই । 


১০০৪2 554 AS EUELYG IAG 52 332 : (৫9) 1042 
JL MG Ei ACL 56589 

1 প্রশ্ন : ৪১ ৷ মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এগুলো 
সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উ্রা॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য 
মুগে যুগে বিভিন্ন নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন । আর তাদের সত্যতা প্রমাণের জন্য স্বীয় 
নবীর মাধ্যমে তার বান্দাদেরকে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন; যা মুজিযা নামে 
খ্যাত। আর অলীগণের অলৌকিক ঘটনা কারামত এবং ভগ্ুদের ধোকা ইসতিদরাজ নামে 
খ্যাত নিয়ে প্রশ্নালোকে উপরিউক্ত বিষয় আলোচনা করা হলো। 
৩৮৯-২৮এর পরিচিতি £ 
ul; SS: 

১২৯ *--এর আভিধানিক অর্থ : 25৯৯৭ শব্দটি 2521. থেকে গৃহীত। এটা 
বাবে 1511 থেকে 56 1-:, -এর ৬454 ৯৯৩-এর সীগাহ। যা ১ - £ -€ মাদ্দাহ 
থেকে নির্গত। এটা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। 


২৪৪ ___ শাদা ফাযিল গ্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 
যেমন- ১. অক্ষমকারী, ২. অলৌকিক বিষয়, ৩. অসাধারণ কর্ম, ৪. অস্বাভাবিক 
কর্ম, ৫. অলৌকিক নিদর্শন, ৬. দুর্বলকারী, ৭. ৮৫৮৩1 গে এসেছে- 
i BUSS 

৮. ইংরেজিতে বলা হয়- Miracle, Wonder ইত্যাদি । 
মূলত মুজিযা শব্দটি £51 তথা চিহ্ন নামে ব্যবহার হতো। যেমন হযরত সালেহ 

(কে দেয়া মু ব্যাপারে মহন আল্লাহর বালী: LES 21 255৬১ 

410 ০৯ ৫১ (4 285559; পরবর্তী যুগে তৃতীয় হিজরী শতকের দিকে 

আলেমগণ মুজিযা পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। 

(59৮০155৯220 65255 

₹১৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 

5591 85৩ ০৮৯50 ELAN SENSIS ভা LUNG 

29216 SSL HL 
অৰ্থাৎ নিদৰ্শন তথা সা বত এমন ভিত বিষয়াবলিকে মি বলা 
হয়, যা নবীগণদের জন্য প্রমাণিত 

২, মুফতি সাইয়েদ আমীমল ইহসান (ৰ) বলেন- 

BIL ৬০০৪ চিনির পপ 45403 ৯৯1 এ 253 ০] SE 
অর্থাৎ, মুজিযা হলো এমন একটি অস্বাভাবিক কাজ, যা উত্তম কাজ এবং 
কল্যাণের দিকে আহার এবং যা নবুরতের দাবির সাথে সংশিষ্ট 

৩. ॥940| (45-এর পরিভাষায়- 25 ৯৫1 2 4০ SLD SE 2555 
1920 নিবউতাত্তির পর ন রাসূল থেকে যে সকল অস্বাভাবিক ঘটনা 
প্রকাশিত হয়, তাকে মুজিযা বলা হয়। 

৪. “হারাবে 

4০820010425 সুজ লেনে বু পপ 2252 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতি বিরোধী কোনো কাজ নবীদের মাধ্যমে 
প্রকাশ পাওয়া, যা তাদের নবুয়তেরসাহাহযর্থ প্রকাশ পায়, তাই মুজিযা। 

৫. জনৈক ভাষাতত্তুবিদের মতে_ ৮12 921 921 AGS sO CS ৩ ১০১: 
37% ৮1৬০ 18 এ অর্থাৎ, যা আল্লাহ তায়ালার রিসালাত এবং 
নবুয়তের প্রমাণন্বরূপ মহান আল্লাহর ইচ্ছায় প্রকাশিত হয়, তাকে মুজিযা বলে। 
মোদ্দাকথা, আল্লাহর পক্ষ থেকে তারই নির্দেশে সত্য প্রমাণের উদ্দেশ্যে নবী 
রসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশিত নিদর্শনই হলো মুজিযা। যেমন আল্লাহর বাণী- 
০১৩ পাঠের 91944095৮4৮ শত Sf LN SE ০৪ 

So UL SS Fil 
মুজিযা-এর দৃষ্টান্ত : সকল নবী রাসূলই আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযাপ্রাপ্ত ছিলেন। 
যেমন- ১. মুসা (আ)-এর লাঠি সর্পে পরিণত হওয়া, ২. ঈসা (আ) কর্তৃক মৃতকে 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ __ ২৪৫ 
জীবিত করা, ৩. ইবরাহীম (আ) জ্বলন্ত অগ্নিতে নিরাপদে থাকা, ৪. . আসহাবে 
ফাহাফ-এর ঘটনা, ৫. নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ আল কুরআন একটি 
চিরন্তন মুজিযা ইত্যাদি। 

৩ ২2154-এর পরিচিতি : 

UIE AL: 

2515$-এর আভিধানিক অর্থ : 415 শব্দটি বাবে :/-১-এর মাসদার, যা ॥-১- এ 

মাদ্দাহ থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার 

হয়। যেমন- ভদ্রতা, সম্মান, মাহাত্ম্য, বদান্যতা, দান করা । আর ইংরেজিতে বলা 
হয়- Nobility, Respect, Mark of honour ইত্যাদি । 

EL SILAGE AL: 

£5415 {/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : কারামতের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে 

কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. জমহুর ওলামার মতে, ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী ফরয এবং নফল ইবাদত 
পালনকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশ পায়, তবে 
তাকে কারামত বলে । রী 

২. 144] {[5-এর দৃষ্টিতে কারামত বলা হয়- $$ LSC LE 5:55 
261 ৪১2 9১45 9451 অর্থাৎ, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের থেকে 
যেসব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, তাই কারামত; তবে শর্ত হলো এ ব্যক্তি 
নবুয়তের দাবি করতে পারবে না। পারা 

৩. ০১০ 4515 গ্রন্থকার বলেন_ ৬৫5 6 56 SD SE 25 52 
অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অতিপ্রাকৃত সংঘটিত ঘটনাকে কারামত বলে। 
দলীল : কারামত সত্য হওয়ার ব্যাপারে দুটি দলীল উপস্থাপন করা যেতে পারে। যথা- 
ক. মহান আল্লাহর বাণী- . 2 | 

75500054005 06605 iS ০0৮1 0265142155৪ 4 

allie S94 1G 4৫৮ 

খ. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- $4 51134 £4134 অর্থাৎ, 
অলীগণের কারামত সত্য । 

ক্কারামতের উদাহরণ : কারামতের কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে উপস্থাপন করা হলো- 

১. হযরত সোলায়মান (আ)-এর প্রধানমন্ত্রী ‘আসিফ’ কর্তৃক রানী বিলকিসের 
সিংহাসন চোখের পলকে কারামতরূপে এনে উপস্থিত করেন। 

২. হযরত ওমর (রা)-এর চিঠিতে নীল নদ প্রবাহিত হয়েছে। 

৩. হযরত ওমর (রা) মসজিদে নববীতে খোতবারত অবস্থায় নাহওয়ান্দে যুদ্ধরত 
সেনাপতিকে যুদ্ধের দিকনির্দেশনা প্রদান করতঃ বলেছিলেন- $5213.0৬: 

৪. হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-এর প্রতি বিষ প্রয়োগে প্রতিক্রিয়া না হওয়া । 

, কোনো কোনো অলীর পানির উপর দিয়ে চলাফেরার কথাও বলা যেতে পারে। 


৯ 


২৪৬ ালজ্লআাহ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ॥ 
৬. খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র) একবার শত্রুদের প্রতি এক মুষ্টি বালি নিক্ষে' 
করলে শক্রদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় । 

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 
420 0515 পটল 55 ৯৯। 5 USS G5 5A 4১ 
-৮08১2া LADIES এ 
০০১-১--এর পরিচিতি : 

821 0133291৫৯৪5 

1১4,১-এর আভিধানিক অর্থ : (1১35... শব্দটি  -১-এ মুল্ধাতু চি 
বাবে এ|৮১০.১।-এর মাসদার | যার আভিধানিক অর্থ- চলা, হাটা, অগ্রসর হওয়া 

আর [153501 অর্থ ক্রমাৰয়ে এগিয়ে নেয়া, ক্রমা্য়ে উপরে তোলা বা নিচের 

দিকে লামানো। ইংরেজিতে বলা হয়_ To make advance pradually, To entice 
or To lure into destruction ইত্যাদি । 

৮৫৬,৯১1 0153-531 A: 

21১3৮4০1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসতিদরাজের পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে 
ওখামায়ে কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন_ 

১. জমহুর ওলামার মতে, "কোনো পাপী বা অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে কোনো 
অতিপ্রাকৃত কর্ম প্রকাশিত হলে, তাকে ইসতিদরাজ বলা হয়। 

২. ইলমুল কালামের পরিভাষায় 1 ৯৪1৫1 ১০ GL SLL SE 20198 
১৬৫১ £0 অর্থাৎ, কাফের ও মুশরিকদের দাবির সমর্থনে যে 
অতিপ্রাকৃত ঘটনা প্রকাশ পায়, তাকে ইসতিদরাজ বলা হয়। 

, ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- 

০৯০৫ ০০৮০ BLN 84 Leite 25:90 2১05 ৩৩33 
UES 3 JED ১৪০১৯ FALL 385 SEY ৩৩৫০ উগা। ১ 
ঝা 53 2133. ৮1০৯৮ SLED HEL Shs 55505 284 
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অর্থাৎ, নবীদের জন্য নিদর্শন প্রমাণিত এবং অলীদের জন্য কারামত সত্য । আর 
ইবলিস, ফিরাউন, দাজ্জাল ও তাদের মতো আল্লাহর শত্রুদের দ্বারা যে সকল 

কর্ম সাধিত হয়, সেগুলোকে আমরা আয়াত বা কারামত বলি নাঃ 
বরং এগুলোকে আমরা তাদের কাযায়ে হাজত তথা প্রয়োজন পূরণ বলে থাকি। 
তাদেরকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করণন্থরূপ এবং তাদের শাস্তি হিসেবে। 

= কারো কারো মতে- $45 25113 05531 LES উ৬ 52010180529 
£4521 অর্থাৎ, যে অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঈমান ও আমলের বিপরীত, তাকে 
ইসতিদরাজ বলা হয়। 
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1. কতিপয়ের মতে- 2005 12219 ৮535 CIE SII 0 
(£15454 অৰ্থাৎ, যে অতিপ্রাকৃত বিষয়গুলো ঈমান ও আমলে সালেহের মধ্যে 
সম্পৃক্ত নয়, তাই ইসতিদরাজ॥ 

50655472404 2৯২20 ০6৮40 LEAN 98 LSE: 

মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা : 

ক. মুজিযা : সকল মুমিন বিশ্বাস করেন যে, নবী রাসূলগণ আল্লাহর অহী ও মুজিযা 
লাভ করেছেন অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসের পথে আহ্বান করার জন্য । আল্লাহর ইচ্ছা 
ও নির্দেশে তারা অনেক মুজিযা তথা অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করেছেন। এ 
বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য উদ্ধৃতি রয়েছে। 

EA ২641 ৫১-এর অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞ আলেমগণের মতে, আল্লাহ 

তায়ালা নবী রাসূলগণের দাওয়াতী কাজে সহায়তা করার.জন্য তাদেরকে মুজিযা 

প্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী করেছেন। কুরআনে মুজিযা শব্দটির ব্যবহার হয়নি, 

এ শব্দটি হ১। তথা নিদর্শন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। নিম্নে মুজিযার সত্যতা 

প্রমাণের নিমিত্ত কিছু আয়াত উপস্থাপন বরা. 
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খ. কারামত : অলীগণের কারামত সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
আকিদা নিয়রূপ- 
নবীগণের অলৌকিক কর্মকে কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় *আয়াত' ও 
পরবর্তী যুগের আলেমগণের পরিভাষায় 'মুজিযা' বলা হয়। আর ঈমানদার, 
মুত্তাকী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তি থেকে কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হলে তাকে 
'কারামত' বলা হয়। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- ৫০5 
$5 :0531 অৰ্থাৎ, অলীগণের কারামত সত্য । ইসলামী শরীয়তে এর যথেষ্ট 
দৃষ্টান্ত রয়েছে। কারণ অসংখ্য সাহাবী ও পুণ্যবান লোকের নিকট এরূপ অনেক 
ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে, যা অস্বীকার করা অসম্ভব। 


২০০ _______ ালজ্ৰনতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
দলীল : এ ব্যাপারে দুটি প্রমাণ প্রণিধানযোগ্য । যথা- 

১. হযরত মারইয়াম (আ)-এর থেকে প্রকাশিত কারামতের সত্যতা আল 
কুরআনেও স্বীকৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- 
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সুতরাং এমনিভাবে যুগে যুগে হকপন্থি অলীগণের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
ঘটনা সত্য । 

২. হযরত ওমর (রা)-এর মদিনার মসজিদের মিম্বারে খোতবারত অবস্থায় 
দাড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনা দর্শন। হযরত ওমর (রা)-এর চিঠি দ্বারা নীল 
নদের প্রবাহিত হওয়া। অনেক অলীর পানির ওপর দিয়ে চলা ইত্যাদি। 

গ. ইসতিদরাজ : ইসতিদরাজ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা 
হলো- কোনো পাপী বা অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত 
, হলে, তাকে ইসলামের পরিভাষায় 'ইসতিদরাজ' বলা হয়। ইসতিদরাজের 
ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, “বরং এগুলোকে আমরা তাদের 
কাযায়ে হাজত তথা প্রয়োজন মেটানো বলি। কারণ আল্লাহ তার দুশমনদের 
প্রয়োজন মিটিয়ে দেন তাদেরকে ধীরে ধীরে পাকাড়াও করার জন্য এবং 
তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য। 
তাই এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র) রলেন- . 
৩০০৫ LIEN ELS Hi ০4১০৯ 555 ৩০১ 
৩৬০৯৪ ০001 ৩2559 SS ৩ (৫3.. ০ 51591 
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অর্থাৎ, নবীগণের জন্য 'আয়াত' প্রমাণিত এবং অলীগণের কারামত সত্য। 

আর ইবলিস, ফিরাউন, দাজ্জাল ও তাদের মতো আল্লাহর দুশমনদের দ্বারা 
যেসব অলৌকিক কর্ম সাধিত হয়, সেসব অলৌকিক কর্মের বিষয়ে কুরআন 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল বা হবে, 
সেগুলোকে আমরা আয়াত বা কারামত বলি না; বরং এগুলোকে আমরা 
তাদের “কাযায়ে হাজত" তথা প্রয়োজন মেটানো বলি। কারণ আল্লাহ তার 
ধীরে পাকড়াও করার জন্য এবং তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য। এতে তারা 
ধোকাগ্রস্ত হয় এবং আরো বেশি অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসে নিপতিত হয়। 
এগুলো সবই সম্ভব । 

উপসংহার : মুজিযা নবী রাসূলগণের পক্ষ থেকে, কারামত অলীগণের পক্ষ থেকে 

এবং ইসতিদরাজ পাপী ও শয়তানের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়। এ ব্যাপারে 

অবিশ্বাস করার কোনো অবকাশ নেই । 
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প্রশ্ন: ৪২. 4410 5231 তথা কিতাবসমূহে ঈমান আনয়নের অর্থ কী? 
কুরআনে কারীম ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের বিভিন্ন দিক 
ব্যাখ্যা কর। অতঃপর উল্লেখ কর কিতাবসমূহে বিশ্বাসের উপকারিতা কী? 
উতরন॥॥ উপস্থাপনা : ঈমানের তৃতীয় রোকন হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত 
গ্রন্থসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা । কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে 01,231 
410 তথা আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ 
করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব এবং মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক । নিয়ে প্রশ্নালোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। 
৩৫৭0 $০০8-এর পরিচিতি : 
৬৫৫109০০৪০২ 
০৫৫10 ৩৮০৯ অর্থ : আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের 
সাধারণ অর্থ হলো, মুমিনকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান 
আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসূলগণের নিকট অহীর মাধ্যমে কিতাব প্রেরণ করেছেন, 
যেগুলো সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর বাণী, সত্য হেদায়াত ও মানবজাতির পথ 
নির্দেশক নূর । কালক্রমে সেগুলো বিকৃত ও বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর মহান আল্লাহ সর্বশেষ 
নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন অবতীর্ণ করেন, যা পূর্ববর্তী 
সকল কিতাবের সত্যায়নকারী ও সারনির্যাস। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী-  , 
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58244482099 
তবে সেগুলো বিকৃতি তথা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তাই আল্লাহ তায়ালা উক্ত 
পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এ সর্বশেষ কিতাব মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনেই 
সকল কিতাবের নির্যাস ও মানবজাতির মুক্তির পথ বিদ্যমান। 

52510153315 ০083 GS: 

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে ঈমান আনয়নের বিভিন্ন দিক : মহান আল্লাহর কিতাবসমূহের 

প্রতি ঈমান আনয়নের বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেমন- 

১. আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসূলগণকে কিতাব দিয়েছেন : জাতির ইহ ও 
পারলৌকিক কল্যাণের পথপ্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে বহু নবী ও রাসূল প্রেরণ 
করে হেদায়াতের আলোকবর্তিকাস্বরূপ তাদের ওপর নাযিল করেছেন এঁশীগ্রন্থ 
তথা আসমানী কিতাব । যেমন মহান আল্লাহর বাণী 


চি 
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অর্থাৎ, সকল মানুষ ছিল একই উম্মতভুক্ত। অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও 
সতর্ককারীরূপে নবীগণকে প্রেরণ করেন এবং মানুষের মাঝে যে সকল বিষয়ে 
মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, সে সকল বিষয়ে সমাধান দানের জন্য তাদের সাথে 
সত্যসহ কিতাব নাযিল করেন। 
এ সকল গ্রন্থের নাম ও বিবরণ বিস্তারিতভাবে আমরা জানি না; তবে এ সকল 
কিতাবের ওপর বিশ্বাস করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- 
21৩১০ 28631418098 Eb CELE (9 Gils 
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২:*জানা ও ফাজজানা কিতাব : আলহ তায়ালা পূৰ্ববৰ্তী চী ঠীপৃ্ুগণের প্রতি অসংখ্য 
" কিতাব নাযিল করেছেন। সকল গ্রস্থই ছিল সত্য ও-কল্যাণের পথের দিশারি; 
কিন্তু আমরা সেগুলোর অধিকাংশেরই কোনো নাম বা বিষয়বস্তু জানি না। হাদীস 
শরীফে দুর্বল সনদ দ্বারা একশত চারখানা কিতাব ও সহীফার বর্ণনা পাওয়া 
যায়। এসব কিতাবের সংখ্যা ও বিধান যাই হোক না কেন সবগুলোর প্রতি 
বিশ্বাসস্থাপন করা মুমিনের জন্য আবশ্যক । 

৩. হযরত ইবরাহীম ও মুসা (আ)-এর সহীফা : সহীফা অর্থ লিখিত পৃষ্ঠাসমূহ তথা 
পুস্তিকা বা গ্রন্থ । অর্থাৎ এ বিশ্বাস করা যে, ইবরাহীম ও মুসা (আ)-কেও সহীফা 
প্রদান করা হয়েছিল। 
দলীল : যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

22951522০84 52588875585, 

৪. প্রসিদ্ধ তিন কিতাব : পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে 
তিনটি কিতাবের কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো- 
১. তাওরাত, ২. যাবুর, ৩. ইঞ্জিল । এ তিনটি কিতাব আল্লাহ তায়ালা প্রসিদ্ধ 
তিনজন নবীর ওপর অবতীর্ণ করেছেন । নিম্নে তা আলোচনা করা হলো- 

ক. তাওরাত : আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী হযরত মুসা (আ)-এর নিকট এ কিতাব 
অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন । যেমন তাওরাতের বর্ণনায় আল্লাহর বাণী- 
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খ. যাবুর : এ কিতাব আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী হযরত দাউদ (আ)-কে প্রদান 
করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
25254845398 Gp ISD GLE উড 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ এ ‘২৫১ 
গ. ইঞ্জিল : ইঞ্জিল আল্লাহ তায়ালা তার নবী হযরত ঈসা (আ)-কে প্রদান 
করেছেন । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- , রি 
৬ ৮৭ ০০০৮১ ১৮ ৮০৪৯১৯০০৪15 হও ০ 
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উল্লেখ্য, তাদের অনুসারীগণ এ গ্রন্থসমূহ বিকৃত করেছে। হযরত মুসা, দাউদ ও 
ঈসা (আ) ইসরাঈল সন্তানগণের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। এ তিন 
কিতাবের অনুসারীদের কুরআন ও হাদীসে বনি ইসরাঈল ও আহলে. কিতারু 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা তাদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবগুলোতে 
সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, ইচ্ছাকৃত গোপন করা, ভুলে যাওয়া, হারিয়ে 
ফেলা ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে বিকৃত করার কথা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা 
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উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইহুদিরা পাচটি তাওরাত কিতাবে বিশ্বাস করত, 

সেগুলো নাকি মুসা (আ) নিজ হাতে লিখেছেন । যথা- 

ক. ১১৫৫0 85 ঘ. ১05 

খ. 00445, উ. 3451344, 

গ. ১১৭ 55 

আর বিকৃত গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লাহর বাণী ও শরীয়তের অনেক বিধান রয়েছে। 

এমতাবস্থায় অহী ও বিকৃতির মধ্যে পার্থক্যের মাপকাঠি হলো পবিত্র কুরআন । 

যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- jy beh 
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অর্থাৎ, আপনার ওপর সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যা তার পূর্বে অবতীর্ণ 

গ্রন্থসমূহের সমর্থক ও নিয়ন্ত্রক ৷ 

এ বিষয়ে রাসূল (স) তার উম্মতকে সহজ মূলনীতি শিখিয়েছেন, তোমাদের 

গ্রন্থে কোন কথাটি সঠিক এবং কোনটি বিকৃত, তা আল্লাহই ভালো জানেন এবং 

আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন, তা সঠিক! যেমন আবু হোরায়রা (রা) বলেন- 


২৫২ _____ ধ্রালদ জনত্ঘহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ॥ 
2505 SILLS 20908215 LS SIGE pS 35 St 
PC ECS 15875 4 এ 642 IGG SLY ১৭ 

ELIT হে IT Ob ১15165৮5 

৫. মহাগ্রন্থ আল কুরআন : প্রতিটি মুমিনই বিশ্বাস করেন যে, পবিত্র কুরআনই 
আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । পবিত্র কুরআন মানবজাতির সকল 
কল্যাণ, মঙ্গল ও সফলতার উৎস । এ গ্রন্থকে আল্লাহ এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান 
করেছেন, যা অন্যান্য আসমানী গ্রন্থকে দান করেননি ৷ সংক্ষেপে মহাগ্রন্থ আল 
কুরআনের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে বর্ণনা করা হলো। 

ক. অলৌকিকতৃ : পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের মুজিযা ছিল. তাৎক্ষণিক ও 
ক্ষণস্থায়ী। নবী মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ চিরন্তন মুজিযা আল কুরআন 
প্রদান করেছেন। যার অলৌকিকত তার সমকালীন মানুষ প্রত্যাখ্যান করলেও 
পরবর্তী সকল যুগের আগ্রহী মানুষই তা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন । 
যেমন আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাস্জ(স) বলেন 
5341 2115250 এ Tn ৮৯০৪৩ 253 Bios Gils 
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কুরআনের অলৌকিকত্বের অন্যতম দিকগুলো হলো, এর অলৌকিক ও অপার্থিব 

১১০ প্রকাশভঙ্গি ও অর্থ । এটা তৎকালীন আরববাসীর জন্য চ্যালেঞ্জ; 
কিন্তু তারা এ চ্যালেঞ্জটির জবাব দিতে পারেনি । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
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খ. সংরক্ষণ : কুরআনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিক দিক হলো, এটি 
চিরস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত। আল্লাহ নিজেই এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং যে 
কোনো রূপের বিলুপ্তি কিংবা বিকৃতি,থেকে সংরক্ষণ করেছেন এবং করবেন । 
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কুরআন সংরক্ষণের অন্যতম দিক হলো, মহান আল্লাহ একে মুসলিম উম্মার 
জন্য পাঠ্য করে দিয়েছেন! যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী 
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গ. সর্বজনীনতা : মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বে কোনো নবী রাসূল তার ধর্মের বা 
তীর কিতাবের সর্বজনীনতা দাবি করেননি । কারণ নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ছাড়া 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৮ হইত 
অন্য মানুষের কাছে তাদের কিতাব প্রচার করতে নিষেধ করেছেন। 
পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ (স)-এর শরীয়ত ও কিতাবের নির্দেশনা মানবজাতির 
জন্য সর্বজনীন । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
DES এ] 55 ETI ALU SSS 
242s 6৯৫30150555 215 টি 
ঘ. একমাত্র মুক্তির দিশারি : অসংখ্য গ্রন্থ আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করলেও 
বর্তমান থেকে কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র পবিত্র কুরআনই তাদের মুক্তির 
দিশারি। যেমন মহান আল্লাহ্‌ ঘোষণা করেন 
৩১৯ ৫35৬ LS iol ত 155) -১ 
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ঙ. পূর্ববর্তী গ্রস্থসমূহের রহিতকরণ : কুরআন পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের মূল 
শিক্ষাগুলোর সমর্থক ও নিশ্চয়তাদানকারী এবং সেগুলোর পর্যবেক্ষক ও 
নিয়ন্ত্রক ৷ কুরআনের শিক্ষার বাইরে যেসব গ্রন্থ রয়েছে, তার সবগুলোই 
রহিত হয়েছে। যেমন_ 
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আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপনের উপকারিতাসমূহ : উপরিউক্ত আলোচনা 

থেকে বোঝা যায়, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার বহুবিধ 

উপকারিতা রয়েছে। যেমন- 

১. কল্যাণ বা অকল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ : আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস করা 
আমাদের জীবনের জন্য অফুরন্ত কল্যাণের উৎস। কারণ এর মাধ্যমে আমরা 
মানবতার কল্যাণ অকল্যাণ ও বিভিন্ন যুগে মহান আল্লাহ ও স্বীয় নবী রাসূলের 
প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারীদের পরিণতি এবং প্রত্যেক নবীর সমসাময়িক অবস্থাও 
আমরা এর মাধ্যমে জানতে পারি। 

২. বিশ্বাসের দৃঢ়তা আনয়ন : এ বিশ্বাস আমাদের প্রতিপালকের সাথে আমাদের মনের 
সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করে এবং তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় আমাদের মন ভরে ওঠে। 
যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং এ কিতাব দ্বারা হেদায়াত দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- SA ৫215 2৮০5 IS lS 

৩. সঠিক পথের জ্ঞান লাভ : মানবীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষ যেসব 
বিষয় বুঝতে পারে না বা শুধু মানবীয় জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে বুঝতে গেলে 
বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং যে সকল বিষয়ে মানুষ 
ভালোমন্দ বুঝলেও পার্থিব স্বার্থ বা কামনা বাসনার বশবর্তী হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত বা 
ভুল মত দান করতে পারে, সে সকল বিষয়ে সঠিক পথ ও মতের জ্ঞান দানের 
জন্য আল্লাহ তায়ালা তার বাণী প্রেরণ করেছেন, যেন মানুষ সর্বদা কল্যাণ ও 


২৫৪ __ __ ধাল জব্ত্াৰ ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ছা 
মঙ্গলের পথে থাকতে পারে। মানুষের প্রতি স্রষ্টার এ এক অপরিসীম করুণা । এ 
করুণার উপলব্ধি তীর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অনুভূতি গভীর করে। 

৪. জীবন পরিচালনায় উদ্বুদ্ষকরণ : এ বিশ্বাস আমাদেরকে আল্লাহর গ্রন্থের অনুসরণ 
এবং তার শিক্ষায় জীবন পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করে। 

৫. পূর্ববর্তী জাতিদের সাথে পরিচয় : এর দ্বারা আমরা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজের 
ধর্মীয় আচার আচরণে বিভিন্নতার কারণ জানতে পারি। কারণ মহান আল্লাহর 
বাণীর অনুসরণের মধ্যেই ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিহিত। 

মূলত সর্বশেষ গ্রন্থ আল কুরআন সকল আসমানী কিতাবের সংক্ষিপ্ত সার ও পরিপূর্ণ 

কিতাব । যেমন মহান আল্লাহ বলেন- £৮.5 ১ ৮1511 ৮3 556; 

উপসংহার : মহান আল্লাহপ্রদ্ত সকল গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস রেখে সর্বশেষ মহাগ্রন্থ আল 

কুরআনের জ্ঞানবিজ্ঞান অনুধাবন করে এর বিধিবিধানসমূহ আমলে বাস্তবায়ন করাই 
ঈমানের দাবি ও মুক্তির একমাত্র সোপান। 


-9008853458545 0550, (tv) jm 
প্রশ্ন: ৪৩ ৷৷ পবিত্র কুরআনের চ্যালেঞ্জের পদ্ধতিগুলোর ব্যাখ্যা কর। রর 
BEC EE 90320 ৫055 5451. 
অথবা, আল কুরআনের চ্যালেঞ্জকে সুস্পষ্ট দলীল ছারা উল্লেখ কর। 
উত্ত্র॥॥ উপস্থাপনা : মানবতার দুর দূত মহানবী (স)-এর আগমনের পূর্বে 
মানবজাতি ছিল চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত। মানবতা, আদল ও ইনসাফ বলতে 
কিছুই ছিলো না তাদের মাঝে । আল্লাহ তায়ালা অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এ 
শালিক তা সাত রর জিন দি এর ওপর অবতীর্ণ 
করলেন মহাগ্রন্থ আল কুরআন; কিন্তু আরবজাতি সহজে এ কিতাবকে বিশ্বাস না 
করায় আল্লাহ তায়ালা কুরআনের চ্যালেঞ্জ করেন। নিয়ে প্রশ্নালোকে আল কুরআনের 
নর লা হানা 
91380495822, 
৬০০ ০৯০ আরবের মানুষদের মধ্যে ভাষা ও 
সাহিত্যের প্রভাব ছিল খুবই বেশি । তারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রচনায় ও সাহিত্যের 
মূল্যায়নে ছিল অতি পারঙ্গম। মহান আল্লাহ তৎকালীন ভাষার যাদুকর কবি 
সাহিত্যিক ও সাধারণ আরববাসীকে বারংবার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। নিয়ে এ পর্যায়সমূহকে 
উপস্থাপন করা হলো- 
১. একটি কিতাবের চ্যালেঞ্জ : সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের মোকাবেলায় কোনো 
একটি কিতাব আনতে চ্যালেঞ্জ করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
GELS EE SUE দেও এট এ এ ০০ SES GOH 
(৮ 8682) 
অর্থাৎ, হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের দাবি সত্য হয়; তবে 
তাওরাত ও কুরআন অপেক্ষা অধিক পথপ্রদর্শনকারী কোনো. কিতাব আল্লাহর 
নিকট হতে নিয়ে আস । আমিও সেই কিতাবের অনুসরণ করব। 


f 
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সূরা বনি ইস্রাঈলে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন 

SHES: 0387 9৬ ৮১13৩ ৩০০ ৬৯16 LY ct ১৪৩৪ 
(AA: 43910049582) GLE ০5022 ও 55 Bis 
অর্থাৎ, বলুন! যদি এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন 
সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তারা এর অনুরূপ কিছু 
আনয়ন করতে পারবে না। 


. দশটি সূরার চ্যালেঞ্জ : এ পর্যায়ের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে মহান আল্লাহ সূরা হুদে 


ইরশাদ করেন- 
০৪ GES SUL TL IL PALL IH 2 ৪57 
০১8০০)-১25৮2 EEE ৩501 53S Se LACS 
অর্থাৎ, তারা কি বলছে যে, তুমি নিজেই এ কুরআন রচনা করেছ? তুমি বল, 
তোমরা এর মতো দশটি সূরা রচনা করে দেখাও এবং সেই কাজে আল্লাহ 
ব্যতীত যদি কেউ ক্ষমতা রাখে, তাকেও তোমরা ডেকে নাও যদি তোমরা 
সত্যবাদী হও। 


. একটি সূরার চ্যালেঞ্জ : প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যর্থ হলে তৃতীয়বার চ্যালেঞ্জ 


করে মহান আমা ধুলা বাকারায় ইরশাদ করেন i 

2০ 85025 C345 45 08155 আত FEE YW 
SiS HOU SDSL LES 5] এ 956 ৮5149445324 
22 লু ০ 5১ ০ 0০৮০৮ 5 দি ০৩ শিরা az 
চা 80৮৯৩ 21৫0 5৫5 ত3 2 ld Lar ৬ 
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জা লাম নিরগাদাত বাবাকে জে মানের লোলে 
সন্দেহ থাকলে তার অনুরূপ তোমরা একটি সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি 
সত্যবাদী হও তাহলে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান 
কর। যদি তোমরা তা করতে না পার; তোমরা কখনোই তা করতে পারবে না। 
অতএব তোমরা সেই নরকাগ্সিকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর; যা 
অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। 


উপরিউক্ত আয়াতে উল্লিখিত <: শব্দের » যমীরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলেমগণ 
দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যথা- 
১. মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, এ যমীর দ্বারা পবিত্র কুরআনুল কারীমকে 


বোঝানো হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ দাড়ায়, কুরআনের সূরার মতো কোনো 
সূরা রচনা করে দেখাও। 


২. জারীর, তাবারী, যামাখশারী ও ইমাম রাধী (র) বলেন, আলোচ্য যমীর দ্বারা মহানবী 


(স)-কে বোঝানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে অর্থ দীড়ায়, মুহাম্মাদের মতো নিরক্ষর ব্যক্তির 
পক্ষে যদি এরূপ সূরা তৈরি করা সম্ভব হয়, তাহলে তোমরাও করে দেখাও । 


২৫৬ শাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ এ 
আল্লাহ্‌ তায়ালা সূরা ইউনুসে বরেন- EE নাযি এ 
LL GH SSS 5515 পা ১৩৫৩5 ৬১০১ ০ 008011555৫0 
SAE Hii Ss SID ২ সভা ১০555 SL 
১৮৮0 ১3৫55188551 95 0250 5855 5345 GE 4৪ ৪০ 

হ Hilo REIS 
অর্থাৎ, এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মনগড়া রচনা নয়। উপরস্তু এটা 
পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। আর এটি সবিস্তারে বর্ণিত কিতাব। 
বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে সন্দেহমুক্ত কিতাব । তারা কি একে মিথ্যা বলছে? 
তুমি বল, কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে দেখাও ৷৷ আর ডেফে নাও 
(এর সাহায্যকারী হিসেবে) যাদেরকে নিতে সক্ষম হও, আল্লাহ ব্যতীত । যদি 
তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক। 

কুরআনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কাফেরদের ব্যর্থতা : কাফেররা মুহাম্মাদ (স)-কে 

প্রতিহত করতে তাদের জানমাল কুরবানি করেছে; কিন্তু এ সহজ ছোট্র চ্যালেঞ্জটিও 

গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। পবিত্র কুরআনের যাদুকরী আকর্ষণে অবাক হয়ে কখনো 
তারা একে যাদু আবার কখনো পূর্ববর্তী যুগের গল্পকাহিনী এবং বানোয়াট কথা 
হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এমনকি তারা বলত, মুহাম্মাদ (স) তা বানিয়েছেন। 
কখনো তারা তাদের অনুসারী ও সাথিদেরকে বলেছে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ 
করো না এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার। 
এগুলো সবই কথার যুদ্ধে-পরাজিত হতবাক শত্রুর আচরণ; কিন্তু কখনই এর 
মোকাবেলায় একটি ছোট্ট সূরাও তারা উপস্থাপন করতে পারেনি। আর এ কথা 
কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, ভাষার যাদুকর, স্বভাবকবি আরবগণ যাদের কাহিনী 

অপ্রতিরোধ্য উগ্র ধর্মান্ধতা ও উৎকট জাত্যাভিমান প্রতিপক্ষের বিরোধিতায় ও 

নিজেদের. মর্যাদা রক্ষার প্রতিযোগিতায় তাদের আত্মত্যাগের চূড়ান্ত অনুভূতি 

সুপ্রসিদ্ধ । তারা জন্মভূমি পরিত্যাগ, রক্তপাত ও জীবন ত্যাগ করার পথ বেছে নিল। 
অন্যদিকে তাদের সম্তানসন্ততি ও পরিবার পরিজন যুদ্ধবন্দি হলো এবং তাদের 
ধনসম্পদ লুষ্ঠিত হলো । অথচ এ সহজ চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করলো না। 

নবুয়তের শুরু থেকে রাসূলুল্লাহ (স) বারবার এ একটি চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে ছুড়ে 

দিয়েছেন। এতে আমরা বুঝতে পারি, অবিশ্বাসী আরবদের এরূপ ক্ষমতা থাকলে 

সহজেই হাজার হাজার মানুষকে জমায়েত করে পবিত্র কুরআনের ছোট্ট সূরার 
অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে তা শুনিয়ে মুহাম্মাদ (স)-এর সকল বক্তব্য স্তব্ধ করে 
দিতে পারত। কাব্যিক যুদ্ধ ও সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল; 
কিন্তু তা সত্তেও তারা পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিযোগিতার আয়োজন 
করতে সাহস পায়নি। কারণ তারা পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতৃ খুব ভালোভাবেই 
বুঝতে পেরেছিল । তারা বুঝেছিল, যদি এরূপ কোনো বড় জমায়েত করে সেখানে 
তাদের তৈরি কোনো কাব্য তথা সাহিত্য কর্মকে কুরআনের বিপরীতে চ্যালেঞ্জের 
- জবাব হিসেবে পেশ করা হয়, তবে উপস্থিত আরবগণ তাদের স্বভাবজাত ভাষা, 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ* ২৫৭ 
জ্ঞান ও রুচির মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতৃই গ্রহণ করবে এবং তাদের 
কর্মকে প্রত্যাখ্যান করবে। এতে :তাদের পরাজয় এবং ইসলামের প্রসার নিশ্চিত 
হবে। এজন্যই তারা এরূপ কোনো প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার পথে না গিয়ে কঠিন 
পথই বেছে নিয়েছিল। 
আমরা জানি, সাহিত্যিক তথা কথার প্রতিযোগিতায় জয় পরাজয় কিছুটা অস্পষ্ট 
থাকে। দুটি সাহিত্যকর্ম যদি কাছাকাছি হয়, তবে উভয় পক্ষের মানুষই জয়লাভের 
দাবি করতে পারে। এরূপ বাহাস তথা বিতর্ক অহরহ ঘটে থাকে; কিন্তু নিশ্চিত 
পরাজয়কে কেউ বিজয় দাবি করতে পারে না। আরবের কাফের নেতৃবৃন্দ যদি পবিত্র 
কুরআনের কাছাকাছি কিছু পেশ করার আশা করতে পারত, তবে তারা অবশ্যই তা 
পেশ করত এবং তাদের অনুসারীরা তাদের বিজয় দাবি করতঃ কিন্তু তারা 
পরাজয়ের বিষয়ে নিশ্চিত থাকায় এ পথে যাওয়ার সাহস তাদের হয়নি । ফলে যাদু, 
মিথ্যা কাহিনী এবং অন্যরা তাকে বানিয়ে দিয়েছে ইত্যাদি বলে জনগণকে তা থেকে 
দূরে রাখার চেষ্টা করত। 
আল কুরআন রাসুল (স)-এর চিরস্তন মুজিযা : পবিত্র কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
হলো, এর অলৌকিকতৃ। পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণকে মহান আল্লাহ অনেক আয়াত 
তথা মুজিযা প্রদান করেছেন। সেগুলো ছিল তাৎক্ষণিক ও তৎকালীন। তাদের 
সমসাময়িক মানুষরা সেগুলো প্রত্যক্ষ করেছে; তবে পরবর্তী যুগের মানুষরা আর তা 
প্রত্যক্ষ করেনি । কেবল বর্ণনার মাধ্যমে জেনেছেন। মহানবী (স)-কে মহান আল্লাহ 
অন্যান্য অসংখ্য আয়াত তথা মুজিযার পাশাপাশি চিরন্তন মুজিযা হিসেবে আল 
কুরআন প্রদান করেন। যার অলৌকিকতৃ যেমন তার সমকালীন মানুষরা প্রত্যক্ষ করেছে এবং 
স্বীকার করেছে, তেমনি পরবর্তী সকল যুগের আগ্রহী মানুষই তা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে। 
আবু হোরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন- 
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অর্থাৎ, নবীগণের মধ্যে প্রত্যেক নবীই এমন আয়াত তথা মুজিযাপ্রাপ্ত হয়েছেন, যে 
মুজিযার ফলশ্রুতিতে এ সময়ের মানুষেরা তার ওপর ঈমান এনেছে। আর আমাকে 
যে আয়াত তথা মুজিযা প্রদান করা হয়েছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত অহী। 
এজন্য আমি আশা করি যে, কেয়ামত দিবসে অন্যান্য নবীদের চেয়ে আমার 
অনুসারীদের সংখ্যাই হবে সবচেয়ে বেশি । 
কাফেরদের ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত : পবিত্র কুরআনের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় কাফের 
মুশরিকরা ব্যর্থ হয়েছে। তাদের কিছু ব্যর্থ মনোরথ প্রচেষ্টার উপমা উল্লেখযোগ্য । 
তারা আল্লাহ এবং তার গ্রন্থের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি আয়াত রচনা করেছিল । 
তা হলো- ৬1১10 এ, 945 4535 555 1/1 অর্থাৎ, তুমি কি দেখছ তোমার 
প্রভু গর্ভবতী মহিলার সাথে কিরূপ আচরণ করেছে? (নোউযুবিল্লাহ) 


২৫৮ _____ ছ্রাদজবতাহ- ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ প্র 
সর্বশেষ তারা কুরআনের চ্যালেঞ্জে ব্যর্থ হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে এবং বলেছে- 
2249 5155 41 অর্থাৎ, এটা কোনো মানবরচিত গ্রন্থ নয়। 
উপসংহার : রাসূলুল্লাহর চিরন্তন মুজিযা আল কুরআন মহান আল্লাহর প্রেরিত 
সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব এবং এর চ্যালেঞ্জ ছিল বিশ্বব্যাপী । কুরআন 
নাযিলের পর থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত কেউ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে 
পারেনি এবং কেয়ামত পর্যন্ত কেউ পারবে না। এজন্যই মহান আল্লাহর চ্যালেঞ্জটি 
যথাযথ ছিল যে, এ কুরআন হেদায়াত গ্রন্থ ও সন্দেহাতীত সর্বজনীন মহাস্ংবিধান। 
আর এজন্যই তিনি বলেন- ৩৮: 554. 3১৯০ Sich তা 
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প্রশ্ন : ৪৪ ॥ ২৫১১ অর্থ কী? ফেরেশতাগণের বিষয়ে ইসলামী আকিদার 
বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর এবং ফেরেশতাগণের বিষয়ে কাফেরদের বিশ্বাসের বিভ্রান্তি 


ভৰ উপস্থাপনা : মালাইকা তথা ফেরেশতাগণ আল্লাহর আশ্চৰ্য সৃষ্টি তারা 
আল্লাহর বান্দা এবং অদৃশ্য জগতের অধিবাসী । তারা সর্বদা আল্লাহর আদেশ 
পালনে নিয়োজিত ও অনুগত তাঁদের একমাত্র কাজ আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি 
করা । তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। কেননা মহান আল্লাহ 
তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। নূরের তৈরি এ 
ফেরেশতাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ বলতে কিছুই নেই । তাঁদের আহার নিদ্রারও প্রয়োজন 
হয় না। আর আল্লাহর নির্দেশের ব্যতিক্রম করার ক্ষমতাও তাদের নেই; কিন্তু কিছু 
কিছু কাফের তাদের সম্পর্কে নানাত্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে, যা কোনোভাবে 
সত্য ও বাস্তবসম্মত নয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে তাদের পরিচয়, তাদের প্রতি আকিদা ও 
কাফেরদের ভ্রান্ত বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো । 

৩ ২৫১%5-এর পরিচিতি : 


EISSN: 
হ৫5%2-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানে £49.1 শব্দটি 4১ -এর বহুবচন । 
শব্দটি মূলত এ! ধাতুমূল থেকে গৃহীত। এতে মীম অক্ষরটি অতিরিক্ত, মূল শব্দটি 
ছিল 45 (মাআলাক)। পরবর্তীকালে হামযা অক্ষরটি স্থানান্তরিত করে লামের 
পরে এনে একে “4 (মালআক) বলা হয়। বহুল ব্যবহারের ফলে হামযা অক্ষরটি 
লোপ পেয়ে পরবর্তীতে ৫12 হয়েছে। 

আরবি 412 শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। 
যেমন- পত্র, চিঠি, দূত ইত্যাদি। বহুল প্রচলনের ফলে শব্দটির ধ্বনিগত পরিবর্তন 
সাধিত হলেও অর্থগত কোনো পরিবর্তন হয়নি । আর ব্যবহারিক অর্থে আল্লাহর দূত 
(40£01), স্বৰ্গীয় দূত বলা হয়। 


* আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২৫৯ 
আরবি ভাষায় 41? শব্দকে বাংলা ভাষায় ফেরেশতা বলা হয়। বাংলায় এই ফারসি 
শব্দই অধিক প্রচলিত । কখনো বহুবচনে £115 আসে । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
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২২5১০ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ওলামার মতে, মহান আল্লাহ কর্তৃক 
নূর দ্বারা সৃষ্ট নিষ্পাপ সৃষ্টিকে ফেরেশতা বলে, যারা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার 
আদেশ পালনে নিয়োজিত । 

২. আল্লা নাসাফী (র) তার প্রসিদ্ধ রহ 424 ১55 0১" উল্লেখ করেন- 
১8১৯1 ০ ৬ 85 ১৪০ রি চি ৬9 FEC EA | 
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অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ পবিত্র আত্মার অধিকারী এক জ্যোতির্ময় জাতি, যারা 
পরিপূর্ণ জ্ঞানে বলীয়ান, সকল প্রকার মন্দ ও পাপকার্য থেকে পবিত্র, দৈহিক 
অবয়ব থেকে মুক্ত, দায়িত্ব পালনে সক্ষম এবং মহাজাগতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে 
নিৰ্ভুল জ্ঞানের অধিকারী । 

৩. +L 351 732 গ্ৰ্থকার বলেন, | 
০5375850825 ক ৮:5০ FEF 2 5 
অর্থাৎ, $3১০ হলো জ্যোতির্ময় সত্তা, যারা আল্লাহর নির্দেশের অবাধ্য হয় না 
এবং তাদের যা আদেশ করা হয়, তা তারা যথাযথ পালন করে । 

৪. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
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৫. আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন- 

925 SLES ৯১:০১ ০5414 45545 
অর্থাৎ, ফেরশতাগণ আল্লাহর বান্দা বা দাস, সর্বক্ষণ তার আদেশ পালনে রত 
আছেন এবং তারা পুরুষ ও নারী কোনো গুণে গুণাৰিত নয়। 
সুতরাং আমরা বলতে পারি, আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি হলো মালাইকা তথা 
ফেরেশতা, যারা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালনে রত থাকেন এবং তারা নারী 
পুরুষ নন। 
মহান আল্লাহ তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইরশাদ করেন- 

68085852365 LILLIA 
SALE SLL AL ৭013৯ Y 
LILLY 5005 Ge 0৫2 


২৬০ ধরা জনতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ » 
আল্লাহ তায়ালা তাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রদানপূর্বক ইরশাদ করেন- 
540 920 22501 ৩০৬ ০৪১৭3 ৯৬৮ ১৪ এ LAL 
তব ৮1০ 401 SLE AE Cp ob STE SUS পা 

Ec 2৬ 
অর্থাৎ, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর ৷ যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন 
এবং ফেরেশতাদের দিয়েছেন দুটি করে, তিনটি করে এবং চারটি করে ডানা। 
আল্লাহ তার সৃষ্টির মধ্যে ইচ্ছা করলে আরো বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল 
কিছুতে শক্তিমান। 

মোটকথা, আল্লাহ তায়ালা অনেক ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, যারা আল্লাহর 

সম্মানিত সৃষ্টি । তারা মানবীয় দুর্বলতা ও কামনা বাসনা থেকে মুক্ত। তারা সর্বদা 

নেই। সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করা তার প্রশংসা ও-মাহাত্ময বর্ণনা করা এবং 
তার নির্দেশে সৃষ্টিকুলের বিভিন্ন দায়িতু পালন করাই তাদের কর্ম । 

5 3429511 ৩5 LILES: 

ফেরেশতাগণের ব্যাপারে ইসলামী আকিদা : ফেরেশতাগণের ব্যাপারে ইসলামী 

আকিদা তথা বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়ে চারটি মূলনীতি তথা দিক রয়েছে। যথা- 

ক. অস্তিত্বে বিশ্বাস, খ. আকৃতি প্রকৃতিতে বিশ্বাস, গ. নামে বিশ্বাস ও ঘ. কর্মে বিশ্বাস। 

ক. অস্তিত্বে বিশ্বাস : ফেরেশতাগণের সম্পর্কে কাফেরদের বিভিন্ন কুসংস্কার ও 
বিভ্রান্তির প্রতিবাদ করার সাথে সাথে কুরআন ও হাদীসে তাদের অস্তিত্ব স্বীকার 
করা হয়েছে এবং তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে 
গণ্য করা হয়েছে। তারা আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি এবং অদৃশ্য জগতের অংশ। 
এসবের যা কিছু পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তা সবই ঈমানদার ব্যক্তি 
আক্ষরিক ও সরলভাবে বিশ্বাস করে| যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- রর 
রা 425 452 5৮৯ ০০০৯ ০৬৮ ১৮৩ 41 ৯॥ ১ 
০1210 314০১০০৩৮০১ ১ 653 ৩৪ ০১০ ২৯৯ 

(25০4)- 22৯5 চি IS 

খ. আকৃতি প্রকৃতিতে বিশ্বাস : ফেরেশতাগণের আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশ্বাসের 
কয়েকটি দিক রয়েছে। যেমন- 

১. ফেরেশতাগণকে আল্লাহ মানবসৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি করেছেন : আল্লাহ 
কথা তাদের জানিয়েছেন এবং আদম (আ)-এর সৃষ্টির পর আল্লাহর নির্দেশে 
তারা আদম (আ)-কে সেজদা করেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
Ei... ১২০ UE 105 5556%50 এঠি IG i 

SAE Las 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২৬১ 
২. ফেরেশতাগণ আল্লাহর সম্মানিত ও অনুগত বান্দা : মক্কার কাফেররা ফেরেশতাগণকে 
আল্লাহর সন্তান ও কন্যাসন্তান বলে গণ্য করত, তাদের ইবাদত করত এবং 
তাদেরকে সুপারিশকারী মনে করত । এসব বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- 
খু হি 22503252525 22529 TLS 1915 
Es Br 

BILL AS HHL 2385 
৩. ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি : মানুষকে মাটি থেকে এবং জিনকে আগুন থেকে 
সৃষ্টি করা হয়েছে। একথা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে; কিন্তু ফেরেশতাগণের 
সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে কুরআনে কিছুই বলা হয়নি। হাদীস থেকে জানা যায়, 

তাদেরকে নূর থেকে তৈরি করা হয়েছে। যেমন- 
চি পরি 


৫1৮80 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন- 
৪৮3৮5 ৫৮5৯০ ৩ 391৯ oo) 410 30 sl 
০৯ JUD ০৯৩৯ ৩৪ LEASH ৫5 ও ৪০৯ তু 
-৯3$0010 38 
৪. ফেরেশতাগণের আকৃতি : তাদের প্রকৃত আকৃতি সম্পর্কে আমাদের বিশেষ 
কিছু জানানো হয়নি ৷৷ তবে আমরা জানি যে, তাদের কমবেশি বিভিন্ন 
সংখ্যক পাখা রয়েছে মহান আন্তাহ বলেন 
3 ৫490 EHS ০৪5 হও 54920 22053) js 
ER ২2170 8 | 25215 চক 
আবদুল্লাহ্‌ ইরনে মাসউদ (রা) বলেন 
-৮এ BE AL ৮ Ce) ST 
৫. আকৃতি পরিবর্তন ও ধারণ : ফেরেশতাগণ আল্লাহর নির্দেশে বিভিন্ন আকৃতি 
ধারণ করতে পারেন । পূর্ণ মানব আকৃতিতে প্রকাশের বর্ণনায় আল্লাহ 
বলেন- (৯,1১2 003855০0575 
অনুরূপ হাদীসেও মানুষের আকৃতি ধারণের বর্ণনা এসেছে। 
গ. নামে বিশ্বাস : আল্লাহর সৃষ্টি ফেরেশতাগণের সংখ্যা অগণিত ও অবর্ণনীয়। 
তাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। 
দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- $4 খু 45) 54 47:13 
ফেরেশতাগণের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে ধারণা বিভিন্ন হাদীস থেকে পাওয়া যায়। 
রাসূলুল্লাহ (স) মিরাজের ঘটনায় বায়তুল মামূরে দায়িতুরত (সত্তর হাজার) 
ফেরেশতার বর্ণনা দিয়ে বলেন- 
& ৩৫ 25 IL 5১95, IG Gb Tine GST 
4৮215 05৯1 43513585510 25193501152 


২৬২ ____ শ্ররালক্ঞবত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ₹ 
এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম অহীর মাধ্যমে জানা যায়- জিবরাঈল, মিকাঈল 

ও মালেক । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

IE ৩3১5 LI SOILD 2) 0055 ১০ 
ESE FEI IGM CHL ৯৪1 0145 0505৭ 
রাসূল (স) তাহাজ্জুদের নামাযে দোয়া করতেন এভাবে- 
-০৪০১ড ৩ bl 29055 8445 IIS S5 2210 
জিবরাঈল (আ)-কে কুরআনে ৪১ £5541 ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে- 
১5350 HS 
কোনো কোনো হাদীসে জান্নাতের ফেরেশতার নাম রিদওয়ান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
কিছু কিছু ফেরেশতাকে আল্লাহ কর্মভিত্তিক উল্লেখ করেছেন । যেমন- মালাকুল 
মাওত, মুনকার নাকীর, কিরামুন কাতিবুন ইত্যাদি । 
ঘ. ফেরেশতাগণের কর্মে বিশ্বাস : ফেরেশতাগণের কর্ম ও দায়িতৃ সম্পর্কে বিশ্বাসের 
কয়েকটি দিক রয়েছে। যেমন- 

১. আল্লাহর সার্বক্ষণিক ইবাদত ও তাসবীহ : ফেরেশতাগণ মানবীয় জৈবিক 
চাহিদা। যেমন- দুর্বলতা, ক্লান্তি, কামনা, বাসনা ইত্যাদি থেকে মুক্ত। কারণ 
তাদের স্বাধীন ইচ্ছা নেই। তারা সর্বদা ক্রান্তিহীনভাবে আল্লাহর গুণগান 
করেন এবং তার নির্দেশ পালন করেন । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

7১৪০0 SLL AIL NSIS YS 
BIEL YIS SU ০ 53৮১4542425 ৬০ এ 
53302555900 ১১00 SATS 

5, রাও ফর, করত তার বজ'বেকে দের কদর 
বিশেষ -দায়িতি পালন করেন। এজন্য আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে 
কর্মনির্বাহকারী বলে আখ্যায়িত করে ইরশাদ করেন- 

(5০ ০১৯00 ৮৯০ SUC AN G32 se 
760১4410035 ৩৮৪৯৪ 
অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন- 1221 ০... 8213 

৩. অহী পৌছানো : ফেরেশতাগণের একটি মৌলিক দায়িতু হলো, নবী 

রাসূলগণের নিকট আল্লাহর অহী পৌছানো । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী 
hl E330 48055 Sly ৬০৩১৭ 5 

8. মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ : ফেরেশতাগণের অন্য একটি দায়িত্ব হলো, আল্লাহ 
তায়ালার হুকুমে এবং তারই মর্জিমতো মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ করা। যেমন 
মহান আল্লাহ বলেন- 

শা এ ১5258655545 5934805৮525 ৬0524 


* আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ ২৬৩ 

৫. মানুষকে কল্যাণের কর্মে উৎসাহ প্রদান : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) 
বলেছেন, রাসুল (স) বলের 

82455585950 895 EY) LOPE 


৮৫০ হাত ॥ 


দিব 3052 এল] 82206 3515 ২5১৪১ FEL 2595 
(51255191457 HUET BELEN 28 ৬৫৮ 8১5 
৬. মুমিনদের জন্য দোয়া করা : ফেরেশতাগণের একটি বিশেষ কর্ম ঈমানদারদের 
কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ ও দোয়া করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
(০15 ২৮২০ 2৪০ ISS 155) 1359 AD SS 
EMILE 1555 UL LEN IG ES BEES 
৭. মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধ করা : মহান আল্লাহ প্রতিটি মানুষের সাথে ফেরেশতা 
নিয়োগ করেছেন, তার সকল কর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য । কুরআনুল কারীমে 
তাদেরকে কিরামুন কাতিবুন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন- 
১১১18515535 ১354 US 
Ls 35525814155 Ss Bl yx 
৮. মৃত্যুর সময় আত্মাগ্রহণ : পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায়, মৃত্যুর 
সময় মানুষের আত্মাগ্রহণ করার জন্য একদল ফেরেশতাকে দায়িতৃ দেয়া 
হয়েছে । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- , 
০৫: IST 8১1৯4 41341215555 $2 03. 
55644525255 521 22208501585 Kk 
৯. আরশ বহন করা : ফেরেশতাগণের একটি বিশেষ কর্ম হলো, মহান আল্লাহর 
আরশ বহন করা । যেমন মহান আল্লাহ বলেন- ll 
রাসুল (স) বলেন-_ 0. নাঃ সারার 
ELLE LTC ASL HLS ৯৫ SE CIT BI Gt CH 
G55 LING) ee BL LLL DLS 
১০. অন্যান্য কর্ম : এছাড়া পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা জানতে 
পারি যে, আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টি পরিচালনার জন্য বিভিন্ন শ্রেণির 
ফেরেশতাকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। যেমন- চাদ সূর্যের জন্য, বৃষ্টির 
জন্য, পাহাড় পর্বতের জন্য, মাতৃগর্ভের ভ্রুণের জন্য, জাহান্নাম ও জান্নাতের 
রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কর্মের জন্য । 


EER 
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ফেরেশতাগণের ব্যাপারে কাফেরদের ভ্রান্তবিশ্বাস : ফেরেশতাগণের ব্যাপারে 

কাফেরদের কয়েকটি ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. দায়িতৃ বনাম ক্ষমতা : অনেক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় তাদের মধ্যকার অনেক বীর বা 
সংমানুষকে মৃত্যুর পরে ফেরেশতাগণের মতো দায়িত্বপ্রাপ্ত বলে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে দাবি 
করেছে। এরপর তারা দায়িতৃকে ক্ষমতা বলে কল্পনা করেছে। অতঃপর তাদের 


২৬৪ _____ রান ভরত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
ইবাদত করেছে. তাদের কাছে সাহায্য চেয়েছে। একজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে, 
আল্লাহ তায়ালা তার ইচ্ছা ও নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য কোনো কোনো ফেরেশতাকে 
বৃষ্টিপাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত দিয়েছেন, তাই বলে অমুসলিম অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের 
মতো কখনোই সেই ফেরেশতাকে বৃষ্টির দেবতা বা দেবী মনে করে তাদের কাছে বৃষ্টি 
প্রার্থনা করে না এবং তাদের উপাসনা করে না। 

২. সম্পর্ক ও £ অমুসলিম অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ফেরেশতাদের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস ছিল অমূলক ধারণা এবং কুসংস্কার মিশ্রিত। তারা বিশ্বাস করত 
যে, ১৬৭১১৮১৮৭২৮ 
রয়েছে এবং ফেরেশতার পরিবর্তে আল্লাহ কোনো মানুষকে নবী মনোনীত 
করবেন একথা অবিশ্বাস্য । এ যুক্তি দিয়েই তারা তাদের নবীদেরকে অবিশ্বাস 
করেছিল । তেমনিভাবে মক্কার কাফেররাও এ যুক্তি প্রদর্শন করে রাসূলুল্লাহ (স)- 
এর নবুয়তকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করেছে। 
এমনকি মন্ধার কাফেররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করার পাশাপাশি 
তাদের সুপারিশ লাভের আশায় তাদের উপাসনা করত এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করত। 
আল্লাহ তায়ালা তাদের বিভ্রান্তির জবাবে ইরশাদ করেন- 

SLE SHELLS SYS ALLE Ss Ss 
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৩. মর্যাদাগত পার্থক্য : তৎকালীন কাফেররা বিশ্বাস করত যে, ফেরেশতাগণ মহান আল্লাহর 
বিশেষ সৃষ্টি । এমনকি তারা মানুষের থেকে উন্নত ও সম্মানিত আল্লাহর সাথে তাদের 
বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের বিশেষ এশ্বরিক ক্ষমতা রয়েছে। 

উপসংহার : ফেরেশতাগণ আল্লাহর একান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যম ও তার বিশেষ 

বাহিনী । তাদের ব্যাপারে যথার্থ এবং আন্তরিক বিশ্বাস রাখাই ঈমানের অপরিহার্য দাবি। 


EES el a EF: ০১ ৩9 211 ১৯ (to) Sin 
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জনক" মানুষ কি ফেরেশতার চেয়ে উত্তম? নাকি ফেরেশতা মানুষের 


LS Lai MEISE ৩১১৩ 
অথবা, প্রমাণ কর যে, মানুষ ফেরেশতার চেয়ে উত্তম। 


উত্তব্॥॥ উপস্থাপনা : মানুষ ও ফেরেশতা আল্লাহর সৃষ্ট দুটি ভিন্ন জাতি। উভয় 
জাতিই আল্লাহর হুকুম আহকাম দ্বারা পরিচালিত ৷ প্রত্যেকের জন্য রয়েছে আল্লাহর 
পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা মর্যাদা । তবে আল্লাহর সৃষ্ট এই দুটি জাতির মধ্যে কে 
মর্যাদায় উত্তম, এ নিয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, মুতাধিলা, আশায়েরা ও 
দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। 

52455010143 955 

মানুষ উত্তম নাকি ফেরেশতা উত্তম : মানুষ ও ফেরেশতার মধ্যে কোন সম্প্রদায় 
অপর সম্প্রদায় হতে মর্যাদাবান, এ নিয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং 
মুতাযিলা, দার্শনিক ও আশায়েরাদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। সকলের যুক্তি 
প্রমাণ ও প্রত্যুত্তররসহ নিম্নে আলোচনা করা হলো। 


» আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২৬৫ 
১. আহলুস সুন্নাতের অভিমত : বিশিষ্ট কালামশাস্ত্রবিদ আল্লামা আবুল বারাকাত 
নাসাফী এ বিষয়ে তিনটি সূত্র বর্ণনা করেছেন। যথা- 

ক. ৯5] 222৩৬ ৫1 245%.21 $25 অর্থাৎ, ফেরেশতাদের দূতগণ 
সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উত্তয়। যেমন- হযরত জিবরাঈল (আ), মিকাঈল 
(আ), হযরত আযরাঈল (আ)। এর ওপর আলেমগণের একমত্য রয়েছে। 

খ. 45520 JLT ৩5 I ১501 {2 অৰ্থাৎ, মানুষের মধ্যকার নবী 
রাসূলগণ ফেরেশতাদের মধ্যকার দূতগণের চেয়ে উত্তম। যেমন_ হযরত 
মুহাম্মাদ (স), হযরত ইবরাহীম (আ)-সহ সকল নবী প্রধান ফেরেশতা তথা 
জিবরাঈল, আযরাঈল (আ) প্রমুখ হতে অধিক সম্মানিত । 

গ. 4১2 2205 ১ ৫8 ৯০0 {5 অৰ্থাৎ, সাধারণ মানুষ সাধারণ 
ফেরেশতা থেকে মর্যাদায় উত্তম । 

দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের মতের সমর্থনে নকলী ও আকলী 
দলীল পেশ করে থাকেন। যেমন- 
ক. নকলী দলীল : ১. সূরা বাকারায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
12172 NEEL ECO EAT (15315 
অত্র আয়াতে দেখা যায়, হযরত আদম (আ)-কে সেজদা করার জন্য আল্লাহ 
তায়ালা ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর যার মর্যাদা বেশি সে-ই 
মূলত সেজদা পাওয়ার যোগ্য হয়ে থাকে । সুতরাং এ আয়াত দ্বারা মর্যাদার 
দিক থেকে প্রথম মানব হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত প্রমাণ করা হয়েছে। 

২. অপর এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- রি | 
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এ আয়াত দ্বারাও আল্লাহ তায়ালা বুঝিয়েছেন, ফেরেশতাদের তুলনায় হযরত 
আদম (আ)-এর মর্যাদাই বেশি । 

৩. অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 

০৮005050625 01635172100 15323 20 SVN BL 
অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নৃহ ও ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদেরকে 
সমগ্র সৃষ্টি জগতের ওপর শ্রেষ্ঠ হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। এখানে 
০৫৮৮০ তথা সৃষ্টজগতের মধ্যে ফেরেশতাও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ 
আয়াতও প্রমাণ করে, সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম । 

৪. আদম (আ)-এর মর্যাদা যে ফেরেশতাদের চেয়ে বেশি, তা ইবলিসের উক্তি 
থেকেই প্রমাণিত ৷ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- 

STE SSG ET SIGs 
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৫. আমাদের প্রিয় নবীর শানে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 010 
চন 35 4 অর্থাৎ, এতে বোঝা যায় নবী করীম (স) 
ফেরেশতাদের জন্যও রহমত। 


. ২৬৬ __________ ধ্রালজনতাত্র ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বধ = 
৬. আর সাধারণ ফেরেশতা থেকে সাধারণ মানুষের মর্যাদা বেশি, তা প্রমাণ 
করার জন্য আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন_ _ তের 
খ. আকলী দলীল : আকলী যুক্তি দ্বারাও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রমাণ 

করেন যে, সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম | যেমন- 
১. ফেরেশতা সর্বদা মানুষের সেবায় নিয়োজিত । সুতরাং সেবকের চেয়ে যাকে 
সেবা করা হয়, তার মর্যাদা সবসময় উ্ধ্বেই থাকে । 
২. আল্লাহ তায়ালা তীর শ্রেষ্ঠতম বন্ধু মানবজাতি থেকেই নির্বাচিত করেছেন । 
তাই বোঝা যায় মানুষই উত্তম। 
৩. মানুষকে আল্লাহ তায়ালা কামনা বাসনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন । ফলে মানুষ অনেক 
বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আল্লাহর ইবাদত করে থাকে; কিন্তু ফেরেশতাদেরকে 
এরূপ কোনো কামনা বাসনা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে আল্লাহর ইবাদত 
করতে তাদের কোনো অন্তরায় নেই। সুতরাং এতে বোঝা যায় যে, মানুষ 
ফেরেশতার ওপর মর্যাদাবান । 
২. মুতাধিলা, আশায়েরা ও দার্শনিকদের অভিমত : মুতাযিলা, আশায়েরা ও 
অভিমত হচ্ছে, সার্বিক দিক থেকে মানবজাতি অপেক্ষা 


১. ফেরেশতাদের দেহ কুপ্রবৃত্তিপূর্ণ আত্মা ও মন্দ উপাদান থেকে মুক্ত ৷ অর্থাৎ 
মানুষের ন্যায় কাম, লোভ, মোহ ইত্যাদি ফেরেশতাদের মধ্যে নেই। 
এজন্য তারা মানুষ অপেক্ষা মর্যাদাবান । 

২. নবী রাসূলগণ ফেরেশতাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। যেমন 
পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে_ 5৪]। 4১ 420 অর্থাৎ, মুহাম্মাদ 
(স)-কে একজন শক্তিশালী ফেরেশতা শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং 
শিক্ষাদানকারী শিক্ষার্থীদের চেয়ে মর্যাদাবান । 

৩. কুরআন ও হাদীসে নবীদের নাম সাধারণত ফেরেশতাদের পরে উল্লেখ করা হয়েছে। 


8. মহান অ চুল... এতে, ও 0. রি 
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এ আয়াতে ৮12 11 ৮5391 ৩১ 5355 হয়েছে। অতএব বোঝা গেল 
যে, হযরত ঈসা (আ) থেকে ফেরেশতাদের মর্যাদা বেশি । 
৫. ফেরেশতাগণ সবসময় আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মেনে চলেন । তাদের দ্বারা 
কোনো গুনাহ হয় না। 
বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খঞ্জন : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি ও 
দলীলের খণ্ডনে বলেন- 
১. তাদের উত্থাপিত প্রথম যুক্তিটি ইসলামী নীতিমালায় উপস্থাপিত নয়; বরং 
দার্শনিক মতবাদের ওপর উপস্থাপিত । কুরআন হাদীসের মোকাবেলায় কোনো 
দার্শনিক মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয় । 
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২. ফেরেশতাগণ শিক্ষক নয়; বরং তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষাদান করে 
থাকেন। আল্লাহ নিজেই শিক্ষক, ফেরেশতাগণ আল্লাহর বাণীবাহক মাত্র . 

৩. ফেরেশতাগণকে মানবসৃষ্টির আগেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্য পবিত্র কুরআনে 
তাদের নাম আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তীদের মর্যাদার জন্য নয়। 

৪. তাদের চতুর্থ দলীলের জবাবে বলা হয়, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে বিভিন্ন 
কারণে আল্লাহর পুত্র মনে করত! আল্লাহ তাদের এ ভ্রান্ত ধারণাকে 
অপনোদনের নিমিত্ত এ আয়াত উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা ফেরেশতাদের 
শ্রেষ্ঠত প্রমাণিত হয় না। 

৫. শেষোক্ত যুক্তির জবাব হলো, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণকে প্রবৃত্তির 
চাহিদাহীন করে সৃষ্টি করায় তারা তা থেকে মুক্ত । কেননা প্রবৃত্তির চাহিদা পাপে 
নিমজ্জিত করে । যেমন- হারূত ও মারূত ফেরেশতাছয় মানবীয় স্বভাব পেয়ে 
পাপকার্ধে লিপ্ত ছিলেন । 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা ও যুক্তিতর্কের প্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্ট, 

মানবজাতিই হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব । মানবজাতি 

ফেরেশতা জাতির চেয়েও উত্তম। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই । 
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প্রশ্ন : ৪৬ আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ কী? কবরের আযাব, 
কেয়ামত, হাশর, হিসাব, মীযান, সিরাত, হাউয, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম ও 


উত্তরা॥॥ উপস্থাপনা ও : পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ জীবন শেষে মৃত্যু অথবা 
কেয়ামতের মাধ্যমে প্রত্যেককে আরেকটি অনন্ত মহাজীবনে প্রবেশ করতে হবে। 
সেই জীবনই হলো, আখেরাত বা পরকাল । সেখানে পাপ পুণ্যের পরিমাপ করা 
হবে । পুণ্যবানরা পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর পাপীরা 
পুলসিরাত পার হতে ব্যর্থ হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে । সেখানে মানুষের সকল পাপ 
পুণ্যের হিসাব দিতে হবে । পরকালে পুণ্যবান বান্দাদেরকে মহানবী (স) হাউযে 
কাওসারের পানি পান করাবেন এবং তাদের জন্য শাফায়াত করবেন। কেয়ামত, 
সবগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ । নিয়ে প্রশ্নালোকে 
এসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো। 
5৮৯১ ৩৮১ ৩১০ 
আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ : 
ক. আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হলো, মৃত্যুর পরে সংঘটিত ঘটনাবলি 
সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তা 
সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা। যেমন- কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি, 


২৬৮. ছারা আতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 
মীযান ও মানুষের কর্ম ওজন করা, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাউয, সিরাত, 
দর্শন ইত্যাদি । এ সকল বিষয়ে বিশ্বাস রাখা ঈমানের অন্যতম রোকন । আল্লাহ 
তায়ালা ইরশাদ করেন- ৩১:১4 £4 ১১৯১3 অর্থাৎ, আর তারা 
আখেরাতের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রাখে । 

খ. 1)-০। £4০ গ্ৰন্থকার বলেন- 
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অর্থাৎ, পরকাল হচ্ছে দ্বিতীয় জীবন যেখানে আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকে পুনরায় প্রেরণ 
করবেন এবং সকলকে বিচারের জন্য “একত্রিত করবেন। অতঃপর 
সংৎকর্মশীলদের চিরস্থায়ী জান্নাতে সুখে রাখবেন এবং পাপিষ্ঠদের ঘৃণ্য শাস্তি দ্বারা 
জাহান্নামে রাখবেন । 

গ. ৩৩ Ae CG -এর গ্রন্থকার বলেন- 

-219700 ৮৮০12 SAIS LEG ৯34) 3০438 
অর্থাৎ, ৪৯১ 5..১3-এর অর্থ হলো, মৃত্যুর পর বিচার ও প্রতিদান 
্রদানকল্পে পুনরায় জীবন লাভের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। 

SUL ALESIS bs 

প্রশ্নসধশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে ইসলামী আকিদার ব্যাখ্যা : 

১. ১৫৪]। ৩1$5-এর ব্যাখ্যা : পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে আমরা মৃত্যুর 
পরের জগৎ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি। তন্মধ্যে কবরের আযাব 
অন্যতম এ সম্পর্কে ইমাম আযম আবু হানীফা (কু) বলেন 
১০৯ 1) হিতে 505 AD ৬৪ 205 ৬৯ 53555 ১৫০ 08 
পর HE Sas SS 455 সা 2 উস 2 পুন 
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অর্থাৎ, মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন সত্য, যা কবরে করা হবে আর কবরে বান্দার রূহকে 
দেহে ফিরিয়ে দেয়াও সত্য । কবরের চাপ ও আযাব সত্য । কাফেররা সকলেই এ 
শান্তি ভোগ করবে এবং কোনো কোনো পাপী মুমিনও তা ভোগ করবে। 
আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এসেছে- 

5 Le ০১৯০ ১৮৫ sil ০ 5৬০১৪ ১ ৩৬১ -\ 
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অর্থাৎ, ফিরাউনের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল। সকাল সন্ধ্যায় 
তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে 
সেদিন বলা হবে, ফিরাউনের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করাও । 
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পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত । 
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অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত 
রাখবেন ইহজীবন, পরজীবনে এবং যারা জালেম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে 
রাখবেন । আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। 
পরকালীন জীবনের শুরু তথা কবরে রাখার সাথে সাথেই "মুনকার নাকীর' 
নামক ফেরেশতাছয়ের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন- 
1১০ 253 ssl ০1৮২১ ৩৪ SE 3 ০5 375 EE 
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অর্থাৎ, যদি তুমি দেখতে যখন জালেমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাবে ও ফেরেশতাগণ 
হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের কর, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় 
বলতে ও তীর নিদর্শন সম্বন্ধে ওদ্ধত্য প্রকাশ করতে । সেজন্য আজ 
তোমাদেরকে লাঙ্কনাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে । 
সামগ্রিকভাবে কবরের প্রশ্ন; আযাব ও নেয়ামত বিষয়ক হাদীসগুলো 
মুতাওয়াতির বলে গণ্য ।-এসব হাদীস থেকে জানা যায়, মৃতব্যক্তিকে কবরে 
রাখার পর তার ‘রূহ’. তাকে ফেরত দেয়া হবে এবং তাকে “মুনকার ও নাকীর' 
নামক ফেরেশতাদ্বয় স্বীয় প্রতিপালক, দীন ও নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করবে । মুমিন 
ব্যক্তি এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে । তবে মুনাফিক ও কাফের এসব 
প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে। অতএব কবরের আযাব সত্য এবং এর ওপর 
বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম রোকন । 

২. ২54211 তথা মহাঁপ্রলয়ের ব্যাখ্যা : কেয়ামত তথা মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান 
অবশ্যই আসবে । তবে তার নির্ধারিত সময় মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন 
না। পৃথিবীর বয়স কত হবে এবং কখন কেয়ামত হবে, তা একমাত্র আল্লাহই 
জানেন। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী 
55 Le Als CSS 55552 0 5500 pe 4358 -) 
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৩. ৯১১৫/$ 2511 তথা পুনরুথান ও হাশর : কুরআন ও হাদীসের অগণিত 
স্থানে পৃথিবীর ধ্বংস, পুনরুত্থান ও হাশর বা সমাবেশের বিবরণ দেয়া হয়েছে। 
যেমন কুরআনে এসেছে 
১৫৪] ১৯151 40165 ০১০3 ১৪31 335 ০০১৯ তত SS 4 
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8. ‘15,4115 ৩০৭। তথা হিসাব ও প্রতিফল : হাশরবিষয়ক আয়াতে আল্লাহ 
তায়ালা পুনরু্থানের পর হিসাব এবং প্রতিফল প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ 
করেছেন। এ বিষয়টি কুরআনের অসংখ্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন 
মা STEALS SAGs fd 33435) 
ELS এত SET li ats ily 
1১:৯1 তথা মীযান : হিসাবের একটি বিশেষ দিক হলো, মহান আল্লাহ 
৮-:৮৮৮৯০ SNE SEE Jet FD SN 
তুলাদণ্ড স্থাপন করবেন । যেমন মহান আল্লাহ রলেন- 
85258089555 2 সেবা ৫৩ | 
Ss 33815 না 
58৫5550349৫ ৬৫১55452765 5155 52 EU শা 
Ei Ton 
৬. ৯5০21 তথা পুলসিরাত : ৮1১০ শব্দের অর্থ- পথ। সিরাত বলতে 
জাহান্নামের উপর- স্থাপিত রাস্তা তথা সেতুকে বোঝানো হয়। আখেরাতে 
জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি রাস্তা তথা পথ স্থাপন করা হবে এবং সকল 
মানুষকেই সে রাস্তা দিয়ে জাহান্নাম অতিক্রম করে জান্নাতের দিকে যেতে হবে, 
এ ব্যাপারে বিশ্বাস পোষণ করা মুমিনগণের জন্য আবশ্যক নবী, সিদ্দীক, 
হবে। পৃথিবীতে অবস্থানকালে কৃত আমল অনুযায়ী পথ অতিক্রম করবে । এ 
বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও বিভিন্ন হাদীসে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। 
ক. হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন 
96৯৯2 ৩৪ 45 4 তি iS ০ পদ ২52 
Jn সি (261 % হা ১৮4৫ HED YF Bal ILE 
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IEEE A 5555 15555 BHA 
খ. মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে বলেন_ 


এ ৯85 উল এ এত SES ৩০৩ ৯৪০৬৮ 
75812572502) EE Bs 


* আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২৭১ 
অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই তথায় আগমন করবে, এ তোমার প্রতিপালকের 
অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুস্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে 
সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেব। 
মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন, এখানে সিরাত অতিক্রম করার বিষয়টিই 
উল্লেখ করা হয়েছে। টি 

৭. 52181 তথা সুপারিশ : £21$8]। শব্দের আভিধানিক অর্থ- সুপারিশ 

করা, কারো দাবি সমর্থন করা। শব্দটি ££ £11 থেকে গৃহীত । যার অর্থ- জোড়া 
বানানো । এ সম্পর্কে আলেমগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন-_ 
ক. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- 
oil JAY 85 04158 5১129 
LL 0৪৪ SLAG. একে (০০) 0 ০৯৬৩১ ও Lil 
5 LLL SS ০১১০৭ 
অর্থাৎ, নবীগণের শাফায়াত সত্য, কেয়ামত দিবসে তুলাদণ্ডে আমল ওজন 
করাও সত্য, মহানবী (স)-এর হাউয সত্য। কেয়ামত দিবসে 
বিবাদকারীদের মধ্যে পুণ্যকর্মের মাধ্যমে বিনিময়ের ব্যবস্থা করা সত্য । 
খ. শাফায়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল আসীর,(র) বলেন 
ESL ১855 ভিন ০৯ ১৯৭ ৯৯ LE 24১ ১54545 
১৮১৯১ ১3০১৪ IE ৬১ 002 ০ BSG 
অর্থত, হাদীলে বিভিন্ন স্ফীত শব্দটি জাগতিক রা আখেরাতের 
বিষয়ে এসেছে। এর অর্থ পাপ তথা অপরাধের শাস্তি না দেয়ার জনা প্রার্থনা 
করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
1১152553055 ৮০ ১০৩০৪ ৬১০ 8045 08০ -* 
-১3/০৮85 5250555588০ 
LIES গুঠ ৫2৮5 I GS SIS AL যা 
৮. হাউয : 27511 শব্দের আভিধানিক অর্থ- চৌবাচ্চা, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি । 
আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী মুহাম্মাদ (স)-কে একটি পবিত্র হাউয দান করেছেন। 
আর এ হাউয থেকে তার উম্মত কেয়ামত দিবসে পানি পান করবে। 
SE HE 0 ০০ ৬৪৯ ওঠ ASE CE GUT এ 
ol 5520 
অর্থাৎ, ১১৪ হচ্ছে ১১১1। আর সেটা জান্নাতের সম্মুখে একটি কূপ, যা 
হতে মুমিনগণ পানি পান করবেন। 
ব্রিশেরও অধিকসংখ্যক সাহাবী থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে। আল্লামা ইবনে আবুল ইযয হানাফী 'শারহুল আকিদা আত তাহাবিয়া' গ্রন্থে 
বলেন, হাউয সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ের । প্রায় ৩৫ জন সাহাবী 
থেকে এ বিষয়ক হাদীসগুলো বর্ণিত। আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (র) “আল বিদায়া 
ওয়ান নিহায়া" নামক তার বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থের শেষে এ বিষয়ক হাদীসগুলো একত্রিত 
করেছেন। এ ব্যাপারে দলীল পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 


২৭২ ___ গোলকৰ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ম ॥ 
ক. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেন- রি 
১০৪ 8 25082 মহা ডি US py 305 Cy 
ELM 18525 AS UN 
অর্থাৎ, আইলা থেকে ইয়েমেনের সানয়া পর্যন্ত যে দূরতব, আমার হাউযের পরিমাণ 

তদ্রপ। তথায় পানপাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকারাজির ন্যায়। 

খ, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) অন্যত্র বলেন- 

66584 ৩৮৫ 141 2১451 95 0৩ ১ (০) 4 এ ৫92 ৫ 
hE SA IGLESIAS EEE mshi 
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অর্থাৎ, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের মাঝে ছিলেন। তিনি একটু তন্দ্রাচ্ছনন 
হন। এরপর তিনি হাসিমুখে মাথা উঠান। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! 
আপনি হাসছেন কেন? তিনি বলেন, এখন আমার ওপর একটি সূরা নাযিল করা 
হলো। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহসহ সূরা কাউসার পাঠ করেন। 

গ. অন্য হাদীসে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
li ৩৪ ৮৫41 203 ES SENG 2৯ 825 ৫৬৯ 
BIEL Sd 20558 65254 15:59 ০ call ১ ৩১০ ৫89 

০5485 35 
অর্থাৎ, আমার হাউয়ের প্রশস্ততা এক মাসের পথ এবং এর সকল কোণ 
সমান। আর এর পানি দুধের চেয়েও শুভ্র ও মেশকের চেয়েও অধিক 
সুগন্ধযুক্ত। তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির ন্যায় । যে ব্যক্তি 
এ থেকে পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। 

৯. ১015 £50 তথা জান্নাত ও জাহান্নাম : জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে 
বিশ্বাস রাখা আবশ্যক | নচেৎ কেউ মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ 
জান্নাত ও জাহান্নামের কথা অস্বীকার করার অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালার বিধান 
অস্বীকার করা । যেমন- ক. মহান আল্লাহর বাণী- 

40514885014 55005 Std 597 
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FES 50৯35542567 
খ. ইমাম:আযম আবু হানীযা রি) বলেন- 
HEME BE ০০১, এ sl 30935 (0501 লও 


AGI 2239 AGS 10185 53809 রি 


ছু করত ও জাহান নান লি যার রা পরার 
সৃষ্টি করা হয়েছে) জান্নাত ও জাহান্নাম কখনোই বিলুপ্ত হবে না। 
আয়তালোচনা হুরগণ কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। মহান আল্লাহর অনন্ত 
চিরস্থায়ী শাস্তি ও পুরস্কার কখনোই বিলুপ্ত হবে না। 
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১০. 21241121551 তথা কেয়ামতের নিদর্শন : কেয়ামতের নিদর্শন সম্বন্ধে ইমাম 
আবু হানীফা (র) বলেন- 
55 4585 ৬ ১৮০ ৫502 2 GE JEU 
wh 37150 08৫ PUSS SL si os ভি HE ভা 
REI Fe Cn EE RE PEA SANs © ৩5 ৮ 

১১648840708 
অর্থাৎ দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মাজুজের বহির্গমন, অস্তগমনের স্থান থেকে 
সূর্যের উদয় হওয়া, আকাশ থেকে ঈসা (আ)-এর অবতরণ এবং কেয়ামতের 
অন্যান্য পূর্বাভাস, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য এবং ঘটবেই। 
মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন । 

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলেমগণ কেয়ামতের নিদর্শনগুলোকে দু'প্রকারে ভাগ 

করেছেন। যথা- ক. $১5! 40:95] তথা ছোট বা সাধারণ নিদর্শন, খ. 12521 

৬১:৫ তথা বড় বা বিশেষ নিদর্শন । নিয়ে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো- 

ক. ১২5 5.১ তথা ছোট বা সাধারণ নিদর্শন : সাধারণ পূর্বাভাসের 
অন্যতম হচ্ছে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন । যেমন সাহাবী 
হযরত সাহল (রা) বলেন, রাসূল (স) তার হাতের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি 
একত্রিত করে বলেন- ১১৯ ১ 33৫ {655 10২৯৫ অর্থাৎ, আমি 
প্রেরিত হয়েছি কেয়ামতের সীতা পাশাপাশি । বুখারী ও মুসলিম) 
এছাড়া কেয়ামতের পূর্বে মানুষের জাগতিক উন্নতি ঘটবে, অল্প সময়ে অনেক 


মূল্যবোধের 
প্রকাশের একপর্যায়ে বিশেষ নিদর্শনগুলো প্রকাশিত হবে। 

খ. ৫ || 5059.51 তথা বড় নিদৰ্শন : এ ব্যাপারে রাসূল (স) বলেন- 
০০5 BI. 94 35 DIS ৮৪5 55৭ 5451 
অর্থাৎ, দশটি নিদর্শন না ঘটা পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। আর তা হলো- 

১. পূর্ব দিকে ভূমিধস (ভুপৃষ্ঠ যমীনের মধ্যে ডুবে যাওয়া) ২. পশ্চিম দিকে 

ভূমিধস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ৩, আরব উপদ্বীপে ভূমিধস, 8. ধুম, ৫. 

দাজ্জাল, ৬. ভূমির প্রাণী, ৭. ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব, ৮. পশ্চিম দিক থেকে 

সূর্যোদয়, ৯. এডেনের ভূগর্ভ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে মানুষদেরকে তাড়িয়ে নেয়া 

এবং ১০, ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-এর অবতরণ । (মুসলিম) 

এ বিষয়ে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও তার সাথিদের আকিদা বর্ণনা করে 

ইমাম তাহাবী (র) বলেন- রি 
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শ্র ফাযিল ॥ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ (প্রথম বর্ষ) ৯ ১০ 


২৭৪ __ ্যরালভ্ত্হ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
অর্থাৎ, আমরা কেয়ামতের নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করি, যেমন দাজ্জালের আবির্ভাব, 
ঈসা (আ)-এর অবতরণ, ...। আমরা কোনো গণক, জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করি 
না। অনুরূপভাবে এমন কোনো ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করি না, যে আল্লাহর কিতাব, 
নবীর সুন্নাত ও উম্মতে মুসলিমার একমত্যের বিপরীত কোনো কিছু দাবি করে । 
উপসংহার : পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া কেউ মুমিন ও মুসলিম বলে গণ্য 
হতে পারে না। মূলত আখেরাতের বিশ্বাসই মানুষকে প্রকৃত ইবাদতকারী ও মুত্তাকী 
হতে সাহায্য করে । 


৮০ ০:৮৫৫৪ il EYL ০০০১ টবে সে (tv) 0151 

EB 5179 ১6 ২1৩ ০৯৬1৩ ০ 8৮5 ০১৮ 
জজ প্রশ্ন : ৪৭ ৷ আখেরাতের প্রতি ঈমানের অর্থ কী? সিরাত, হাউয, জান্নাত, 
জাহান্নাম, কেয়ামতের পূর্বাভাসবিষয়ক আকিদা বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর। 


উত্তন্ন॥॥ উপস্থাপনা : পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ জীরন শেষে মৃত্যু অথবা 
কেয়ামতের মাধ্যমে প্রত্যেককে আরেকটি অনন্ত মহাজীবনে প্রবেশ করতে হবে। 
সেই জীবনই হলো, আখেরাত বা পরকাল ।.সেখানে পাপ পুণ্যের পরিমাপ করা 
হবে। পুণ্যবানরা পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর পাপীরা 
পুলসিরাত পার হতে বার্থ হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে । সেখানে মানুষের সকল পাপ 
পুণ্যের হিসাব দিতে হবে । পরকালে পুণ্যবান বান্দাদেরকে মহানবী (স) হাউযে 
কাওসারের পানি পান করাবেন এবং তাদের জন্য শাফায়াত করবেন। কেয়ামত, 
সবগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। নিম্নে প্রশ্নালোকে 
এসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা পেশ করা হলো। 
৩০৯১ SSN AL: 
আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ : ক. আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হলো, 
মৃত্যুর পরে সংঘটিত ঘটনাবলি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসে যা কিছু 
বর্ণনা করা হয়েছে তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা। যেমন- কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার 
ও শাস্তি, কেয়ামতের আলামত, কেয়ামত, শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, আল্লাহর 
মীযান ও মানুষের কর্ম ওজন করা, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাউয, সিরাত, শাফায়াত, 
জান্নাত, জাহান্নাম, জান্নাতের নেয়ামত, জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি । 
এ সকল বিষয়ে বিশ্বাস রাখা ঈমানের অন্যতম রোকন । 
খ. +14-201 (145 গ্রন্থকার বলেন- 
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* আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ _ ২৭৫ 
অর্থাৎ, পরকাল হচ্ছে দ্বিতীয় জীবন যেখানে আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকে পুনরায় প্রেরণ 
করবেন এবং সকলকে বিচারের জন্য একত্রিত করবেন। অতঃপর সবতকর্মশীলদের 
চিরস্থায়ী জান্নাতে সুখে রাখবেন এবং পাপিষ্ঠদের ঘৃণ্য শাস্তি দ্বারা জাহান্নামে রাখবেন 

গ. ৩ ০1০ 85৬৮১৯- এর গ্রন্থকার বলেন- 

০1923 as সি দেরি 42355 
অর্থাৎ, 553১৮ 3-28-এর অর্থ হলো, মৃত্যুর পর বিচার ও প্রতিদান 
প্রদানকল্পে পুনরায় জীবন লাভের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা৷ 

5 50511 90 LUG LLIN ০5513 SANE SOS: 

সিরাত, হাউয, জান্নাত, জাহান্নাম ও কেয়ামতের পূর্বাভাস বিষয়ক আকিদার বর্ণনা : 

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হলে সিরাত, হাউয, জান্নাত, জাহান্নাম ও 

কেয়ামতের আলামতসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক স্বরুল বিষয়ের 

বর্ণনা নিম্চেউপস্থাপন করা হলো- 

১. সিরাত : £1/০ শব্দের অর্থ- পথ। সিরাত বলতে জাহান্নামের উপর স্থাপিত 
রাস্তা তথা সেতুকে বোঝানো হয় । আখেরাতে জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি 
রাস্তা তথা পথ স্থাপন করা হবে এবং সকল মানুষকেই সে রাস্তা দিয়ে জাহান্নাম 
অতিক্রম করে জান্নাতের দিকে যেতে হবে_ এ ব্যাপারে বিশ্বাস পোষণ করা 
মুমিনগণের জন্য আবশ্যক। নবী, -সিদ্দীক, মুমিন, কাফের, হিসাবকৃত, 
হিসাবমুক্ত সকলকেই এ সেতু অতিক্রম করতে হবে। পৃথিবীতে অবস্থানকালে 
কৃত আমল অনুযায়ী পথ অতিক্রম করবে । 

এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ও মুতাঘিলাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে । যেমন- 
আহলুস সুন্নাতের অভিমত : তাদের মতে, সিরাত বাস্তব সত্য ও অবশান্তাবী। তাদের 
মতের পক্ষে পবিত্র কুরআন ও বিভিন্ন হাদীসে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। যেমন- 
ক. আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
৩ ৯ ৫ (42 ০০০5 ১৪৮৪৭ এ 5 
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অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই তথায় আগমন করবে, এটা তোমার 
প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত । পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং 
জালেমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেব। 
মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন, এখানে সিরাত অতিক্রম করার বিষয়টিই উল্লেখ 
করা হয়েছে। 


১০৬ পাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ » 


মুতাধিলাদের অভিমত : সি Het এ 
ব্যাপারে আবু আলী আল জুবায়ী থেকে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। তার 
একমতে সিরাত সত্য, অন্য মতে সত্য নয়। 

আবুল হোযাইল ও বিশর ইবনে মুতামার বলেন, সিরাত হওয়া বৈধ । তবে বাস্তবে 
হবেনা। . 

তারা আকলী দলীল তথা যুক্তি উপস্থাপনপূর্বক বলে, সিরাতের গুণ বর্ণনায় 
হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, তা চুলের চেয়েও সৃক্ষ্স, তরবারির চেয়েও ধারালো 
হবে। অথচ যদি সিরাত এমন হয়, তাহলে তা অতিক্রম করা অসন্ভব। আর 
অতিক্রম করা সম্ভব হলেও মুমিনদের জন্য তা হবে শাস্তিস্বরূপ। সুতরাং 
সিরাতের অস্তিত বিবেচ্য নয়। 

সত্যপস্থিদের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : সত্যপন্থিগণ জবার: প্রদানকল্পে বলেন, 
অতিক্রম করার সামর্থ্য দিতে পারেন । আর তিনি মুমিনদের ওপর তা খুব সহজ 
করে দেবেন। এমনকি মুমিনদের কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ প্রবাহিত বাতাসের 
ন্যায়, আবার কেউ দ্রুতগামী অশ্খের ন্যায় গুলসিরাত অতিক্রম করবে। 

. হাউয : ১21 শব্দের আভিধানিক অর্থ- চৌবাচ্চা, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি । 
আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী মুহাম্মাদ (স)-কে একটি পবিত্র হাউয দান করেছেন। 
আর এ হাউয থেকে তার উম্মত কেয়ামত দিবসে পানি পান করবে। ূ 
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অর্থাৎ, ১55 হচ্ছে ১55€ 11 আর সেটা জান্নাতের সম্মুখে একটি কৃপ, যা 
হতে মুমিনগণ পানি পান করবেন। 
ত্রিশেরও. অধিকসংখ্যক সাহাবী থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে এ বিষয়ে হাদীস 
বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে আবুল ইযয হানাফী “শারহুল আকিদা আত 
তাহাবিয়া’ গ্রন্থে বলেন, হাউয সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির 
পর্যায়ের ৷ প্রায় ৩৫ জন সাহাবী থেকে এ বিষয়ক হাদীসগুলো বর্ণিত। আল্লামা 
ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (র) ‘আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' নামক তার বৃহৎ 
ইতিহাস গ্রন্থের শেষে এ বিষয়ক হাদীসগুলো একত্রিত করেছেন। এ ব্যাপারে 
কয়েকটি দলীল পরিলক্ষিত হয় । যেমন-_ 
আলা পাতিল 
FETT 
অর্থাৎ, আইলা থেকে ইয়েমেনের সানয়া পর্যন্ত যে দূরত্ব, আমার হাউযের পরিমাণ 
তদ্রপ ৷ তথায় পানপাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকারাজির ন্যায় । 


= আল আকাহদ আল ইসলাময়যাহ ২৭৭ 
খ- হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) অন্যত্র বলেন 


পুত এত 


2১65৮ ৩৯৫1 101 12451 ৮৪ & 216০০901588 
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টি 59411 0৮72101) ১3৯] ১১১৪ গাঁ ৯৯ ভি? 
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তন্দ্রাচ্ছন্ন হন। এরপর তিনি হাসিমুখে মাথা উঠান । আমরা বললাম, হে 
আল্লাহর রাসূল! আপনি হাসছেন কেন? তিনি বলেন, এখন আমার ওপর 
একটি সূরা নাযিল করা হলো । অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহসহ সূরা কাউসার 
পাঠ করেন। 

গ. অন্য হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
fi ৩৪ হিপ FE 2545 SEUNG ১৪5 6.4 ৯৯ 
BEG 2:51 ১326 4515 ২০০] ০৮২০৭ 553 

৮0227 55140 
অর্থাৎ, আমার হাউযের প্রশস্ততা এক মাসের পথ এবং এর সকল কোণ 
সমান। আর এর পানি দুধের চেয়েও শুভ্র ও মেশকের চেয়েও অধিক 
সুগন্ধযুক্ত । তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির ন্যায় । যে ব্যক্তি 
এ থেকে পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। 

৩. জান্নাত ও জাহান্নাম : জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক । নচেৎ 
কেউ মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে-না।কারণ জান্নাত ও জাহান্নামের কথা অস্বীকার করার 
অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালার বিধান অস্বীকার করা । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

পা ং 
৮১085 58621) 850 ০:ডি + 
-১:53১255555 WAS oy 
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ইমাম আযম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- ১৩ 
BIN SES YG IH SLES 7 চক 5105 ED 

75350155485 2 ৩৩৩ ৬০২১ এ 
অর্থাৎ, জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে (পূর্বেই তাদের টি 
করা হয়েছে) জান্নাত ও জাহান্নাম কখনোই বিলুপ্ত হবে না। আয়তালোচনা 
হুরগণ কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। মহান আল্লাহর অনন্ত চিরস্থায়ী শাস্তি ও 
পুরস্কার কখনোই বিলুপ্ত হবে না। 


৭ রোল জনতাৰ ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ধ 
আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গিয়েছ? 
জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি? আর জান্নাতকে মুত্তাকীগণের নিকটস্থ করা 
হবে, কোনো দূরতৃ থাকবে না। যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং 
বিনীতচিত্তে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাদেরকে বলা হবে, শান্তির সাথে 
ভোমরা এতে প্রবেশ কর; এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল প্রত্যেক আল্লাহ 
অভিমুখী হেফাযতকারীর জন্য । সেথায় যা কামনা করবে, তা-ই পাবে এবং 
আমার নিকট রয়েছে আরো অধিক । 

. কেয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ : কেয়ামতের পূর্বাভাস সম্পর্কে কয়েকটি বক্তব্য 

উপস্থাপন করা যায় । যেমন-_ 

ক. কেয়ামতের সময় একমাত্র আল্লাহই অবগত : কেয়ামত তথা মহাপ্রলয় ও 
পুনরস্থান সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অরকাশ-নেই; তবে 
তার নির্ধারিত সময় মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। পৃথিবীর বয়স কত 
হবে, কখন কেয়ামত হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন । 

এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- র 
155 হা] VLG IG Stall doe 252 FT 4 
2৯252 061 35৫4 
অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া আকাশমগ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য 
বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না তারা কখন পুনরুখিত হবে। 
৯৮০2৪ এডি IIL 4 0 Se থা 5 51. 

খ. কেয়ামতের আলামত তথা পূর্বাভাস : কেয়ামতের সময় আল্লাহ মানুষকে 
জানাননি; কিন্তু কেয়ামতের বিষয়ে কিছু পূর্বাভাস তিনি জানিয়েছেন। পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

ULI হু 18 1 2201 ছা SHED ৩৪, 
৮215 (292 13141 450 
কুরআন. ও হাদীসের আলোকে আলেমগণ কেয়ামতের নিদর্শনগুলোকে 
দুপ্রকারে ভাগ করেছেন । যথা- ১. ১১ ৮০১০.]| তথা ছোট বা 
সাধারণ নিদর্শন, ২. ৫4401 ৩1০১.1 তথা বড় বা বিশেষ নিদর্শন। 
নিম্নে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো- 
১. 6১5! 5950 তথা ছোট বা সাধারণ নিদর্শন : সাধারণ 
পূর্বাভাসের অন্যতম সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর. আগমন ৷ যেমন 
সাহাবী হযরত সাহল (রা) বলেন, রাসূল (স) তার হাতের তর্জনী ও মধ্যমা 
অঙ্গুলি একত্রিত করে বলেন- ১১৯ ৫5 ৯১44 2৮211 101 ৫১৮ 
অর্থাৎ, আমি প্রেরিত হয়েছি কেয়ামতের সাথে এভাবে পাশাপাশি । 
এছাড়া হাদীস থেকে জানা যায়, কেয়ামতের পূর্বে মানুষের জাগতিক উন্নতি 
ঘটবে, অল্প সময়ে অনেক কাজ করবে, অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটবে; 
কিন্তু মানুষের বিশ্বাস ও ধার্মিকতা কমে যাবে, নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক 
‘অবক্ষয় ঘটবে। এসব নিদর্শন প্রকাশের একপর্যায়ে বিশেষ নিদর্শনগুলো 
প্রকাশিত হবে। 


* আল আকাহদ আল ইহসলামিয়যাহ ২৭৯ 
২3221212551 তথা বড় বা বিশেষ নিদর্শন : এ ব্যাপারে রাসূল (স) 


ELEN 


বলেন- ১০ টি .. 0955 5৫3 583. 8658221515 
০০ ৩ অর্থাৎ, জিন লা লব 
আর তা হলো- ১. পূর্ব দিকে ভূমিধস (ভূপৃষ্ট যমীনের মধ্যে ডুবে যাওয়া) ২. 
পশ্চিম দিকে ভূমিধস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ৩. আরব উপদ্ীপে ভূমিধস, ৪. ধূম 
৫. দাজ্জাল, ৬. ভূমির প্রাণী, ৭. ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব, ৮. পশ্চিম দিক 
থেকে সূর্যোদয়, ৯. এডেনের ভগর্ভ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে মানুষদেরকে তাড়িয়ে 
নেয়া এবং ১০. ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-এর অবতরণ । 
ইমাম আযম আবু হানীফা (র) অভিমত ব্যক্ত করেছেন, এখানে কিছু 
আলামতের কথা উল্লেখ করে এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো, সহীহ হাদীসে বর্ণিত 
বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তা মেনে নেয়া । 

উপসংহার : কেয়ামত, হাউযে কাউসার, সিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম সবই সতা। 

এ ব্যাপারে অবিশ্বাস করার কোনো অবকাশ নেই । অবিশ্বাস করলে ঈমান থাকবে না 

এবং অস্বীকারকারীকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হরে। 


রি 230 ১৫৩ ১৫৭ 31543 mile উর (tA) 30051) শর 

(8591 মস ১5555511521 1১743] 
শর প্রশ্ন: ৪৮ কবরের শান্তি সাব্যস্ত হওয়া এবং মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন ও উত্তর 
দলীলসহ প্রমাণ কর। অতঃপর এর বিরোধীদের দলীলের উত্তর দাও। [ফা. প. ২০১৪] 
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অথবা, মুনকার ও নাকীরের সওয়াল জওয়াব এবং কবরের আযাব সাব্যস্ত হওয়া অকাট্য দলীল 
বারা প্রমাণ কর। কার এ মাসয়ালার বিরোধিতা করেছে? তাদের দলীল এবং তুর কী? 


উন্তর॥॥ উপস্থাপনা : পার্থিব ও নশ্বর এ জীবন মানবজাতির জন্য চিরন্তর নয়। এ 
ক্ষণস্থায়ী মায়াময় পৃথিবীর জীবন শেষে মানুষের জুন্য রয়েছে সীমাহীন কালের [সেই 
ঘোষিত আখেরাত মহান আল্লাহ বলেন- 55৯415 5 9৯ € Ee LEA 
eS মৃত্যুর পর পরই কবরে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত <5 ও 
১৫৩০ নামক দু'জন ফেরেশতা মানুষকে তিনটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। 
এ প্রশ্নোত্তর পর্বের যথার্থতা সম্পর্কে £52019 ২৫41 54 একমত্য পোষণ 
করেছেন বটে; কিন্তু £1, সম্প্রদায় এ মতে বিশ্বাসী নয়। এ বিতর্কিত বিষয়টিই 
আমাদের আলোচ্য প্রশ্নের প্রতিপাদ্য বিষয় । 

৩255 ৩1900 ১55 55545 I: 

মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নোত্তর : মুনকার ও নাকীর হচ্ছেন দু'জন সম্মানিত ফেরেশতা। 
প্রন দল 
১. ৫৫০5 অর্থাৎ, তোমার রব কে? ২. 41:3১ 153 অর্থাৎ, তোমার দীন কী? 
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৩. 45 559 অর্থাৎ, তোমার নবী কে? 


২৮০ লাল জ্তাহ- ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
তবে কোনো কোনো বর্ণনা মতে, তৃতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে ফেরেশতাদ্য় 
কবরবাসীদের সামনে মহানবী (স)-এর আকৃতি উপস্থাপন করে জিজ্ঞেস 
করবেন- 4১45 এ ৫:91 1১৯ ৩০ অর্থাৎ, এ ব্যক্তি কে? তুমি কি তাকে চিন? 

মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নের উত্তরসমূহ : যারা পার্থিব জগতে ইসলামের একনিষ্ঠ 

অনুসারী ছিল, তারা অনায়াসেই এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে । যেমন প্রথম 
প্রশ্নের জবাবে বলবে- 21॥ 555 অর্থাৎ, আল্লাহ আমার রব। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে 
বলবে- {১০১ ১ অর্থাৎ, ামারাসীয ইসলারা তৃতীয় প্রশ্নের জরারো যারে 

HG 5015 2101 ৮৫5 ৫৫55 ৬১৪ অর্থাৎ, আমার নবী হযরত মুহাম্মাদ (স), অথবা 

জি লা ৬ 

পক্ষান্তরে যারা মৃত্যুর পূর্বে পাপাসক্ত ছিল, তারা সে কঠিন প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলবে, 

321 % (515১ অর্থাৎ, হায় আফসোস! আমি তো কিছুই জানি না। 

মুনকার ও নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ সাব্যস্তকরণে প্রামাণ্য দলীল. মৃতব্যক্তিকে কবরে 

মুনকার ও নাকীর নামক ফেরেশতাদ্ধয়ের জিজ্ঞাসাবাদ প্রসঙ্গে নকলী ও আকলী 

একাধিক দলীল বিদ্যমান । যেমন- 

ক. নকলী দলীল : ১. মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 

০৯০৯৭ IES 50551 ৩1 LK 5 Eo] all 101 
7.5, HSU 253 2৫ 
অর্থাৎ, মৃতব্যক্তিকে কবর-দেয়ার পর তার নিকট কৃষ্ণ ও হরিদ বর্ণের 
চক্ষুবিশিষ্ট দু'জন ফেরেশতা আগমন করবে । একজনের নাম মুনকার এবং 
অন্যজনের নাম নাকীর। 
২, অন্য হাদীসে এসেছে- 
ue 23 95 ৬৪ ভিউ BLS t=) ০০ ৬০ 
35828 SL 001 410. ES 5২৪ sl 
b...... ah LEAL NE TNE SHALE BASE ১১9325 
৩. রাসূল (স) অন্য হাদীসে ইরশাদ করেন- 
১৫5 চট ০) UN 543 05 JG ০95) এ ১০ 
TENE SI Dh SSS 04185435151 
৪. অপর এক হাদীসে এসেছে, মুনকার ও নাকীর ঈমানদারকে প্রশ্ন করার সাথে 
সাথেই তারা সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবে এবং তাদেরকে জান্নাতের পোশাক 
পরিয়ে দেয়া হবে। যেমন আবু দাউদ শরীফে এসেছে- 
জি ৫51 ৬৯০ ৩০ ও) 2:21 ১৮৪ ১৮5 ৩১০০৪ 
SE WATE te জা যী Eee | 

খ. আকলী দলীল : যুক্তি ও বিবেকের দ্বারা মুনকার নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ সত্য 
বলে প্রমাণিত হয়। কেননা মনিব তার কর্মচারী থেকে হিসাব নিয়ে থাকেন। 
সভা রা ৩ 
জন্য যুগ যুগ ধরে বহু নবী প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তিনি তার 
বান্দাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ড মৃত্যুর পর হিসাব নেবেন না কেন? 


শ্রাল আকাইদ আল ইসলাগিহ 


5 1১015385113: 

এ মাসয়ালার বিরোধিতাকারী : মুতাঘিলা ও রাফেযীরা এ মাসয়ালার বিরোধিতা 

করেছে। তাদের অভিমত নিয়বূপ- 

ক. মুতাধিলাদের অভিমত : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে দু'ধরনের মতামত পাওয়া 
যায়। অধিকাংশের মতে, মুনকার নাকীরের প্রশ্ন সত্য ও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত; 
তৰে কিছুসংখ্যক মুতাঘিলা কবরে মুনকার নাকীরের প্রশ্ন স্বীকার করে না। 

খ. রাফেযীদের অভিমত : রাফেযী সম্প্রদায়ের মতে, মুনকার নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ 
স্বীকৃত নয়। তাদের মতে, কবরে প্রশ্ন করা হবে না; বরং হাশরে বিচার করা হবে। 
উভয়ের দলীল : মুতাঘিলা ও রাফেযী উভয় সম্প্রদায়ের দলীল হচ্ছে, মৃতব্যক্তি 
হলো ১।- তথা জড়বন্তুর ন্যায়। এদের জীবন, প্রাণ ও অনুভূতি কিছুই নেই। 

কাজেই মৃতব্যক্তিকে আযাব দেয়া ও প্রশ্ন করা একটি অবাস্তব ও অনুর্ঝক্লাজ 

SLAIN UGH be UN: 

মুতাযিলা ও রাফেযীদের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর : মুতাযিলা ও রাফেযীদের উক্ত বক্তব্যের 

প্রত্যুত্তরে আহলে হকগণ বলেন- 

১. মৃত্যুর পর মানুষের দেহ অনুভূতিহীন জড় পদার্থে পরিণত হয় ঠিকই, তবে আত্মা মরে না। 
আত্মার অমরতেবে সবাই বিশ্বাসী ৷ সুতরাং আত্মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। 

২. বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অসীম ক্ষমতাবলে জড় পদার্থকে 
আবার জীবন দান করে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা করতে পারেন। যেমন এ প্রসঙ্গে 
মহান আল্লাহ বলেন-৬১১- 01 5 3১03 DS A 

৩. আহলে হকদের মতামত নকলী দলীল দ্বারা প্রমাণিত । কাজেই মুতাযিলা ও 
রাফেযীদের যুক্তিনির্ভর দলীল গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 

5 ১: 2155 SU: 

কবরের শাস্তির প্রমাণ : কবরের শাস্তির ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত নিম্নরূপ- 

ক. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : দুনিয়া ত্যাগ করার পর মানুষ 
আখেরাতে প্রথম যে জগতে প্রবেশ করে, তার নাম কবর । মৃতব্যক্তি যদি 
গুনাহগার হয়, তাহলে কবর জগৎ থেকেই তার শান্তি শুরু হয়। আর যদি 
পুণ্যবান হয়, তাহলে কবর জগৎ থেকেই নেয়ামতপ্রাপ্তি শুরু হয়। এটাই 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত । 

খ. মুতাধিলাদের অভিমত : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অভিমত হলো, মানুষ মারা গেলে 
নিষ্প্রাণ পাথরের ন্যায় হয়ে যায়। ফলে মৃতব্যক্তির ওপর আযাব দেয়া ও না 
দেয়া উভয়ই সমান । সুতরাং তাদের মতে, কবরে মৃতব্ক্তিকে শাস্তি দেয়া এবং 
তাকে মুনকার ও নাকীর ফেরেশতাদয়ের প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব নয় । 
দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কুরআন ও হাদীসের দলীল ছারা 
সার্বিক কাফের ও কোনো কোনো মুমিনের ওপর কবরের আযাবের যথার্থতা 
প্রমাণ করেছেন । নিম্নে কবরের আযাবের প্রমাণকারী কুরআন ও হাদীসের দলীল 
এন দাত শা 


২৮২ উ্ারাক্দ আতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ম = 
-105131৯503155৮51-৬105 210 0052 
Ed রই 
অত্র আয়াতের 11৯5 উক্তির "১" অবায় দ্বারা বোঝা যায় যে, ফিরাউনকে 
পানিতে ডুবিয়ে দেয়ার সাথে সাথে অগ্নিতে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে । সুতরাং মৃতবাক্তি যে 
অবস্থায়ই থাকুক না কেন, পালাগান পারার 
অনাদিকে রাসূল (স)-এর বাণী- £2 ১:৪5 20 50 1820১512915 
৮৮৪৪০ OE Gt রা দারা 
০11 ১৪৯ ১৩ ১৮৬৯ 21 211 ০509 ১৪ 45535 Dl 
মুনকার ও নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেন- 
SET ০৯১৪৭ JES 0000 SEGAL ১৪15 হর ৬১] | I$ 
SRLS ST Ge SED 51 SEN 
এছাড়াও আরো অনেক হাদীস দ্বারা কবরের আযাব প্রমাণিত হয়। 
উপসংহার : অতএব একথা সুস্পষ্ট, মৃত্যুর পর বান্দার পক্ষ থেকে মুনকার নাকীর 
ফেরেশতাদ্ধয়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাদের_ কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। সুতরাং 
আমাদের উচিত সর্বদা তার নির্দেশিত পথেই, চলা 


২5০] 055 LSE IL bails (Sm 
প্রশ্ন: ৪৯ মুনকার ও নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ দলীলসহ প্রমাণ কর। 


উত্তপ্ন॥॥ উপস্থাপনা : পার্থিব ও নশ্বর এ জীবন মানবজাতির জন্য চিরন্তর নয়। এ 
ক্ষণস্থায়ী মায়াময় পৃথিবীর জীবন শেষে মানুষের জন্য রয়েছে সীমাহীন কালের সেই 
ঘোষিত আখেরাত । মহান আল্লাহ বলেন- 

LIEN 0৫ 2৮৯1০328842 
মৃত্যুর পর পরই কবরে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত ১৫: ও ১১১ নামক 
দু'জন ফেরেশতা মানুষকে তিনটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন । এ প্রশ্নোত্তর 
পর্বের যথার্থতা সম্পর্কে ₹০৮৯11) য:1 ৩1 একমত্য পোষণ করেছেন বটে; 
কিন্তু ২1১১২ সম্প্রদায় এ মতে বিশ্বাসী নয়। এ বিতর্কিত বিষয়টিই আমাদের 
আলোচ্য প্রশ্নের প্রতিপাদ্য বিষয় । 

5225 4৯৪১৩১৩১০29: 

মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নোত্তর : মুনকার ও নাকীর হচ্ছেন দু'জন সম্মানিত ফেরেশতা ৷ 
তারা মৃতব্যক্তিকে যে সকল প্রশ্ন করবেন, সে সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো- 
মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নসমূহ : মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখার পর তারা এসে তাকে 
মৌলিক তিনটি প্রশ্ন করবেন। প্রশ্ন ৩টি হলো- 

১. ৩৫০) ৩০ অর্থাৎ, তোমার রব কে? ২. 31:3১ 123 অর্থাৎ, তোমার দীন কী? 
৩. £5 ৩৯5 অর্থাৎ, তোমার নবী কে? 

তবে কোনো কোনো বর্ণনা মতে, তৃতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে ফেরেশতাদ্য় কবরবাসীদের 
সামনে মহানবী (স)-এর আকৃতি উপস্থাপন করে জিজ্ঞেস করবেন- 1১১ 3০ 
4১25 ৩১ 34521 অর্থাৎ, এ বাক্তি কে? তুমি কি তাকে চিন? 


পঃ আল আকাইদ আল হসলাময়গাহ ২৮৩ 
মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নের উত্তরসমূহ : যারা পার্থিব জগতে ইসলামের একনিষ্ঠ 
অনুসারী ছিল, তারা অনায়াসেই এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। যেমন প্রথম 
প্রশ্নের জবাবে বলবে_ ২10 ১/ অর্থাৎ, আল্লাহ আমার রব । দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে 
বলবে- 23.231 ০১০ অর্থাৎ, আমার দীন ইসলাম তীয় প্রশ্নের জবাবে বলবে- 
Hes 415 2101 ৬৫০০ 4:৯৯ উ৯ অর্থাৎ, আমার নবী হযরত মুহাম্মাদ (স), অথবা 
জিভ হাতা ৮৮৯০৮ ৮৬৭-০ক্টা 
পক্ষান্তরে যারা মৃত্যুর পূর্বে পাপাসক্ত ছিল, তারা সে কঠিন প্রশ্নের উত্তরে শুধু 
বলবে_ 921 31৯ ৮৯ অর্থাৎ, হায় আফসোস! আমি তো কিছুই জানি না। 
মুনকার ও নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ সাব্যস্তকরণে প্রামাণ্য দলীল : মৃতবাক্তিকে কবরে 
মুনকার ও নাকীর নামক ফেরেশতাদ্বয়ের জিজ্ঞাসাবাদ প্রসঙ্গে একাধিক নকলী ও 
আকলী দলীল বিদ্যমান । যেমন- 
ক. নকলী দলীল : ১. মহানবী (স) ইরশাদ করেন- মা 
240200০১১৭৯ JUS LUIS SSP UCL ঠা ভিলা ১৯৪91 
মন LSE 
অর্থাৎ মৃতব্যতিকে কবর দেয়ার পর তার নিকট কৃষ্ণ হু বর্ণের চুন দু জন 
ফেরেশতা আগমন করবে। একজনের নাম মুনকার এবং অন্যজনের নাম 
২, অন্য হাদীসে এসেছে- টিন 
240০1 2 ০৯৯০ এত 9 51 81 (599) ail ৬5 
০৪০০০৯১২০০০ ৪০।১৭০০ ৮৯ Ein ডা 
৮১... (pS IAT Ln LE 
৩. অন্য হাদীসে রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
এ 2৯০) লা) (055 JG JG (৯১) ৪১] ১০১ 
58১15 07710741555 ত2725 502 
৪. অপর এক হাদীসে এসেছে, মুনকার ও নাকীর ঈমানদারকে প্রশ্ন করার সাথে 
সাথেই তারা সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবে এবং তাদেরকে জান্নাতের 
পোশাক পরিয়ে দেয়া হবে। যেমন আবু দাউদ শরীফে এসেছে- 
LEE ০25১৪ ne ২১০ ১15 cll ১০২০৫ ৬১০ 
REE ALU GST 05841 
খ. আকলী দলীল : যুক্তি ও বিবেকের দ্বারা মুনকার নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ সত্য 
বলে প্রমাণিত হয়। কেননা মনিব তার কর্মচারী থেকে হিসাব নিয়ে থাকেন। 
আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন আমাদের মনিব তথা প্রভু । তিনি আমাদের হেদায়াতের 
জন্য যুগ যুগ ধরে বহু নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তিনি তার 
বান্দাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মৃত্যুর পর হিসাব নেবেন না কেন? 
মুতাযিলাদের অভিমত : 51১১ সম্প্রদায়ের মধ্যে দু'ধরনের মতামত পাওয়া 
মায়। অধিকাংশের মতে, ১৫: ও ১:১-এর প্রশ্ন সত্য ও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত; 
তবে কিছুসংখ্যক ২1১৭ কবরে ১৫ ও ১:৫১-এর প্রশ্ন স্বীকার করে না। 
রাফেযীদের অভিমত : রাফেমী সম্প্রদায়ের মতে, ১৫: ও ১:৫১-এর জিজ্ঞাসাবাদ 
গাকৃত নয় । তাদের মতে. কবরে প্রশ্ন করা হবে নাঃ বরং হাশরে বিচার করা হবে। 


২৮৪ _____ ভ্ররাল্মজনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জ 
উভয়ের দলীল : মুতাযিলা ও রাফেযী উভয় সম্প্রদায়ের দলীল হচ্ছে, মৃতবাক্তি 
হলো, ১.৯ তথা জড়বস্তুর ন্যায় । এদের জীবন, প্রাণ ও অনুভূতি কিছুই নেই। 
কাজেই মৃতব্যক্তিকে আযাব দেয়া ও প্রশ্ন করা একটি অবাস্তব ও অসম্ভব কাজ। 
মুতাধিলা ও রাফেযীদের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর : মুতাযিলা ও রাফেযীদের উক্ত বক্তব্যের 
প্রত্যুন্তরে আহলে হকগণ বলেন- 

১. মৃত্যুর পর মানুষের দেহ অনুভূতিহীন জড়পদার্থে পরিণত হয় ঠিকই; তবে আত্মা মরে 
না। আত্মার অমরতে সবাই বিশ্বাসী ৷ সুতরাং আত্মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । 

২. বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অসীম ক্ষমতাবলে জড়পদার্থকে আবার 
জীবন দান করে জিজ্ঞাসাবাদের বাবস্থা করতে পারেন৷ যেমন এ প্রসঙ্গে আল্লাহ 
তায়ালা বলেন_ ৮5: ৩৯৩৫৬ ০% ১১৪4১ ০০ 

৩. আহলে হকদের মতামত নকলী দলীল দ্বারা প্রমাণিত । কাজেই. মুতাষিলা ও 
রাফেযীদের যুক্তিনির্ভর দলীল গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 

উপসংহার : মৃত্যুর পর বান্দার পক্ষ থেকে মুনকার নাকীর ফেরেশতদ্বয়ের মাধ্যমে 

মহান আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন । সুতরাং আমাদের উচিত, সর্বদা 

তার নির্দেশিত পথে চলা । 


fis Yl ll ৯4: ১৯৪৪ 35812 ( (০, ) Galle 
৪৬৮০ ডো ১9১5 ssl 3৯১ ৬15 uy ৩৪ ৫৯৩ 25210 
42825905220 ১১১ 


জ প্রশ্ন: ৫০. ৫0423 SHH ০০০৪০৮৮ i ri SUSY 
১৪১৮, উক্তিটির আলোকে মৃত্যুর পর পুনরুথান বিষয়ে ঈমান আনা বা 
অস্বীকার করা সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণসহ আলোচনা কর। ফা. প: ২০১৬,'১৮] 
21059 ৯ ৬ ও ০০০১0 ৮১৯১১ FFG BAL ATE 21 
১৩:১৫ PIER? SELLS NG AGL 
অথবা, আল রায়াছ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অতঃপর আকলী 
ও নকলী দলীল দ্বারা আল বায়াছ যে সত্য তা প্রমাণ কর এবং বিরুদ্ধবাদীদের 
সান [ফা. প. ২০১৪] 
বি EES CE, 53158 3 EE BEE ৩ 85 SHAN AE 18591 
Hic ৩৯] ০ 15320 
অথবা, ৬:১ তথা পুনরুখান বলতে কী বোঝ? এটা কী যুক্তির মানদণ্ডে অসম্ভব? এর 
সত্যতার দলীল কী? এর ওপর কী কী আপত্তি উত্থাপিত হয়? এবং তার প্রত্যুত্তর কী? 
উত্তপন॥॥ উপস্থাপনা : এ পার্থিব জীবনই মানবের শেষ জীবন নয়। এ জীবনের পর 
রয়েছে এক অনন্তকালের মহাজীবন। পার্থিব জীবনের সকল হিসাব নিকাশ দেয়ার 
জন্য আল্লাহ তায়ালা মানব ও জিনজাতিকে পুনরু্থান দিবসে সমবেত করবেন। 
সকল মৃতকে আবার জীবন দান করবেন। পুনরায় সেই জীবন লাভের নামই 3 
৬ তথা পুনরুত্থান আকাইদশান্ত্রের একটি বিতর্কিত ও দন্পূর্ণ বিষয় । এ সংক্রান্ত 
বিস্তারিত পর্যালোচনা নিম্নরূপ । 


* আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২৮৫ 
2 ১--এর পরিচিতি : 
০ 
৬-৪-এর আভিধানিক অর্থ : £35 শব্দটি বাবে :3-এর মাসদার। এর 
রিপার 
১. (55031 তথা প্রেরণ করা (1 ১০7) ৷ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
35457520557 18 
. 723 তথা পুন্জীবিত করা। যেমন আল্লাহ বলেন- ০3:42:80 
. £5091 তথা জাগ্রত করা । যেমন বলা হয়- 2541 14535 ৩০ 825 
+ উত্তেজিত করা। 
. তবে এখানে & এ, শব্দটি জীবিত করা অর্থে ব্যবহার হয়েছে? 
141০3 
৬-২১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় ০ +-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 
5, 440 ১55০ £52 প্রণেতা আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন- 
(5০১2 ৮৯৫৩৪ ১550 ১০ এ! LAGS i ৬০১৫০ 52 
৮2110058452 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সকল মৃতকে তাদের প্রকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ কবর থেকে 
উত্থান করা এবং তাদের মাঝে পুনরায় আত্মা ফিরিয়ে দেয়াকে ১ বলে। 
২. ০559 প্রণেতার মতে: 22155 ৩46৫1 হা ৩৫3৫ I LT অর্থাৎ 
আল্লাহতায়ালা কর্তৃক মৃত্যুর পর বান্দাকে পুনরায় জীবিত করাই হচ্ছে ৬%; 
৩. কারো কারো মতে--31351 25 Sl 
অর্থাৎ, কেয়ামতের দিনই হচ্ছে ৬৪ তথা পুনজীবিত করার দিন। 
৩৬১06355181: 
অসম্ভব কিনা, এটা +১৪ ৷ £1-এর একটি ছ্ন্বপূর্ণ ও বিতর্কিত বিষয়। যেমন- 
১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : 582 1৯০ 54 ৫১ এ 
মাসয়ালায় ২22৯ 0১ ৷ 21-এর মত বর্ণনা করে $40 
প্রণেতা আল্লামা ওমর নাসাফী (র) বলেন- $4 ££ অর্থাৎ, ৬: তথা 
পুনরস্থান সম্পূর্ণরূপে সম্ভব ও সত্য। এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলে 
অভিহিত করা হবে। 
দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের মতের পক্ষে আকলী ও নকলী 
দলীল উপস্থাপন করেছেন । যেমন- 
ক. নকলী দলীল : নকলী দলীল হিসেবে তারা নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা উল্লেখ করেন- 
ABET LS Ls AEG SA পু ১5৩ -\ 
Be BL GCS IS. LES ls YY 
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ভাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বধ = 


পাঠ এ এ তত TEDDIES I ন 


El SILAS ৫ ৬ SIRS Gs FA SSE ০৪৪3২ 
তিতা G4 LAGE Es HME Ls ৮8712 


উপরিউক্ত প্রতিটি আয়াত প্রমাণ করে যে, ৯; তথা পুনরুথান অবশ্যই হবে, 
এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই । 
খ. আকলী দলীল : তাদের যুক্তিভিত্তিক দলীল হলো- 


১. 


আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের মনিব তথা প্রভু । তিনি আমাদের হেদায়াতের জনা যুগে 
যুগে বহু নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তিনি তার বান্দাদের কর্মকাণ্ডের 
হিসাব নেবেন। আর হিসাবনিকাশের জন্য অবশ্যই পুনরগ্থান হতে হবে । 


২. আল্লাহ তায়ালা অসীম ক্ষমতার অধিকারী । তার নিকট অসম্ভব বলে 


কিছুই নেই। কেননা তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। যেমন তিনি 
বলেন_ 434২১ 54 অর্থাৎ, হয়ে যাওঃ সাথে সাথেই হয়ে যায়। তাই 
মৃত্যুর পর মানুষকে ৬২১ তথা পুন্রুথথান করাও তার পক্ষে সম্ভব। 


৩. সকল ধর্ম ও মতের প্রত্যেক ব্যক্তিই পার্থিব কর্মের হিসাবনিকাশে 


৪. 


বিশ্বাসী । আর হিসাবনিকাশের জন্য পুনর্থান হতে হবে। 
যেহেতু প্রথমবার আল্লাহ কোনো মিসাল তথা নমুনা ছাড়াই মানুষ সৃষ্টি 
করতে সক্ষম হয়েছেন, সেহেতু পুনরায় হুবহু সৃষ্টি করা তো আরো সহজ । 


২. অবিশ্বাসী দাৰ্শনিকদের অভিমত : দার্শনিকগণ ৬.১ তথা পুনরুণ্থানকে স্বীকার 
করে নাঃ বরং তারা বলেন ১, তথা পুনরুত্থান কখনই সম্ভব নয়। কেননা 


“নি 4৫ 


005320 5505. অর্থাৎ, ধ্বংসপূর্ণ বস্তুকে হুবহু পুনরায় সৃষ্টি 


করা অসম্ভব. মৃতের শরীর যেহেতু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তাই তাকে 
আবার জীবিত করাও অসম্ভব ব্যাপার । 

দার্শনিকদের অভিযোগ : দার্শনিকগণ পরকালীন জীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে 

তিনটি অভিযোগ আরোপ করে থাকে । যথা- 

১ 23250185191 অর্থাৎ, অস্তিতৃহীন বস্তু পুনঃসৃষ্টি করা সম্ভব নয় । আল কুরআন 
তাদের উক্তিকে এভাবে তুলে ধরেছে- FES ৩06511৮5585 35 


২. কোনো 


ব্যক্তিকে যদি বাঘে খেয়ে ফেলে, তবে তাকে কিভাবে পুনজীবিত করা হবে? 


৩. পুনর্জন্ম হিন্দু ধর্মের মতবাদ । সুতরাং ইসলামী আকিদায় পুনর্জন্মের অনুরূপ 


৬০৪৪ 


তথা পুনরুষ্থান বিশ্বাসযোগ্য নয় । 


অভিযোগের জবাব : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ হতে দার্শনিকদের 
অভিযোগের জবাব নিগ্নোক্তভাবে প্রদান করা হয়- 
১. তাদের প্রথম অভিযোগের জবাবে বলা হয়, 13:২1 £১ আল্লাহর 


৫ ৮০ 


পক্ষে সম্ভব৷ কেননা বলা হয়েছে- $555 1৯ 951 Gi 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ ২৮৭ 

২. দ্বিতীয় অভিযোগের জবাবে বলা হয়- 5৫1. ৮1931 দ্বারা ৬২ হবে। 
আর 6815 ৮551 অতিরিক্ত অংশ । 

৩. হিন্দুদের পুনর্জন্ম বলতে বুঝায় কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে আবার এ জড় 
জগতেই মানুষ কিংবা জীনজস্তুর বেশে আগমন করে । আমাদের মতে. 
পরকালে ব্যক্তি হুবহু পার্থিব শরীরে পুনরায় জীবন লাভ করবে । সুতরাং 
তাদের সাথে আমাদের ইসলাম ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। 

কতিপয় ১4:4-এর অভিমত : কিছুসংখ্যক +14: তথা বুদ্ধিজীবীর বক্তব্য 
হলো পুনরুত্থান সত্য, তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত শরীরে তা ঘটবে না; বরং নতুন শরীরে 
ইন ৮৮ ্সা 
দলীল : হাদীস শরীফে এসেছে, জান্নাতীদের দেহ পশমহীন হবে এবং-জাহান্নামীদের দাত 
উহুদ পাহাড়সম হবে । অতএব বোঝা গেল, দুনিয়ার দেহ ও পরকালীন দেহ এক নয় । 
প্রত্যুত্তর : হাদীসের ব্যাখ্যায় আহলে হকগণ বলেন, ব্যক্তির শরীরের গুণগত রূপ 
পরিবর্তন হবে; কিন্তু মূল অঙ্গপ্রতাঙ্গ ঠিকই থাকবে । 
উপসংহার : মৃত্যুর পর সকলেরই পুনরুথান হবে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। 
আর এ পুনরুথান মানুষের ধ্বংসপ্রাপ্ত শরীরেই ঘটবে,নতুন করে সৃজিত শরীরে নয় । 


(450 SE 90600 EL 01 lil ২154 Ll: GV Slim 

PSE LE SiON ১৩৫৬০ 
৷ পরশ : ৫১: অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য এবং 
এতদুভয় বর্তমানে বিদ্যমান আছে। অতঃপর অস্ীকারকরীদের দলীলের জবাব দাও। 
০0151 ১১৩ ৮০ LH 1300 sy ১.0 2110523 ET ্াঁ 


অথবা বিরুদ্ধবাদীদের উক্তি খ্নপৃক নকলী ও আকলী দলীল দ্বারা জান্নাত ও 
জাহান্নামের অস্তিত্ব সাব্যস্ত কর। | 
১৫১ ৬০ ২11 L5G 03 ওযা ও ৩০১৪৯১৭ 5510 হা ০১- gl 
SLL SG 
অথবা, জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান আছে কিনা? এ মাসয়ালায় 
বিশেষজ্ঞদের মতভেদ দলীলসহ আলোচনা কর। 
উর।। উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাতের 
সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন- ০1011 9 3 Sh Sl 
35 ০৮3১/৪] ৩২৯ 241 ৩১৫ অন্যদিকে কাফেরদের জন্য জাহান্নামের ভীতি 
প্রদর্শন করে বলেন_ ৫৫২ ৩1১০ 40153345 ১৯1 51; এখন প্রশ্ন হলো, এ 
২১৯ ও ৮:৫৯ বর্তমানে বিদ্যমান আছে কিনা? এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। নিয়ে 
প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 


২৮৮ __ শাল ভ্রাতা ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 

০১৩১1 95382$০ JEG ২৯11১ : 

জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান আছে কিনা : আলোচ্য মাসয়ালায় আহলুস 

সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মত 
বর্ণনা করে £0 (১011 প্রণেতা আল্লামা ওমর নাসাফী ( (র) বলেন_ 

২৩০5০৯0১১৩৮ 08725 (4১১ ৬৯00১ উ৯ 27৯ 

MEAN 5542 %3 0185 
অর্থাৎ, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, এতদুভয় আল্লাহর সৃষ্টি এবং বর্তমানে 
বিদ্যমান আছে। এ দুটি অনন্তকাল বহাল থাকবে । তা কখনো ধ্বংস হবে না 

এবং এতদুভয়ের অধিবাসীরাও কখনো ধ্বংস হবে না। তাদের মতে, 5 ও 

+ আল্লাহ তায়ালা মানব সৃষ্টির প্রারস্তেই সৃষ্টি করেছেন৷ 

দলীল : ক. নকলী দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নিজেদের মতের পক্ষে 
কুরআন ও হাদীস থেকে দলীল পেশ করে থাকেন যেমন- 

১. আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করার পর আদম (আ)- 
কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন_ ২৫ 71235) ৩১ ৩৫4 অর্থাৎ, (হে 
আদম!) তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। 

২. মুস্তাকীগণের সৎকর্মের প্রতিদানে জান্নাতের বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেন- 25621) ৩৫০ 

৩. আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন- | 
4531৮51414৫ SEN LEN 53 Bl 

8. মহান আল্লাহর ঘোষণা- 3125 84 LLL Suk 

৫. মহানবী (স) মিরাজ ভ্রমণের সময় জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই প্রত্যক্ষ 
করেছেন। যেমন তিনি (স) ইরশাদ করেন- ৩4153 5: ৮৯ 2), 
HEL LA GES EL UN dd SABI 2১৪1 CLA 55৫1 
অর্থাৎ, (মিরাজ রজনীতে) আমি জান্নাতকে প্রত্যক্ষ করলাম, তখন সেখানে 
অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দরিদ্রগণকে দেখলাম এবং আমি জাহান্নামকে 
অবলোকন করলাম, তখন সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীরূপে আমি 
মহিলাগণকে দেখলাম । 

৬. হাদীসের ভাষ্য- 
ead Se Pd 2০, EERO ৪ ওঃ পি Eu 

৮১৮৯ Ei 8২০ SAS ৫303৯ ও ৩০ 
এর ৩5150621250 0) 0 2৯05 EAI si 
খ. আকলী দলীল : যুক্তির নিরিখেও আমরা সুস্পষ্টরূপে বলতে পারি যে, ব ও 

££ বর্তমানে বিদ্যমান আছে।.কেননা_ 


*্ছ আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ ২৮৯ 

১. মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে জান্নাতে রেখেছেন । কাজেই এখনো 

জান্নাত বিদামান আছে । আর নবী করীম (স) জাহান্নামকে মিরাজ রজনীতে 
প্রত্যক্ষ করেছেন । কাজেই জাহান্নাম এখনো বিদ্যমান আছে। 

২. সতকর্মপরায়ণ কবরবাসীর শান্তির জন্য কবরের সাথে জান্নাতের সংযোগ করা হয়, 

তা জান্নাতের একটি উদ্যানে পরিণত হয় তদ্রুপ পাপীদের কবর অশান্তির গহ্বরে 


পরিণত হয়; যাতে সাপবিচ্ছু থাকে (410 5445) যেমন হাদীসে এসেছে- 
[3 
LONE ৬০১১৪৫০০০৩০ 22212500821 


ভারা তরী হাসান হি দিনার 

দলীল : 4১:4০ সম্প্রদায় তাদের মতের সমর্থনে নিয়োন্ত দলীলগুলো পেখ.করে থাকে- 

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৪১১ cL ১১) ৮৯:১১ 2৯37 অত্র 
আয়াতে বলা হয়েছে, ££ -এর প্রশস্ততা হবে আরাশ-ও পৃথিবীর প্রশস্ত তার 
ন্যায়। অতএব পৃথিবীতে বর্তমানে ££; (ও ₹২৫৯-এর অস্তিত্ব থাকা 
অসম্ভব ৷ তাই পৃথিবীর ধ্বংসের পরই কেবল ২২১. ও +:$৯ সৃষ্টি করা সম্ভব। 

খ. মহান আল্লাহর বাণী- 512 ১3৫3530558১ 21৫1 এও 

13125 43 ৮৯০ এ আয়াতে -এর মধ্যে £১--১০ 4405 ব্যবহার 

করায় বুঝা যাচ্ছে ২৫৯. পরকালে সাজানো হবে । বর্তমানে এর কোনো 

অস্তিতু নেই। 

21,452 সম্প্রদায় আরো'বলে থাকেন, মহান আল্লাহর বাণী- £5১ 14141 

দ্বারা বোঝা যায় যে; হ:2-এর ফলফলাদি সর্বদা বিদ্যমান থাকবে; অথচ 

আল্লাহর সুপ্তি ব্যতীত সবকিছুই, কেয়ামতের সময় ধ্বংস হয়ে যাবে । 
যেমন আল্লাহ বলেন_ 2455 41 2৮১ (৫7 সুতরাং এতে বোঝা 
গেল, জান্নাতের সৃষ্টি কেয়ামতের পরে হবে । 

৩. অবিশ্বাসী কতিপয় দার্শনিকের অভিমত : ভ্রান্ত মতবাদের অধিকারী কিছুসংখ্যক 
দার্শনকের মতে, জান্নাত ও জাহান্নামের কোনো অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। 
ভবিষ্যতেও হবে না। ay 

০ SLU ৮০১০৭) 2 

অস্বীকারকারীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : 

১. $501 21 তথা সত্যপন্থিগণ মুতাযিলাদের প্রথম দলীলের প্রত্যুত্তরে বলেন, 
আকাশ ও যমীনের পাশাপাশি এর সমতুল্য আরেকটি ভিন্ন জগৎ সৃষ্টি করা মহান 
আল্লাহর জন্য কোনো কষ্টসাধ্য বিষয় নয়। যেমন তিনি বলেন- ৬০ 210 
225 £৩ তুর) তিনি হলেন 33৮৫ = 8055 সুতরাং সুতাযিলাদের এ 
মন্তব্য ভ্রান্ত ও অবান্তর । 


২৯০ ৬্যাল ভ্রাতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বধ » 

২. তাদের দ্বিতীয় দলীলের প্রত্যুত্তরে বলা হয়, £১22 3২১-এর সীগাহ দ্বারা 
অনেক সময় 0৮১ বা ১।১১২-০1-এর অর্থ 1১2 নেয়া হয়। যেমন আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- ৯38 ৮৯০3 ০44501৮1511 ৫5547 

৩. তাদের তৃতীয় দলীলের প্রত্যুন্তরে $= 42 তথা সতাপন্থিগণ বলেন, (কাবা 
{5-এর অর্থ যদি এটা নেয়া হয় যে, সর্বদা বিদ্যমান তথা অক্ষত থাকবে, 
তাহলে ৬12 1। ৫31 খাবে কী? সুতরাং এর অর্থ হবে- ০২২ | 421 তথা 
জান্নাতের অধিবাসীগণ খেতে খেতে ফলফলাদি নিঃশেষ করে ফেলবে, তা 
আবার পূর্ণ করে দেয়া হবে । 

৪. দার্শনিকদের বক্তব্যের জবাবে হক্কানী ওলামায়ে কেরাম বলেন, দার্শনিকদের এ 
বক্তব্য কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা £3 ও :+৯-কে অস্থীকার,.করা মানে 
আল্লাহকেই অস্বীকার করা । 

উপসংহার : মানুষের মধ্যে যারা আস্তিক বা মুমিন তারা অবশ্যই একদিন জান্নাত 

লাভ করবে আর যারা নাস্তিক তাদেরকে জাহান্নাম দেয়া হবে। অতএব জান্নাত ও 

জাহান্নামের অস্তিত্ব সত্য এবং এতদুভয় বর্তমানে বিদ্যমান আছে। 


৮1016 FE GUC FS SONAL Sl: (০) dtm 

LIA 3০ সি 
প্রশ্ন : ৫২ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত কর যে, ওজন সত্য, কিতাব সত্য এবং সিরাত 
সত্য! অতঃপর বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদ খণ্ডন কর। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : পৃথিবীর জীবন ক্ষণন্থায়ী। এ জীবন শেষে প্রত্যেককে 

আরেকটি অনন্ত মহাজীবনে প্রবেশ করতে হবে । সেখানে মীযান নামক দীড়িপাল্লা 

দিয়ে পাপপুণ্যের পরিমাপ করা হবে । পুণ্যবানরা পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে । আর পাপীরা পুলসিরাত পার হতে ব্যর্থ হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে । 

নিম্নে প্রশ্নালোকে 53) তথা আমলের পরিমাপ, ০5 তথা আমলনামা ও ৮1১০ 

তথ! পুলসিরাত এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো। 

58524, 

আমলের ওজন সত্য : মৃত্যুর পর পরকাল তথা কেয়ামত দিবসে মানুষের কৃতকর্মের 

পরিমাপ করা সম্ভব বা সত্য কিনা, এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও 

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা 

করা হলো। 

১, আহনুস্‌ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
মতে, $= 55541 অর্থাৎ, কৃতকর্মের পরিমাপ করা সত্য । মহান আল্লাহ 
মীযানের মাধ্যমে মানুষের আমলের পরিমাপ করবেন । আর মীযান বলা হয় 
Je 33508558882 05 অর্থাৎ, এমন যন্ত্র যার দ্বারা আমলের 
পরিমাণ জানা যায় । অবশ্য এর ধরন তথা প্রকৃতি মানবজ্ঞান বহির্ভূত ৷ 


জু আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ২৯১ 
দলীল : আল্লাহ তায়ালা আমলের ওজনের সত্যতা সম্পর্কে ইরশাদ করেন_, 
৩5450254450 Le এ ১5 উন ১১১৪ ৪১৪17 
LLL তই 565 580৩ SES ৩215 
এছাড়াও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, পরিমাপের জন্য দুটি পাল্লা ও একটি 
দাড়ি থাকবে, এক পাল্লায় পুণ্য ও অপর পাল্লায় পাপ রাখা হবে । নেকের পাল্লা 
ভারী হলে বেহেশতে এবং পাপের পাল্লা ভারী হলে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে । 

২. মুতাযিলাদের অভিমত : ভ্রান্ত আকিদার অনুসারী মুতাষিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য 
হলো পরকালে আমলের ওজন করা হবে, এটা সত্য নয় বরং এটা অবাস্তব ও 
অসম্ভব ব্যাপার । 
দলীল : মুতাযিলা সম্প্রদায় তাদের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে'রলে থাকে- 
ক. আমলসমূহ হচ্ছে কায়াবিহীন বন্তু। যার শরীর নেই, অস্তিত্ব নেই, তাকে কিভাবে 

ওজন করা হবে? 
খ. আল্লাহ তায়ালা সকল আমল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। আল্লাহর জ্ঞানে থাকা 
বস্তুকে আবার পরিমাপ করা অর্থহীন । 

মুতািলাদের দলীলের প্রত্যুত্তর : আহলুস সুন্নাত. ওয়াল জামায়াত মুতাযিলাদের 

দলীলের উত্তরে বলেন- 

ক. £555 ৮১] ৯ ২০০2১ 5155 | অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমলসমূহের কিতাব 
ওজন করা হবে । হাদীসের. এ উক্তির আলোকে বলতে হবে, আমলনামা ওজন 
করা হবে, এতে কোনো দ্বন্দ থাকতে পারে না। 

খ. আমলের পরিমাপ করার মধ্যে মহান আল্লাহর হেকমত নিহিত রয়েছে, যা 
আমাদের বোধগম্য নয়। কেননা- ৫৯1 ৮০ 315 ১ i 625 
সুতরাং আমাদের বোধগম্য না হলেও সে বিষয়কে অবাস্তব মনে করা উচিত নয় । 

252 ৩১৫] 

কিতাব সত্য : পরকালীন জীবনে মানুষের আমলনামা তথা কিতাব সত্য হওয়া 

সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মাঝে মতভেদ 

রয়েছে । যেমন_ 

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
অভিমত হলো- = 15511 তথা কিতাব সত্য । যাতে মানুষের সৎকর্ম ও 
অসৎ কর্মসমূহের খতিয়ান লিপিবদ্ধ থাকবে । আর এ আমলনামা মুমিনদের ডান 
হাতে এবং কাফেরদের বাম হাতে ও পশ্চাৎ দিক থেকে দেয়া হবে । 
দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের মতের পক্ষে নিয়োক্ত দলীল 
পেশ করেন । আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 

02535 EL টার ৪2857 
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২৯২ ____ ঘ্রান ভ্রত্তাহ ফাযিল গ্লীতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ৪৪ 
২. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অভিমত : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো- ও 5 
££; তথা কিতাব হলো নিরর্থক; পরকালীন জীবনে কিতাব বলতে কিছুই 
প্রদান করা হবে না। 
দলীল : মুতাযিলাদের যুক্তি হলো, মানুষের আমলের যেহেতু কোনো দেহ নেই, 
সেহেতু তাকে সংরক্ষণ করে কিতাব আকারে প্রদান করাও অনর্থক ব্যাপার । 
সুতরাং কিতাব তথা আমলনামা বৃথা । 

মুতাযিলাদের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে 
ঘুতাযিলাদের দলীলের উত্তরে বলা হয়, মহান আল্লাহর কার্যাবলি কোনো বিশেষ 
উদ্দেশাভিত্তিক হয় না। আর যদি এটা মেনে নেয়া হয়, তার কার্যাবলি বিশেষ 
কোনো উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে, তাহলে একথা মেনে নিতে হরে _যে,-কিতাব তথা 
আমলনামা প্রদানের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহাকৌশল-বিদ্ধামান, যা আমাদের 
চিন্তার বাইরে ৷ সুতরাং কিতাব সত্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা সমীচীন নয় । 

254 21215 

সিরাত সত্য : জাহান্নামের ওপরে অবস্থিত দীর্ঘ সেতু তথা সিরাত সত্য হওয়ার 

ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও. মুতাঘিলা সম্প্রদায়ের মতপার্থক্য 

পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. আহলুস সুন্নাতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বক্তব্য হলো- 
৯ 2154 অর্থাৎ, সিরাত-সত্য। এটি এমন পুল, যা জাহান্নামের ওপর 
নির্মিত ৷ যার দৈর্ঘ্য ত্রিশ হাজার বছরের রাস্তার সমান । যা চুলের চেয়ে চিকন ও 
তলোয়ারের চেয়েও ধারালো, তা পাড়ি দিয়ে জান্নাতে যেতে হবে । এটা বাস্তব 
সতা। এতে কোনো সংশয় নেই। 
দলীল : তারা স্বীয় মতের পক্ষে মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেন- 74:52 ১/5 
৯3,15 খু অর্থাৎ, তোমাদের সকলকেই তা অতিক্রম করতে হবে । আলোচ্য 
আয়াতের ঘোষণা হলো পুণ্যবান হোক আর পাপী হোক সকলকেই এ সুদীর্ঘ 
পথ পুলসিরাত পাড়ি দিতে হবে । পুণ্যবানরা সহসাই পার হয়ে যাবে আর 
পাপীরা নিমজ্জিত হবে জাহান্নামের অতল গহ্বরে । 

২. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অভিমত : মুতাঘিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো সিরাত সত্য 
নয় । তারা উল্লিখিত ৮1১০-কে +:৯-:-০ ০1১০ দ্বারা ব্যাখ্যা করে। 
দলীল : তাদের যুক্তিভিত্তিক দলীল হলো- 

ক. «15 52:20 552 ২ অর্থাৎ, এ পুল পার হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় ৷ 
খ. ১৫১11 57435543 521 55 অর্থাৎ, যদিও পার হওয়া সম্ভব হয় তবুও 
এটা মুমিনদের জন্য শাস্তিস্বরূপ ৷ সুতরাং সিরাত পার হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় 
মুতাযিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তর : আহলে হকদের পক্ষ থেকে সিরাত অস্থীকারকারী 
মুতাধিলাদের বক্তব্যের জবাব দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সব কিছুর 
ওপর শক্তিমান । সুতরাং তিনি মুমিনদেরকে এটা পার হওয়ার সামর্থ্য দান করবেন । 
মূলত মুমিনদের জন্য এটা হবে একটা অতি সহজ ব্যাপার । 


আল আকাইদ আল ইসলাময়াহ ১৯৩ 
এমনকি হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, কোনো কোনো মুমিন বির য় কেউ কেউ 
দির 
উপসংহার : একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আখেরাতের জীবনে প্রতিটি ব্যক্তিকে তার 
আমলের জন্য মীযান, সিরাত এবং আমলনামার সম্মুখীন হতে হাবে। এ বিশ্বাসকে 
সামনে রেখেই একজন মুমিন ব্যক্তিকে পার্থিব জীবনের সৎকর্ম সম্পাদন করে যেতে 
হবে । নতুবা কাফের শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে । 
6৩ 21 Bly চা, CL 2705) ৬০০০৩ (2) 1১451 ছু 
JL 50806১05১66 508৭ 
:৫৩ শাফায়াতের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? শাফায়াতের অধিকারী 

al ete ble জরে সির 


উত্তরন॥॥ উপস্থাপনা : পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা শাফায়াতের বিষয়টি প্রমাণিত ৷ 
কেয়ামতের দিন নবী রাসূল ও অন্যান্য কতিপয়-লোককে মহান আল্লাহ কতিপয় 
পাপী বান্দার ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি-প্রদান করবেন । তবে নবী রাসূলগণ 
এবং সৎকর্মশীলদের সুপারিশ ১১১5 $১1-দের জন্য কার্যকর হবে কিনা, এ 
বিষয়টিসহ প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 
2 ২5.১-এর পরিচিতি : 
ETE 
হ20:১-এর আভিধানিক অর্থ : £০1.11 শব্দটি বাবে 53-এর মাসদার, যা 
{4% থেকে গৃহীত।-এর অর্থ জোড় বা জোড়া বানানো। যেমন মহান আল্লাহর 
বাণী- ৯১১১ ১৫7 
আর £: (5) শাব্দের আভিধনিক অর্থ হচ্ছে- 
১. সুপারিশ করা । যথা- 5530 ত/ 85325 ৫৯35 Si ২১ 
২.2 তথা মিলিত করা । যথা- ১৯1; ৫৫১৪1১১১50৫ 
৩. ০3০০০] £545 গ্রন্থকার বলেন- ২1 19 150৯] অর্থাৎ, 

সুপারিশকারীর বক্তব্য হলো শাফায়াত ৷ 
8. কেউ কেউ বলেন- $4550 
৫. ইংরেজীতে বলা হয়- Intercession. Mediation. Advocacy ইত্যাদি ৷ 
(5 50811 ৮১25 
হ51৬.৬-এর শরয়ী অর্থ : শাফায়াতের শরয়ী অর্থ তথা পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানের 
ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমল- 
১. আল্লামা ইবনুল আমীর, বলেন_ 

SED ৬৪ IT 5 ৯১৯১ wh ১১20 55 Cuts 

Ls চা ১৪ 


_..._____ ৬্রাল জনতা ফাযল হোতক শাহড় সারজ : প্রথম বম 
অর্থাৎ, শাফায়াত শব্দটি এসেছে জাগতিক তথা আখেরাতের বিষয়ে ৷ এর অর্থ 
হলো পাপ তথা অপরাধের শাস্তি না দেয়ার জন্য প্রার্থনা করা । 

২. আল্লামা মুকাতিল (র) বলেন- 

As এ) 50 21583512095811) Sli Leo 

1058 ৬৪ কা ৮৪১১০০৯১৪৯৪ 
অর্থাৎ, শাফায়াত হলো বিচারের দিন পাপী তথা অপরাধা লোকদেরকে শাস্তি 
থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য নবী রাসূল ও পুণ্যবানগণ কর্তৃক আল্লাহ তায়ালার 
নিকট সুপারিশ করা। 

৩. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন_ 

5 সু ৭0৩ 5০ ৮1180 EL) 
অর্থাৎ, অন্যের সাহায্যার্থে ও তার সম্পর্কে খোজখবর নেয়ার উদ্দেশ্যে তার 
সাথে মিলিত হওয়ার নামই শাফায়াত । 

৪. 81021758258 £15544 গ্রন্থকার বলেন 
GEASS Sb Hf BESTEL 4৮5১ iis SEL 

৫. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 

& 25১১5০৯1520 G5 ta 2 SI i JE 
অর্থাৎ, অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার জন্য উচ্চপদস্থ লোকের 
নিকট অনুরোধ করাকে {£55 বলে। 

৬. কতিপয় মনীষী বলেন- 

-১৫০ ০০ কি 5 834208525৫০ 
অর্থাৎ, পরিভাষায় শাফায়াত বলা হয় শাস্তি রহিত করা ও গুনাহ হতে পরিত্রাণ চাওয়া। 

EXPAT ECE OE 

শাফায়াতের [অধিকারী : শাফায়াত তথা সুপারিশের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌ 

তায়ালার । আল কুরআনের ঘোষণা- 212 2018৯ 81080 21 এ 

০১২ ১১] অর্থাৎ, বলুন! সকল সুপারিশ আল্লাহর জনা, আসমান ও 

যমীনের কর্তৃতও তার । 

তবে আল্লাহর অনুমতি ও সন্তুষ্টির কারণে কিছু লোক তার নিকট শাফায়াত করতে 

পারবেন । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ও ৩৭ HEL 2505501255১ 

“এ অর্থাৎ, যাকে অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ 

ফলপ্রসূ হবে না। 

আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাদেরকে কেয়ামত দিবসে শাফায়াতের 

অধিকার দেয়া হবে তাদের আলোচনা নিয়ে পেশ করা হলো- 

১. কেয়ামত দিবসে হযরত মুহাম্মাদ (স) শাফায়াতের অধিকারী হবেন । তিনি সমগ্র 
মানবজাতির জনা আল্লাহর দরবারে শাফায়াত করবেন | তিনি সুপারিশ করে 
উম্মতদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। পাপীদের ক্ষমা করাবেন এবং 
জাহান্নামীদের মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন । 


॥ আল আকাইদ আল উসলামিয়াহ ২৯৫ 
এ মর্মে রাসূল (স) বলেন_ 
উই 20 5 হত দক 2৫0 15 JG CED আদা 8 « 

40378728145 52055785858 x 
রাসূল (স)-এর শাফায়াত বিষয়ে ২5.2]; 211 ৫31-এর আকিদা 
সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন_ 
শান নাতি যাও (50 405 গত ২25 
৫৯535421455 SUE JAY ভা 2৮৫11 Hes 

Lt ৬ 
সুতরাং নবীগণের শাফায়াত সতা । পাপী মুমিনগণ এবং করীরা গুনাহকারীদের 
জনা পাপের কারণে যাদের জাহান্নাম অবধারিত, তাদের জন্য কেয়ামতের দিন 
আমাদের নবী (স)-এর শাফায়াতও সতা। 

২. উম্মতে মুহাম্মদীর অনেক পুণাবান ও নেককার বাক্তিবর্গ শাফায়াত করবেন । 

৩. সন্তানগণ তাদের পিতামাতার জনা শাফায়াত করবে । 

৪. কুরআন তার তেলাওয়াতকারী ও অনুসারীদের জন্য শাফায়াত করবে । যেমন- 
হাদীসে এসেছে- 

123 530 18050180115 15 201 Ls 0 4525 ৩৪ 
ely 02৮5 হা 

৫. সর্বোপরি মহান আল্লাহ যাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং অনুমতি দিবেন তারাও 
সুপারিশ করবেন । আল কুরআনের বাণী- 

8571৯১১৮১৯১ 3৪ ৯৮ HLL ENG ss -১ 

a or BST EEC Oe HERE NES ৩৬৮৮১ উঠত 

৩২505811201: 

শাফায়াতের প্রকারভেদ : আল্লামা ইমাম নবুবী (র) বলেছেন_ ২6.১ মোট পাচ 

প্রকার । যথা_ 

১, ২7059 5১ ৮০০০1 ৬: ২5051 2. হাশরের ময়দানে ভীতিজনক 
অবস্থা দেখে হিসাবনিকাশ তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য এ ধরনের সুপারিশ করা 
হবে। এটা শুধু আমাদের প্রিয়নবী (স)-এর জন্য বিশেষত ৷ তিনি ছাড়া এ 
জাতীয় সুপারিশ আর কেউ করতে পারবে না। 

২. 20 ৬৪ ১৪ 40582515841 £ এক সম্প্রদায়কে বিনা হিসেবে জান্নাতে 
প্রবেশ করানোর জন্য সুপারিশ । এটা কেবল মুহাম্মাদ (স)-এর জন্য খাস। 
তি, ৯:6০ ৩২৯৩ 7334 8208 : এমন লোকদের জন্য সুপারিশ করা, 

যাদের অন্য জাহানাম'অবস্ারিতাহে গড়েছে। এটা নবা (স)-এর জনা নির্ধারিত । 


২৯৬ _________ কোল ভ্রাতা ফাযল গ্াতক গাইড |সারজ : প্রথম বধ 

8. ২৯1 ০৪ ২৯১৫। 5১0১] {০050 £ জান্নাতে বেহেশতবাসীদের মর্যাদা 
বৃদ্ধির জনা সুপারিশ করা । 

৫. ০0 ১৯ ১৯২ 01১১ |: এ সকল অপরাধী মুমিনের জন্য 
সুপারিশ করা, যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। এ ধরনের সুপারিশ নবী, 
ফেরেশতা ও পুণাবান লোকগণ করতে পারবেন । 
উপরিউক্ত পাচ প্রকারের সাথে আরো তিন প্রকার শাফায়াত হচ্ছে_ 

৬. রাসূল (স) কর্তৃক তার উম্মতের মাঝে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য 
সুপারিশ করা । 

৭. অবধারিত শাস্তিকে কিছুটা হালকা করার জন্য সুপারিশ করা ।.যেমন- রাসূল 
(স)-এর চাচা আবু তালিবের জন্য তার সুপারিশ করা । 

৮. রাসূল (স) কর্তৃক তার সকল মুমিনের জন্য সুপারিশ করা 

উপসংহার : মহান আল্লাহর অনুমতিসাপেক্ষে নবী, রাসূল ও পুণাবান বান্দাগণ মহান আল্লাহর 

নির্ধারিত শাস্তি থেকে কবীরা গুনাহকারীদের রক্ষার জন্য 10৬১ করবেন। মুশরিকরা এ 

শাফায়াতকে অস্বীকার করে মূলত মহান আল্লার সাথে শন করেছে। 


sills le CUEING 59980 ০০৮5২ YA 
(9) ৫ ১০০৫] 0১1০5 ৩১৯52511255 ০৯ da ৬০১১৯) 
-১৩ ১৯১১ 4৪ 
জপ্রশ: ৫৪ শাফায়াত অর্থ কী’ কুরআন ও হাদীসের আলোকে শাফায়াতের 
বর্ণনা দাও। কবীরা গুনাহকায়ীদের জন্য গণের এবং সৎকর্মশীলগণের 
সুপারিশ সাব্যস্ত হবে কিনা? এতে কী মতভেদ আছে? বর্ণনা ক্র। 
১০০১৮ Co) SINISE 9409 Bl LU ৮৪০৬৩ sl 
225২ ES EES ১৫১ত a চি] nL AY 
অথবা, শাফায়াতের আভিধানিক ও শরয়ী,অথ কী? অতঃপর ইমামদের মতবিরোধসহ 
রাসূল (স স)-এর বাণী- 541 ৬০ 5৬ J 4১ ১২০ ১ এর ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা শাফায়াতের বিষয়টি প্রমাণিত। 
কেয়ামতের দিন নবী রাসূল ও অন্যান্য কতিপয় নেককার লোককে মহান আল্লাহ 
কতিপয় পাপী বান্দার ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন; তবে নবী 
রাসূলগণ এবং সৎকর্মশীলদের সুপারিশ ১১5] $১।-দের জন্য কার্যকর হবে 
কিনা, এ বিষয়টিসহ প্রশ্নসংশ্রিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
৩ ২০৮৬.৬-এর পরিচিতি : 
২০0১১-এর আভিধানিক অর্থ : £15.%1| শব্দটি বাবে ০2-এর মাসদার ৷ যা 
(৫50| থেকে গৃহীত। এর অর্থ জোড় বা জোড়া বানানো। যেমন মহান আল্লাহর 
বাণী- ১২১৭ ৮৯75 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ _ ২৯৭ 
আর £££) শব্দের আভিধনিক অর্থ হচ্ছে- 


রঃ 


সুপারিশ করা। যথা- 36:14:45 CLE ১11 ও 15 ৩০ 


২. 7 তথা মিলিত করা । যথা- ১১1 £55155, 9 
৩. ৮১০০৭। ৯০০ গ্রন্থকার বলেন- ০5520 236 2505511 অর্থাৎ, 


৪. 
৫. 


সুপারিশকারীর বক্তব্য হলো শাফায়াত ৷ 
esp FAL He in 
কেউ কেউ বলেন- (5551 2215 511 
ইংরেজীতে বলা হয়- Intercession. Mediation. Advocacy ইত্য দি। 


EILEEN Al: 
২2£5-এর শরয়ী অর্থ : শাফায়াতের শরয়ী তথা পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানের 
ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় |যেমন_ 


১. 


আল্লামা ইবনুল আসীর বলেন- 

SSSI ও IE 525 275) 23 ১১০০ Lu, 
ES ORD 

অর্থাৎ, শাফায়াত শব্দটি এসেছে জাগতিক ও" আখেরাতের বিষয়ে । এর অর্থ 

হলো পাপ তথা অপরাধের শাস্তি না দেয়ার জন্য প্রার্থনা করা৷ 


. আল্লামা মুকাতিল (র) বলেন- 


00255000540 এ] ১১8৪2 54027175258 


একি ৩১৮৬৮ ১৮130১3 isi 


অর্থাৎ, শাফায়াত হলো বিচারের দিন পাপী তথা অপরাধা লোকদেরকে শাস্তি 
থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য নবা রাসূল ও পুণ্যবানগণ কর্তৃক আল্লাহ তায়ালার 
নিকট সুপারিশ করা৷ 


. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন_ 


AES 0 ৫ Al RCA LAME 
অর্থাৎ, অন্যের সাহায্যার্থে ও তার সম্পর্কে খোজখবর নেয়ার উদ্দেশো তার 
সাথে মিলিত হওয়ার নামই শাফায়াত ৷ 

0133৮: ৩৯ ৩০০৪৪ গৰস্থকার বলেন- 
IHU THIN AL HL DL HUAN 92202 


চট আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 


EB Ts hE Gg a fe SFE TE 
অর্থাৎ, অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার জন্য উচ্চপদস্থ লোকের 
নিকট অনুরোধ করাকে ££ 4.১ বলে। 


, কতিপয় মনীষী’ বলেন- 


LSE SEED LLG (555 ০১551 
অর্থাৎ, পরিভাষায় শাফায়াত বলা হয় শান্তি রহিত করা ও গুনাহ হতে পরিত্রাণ চাওয়া । 


উই কোল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বষ 

59198115955 LLL: 

পবিত্র কুরআনে শাফায়াত : এ ব্যাপারে দু'ধরনের বর্ণনা পরিলক্ষিত হয় । যথা- 

১. শাফায়াত শুধু আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট : কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা 
হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ শাফায়াতের অধিকারা হবে না এবং কেয়ামত 
দিবসে কারো শাফায়াত কবুল করা হবে না। আল্লাহ ছাড়া অনা কোনো 
শাফায়াতকারীও থাকবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-, টিনার 

535৯১ AME ০৪০৪ ৩৮] IL ULES ENA. 

২০০৬38890৮০ LEITCH x 

Sr Fa) ৪, TESTED 
৩৬ ৬5৫৫1০০৪185) ০ টনি ১১ LH «১3১১ + 


. ৪৪৫৪৯ সে 
YES oso 1১5 ৩১৫ 05051514654 5 55৭ 


৬% নত 


CIAL LL 535616825 9 813 % 35৫45 
62568621500 ১6 ৩5 থে 541 SOI ০346 15385 এ 

২. অন্যদের জন্য শাফায়াতের স্বীকৃতি +. কিছু আয়াতে আল্লাহ ব্যতীত অনাদের 
ক্ষেত্রেও শাফায়াতের স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর 
বাণী-14$2 ১১২০|| 3753১ ০০ (1,505 এ 5৫14১ 3 অর্থাৎ, যে 
দয়াময়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে বাতীত অন্য কারো সুপারিশ করার 
ক্ষমতা থাকবে না| অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 

৯১153255225 ০১5)। ১4415325855 
অর্থাৎ, তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা 
তার ভয়ে ভীতসন্তস্ত। 

৩. শাফায়াতের জন্য অনুমতি : মহান আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ কারো জন্য 
শাফায়াত করতে পারবে না। কোনো পুণ্যবান ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ কারো 
জন্য শাফায়াতের অনুমতি প্রদান করলে তিনি কেবল এ ব্যক্তির জন্যই 
শাফায়াত করার সুযোগ পাবেন । যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

Sil Mle LS GAG ৬০ ০৭ 
TSBs ৪৬ 8৯58১ মা 

Ble JG LSU HL Sy নী 
25541081552] 51531 5 45155011553 5 -£ 

56211585505 eles 

হাদীস শরীফে শাফায়াত : অসংখ্য হাদীসে কেয়ামত দিবসে নবীগণ, অন্যান্য মানুষ, 

মানুষের বিভিন্ন আমল শাফায়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করবে এবং তাদের 

শাফায়াত কবুল করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন- 


আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ ২৯৯ 
৯১ SSS ls 333০840৫535 ৩৩৫৪১ ৮১ রী ৬৯৯ ৭ 
10201 ৪ 2 ৫১১৫৪ ০0১ 92 LAD iG lh 

Bist 
ETE) TUL EE Tai হটসই ওক 585 of 
Ell ১১২ ১৪০৪ এ 
০৬০০ ME ৮৪৩ ২5৬51011015 


৩১০০৫ ১15 0585505 45081 95 2 
কবীরা গুনাহকারীদের জন্য শাফায়াত সাব্যস্ত কিনা : আলো'চা মাসয়ালা আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মাঝে ব্যাপক. মতপার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয় | যেমন_ 
ক. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের কয়েকটি অভিমত রয়েছে৷ যথা- 
১. জমহুর আলেম বলেন- 
SUE FS ৩৪ LEN LSS ১০54855২281 
অর্থাৎ, কবীরা গুনাহগারদের পাপমোচনের জন্য নবী রাসূল ও নেক 
বান্দাগণের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার অবকাশ রয়েছে। 
২. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, 
74: ১১০ উড উপ: ১৯:৯১ (55 25159 
৬৪৩ 8০৩৪৯] ERE 
অর্থাৎ, পাপী মুমিনগণ ও কবীরা গুনাহকারীদের জন্য পাপের কারণে যাদের 
জাহান্নাম অবধারিত, তাদের জন্য কেয়ামত দিবসে আমাদের নবী (স)-এর 
শাফায়াত লতা ও প্রমাণিত ৷ 
৩. ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন- » 

এ] BI ELSE 05 নিত 
অর্থাৎ, শাফায়াত সত্য যা আপন উম্মতের জনা সংরক্ষিত রেখেছেন। 
হাদীসে এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে। 

দলীল : কবীরা গুনাহকারীদের জন্য শাফায়াত গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে আহলুস 
নি ভুয়া জামায়াত রিয়াজ জীল বিরল ইরা 

১. কুরআনের 

Ee 41455855551 আর ne Gta sh মা 

43558455555 ৬০৩ ৰ 

sisi ৮৮3 He ETP IE 

-৮:-5725558255 এ 

1842 ১ 95 উ৪৫ ৮5 ব(2505801034154 -০ 


৩০০ _______ _ তাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাই৬ সিরিজ : প্রথম বর্ষ 

২. সুন্নাহভিত্তিক দলীল : | 

abs 2৩ SUE IN ৩5০ 213 5. 

MEN LL ES EARS 5 ০০৯1555৩555 ও 

3:0১ ১৪০410০45৯৪ ৪০৮৭ ২৪০ 0 
22512 2৯২৫ - 9 ৩5 LAD Si Simin iY 
HE 22110422155 

0420 Lol 5305 JG LS HAL ৩৪ iis ৫910 -€ 

পবিত্র কুরআন ও হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, কবীরা-গুনাহকারীদের 

জন্য ০৬৬ গ্রহণযোগ্য এবং নবী, রাসূল ও সৎকর্মশীলগণের শাফায়াত 

মহান আল্লাহর অনুমতিসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য ৷ 

৩. ইজমাভিত্তিক দলীল : £5১ গ্রহণযোগ্য হওয়ার. ব্যাপারে আলেমগণের 
ইজমা রয়েছে। 

8. কেয়াসভিত্তিক দলীল : :6৬১-এর বৈধতাকে যুক্তি ও বিবেক স্বীকৃতি 
দিয়ে থাকে। কেননা ২6% ব্যতীত কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে যেহেতু 
ক্ষমা করে দেয়া প্রমাণিত। যেমন-১৫৮১ 20 41 33315 25259 
সেহেতু সুপারিশের মাধামে তাকে ক্ষমা করে দেয়া যুক্তিযুক্ত ৷ 

খ. মুতাখিলাদের অভিমত : জমহুর মুতাযিলার মতে, মহানবী (স)-এর সুপারিশ 
কবারা গুনাহকারীদের শাস্তি রহিত করার জন্য নয়; বরং তার সুপারিশ কেবল 
পুণ্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির জম্য হবে। 

গ. কতিপয় মুতাযিলা ও খারেজিদের অভিমত : পথহারা ভ্রান্ত মতাবলম্বী মুতাযিলা 

ও খাওয়ারিয এবং অন্যান্য বাতিল ফেরকাদের অভিমত হলো- ,. 

-219৯11 ৪০ ০০৫৮৯ 850 
বিচার দিবসে অপরাধীর মুক্তির জন্য হ21১:১ গ্রহণযোগ্য নয় ৷ তারা নবী রাসূল 

ও পুণাবানদের পাপীর জন্য সুপারিশ অস্বীকার করেছে। 

দলীল : তাদের দলীলগুলো তিন ভাগে বিভক্ত ৷ যথা- 

১. কুরআনভিত্তিক দলীল : তারা আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীসমূহের মাধ্যমে 
দলীল পেশ করেছেন_ 


EUS TENTED LE SE LD এ 8 ০5955 7 
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৮১৪৮০ 4038৫555850 Bs ETS 2৮854101017 

০4212685055 4£ 

SEE ১৫ 58৬ 2 21235155565 উর এ 

জবাব : বস্তুত এ সকল আয়াতে £4.% অস্বীকার করা হয়নি: বরং 
শাফায়াত বিষয়ে মুশরিকদের আকিদা বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। 


আল আকাইদ 
২. হাদীসভিত্তিক দলীল : তাদের হাদীসভিত্তিক দলীল হলো- 
সি রা BE Gis 
Lb 15421812513 3৮5 5 GF 
EL. Sits ৫145353157 555 ter is bs 
Eh Gan 2৭3 40320 ৫2 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে জবাব : 
ক. 5555 32 7এর দ্বারা 2245 বোঝানো হয়নি; বরং কেয়ামতের 
ভয়াবহতা বুঝানো হয়েছে। 
খ. (635 4101 ১5 41 4৮০1 একইভাবে এর দ্বারাও £45 গ্রহণযোগ্য 
নয়, এটা উদ্দেশ্য নয়। 

৩. মুতাযিলাদের আকলী দলীল : তাদের মতে, পাপী মুসলিমের শান্তি না দেয়া 
ন্যায়বিচারের পরিপন্থি। কাজেই আল্লাহ নিজের রহমতে বা অন্য কারো 
শাফায়াতে কোনো পাপীকে ক্ষমা করতে পারেন না। 
জবাব : এ বক্তবাও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ পাপীকে ক্ষমা করে দেয়া প্রমাণিত । 
মহান আল্লাহর বাণী_ ২231 2১ ০1 41১3৬৫০5853 
আমাদের সিদ্ধান্ত : কুরআন সুন্নাহভিত্তিক আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
মতামতই গ্রহণযোগ্য এবং এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত । 

উপসংহার : মহান আল্লাহর অনুমতিসাপেক্ষে না, রাসূল ও পুণ্যবান বান্নাগণ মহান আল্লাহর 

নির্ধারিত শাস্তি থেকে কবীরা গুনাহকারীদৈর রক্ষার জন্য ২০৬০ করবেন। মুশরিকরা এ 

শাফায়াতকে অস্বীকার করে মূলত মহান আল্লাহর সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। 


TEE 


CE ALG ১০২9 ৮৩ 040 ১৮০7 (00) alm 
52 GA ১৩৭ 2৬৪৪ ১১ ০০ ৮০ ia ud ২2১০১) sli 
১০০০৪ ৯১১৯ SAUL ১০১০১ ১০১-১৪। 
প্রশ্ন : ৫৫: ১5 অর্থ কী? ১:৪-এর প্রতি ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য কী? কুরআনের 
আলোকে ১৬৪ সম্পর্কে ইসলামী আকিদা এবং ভ্রান্ত কুফরী আকিদা ব্যাখ্যা কর। 
অতঃপর মানবজীবনে ১- এর প্রতি ঈমানের প্রভাব বর্ণনা কর। 
1165212085৯ ৬ ১১০০ ssl HA 3 SEAL al 
ts iil ৩ YELM ১৫৭ এ 
অথবা, ১৪-এর অথ কী? ১০৪- এর প্রতি ঈমান আনার উদ্দেশ্য কী? এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট 
বিষয়গুলো কী? অতঃপর ১-১- -এর প্রতি ঈমান আনয়নের গুরুতু ও উপকারিতা বণনা কর। 


$৩।॥ উপস্থাপনা : তাকদীরে বিশ্বাস হলো ঈমানের ষষ্ঠ রোকন সৃষ্টির পূর্বেই 
শাপবদ্ধ তাকদীরের ভালোমন্দে বিশ্বাস ব্যতীত মানুষের ঈমানের পূর্ণতা আসে না। 
[ণমে প্রশ্নালোকে তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ, বিষয়াবলি, বিভ্রান্তি এবং মানবজীবনে এ 
ণশ্খাসের কল্যাণ উপস্থাপন করা হলো । 


৩০২ ______ সাল ক্রাতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
৩০4৩-এর পরিচিতি : 
২৮1১5] ৯৪১ £ 
১৪-এর আভিধানিক অর্থ : 545 শব্দটি একবচন, বহুবচনে $1951; এর আভিধানিক 
অর্থ হলো_ নিয়তি, ভাগ্য, তাকদীর. পরিমাণ, সক্ষম হওয়া, নির্ধারণ ইত্যাদি । 
১. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে- 4 5500 21১0 5৬৪71 2105৮ 
তথা:কোনো কিছুর পরিমাণও নিষ্ট অরসথা। যেমন কুরআনে এসেছে. 
-এ৯৯: 4৪1৯5 ০০০৪0 
শু 2400 44155 অভিধান প্রণেতা বলেন, 350. ছি না লিজা 
৩. আল্লামা রাগে ইস্পাহানী (র) বলেন- «414 54545338010 3: 
8. ইংরেজীতে বলা হয়- 1.0], Fortune ইত্যাদি । 
(29৮1১ ৫5 
১৪-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ১৫৪ হলো- 2 
০ ody ৯০5 bs ৫5455 ভা 0৫555 
54১29252) অর্থাৎ, প্রত্যেক মাখলুকের ভালোমন্দ, লাভ ক্ষতি ইত্যাদির 
পরিসীমা নির্ধারণ করার নামই তাকদীর । 
২. কতিপয় আলেমের মতে- 
52১৯3 LS LH DT 305 ৩৫ ১৪ 2 
-5054 ৮19 ৮৪4৪০ ৩০০ 3৮ ০০ ৬১4৯ 
৩. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 
৯৮৩ NDE ০ এ pail is ৬22 EL 2 
৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- ১ ৮০ C2585 Si 
55251505835 
তাকদীরে বিশ্বাসের দ্বারা উদ্দেশ্য : তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ হলো এ বিশ্ব পরিচালনা 
ও নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে সুশৃঙ্খল নিয়ম ও কার্যপ্রণালি 
নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাকেই তাকদীর তথা আল্লাহর নির্ধারণ বলা হয়। 
আমরা বিশ্বাস করি যে, ভালো মন্দ, আনন্দ কষ্টের যা কিছু ঘটে থাকে, তা সবই 
মহান আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে । তার জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছুই 
সংঘটিত হয় না। সবকিছুই আল্লাহর নির্ধারিত কদর তথা পরিমাপের মধ্যে সৃষ্ট 
করেছেন । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ১8 $4515 55৫4 5 অর্থাৎ, আমি 
প্রতোক বস্তুকে ন্ারত পরিমাপে সৃষ্ট ছি অন্যত্র ভিনি বলেন 
27 A555 UG REST অভ ৫ ভা এও 05251051654 Os 


in st 
৬৮০৫৬ 0 


LLIN টি 255 435 PCT 


=8 আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ __ _____ ৩০৩ 

2 Ail Ly HEE : 

তাকদীরের ব্যাপারে ইসলামী আকিদা : তাকদীরের ব্যাপারে ইসলামী আকিদা হলো 

নিতের ৫টি বিষয়ে বিশ্বাস-করা। যথা- 

১. আল্লাহর অনাদি, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞানে বিশ্বাস করা : প্রকৃত মুসলিম বিশ্বাস 
করেন যে, আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। কোনো সৃষ্টির জ্ঞানের সাথে আল্লাহর 
জ্ঞানের তুলনা হয় না। সৃষ্টির আগেই তিনি বিশ্বের সকল বিষয়ে কোথায় 
কিভাবে সংঘটিত হবে, তা সবই জানেন । তার জ্ঞানের কোনো পরিবর্তন নেই। 

২. আল্লাহর লিখনে বিশ্বাস : আল্লাহর লিখনে বিশ্বাসের অর্থ হলো তিনি অনাদি, 
অনন্ত, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞান “কিতাবে মুবীন’ তথা লাওহে মাহফুযে লিখে 
রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা আসমান যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে 
ৃষ্টিকুলের তাকদীর লিখে রেখেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে- 

৩৪০৯6 Sia SLE ডে 3035 ৬7585 কি এ 9 

LG, 

তবে লিখনের প্রকৃতি আমরা জানি না। এ সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের 

বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে- 

১১9 Fb LE BULLS SI সা 50০ igs 
2 ০১৯ OR ৩৪ তিল 5 % 5১ Lis Ly 
১৫৯5 358) 525 ৪৩০ 

42১34305844 22005154890 445 %1 ০ ০৪৫৩ ৬৯৩ শী 

$/5055 ৫৪ 4185) ০530 2550 ৬৪ PSTD 3 
UR 

EDIE ০০832585515 ভি, 
Sisal le 013 81125259538 

৩. আল্লাহর ইচ্ছার বিশ্বাস : আল্লাহর ইচ্ছার ওপর বিশ্বাসের অর্থ হলো মহাবিশ্বে যা 
কিছু সংঘটিত হয়, তা সবই আল্লাহর ইচ্ছায় ও তার জ্ঞানে হয়ে থাকে । তার 
ইচ্ছা ও জ্ঞানের বাইরে মহাবিশ্বের কোথাও সামান্যতম কোনো ঘটনা ঘটে না। 
যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে_ 

2. Liss aU oS 3 206৩ বু। 55605 0 4 
LE LLU 75553 SS 

- HET ও 8৫ 9৩5 ৬৪ GALT 383 I) ৩১ ৩৮৭ 
০5141 STONES 51 খু 0255 

৪. আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস : পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে মুমিন 
ব্যক্তি বিশ্বাস করেন, বিশ্বের সবকিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া সবই 
সৃষ্ট । এমনকি মানুষের কর্মও আল্লাহ সৃষ্টি করেন । যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে- 


« 


৩০৪ __ শরালজনতাৰ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
28225 20125152006 এ 
৬15 Hy 255 25 0৫ ৬11 HIS 2) ৫ 29১ x 
্ ৪১০, ০ শক 
-২৪৬ ৬৪ JS 
৫. মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস : মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও তার 
ইচ্ছাধীন কর্মফলের বিশ্বাসের ওপরই ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধানের ভিত্তি । 
প্রত্যেক মুমিন বিশ্বাস করেন যে, মানুষকে আল্লাহ তায়ালা বিবেক, বিচারশক্তি 
ও জ্ঞান দান করেছেন। মানুষ তার নিজ ইচ্ছায় কর্ম করে। তবে তার কর্ম 
আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে সংঘটিত হয়। মানুষ তার বিচারবুদ্ধি দিয়ে যে 
কর্ম করবে, তার ফল সে ভোগ করবে । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
(০:৮০ ০04৮5 AES হাসিন 2853 Se 9581 5১ 0৮5 
70542061595 21038719858101-0355 
-১৫০৯১০ ১৬ ৩3556 0085 SETI LES এ 
ULES ৩550 333 US ৩5 ০03 Sy ৮১০০2১1০616 + 
৩১১৪১ ০০১1৫415০55 
তাকদীরের ব্যাপারে কাফেরদের আকিদা : ঈমান সংক্রান্ত বিষয়ে অহীর শিক্ষাকে 
আক্ষরিক ও সরল অর্থে বিশ্বাস না করে যুক্তি, তর্ক, ব্যক্তিগত অভিমত, পছন্দ অপছন্দ 
ইত্যাদির আলোকে বিচার গ্রহণ ও সংযোজন করা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির মূল কারণ । 
কাফেররা তাকদীরের বিষয়ে এরূপ কিছু বিভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল। কাফেরদের এরূপ 
উক্তির বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- | 
st FSIS be LIL LLCs SEN 0৭ 
62519918581 05 20205 311385803৬5 TILLY 
কাফেরদের দাবি : কাফেররা বলে আল্লাহ চাইলে আমরা পাপ করতাম না। শিরক 
করতাম না। কেননা আল্লাহ বলেছেন, তিনি চাইলে আমাদেরকে হেদায়াত 
করতেন । এতে বোঝা যায়, আল্লাহ চান বলেই আমরা পাপ করি এবং শিরক করি। 
আরো বোঝা যায়, তিনি আমাদের কর্মে সন্তুষ্ট । 
কাফেররা যেরূপ দাবি করছে, সে কথা কোনোভাবে কোনো অহীর শিক্ষায় নেই। তা 
অহীর মনগড়া ব্যাখ্যা, যুক্তি ও তর্কনির্ভর ধারণা এবং আল্লাহর নামে মিথ্যা বলা মাত্র। 
নয়; বরং অহীর হুবহু শিক্ষা তাদেরকে জানিয়ে দেয়াই তার দায়িত্ব । 
54815 ELS: এ 
তাকদীরের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ : যে সকল বিষয়াবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা 
তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের জন্য অপরিহার্য, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে 
তা চারটি স্তরে বিভক্ত । যথা- ১. সৃষ্টি ও তাদের কর্ম সম্পর্কে আল্লাহর আগাম 
জ্ঞান। ২. আল্লাহ কর্তৃক ভাগ্য লিপিবদ্ধকরণে বিশ্বাস। ৩. মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও 
কর্মে বিশ্বাস । ৪. আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস। 
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নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লিখিত স্তরগুলো আলোকপাত করা হলো- 

১. সৃষ্টি ও তাদের কর্ম সম্পর্কে আল্লাহর আগাম জ্ঞান : এ বিশ্বজগতে তিনি যেসব 
মানুষ সৃষ্টি করবেন, তাদের মধ্যে মুমিন, কাফের, ফাসেক নির্বিশেষে তাদের 
সকলের জীবন, জীবিকা ও কর্ম যা হবে, সে সম্পর্কে তিনি তাদের সৃষ্টির পূর্ব 
থেকেই সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত রয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বণ হাদীসে 
রয়েছে, রাসূল (স) বলেন, “আল্লাহ তায়ালা ও পৃথিবী সৃষ্টির 
পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টির ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছেন । যেমন আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন- 


৪০২৬1555327 52758 
সি জেনোরাগ! তাহির তাদের ব্যাপারে সম্যক 
অবগত রয়েছেন । আর তিনি সৃষ্ষজ্ঞানী, সম্যক 

২. আল্লাহ কর্তৃক ভাগ্য লিপিবদ্ধকরণে বিশ্বাস : ধত্যেক মান্য খুন ইডি ঈমান 
ও আমল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি আল্লাহ তায়ালা বিস্তারিতভাবে লওহে মাহফুযে 
লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন সুতরাং তাকদীরে বিশ্বাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এ 
সম্পর্কে ঈমান আনা যে, আল্লাহ প্রতিটি মানুষের জীবন এবং তাদের কর্ম পৃথিবী সৃষ্টির বহু 
পর্বে নির্ধারণ করে রেখেছেন! যেমন তিনি ইরশাদ করেছ 

১5 ৮১5 ৩৪928 ৩ 35 ০০০০৪ HLL SAL - 
LE 51558 

অর্থাৎ, পৃথিবী এবং তোমাদের জীরনে-যেসব অনাকাঙ্ফিত ঘটনা ঘটে থাকে, তা 

জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। 

১১3 280 ০515 25 ANUS pH 2585 সি টা 
5৮3 sal ES $) (শি IHS 2850 
65545 HWE IN ৬০ 

(58552 50125 (2 si ০ বা, ০৯০4৫ ৩১ 25 - 1 শী 
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৩. মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মে বিশ্বাস : এরি ও বিষয়ে বিয়াত ঝর 

করতে হবে, আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন বিচার বিবেকশক্তি ও জ্ঞানদান করেছেন। 
সুতরাং মানুষ যদি স্বীয় ইচ্ছা ও বিচার বিবেক অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করে, তবে 
তা আল্লাহর জ্ঞান ও পূর্ব নির্ধারিত ইচ্ছা অনুযায়ী । আল্লাহর এ ইচ্ছার মধ্যে 
বান্দার এমন কর্মও রয়েছে, যার কারণে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। এভাবে 
বান্দা ভালোমন্দ যে কর্মের প্রতি ইচ্ছা করে আল্লাহও তার জন্য সেরূপ ইচ্ছা 
পোষণ করেন । ইচ্ছার বাইরে ঈমান আনার বিষয়টিও তিনি কারো ওপর চাপিয়ে 
দেন না। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে- ,০» 

EEL HE তথা ১১০ তরি Sig 
অর্থাৎ, তোমার রবের ইচ্ছা হলে প্রতিটি মানুষই ঈমানদার হয়ে যেত। 


৩০৬ চাল জৰশ্ঞহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জ 
8. আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস : মহান আল্লাহ আগাম জ্ঞানের ভিত্তিতে সকল সৃষ্টির 
ভাগ্য লিপিবদ্ধকরণের পর তার ইচ্ছা অনুযায়ী ও সৃষ্টির নিয়তির লিখনানুযায়ী 
নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি করে চলেছেন। সুতরাং এ স্তরে এ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন অপরিহার্য যে, আল্লাহ তার সৃষ্টির সাথে সাথে তাদের কর্মেরও সৃষ্টা। 
বান্দার ভালো মন্দ উভয় কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা । আর বান্দাগণ সে কর্মের 
৮৫ তথা অর্জনকারী। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- {1 
5555 0 14815 অর্থাৎ, আর আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং 
তোমরা যা কর (তাও সৃষ্টি করেছেন)। 
আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন_ , 
J 5৪ হিল rk HK SLA HW SEED ও 
SSG 
অর্থাৎ এই তো আল্লাহ; তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তিনিই 
সবকিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তার ইবাদত কর; তিনি সবকিছুর তত্বাবধায়ক । 

০5459864555 9৮531 ৮৬৯ 4৪54109৮859 

মানবজীবনে তাকদীরে বিশ্বাসের প্রভাব, গুরুত্ব ও উপকারিতা : তাকদীরে বিশ্বাস 

স্থাপনের অনেক প্রভাব ও গুরুতৃ রয়েছে। যেমন- 

১. মুসলিমকে কর্মমুখী করে তোলে, কখনই কর্মবিমুখ করে না। 

২. মানুষ সকল হতাশা, অবসাদ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পায় । 

৩. মুসলিমকে সকল অহংকার, অতিউল্লাস ও হতাশা থেকে রক্ষা করে। তার 
জীবনে সফলতা বা নেয়ামত আসলে সে অহংকারী হয়ে ওঠে না; বরং শুকরিয়া 
আদায়ের মাধ্যমে তার হৃদয় বিগলিত হয়। 

8. তাকদীরে বিশ্বাসকারী কখনো ব্যর্থতায় বা পরাজয়ে হতাশ হয় না; বরং সে 
বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুযায়ী সে ফল পেয়েছে । নিশ্চয়ই এর 
মধ্যে কল্যাণ নিহিত। 

৫. তাকদীরে বিশ্বাসের এসব ফলাফল যাদের জীবনে সর্বপ্রথম এসেছিল তারা 
হলেন, মহানবী (স) ও সাহাবায়ে কেরাম । তাকদীরের ওপর সবচেয়ে দৃঢ়প্রত্যয় 
ছিল মুহাম্মাদ (স)-এর, তাই তিনি হলেন দৃঢ়প্রত্যয়ী কর্মবীর। ঠিক তেমনি 
ছিলেন তার সাহাবীগণ ৷ তাকদীরে বিশ্বাস তাদের সকল সংশয়, ভয়, দুশ্চিন্তা 
দূর করে বিশ্বজয়ে প্রেরণা যুগিয়েছে। বরাত আবদুল্লাহ. ইবনে আব্বাস বো) 
বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 

৭0055 51513) এ 4৫85 বা ৮521 এ ৫32 ni) 


৪৮৩. 


AL Enh HN a. 
এ বিশ্বাসের জন্যই অতি অল্প সংখ্যক বিশ্বাসী মুসলিম বিপুল সংখ্যক অবিশ্বাসীর 
বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে দাড়াতে পেরেছেন। এটাই তাকদীরে বিশ্বাসের উপকারিতা 
এবং আল্লাহ ও রাসূলের মর্জি । যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
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অর্থাৎ, শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিন থেকে বেশি প্রিয় ও অতি উত্তম। তবে 
তাদের উভয়ের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তোমরা কল্যাণের বিষয়টিতে দৃঢ়চিত্ত হয়ে থাক। আর 
আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও; হতাশ হইও না। আর যদি কোনো অকল্যাণে পতিত হও তবে 
একথা বলো না যে, যদি আমি এমনটি করতাম তাহলে এমন এমন হতো; বরং (তাকদীরের 
বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে) বলবে, আল্লাহ কর্তৃক তাকদীরে যা ছিল তাই হয়েছে, আল্লাহর যা ইচ্ছা 
তাই করেছেন। অন্যথা শয়তানী কর্মকাণ্ড ঘটে যেতে পারে। 
উপসংহার : তাকদীরে বিশ্বাস হৃদয়ের দরজা শয়তানের জন্য বন্ধ করে দেয় । যাতে 
শয়তান সেখানে হতাশ বা অবসাদের বীজ বপন করতে না পারে। আল্লাহ 
আমাদেরকে ঈমানের, কর্মের, দেহের এবং জ্ঞানের শক্তিতে শক্তিশালী করে তার 
শির মুমিন হওয়ার তাওফীক দিন। 


£ 575৩৯ ০০475434820, CV Jin 
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জ প্রশ্ন : ৫৬ :৷ তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস কী এবং এগুলো কী কী? তাকদীর 
সম্পর্কে পথভ্রষ্ট দলের আকিদা উল্লেখপূর্বক কুরআন ও হাদীসের আলোকে 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের রোকনসমূহের 
অন্যতম । মহান আল্লাহ এ বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টির ভাগ্য সম্পর্কিত তথ্যাবলি 
আগাম অবগতির ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং সবকিছুই তার 
নির্ধারিত পরিমাপ বা ১৪-এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। এতদ্বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনই 
১4515 52451 তথা তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস । 
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তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের আভিধানিক অর্থ :4:511 শব্দটি , - ১ - 3 শব্দমূল হতে 
উদ্ভৃত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- অনুমান করা, নির্ধারণ করা, পরিমাপ করা, 
নির্দিষ্ট করা। আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, 3351 শব্দটি 51531 শব্দের 
একবচন, যা পরিমাপ ও অনুমান অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে । যেমন আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন- 155585 £056 5: এু৫ 315 অর্থাৎ, তিনি প্রত্যেক বস্তু 
পরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন। 

১. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- % N26 52775586351 


bl) 


৩০৮ ____ শাল জগতৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ চু 
২. ৮4:৮৭ ৫351 গ্রন্থকার বলেন- 085440 5440 0585 
অর্থাৎ, কোনো বস্তুর পরিমাণ ও নির্দিষ্ট অবস্থা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
-3587081৯৩5৩৫ 01 
৩. ইবনে ফারেস (র) বলেন- 544635 + EL SE 35535 
অর্থাৎ, ১৫1 কোনো বস্তুর শেষ ও প্রান্তসীমাকে নির্দেশ করেন। 
Eli 9৮2 ৩১০ 
তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 
তাকদীর হলো, বিশ্ব পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি সৃষ্টির জন্য 
যে সুশৃঙ্খল নিয়ম, কার্যপ্রণালি ও ব্যবস্থা নির্ধারণে লওহে মাহফুযে যা লিখে 
রেখেছেন, তাই মূলত ভাগ্যলিপি বা তাকদীর হিসেবে গণ্য । রী ঁ 
২. ৮৫৮৩ (54 গ্রন্থকার বলেন- ৮1০ | এ উঠ 205 
£১১০ অর্থাৎ, এমন সিদ্ধান্ত যা আল্লাহ তার বান্দার জন্য ফয়সালা করে রেখেছেন। 
৩. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন-. 
১৯৬ 81593 ১৪৫৬] এ (1 রিও sisi 6 | 
৪৮৯৪1 Gol 
8. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- ১১০ ৫ 410 2545 53311 অর্থাৎ, 
বান্দার জন্য যা কিছু আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন,'তাই তাকদীর । 
তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ : তাকদীর তথা অদৃষ্টের প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ হলো, 
একজন মুসলিম মনেপ্রাণে দ্বিধাহীন চিত্তে এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, বিশ্বজগৎ সৃষ্টির বহু 
পূর্বে পূর্ণ বিজ্ঞতা ও-হেকমতের সাথে মহান আল্লাহ আগাম অবগতির ভিত্তিতে লওহে 
মাহফুযে লিখে রেখেছেন। সমগ্র সৃষ্টির প্রত্যেকের জীবনকাল, মৃত্যু, জীবিকার বিস্তারিত 
বৰ্ণনা ছাড়াও পরকালে ব্যক্তির চূড়ান্ত পরিণাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- 5952 55 0101 ৩৫৫ LIENS A 
অর্থাৎ, বলুন! আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ আমাদের অদৃষ্টে যা লিখে রেখেছেন, তা 
ব্যতীত অন্য কিছু আমাদের নিকট পৌছবে না। 
এছাড়াও আল্লাহর ইচ্ছা ও জ্ঞানে বিশ্বাস, তার সৃষ্টিকর্মে বিশ্বাসসহ মানুষের স্বাধীন 
ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস স্থাপনও তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের অন্তর্ভুক্ত বিষয় । 
PSECU 0690 EUS 
তাকদীর সম্পর্কে ভ্রষ্টদলের আকিদা : আল্লামা তাহাবী (র) বলেন, “তাকদীরের মূল 
বিষয়টি সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর একটি রহস্য । কোনো নিকটতম ফেরেশতা ও 
নবীগণও তা অনুধাবন করতে পারেন না। এটা নিয়ে অধিক চিন্তা পথভ্রষ্টতার পন্থা, 
বদনসীব হওয়ার সিঁড়ি এবং সীমালঙ্ঘনের ধাপ।” এ কারণেই যুগে যুগে বহু 
মুসলিম তাকদীর নিয়ে মতভেদ ও বাড়াবাড়ি করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। নিয়ে এদের 
সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। 


ছ্ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩০৯ 

১. মুতাযিলাদের আকিদা : মুতাঘিলা সম্প্রদায় আল্লাহকে বান্দার কর্মের সৃষ্ট 
অস্বীকার করে বলেন, আল্লাহ কাফেরদের নিকট ঈমান কামনা করেন; কিন্তু 
কাফেররা নিজ ইচ্ছার কারণে কুফরী করে । তাদের কুফরী কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ 
নন; বরং কাফেররাই তাদের স্বীয় কুফরী কর্মের জন্য দায়ী। এ মতের সমর্থনে 
তারা আল্লাহর বাণী থেকে নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন- ২০818 2. ৩০৪ 
3৫215 205 ৩ অর্থাৎ, অতঃপর যার ইচ্ছা সে ঈমান আনয়ন করুক, আর 
যার ইচ্ছা কুফরী করুক। 
সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, মুারিলাদ আল্লাহর 'সৃষ্টিসলপারে (ডু ম জান ও 
লিখনীকে অস্বীকার করেছে, যা ভ্রান্ত আকিদা । 

২. কাদারিয়্যাদের আকিদা : কাদারিয়্যা সম্প্রদায় তাকদীরের পূর্ব নির্ধারণ, 
লিপিবদ্ধকরণ এবং আল্লাহর জ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেন ১১১৯১ তথা 
নিয়তি বলে কিছুই নেই; বরং মানুষই তার কর্ম ও ভাগ্যের নিয়ন্তা । 
মুতাযিলাদের সাথে তাদের বক্তব্যের মিল থাকলেও তারা এক ধাপ এগিয়ে 
বলেন, ১2 তথা আদেশ হলো একটি নতুন বিষয় । এ সম্পর্কে তারা আল্লাহর 
নিম্নোক্ত বাণী উল্লেখ করে বলেন- 53:35 34 1; %152 অর্থাৎ, তাদের 
কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে। 

৩. জাবারিয়্যাদের আকিদা : তাকদীর সম্পর্কে কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ 
বিপরীত মত ব্যক্ত করতে গিয়ে জাবারিয়্যা সম্প্রদায় বলেন, বান্দার স্বীয় কর্মে 
কোনো ইচ্ছা বা ক্ষমতা নেই; বরং বান্দা নিয়তির পুতুল ও জড়পদার্থ তুল্য । 
বান্দা তা-ই করে, যা আল্লাহ করান। তাই বান্দা তার কর্মে কোনো শক্তি, ইচ্ছা 
ও স্বাধীনতা ভোগ করেন না। তারা এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কুরআনের বাণী 
দলীলরূপে পেশ করেন- & 4 SIL ESL ৫১55 
অর্থাৎ, তিনিই (আল্লাহ) যিনি তোমাদের ও পৃথিবীর মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি 
করেছেন। সুতরাং বান্দার কর্মও আল্লাহর সৃষ্টি । 
অতএব প্রতীয়মান হয়, জাবরিয়্যা সম্প্রদায় বান্দার ইচ্ছা, কর্মক্ষমতা ও 
স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেছে। 

5৬219 ৮5 ই 

আহলে হকদের প্রত্যুত্তর : জার NRE IES নানি 

জামায়াতের বক্তব্য হলো, প্রত্যেক কর্মই আল্লাহর ফয়সালা, পূর্ব নির্ধারিত € 

কিতাবে লিপিবদ্ধ বর্ণনানুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে এবং আল্লাহ মানুষের সকল 
কর্মের সৃষ্টিকর্তা । আর মানুষ সে কর্মের ৯ তথা অর্জনকারী । 


৩১০ ____ ভাল ভ্রাতা ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 
তাদের এ অভিমত অনুযায়ী তারা বিকুদ্ধবাদীদের প্রদানকৃত দলীলের প্রত্যুত্তর 
নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেন_ 

১. মুতাযিলা ও কাদারিয়্যা সম্প্রদায়; যারা আল্লাহর আগাম জ্ঞান, লিপিবদ্ধকরণকে 
অস্বীকার করে বান্দাকে পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করেন, তাদের প্রদত্ত 
দলীলের প্রত্যুন্তরে আহলে হক বলেন- ৪ 5) ৪:16 245৩5 
284১1 আয়াতের মাধ্যমে বান্দাকে স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী করা গেলেও 
আল্লাহকে অক্ষম ভাবা বৈধ নয়। সুতরাং বান্দা পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য অনুযায়ী 
নিজ স্বাধীন ইচ্ছায় কর্ম সম্পাদন করে থাকে । 

২. আর জাবরিয়াদের সম্পর্কে আহলে হক বলেন, আল্লাহ সকল বস্তুর সষ্টা বটে 
তবে বান্দাদেরফে তিনি বিবেক ও বিচারশক্তি দান করেছেন এবং স্বাধীন 
ইচ্ছাশক্তি দান করে তাদেরকে সঠিক ও ভ্রান্ত উভয় পথের নির্দেশনা দিয়েছেন । 
সুতরাং এ সম্প্রদায়ের অভিমত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । 

উপসংহার : ঈমানের ষষ্ঠতম রোকন হিসেবে, তাকদীরে বিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্ত 

করা হয়। আর মতভেদ ও বাড়াবাড়ি ব্যতীত এর ওপর নির্দ্বিধায় ঈমান আনয়ন 

প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য । অন্যথা এর মাধ্যমেই যে কেউ অতি সহজেই পদশ্বলিত 
হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে জাহান্নামের উপযুক্ত হৃতে পারে । 


SES Ue Lys ১১৯০১ ২] {iii axe: (০) 0921 
20550 ১১৮০২০01১৫৩ = ১121 0১) He 40001 
শর প্রশ্ব : ৫৭ ' ১4-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। এর স্তরগুলো কী 


কী? অতঃপর ব্যাখ্যা কর যে “আল্লাহই বান্দার যাবতীয় কর্মের মৃষ্টা” এবং এ 
প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মতামত ব্যাখ্যা কর। 


উভর।॥॥ উপস্থাপনা : তাকদীরে বিশ্বাস হলো ঈমানের যষ্ঠ রোকন। সৃষ্টির পূর্বেই 

লিপিবদ্ধ তাকদীরের ভালো মন্দে বিশ্বাস ব্যতীত মানুষের ঈমানের পূর্ণতা আসে না। 

নিয়ে প্রশ্নালোকে তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ, বিষয়াবলি, বিভ্রান্তি এবং মানবজীবনে এ 

বিশ্বাসের কল্যাণ উপস্থাপন করা হলো । 

2 ১4৪-এর পরিচিতি : 

২51১851৮১০5 

১$৪-এর আভিধানিক অর্থ : 545 শব্দটি একবচন, বহুবচনে ১1381; এর আভিধানিক 

অর্থ হলো- নিয়তি, ভাগ্য, তাকদীর, পরিমাণ, সক্ষম হওয়া, নির্ধারণ ইত্যাদি । 

১. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে- 0 52382) 211) 5600 01335 
তথা কোনো কিছুর পরিমাণ ও নির্দিষ্ট অবস্থা । যেমন কুরআনে এসেছে- 


এ: ০ 


Ee EEG PCN EAE 


= আল আকাইদ দ আল ইসলাহিয়াহ ৩১১ 

২. ২51 /০305 অভিধানবে্তা বলেন, 54511-এর অর্থ ? 5551 তথা সিদ্ধান্ত। 

৩. আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী (র) বলেন- £ 4811 2৫5৫ £554 37891555811 

৮5৯৬০1১৩০১০: 

১৫৪-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ১৪ হলো- 
Cs 335 ১ উদ কিউ GH ৮৯ উ১ FETS ৬৯ 

-৮০১৮১৯৪১১৪ 

অর্থাৎ, প্রত্যেক মাখলুকের ভালোমন্দ, লাভক্ষতি ইত্যাদির পরিসীমা নির্ধারণ 
করার নামই তাকদীর । 

২. কতিপয় আলেমের মতে- ট 

০৯০৩ 354০ ৫ ওঠ বি ৩55 

-৯5$ ২15১ ৩৪৮1০ ৩ 905 ৩৮ ৩4১৯৪ 
৩. আল্লামা জুরঙগানী (র) বলেন-_ 

১৯3 2 25 ১০৬ ৮৮ pill এরও LE IIH 
৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন ১ ৮1: 2101 853$ 54511 
5১4৫1143155 
কদরের ত্তরসমূহ : আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) তার ৩৫১ SSA Sie 
১541 গ্রন্থে ১৪-এর বর্ণনায় বলেন- 3৫০ ১৫০ ০02 (59015 5102 
০1551 51750 অর্থাৎ, পূর্ববর্তী আলেমদের মতে, ১3 ও ₹(2১৪- এর ৪টি স্তর 
রয়েছে। নিম্নে সে স্তরসমূহ আলোচনা করা হলো- 
প্রথম স্তর: AL 3 25 0432৮441689 5550 ১0308 
অর্থাৎ, সৃষ্টির পূর্বেই সব বিষয় সম্পর্কে আল্লাহর অগ্রীম জ্ঞান লাভ সম্পর্কে বিশ্বাস করা৷ 
সুতরাং নভোমগ্ুল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে। তার 
ইলমের বাইরে কিছুই নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

3৯৯০৮01383৯ Le LOS 

BUEN ANAL 55 খন SUG 

১1615545445 CEG SN FES AE Kk GL 

দ্বিতীয় স্তর : ০৯১১1 ৩১০ 31 03 ১১১৪১] 5, 30581 অর্থাৎ, 

আসমান ও যমীন সৃষ্টির পূর্বে কদর লিপিবদ্ধ সংক্রান্ত ঈমান। 

এর তাৎপর্য হলো আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর ভাগ্য আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার 
পূর্বে লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করেছেন । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

HANALEI UE ey 


ত 


৩১২ কান অল অয চকল সক | 5] প্রথম বর্ষ জ 


LIES 35 3 61 ৯১২৩ SMALL 15 LG Hy 
SLID 
st bs lS ১০০৩৭ 

তৃতীয় স্তর : 83819 72755 Susy 

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রতি ঈমান। সকল কিছু সৃষ্টি ও ধ্বংস 

একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল । এ ব্যাপারে অন্য 

কারো ইচ্ছা ও কর্তৃত্ব চলে না। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- 
BZ TILE 

৪2113500958 4০ IIL LS ে 

| S35 CSS ৫2116 
জা 5835 0581 98 J Or লনা 
একতৃবাদের প্রতি ঈমান ৷ মুমিন এভাবে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তায়ালা সকল 
কিছুর স্রষ্টা । তিনি ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই বান্দা যে কর্ম করে তারও সৃষ্ট 
আল্লাহ তায়ালা ৷ যেমন মহান আল্লাহর বাণী 

14 

৮2504525025 Sled এরি? 203৯ ৩ ও 5 
১ 

55৪2০১৫০৮52 FSS শট 

53051 Jey BE ns SSE; 

5৩ জা oy ME নম আনান 

৭: ৬০৬৮০০৯ 
বং মুতাঘিলাদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান । যেমন- 

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
মতে- ১৮৮০০122021 JEN El Ss sla JI HE dig 
অর্থাৎ, বান্দার প্রতিটি কর্ম। যেমন- কুফর, ঈমান, আনুগত্য, অবাধ্যতা ইত্যাদি 
সব কিছুরই স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা । 
দলীল : এক্ষেত্রে তারা নকলী এবং আকলী এ দু'ধরনের দলীল উপস্থাপন করেন। যথা- 
ক. নকলী : তারা নিজেদের মতের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন দলীল 

পেশ করেন । যেমন- 
বা Ts EEE AOL TEED \ 
523128৫2202 দুর ৬10৯ হি এ 
রি J: # 
LNA ৬১৫ (35520 2 
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| 81323 ৩5 138 ৯০৪। এ 

Salts EK LL dS ও 

উপরিউক্ত কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, একমাত্র 

আল্লাহ তায়ালাই এ বিশ্বজগৎ এবং এর সমুদয় বস্তু ও মানুষের যাবতীয় 
কর্মের 51.3 তথা সৃষ্টা ৷ মানুষ নিজে তার কর্মের সৃষ্টা নয়। 

. খ. আকলী : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আকলী তথা যুক্তির 

মাধ্যমেও প্রমাণ করেন যে, আল্লাহ তায়ালাই মানুষের কর্মের সৃষ্টা। তাদের 


১. কোনো কাজ করতে হলে তার সম্পর্কে পূর্বাপর ফলাফল এবং সে 
ব্যাপারে জানা ও অভিজ্ঞতা লাভ জরুরি: কিন্তু বান্দা এ 
ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে। সুতরাং বান্দা স্বীয় কর্মের সৃষ্টা হতে পারে না। 
উদাহরণস্বরূপ একজন পথচারী পথ চলতে কোনো পদক্ষেপ দ্রুত 
আবার কোনো পদক্ষেপ ধীরে ফেলে; অথচ.নে এ সম্পর্কে মোটেই 
ওয়াকিফহাল নয়। তাই কর্মের সৃষ্টা পথচারী নয়; বরং আল্লাহ 
তায়ালা। 

২. বান্দা যদি তার কর্মের 1১ হতো, তাহলে সম্পাদিত কর্মটি প্রথম 
যেভাবে করেছিল, ইচ্ছা করলে পূর্ণূপে হুবহু পুনরাবৃত্তিতে সক্ষম 
হতো; অথচ বান্দা তা পারে না. সুতরাং সে তার কর্মের 311 নয়। 

৩. বান্দার যদি 5112 হওয়া সম্ভব হতো, তাহলে সে কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা হতে উত্তম জিনিস সৃষ্টি করতে সক্ষম হতো। 

২. মুতাযিলাদের অভিমত : মুতাযিলা সম্প্রদায় বলেন, বান্দা নিজেই তার কর্মের 
অষ্টা। আল্লাহ তায়ালা বান্দার কর্মের ১1৮১ নয়। 
দলীল : তারাও নিজেদের মতের পক্ষে নকলী ও আকলী দলীল উপস্থাপন 
করেন । যেমন 
ক. নকলী : ১. কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 

১৮৮৯1 ELA এ১৪-৭ 
এখানে 335] শব্দটি ২2 ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা 
যায়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়াও অন্য সৃষ্টিকর্তা আছে- 

-১3511 7১385 ১2501 ৬৪ ৬৯217 

এ আয়াত $151) তথা সৃষ্টি করাকে হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে সম্পর্কিত 

করা হয়েছে। 

এ 5 

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, বান্দা তার কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান কিংবা 

শাস্তির যোগ্য হবে। যদি আল্লাহ তায়ালাই 3] হবেন, তাহলে 

কৃতকর্মের জন্য বান্দাকে প্রতিদান দেয়া হবে কেন? 


৩১৪ _______ ্ালজ্ঞআৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 

খ. আকলী : মুতাযিলাদের বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি হচ্ছে- 

১. ১১] £৫১৯ তথা চলন্ত ব্যক্তির নড়াচড়া এবং ২:11 £৫/ তথা 
স্নায়ুদুর্বল রোগীর নড়াচড়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে; 2.1 {$5 -এর 
কার্যক্রম তার ইচ্ছানুযায়ী আর ১২: :1-এর কাজ অনিচ্ছাকৃত । সুতরাং 
১৮০-এর কর্মের অষ্টা ব্যক্তি নিজেই । 

২. যদি বান্দার কর্মের 91১ আল্লাহ তায়ালা হবেন, তাহলে বান্দার সৎকাজের 
প্রশংসা, অসৎ কাজের নিন্দা এবং পুণ্যের জন্য নেকি প্রদান ও পাপের 
শাস্তির বিধান রহিত হয়ে যেত। 

৩. আল্লাহ তায়ালা বান্দার কর্মের স্রষ্টা হলে আল্লাহ তায়ালাকে বান্দার অনেক 
স্বভাব । যেমন- »১৮:১ - 1১03 -351 ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক; 
অথচ আল্লাহ তায়ালা এসব গুণাবলির উধধর্বে। অতএব আল্লাহ তায়ালা 
বান্দার কর্মের 91৮১ নন। 

মুতাধিলাদের উত্থাপিত দলীলের জবাব : 

১. দলীল হিসেবে মুতাযিলাদের উত্থাপিত আয়াতগুলোর জবাবে আহলে হক বলেন, 
অর্থে নয়; বরং $১2 তথা ব্ূপক অর্থে এসেছে। আয়াতে ৷ 0: 
তথা কর্মসৃ্টি উদ্দেশ্য নয়; বরং ৯১১৪১ তথা পরিকল্পনাকরণ উদ্দেশ্য । 

২. আর যুক্তিভিত্তিক দলীলগুলোর মধ্যে প্রথম যুক্তির জবাবে বলেন, এ যুক্তি 
জাবরিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদের বিপরীতে পেশ করা উচিত। কেননা তারা 
বান্দাকে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম মনে করে । আর আমরা বান্দার ১/:১২।-কে স্বীকার 
করি। তাই বান্দাকে আমরা _...৫ তথা কর্ম সম্পাদনকারী এবং আল্লাহ 
তায়ালাকে 31১ তথা সৃষ্টিকর্তা বা সৃষ্টা বলে থাকি। 

৩. দ্বিতীয় যুক্তির জবাবে বলা হয়, বান্দার জন্য কর্মের প্রতি ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে, 
তাই তাকে কৃতকর্মের জন্য প্রশংসা বা নিন্দা করা হয় 

8. শেষ যুক্তির জবাবে বলা হয়, এটা মুতািলাদের চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় । 
কেননা কোনো কর্মের স্রষ্টা তার সে কর্মের গুণে গুণান্বিত হওয়া আবশ্যক নয়। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, বান্দার যাবতীয় 

কর্ম সৎ কিংবা অসৎ ভালো কিংবা মন্দ যাই হোক না কেন আল্লাহই তার সৃষ্টা। 
বান্দা হলো = $ তথা কর্ম সম্পাদনকারী; 31১ তথা সৃষ্টিকর্তা বা সৃষ্টা নয়। 


জজ আল আকাইদ আল ইসলাময়্যাহ এ ্ ৩১৫ 


নাওয়াকিদুল ঈমান 


62195880585 45 UN ০৯৪৬০ ৬০ SES AA Im 

রি ৫৮ তি lal বা ঈমান 

সম্পর্কে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৮] 

REET lf May Sy LE 8528 ০৪০ SES 

অথবা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নাওয়াকিদুল ঈমান বা ঈমান বিনষ্টকারী 

সম্পর্কে লেখ। [ফা. গ. ২০১২,১৫] 

১54৮৯ Edn ag SG 05452 Ls SEN ১৯৪১২ BL - al 

4৪521551572 

.অথবা, নাওয়াকিদুল ঈমানের অর্থ ও এর বিষয়বস্তু কী? তা কয়টি ও কী কী? 
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা কর। 

SLE LM, 95807354508 FES. SUM Sal S AGE 
অথবা, ১৮০১১ ০৯৪1১১- -এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 
এর প্রকারভেদগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উদর উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 1১551 8551018555 
২১. অর্থাৎ, আল্লাহর রঙে..রঙিন হও, আল্লাহর রঙের চেয়ে কার রঙ অধিক 
উত্তম। আল্লাহপ্রদত্ত, রাসূল (স) প্রদর্শিত পথে চলাই আল্লাহর রঙে রঙিন হওয়ার 
বাস্তব রূপরেখা। ঈমান এ. দাবি নিয়েই আগত। এর বিপরীত সবগুলোই ঈমান 
পরিপন্থি, যাকে আরবিতে ১৮১১| ০০৪৯১ বলা হয় । মূলত যে সকল বিশ্বাস বা ' 
কর্ম মুমিনের ঈমান নষ্ট করে সেগুলোকে ০১১1 ০৪1১১ বলা হয়। নিয়ে 
প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

2 ০231 9551৯$-এর পরিচিতি : 

Lid SLING ৮8227 

০০০১ ০১৪1৯১-এর আভিধানিক অর্থ : ৩১১১ 555155 একটি যৌগিক শব্দ, 
একটি ১1৯১ অপরটি $531; এরূপ দুটি শব্দের সমষ্টিকে আরবিতে $৫55 
১৪৮5। বলে । এ দুটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন- 
৪।৯১-এর অর্থ : ১5155 শব্দটি বহুবচন, একবচনে £55; এটা ৯-3-৩ 
মাদ্দাহ থেকে গৃহীত । এর আভিধানিক অর্থ নিয়্রূপ- 

১. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 

ক. 255 425511 ০৯৪১ : এর অর্থ 4৮৫1 ১১ ১৪। তথা কোনো 

কিছুকে সুদৃঢ় করার পর নষ্ট করা। 

খ. 201 ১১৪১ : এর অর্থ £১১ তথা ভিত্তিকে ধ্বংস করা। 


৩১৬ ধ্রালক্রুত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বধ = 

গ. 0১৯1 5 ০৯41 ০৯৪১ : এর অর্থ 550০ 2৯ তথা সুতার পাক খুলে 
দেয়া, ঠিলা করা, শিথিল করা । যেমন কুরআনে এসেছে- . 
LUE ১০ Se USE ৯ শা 3945 ২ 

২. কেউ কেউ বলেন_ ক. /473| তথা অস্বীকার করা, খ. $3১ তথা নষ্ট 
করা, গ. [5১ তথা ধ্বংস করা, ঘ. ০১১ তথা বাতিল করা, উ. ১2123 
তথা বিমুখ হওয়া। 

৩. মুখতারুস সিহাহ গ্রস্থপ্রণেতা বলেন ১৮,811 35৯ ৮ ০55 1 অর্থাৎ, 
পাতা ও ফল থেকে যা পড়ে যায়। 

৪. লিসানুল আরব গ্রন্থে রয়েছে- $0 342 ১ 2 ০৫ 51১০১; সুতরাং 
বোঝা গেল ১৯৪1 € অর্থ- ১. 25145 তথা ধ্বংসকারী, ২. ৩৪০ তথা 
ক্ষতিকারী, ৩. ই তধা প্ৰত্যাখান করা 8. 5134 তথা বিধ্বংসী, ৫. 334 
তথা বিনাশকারী, ৬. 0০ তথা বাতিল করা, 9. 1135, তথা নষ্ট করা, 
৮. ১31 তথা ক্ষতি করা, ৯. ১৮৫! তথা অস্বীকার করা । পবিত্র কুরআনে 
শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন. 

215, 
| 45 ০৬-০৬১০ Sl ef 


| ALN iss FLL Coli ns এ 
0551-এর অর্থ : $1251" শব্দটি বাবে J!-এর মাসদার। এটি ১৫-এর 
বিপরীত । এর আভিধানিক অর্থ হলো- 


১. $5550 তথা বিশ্বাস করা। ২. $4555 তথা আনুগত্য করা। 
৩. 5533 তথা স্বীকৃতি দেয়া। ৪. £5531 তথা অবনত হওয়া। 
৫. ১53৮3 তথা প্রশান্তি । ৬. 33651 তথা নির্ভর করা। 


সুতরাং ১৮31 ১৪।১১- শর সমষ্টিত অর্থ হলো” ঈমনি বা বিশ্বাস রিনষ্টকারী, 
23 <1 তথা ঈমান ধ্বংসকারী, ঈমানের জন্য ক্ষতিকর বিষয়, ঈমানের 

বিপরীত অন রান করা স্বীকৃতি অস্বীকার করা ইত্যাদি। 

(১৮1 ০৮2১ ০৯৮৯১ ৩১৩০ £ 

০৮০৪ ৯০/৯১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় জমহুর 

আলেম বলেন- ১31 5330 ৩০ ৮4543 ৬০ ৩৫২ এ ৮৪03 ০৪05 

অর্থাৎ, ১253 555155 বলা হয় এমন কাজকে, য়ে বাজি য়ন, তাকে তা 

ঈমানের সীমা থেকে বের করে দেবে। 

২. কেউ কেউ বলেন- ys 
LU JT DLN Lie 31095 ৮] SL SES li এঠ 

Uli) ০০15, 

অর্থাৎ, যে বিষয় মুমিনদের ঈমান ধ্বংস করে এবং তাদেরকে ইসলাম থেকে 
দূরে সরিয়ে দেয়, তাকে ১531 ১৯5155 বলা হয়। 


ঞ্জ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩১৭ 
৩. কতিপয় আলেম বলেন- রী | . 
Sl ০5৬ SUL 09০81 ৮০ SL এ Ce 2 SSN ০৯৪০ 
styl ০৯৪৬4 ৩ 
অর্থাৎ, যা মানুষকে ইসলাম, কুরআন ও সত্য পথ হতে দূরে সরিয়ে দেয়, তাকে 
০০১ ০৪1১১ তথা ঈমান বিনষ্টকারী বলা হয়। 
৪. কারো কারো মতে- 84515) 45215 SY এ 5 ৩১ ১৬9 ৪৬ 
অর্থাৎ, ০1,431 55195 বলা হয় যা ঈমান, তার নীতি ও ভিত্তিগুলোর বিরোধী। 
৫. কারো কারো মতে- 
-০০০ ০৯৪৪০ J 75051 841 3400 ১5510 8515 
অর্থাৎ, 313 25155 হচ্ছে সে সকল বিষয়, যা শিরক, নেফাক, কুফর ও 
বিদয়াতের সাথে যুক্ত । 
মোটকথা, ইসলাম, কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থি বিশ্বাস ও এমন কার্যাবলি যা 
মুমিনকে তার ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে দেয় বা ঈমানকে নষ্ট করে ফেলে, 
সেগুলোকে ১৮2১1 5৯5155 তথা ঈমান বিনষ্টকারী বলে। 
০০4০3 ০৯৯১০3১১ : 
৮০১১1 ০৯৪1১ তথা ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ : আকাইদের যাবতীয় কিতাব 
পর্যালোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, ১.১ 5৯:15 তথা ঈমান বিনষ্টকারী মূল 
বিষয় তিনটি। যথা- ১. $051) ২, 3441) ৩. 4:51; তবে এগুলোর শাখা 
প্রশাখা মিলে ১০টি বিষয় বা প্রকার পাওয়া যায়। যথা- 
411 4৮8 তথা আল্লাহর সাথে শরীক করা । 
410১5) (545৮১13104৯ তথা আল্লাহ ও তার মাঝে মাধ্যম সাব্যস্ত করা। 
1১54 এ 0543 ৩। তথা কোনো মুশরিককে কাফের না বলা। 
+ ৪1৮১১410১০5) 55205750805 40৫) 55 I তথা নবী 
করীম (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তাকে অপূর্ণাঙ্গ মনে করা। 
+ (22) 4220 2০ 055 ১১5 ৮৮ তথা মহানবী (স) প্রদর্শিত 
কোনো বিধান অপছন্দ করা। 
৬. (2০) ৬১] 528 5 59152919411 তথা আল্লাহর অঙ্গীকার 
এবং ভীতিপ্রদর্শন সম্পর্কে বিদ্ধপ করা। 
৭. 4111১ ৬০ 51525 তথা আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ হওয়া । 
৮. ৬১৩১১০85205 তথা মুশরিকদের সাহায্য করা। 
৯. (০০) ১৫৯০ 2১৮ ৬৭০ ১৯1 ৩3৯ wor 
শরীয়তের ওপর দেয়া 
১০. দুদ বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ 


১. আল্লাহর সাথে শিট করা : ১.5 সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে- 
BBLS LESS SULT NM ELS SG 


০৫ ৫ ৬ 


S 


এথাম্মাদ (স)-এর 


৩১৮ ________ ঘরালভ্ততত্হ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জঃ 
অর্থাৎ, তোমরা জেনেশুনে আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করিও না। 
হাদীসে এসেছে- 431 ১515) «1 05 ৩ অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে 
কাউকে অংশীদার করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন । 
শিরকের পরিচয়ে ড. সালেহ বলেন- 

০ 
অর্থাৎ, আল্লাহর উনুহিয়াত ও রুবুবিয়াতে অংশীদার সাব্যন্ত করার নামই শিরক। 

৩ এ১}-১-এর হুকুম : শিরকের হুকুম নিম্নরূপ 

_ শিরক সবচেয়ে ভয়াবহ জুলুম। যেমন কুরআনের বাণী- £:: 141 4-51 
২... শিরককারীকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে 
26৮21803538 05855 © ৮৯:55 4105 
৩. শিরককারীর জন্য জান্নাত হারাম এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
5৩90৫021553 450 4315 TNS 38851104৮6৭ A) 
Sl Se tly 
8. শিরককারীর সকল আমল নষ্ট হয়ে যারে যেমন কুরআনের বাণী- | 
BILAL CLE 55211325515 ৭ 
০১১ ০৪৮৪ ১৭ এন ৯ ১৪০ ls LL ০৯৮ ১৮৪ 
-০3৯০-১। ১৪ 854১ UE 
৫. ম্রিরুকানীর জুন রেস হালাল! যেমন কুরআনে এসেছে 
HATES BIS IAI ৬৪৯ ০9০০১191555 
EEN EPEAT EE 
৬. শিরক হলো সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ । যেমন হাদীসে রয়েছে. 
iG ৩531 IG th Ue ০ 043 ৯১5৫) 4G Xl 91 
২. আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মাধ্যম সাব্যস্ত করা : আল্লাহ ও বান্দার মাঝে এ আশায় 
মাধ্যম সাব্যস্ত করা যে, সে তার জন্য কেয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট সুপারিশ 
করবে । যেমন বর্ণিত আছে_ রর 
০১৯৫৪ Ail ALS 410 935 48 2৮০৬ ৬১৫ ০১ 
uti ৩১ 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
বা ৩৫১ UU 49553 LATEST GEASS 
-৮৯ LU 511 05080 3250 রঃ 


৩. মুশরিককে কাফের না বলা : এ করা কাফের ৷ যারা এ কথায় বিশ্বাস করবে 
না, অথবা তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে শত পোষণ করবে, অথবা তাদের 


কর্মতৎপরতাকে সঠিক মনে করবে, তারা কুফরী করবে। যেমপ বর্ণিতু আছে- 
HSE LHL Ee AAS 5৪ 2531 ১:৫১ ১৪৫৭ ৮৪৩০ 


্জ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩১৯ 
মুশরিকদের ব্যাপারে কুরআনের বাণী- LS SSE) 
BEE ESAS ৯57 
isis 2b 55 খু) 12 
LLB ০35৮0 95 295 401915 
৪. রাসূল (স) আনীত দীনকে অপূর্ণাঙ্গ মনে করা : আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল 
(স) প্রদর্শিত একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এ দীনকে অপূর্ণাঙ্গ 
মনে করে অন্য কোনো দীনকে গ্রহণ করা কুফরী যেমন বর্ণনায় এসেছে- 
৫০৫22525595 be JAS NG SE 81955 os 
HEH Sib lane 28955 05৬5 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করল, নবী করীম (স)-এর হেদায়াত ছাড়া অন্য 
হেদায়াত পরিপূর্ণ এবং তার রাজনীতির চেয়ে অন্য ব্যক্তি বা শাসকগোষ্ঠীর 
রাজনীতি পরিপূর্ণ এবং তাদের রেখে যাওয়া পথ ছাড়া অন্য পীর মাশায়েখ, 
, বুযুর্গ ও অলীদের রেখে যাওয়া পথ অধিক পরিপূর্ণ সে কাফের । 
এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী- 
11 2 এও SLE 56455, AILS st - 
Eis SLL 
25541 AO BL NGA LL BESS (৩০ না 
183 552381521723852 554 BLE 8 
9581 aie 038] 315 
৫. মহানবী (স) প্রদর্শিত কোনো বিধানকে অপছন্দ করা : মহানবী (স)-এর নবুয়ত 
লাভের পর তার-সকল কাজই ছিল আল কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং তার 
চরিত্রই হলো আল কুরআন । সুতরাং মহানবী (স) প্রদর্শিত কোনো বিধানকে 
অপছন্দ করা ঈমান নষ্ট হওয়ার মাধ্যম | এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী 
২০ 84০4৪০৩5৫৫৩ তে 
Ee ডা 515 Uy 
76810515425 05311518295 54434 
৬. আল্লাহর অঙ্গীকার ও ভীতি প্রদর্শন সম্পর্কে বিদ্রপ করা : আল্লাহ তায়ালা তার 
বান্দাদেরকে যে পুরস্কার ও শাস্তির কথা বলেছেন এর কোনোটি সম্পর্কে ব্দ্ধিপ 
করা ঈমান ভঙ্গের কারণ ও কুফরী ৷ যেমন বর্ণিত আছে_ 
Hie ESI 1853 গা ০১ ৬৩ ৬৯৮ সি৮০ ০০ 
uN ০56৮৯ 


এ প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত- 
HLS GE HU LT Se Cl Lay \ 
BATS E53. 
HE AE LSU ৩৪ ১৪৬১৪ lS By x 


৩২০ ____ ভ্রালজ্রত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বধ জজ 
৭. আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ হওয়া : আল্লাহর দীনের প্রতিটি বিধান বিশ্বাস করা 
এবং তদনুযায়ী আমল করা ঈমানী দায়িত্ব । এর কোনো একটি থেকে নিজেকে 
বিমুখ রাখাই ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণ । এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী- 
BILE 05 CE AA Das al 
Ba EL BE SAS ৬8 SLL 535 ৩৪০ Ll ৬০ 
১১৫ io 
এ ES UN EEE ME ILE 7 
৮. মুশরিকদের সাহায্য করা : কাফের ও মুশরিকদের এমন সাহায্য করা, যার দ্বারা 
ঈমান, ইসলাম অথবা মুমিন এবং মুসলিমদের ক্ষতি হয়, এসবই ঈমান নষ্ট 
হওয়ার অন্তর্ভুক্ত । তবে এর স্বরূপ বিভিন্ন হতে পারে। যেমন- 
ক. মুশরিকদের সমর্থনে বক্তৃতা, বিবৃতি ও সেমিনার করা। 
খ. প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি লিখে তাদের সাহায্য করা । 
গ. মুসলিমদের গোপন তথ্য তাদের নিকট ফাস করে-দেয়া। 
ঘ. মুসলিমদের ক্ষতির জন্য তাদের মদদ দেয়া। 
ঙ. ইসলামের আদর্শ ত্যাগ করে তাদের আদর্শ গ্রহণ করা । 
চ. ইসলামী রাজনীতি ত্যাগ করে_ সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, অথবা ধর্ম 
নিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণ করা। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী- 
০2৯15011551 ALN 81155: 2851225622625 
৯. মুহাম্মাদ (স)-এর শরীয়তের ওপর কাউকে প্রাধান্য দেয়া : মুহাম্মাদ (স)-এর 
আনীত জীবনবিধানকে জীবনের একমাত্র জীবনব্যবস্থা মনে করতে হবে। এর 
নিজেকে শয়তানের ন্যায় অনেক বড় জ্ঞানী বা উত্তম মনে করে রাসূল (স)-এর 
জীবনাদর্শ ত্যাগ করাও কুফরী। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে_, 
৮৮ ভিড) SH ওসি টি নি ০] GE ১1 -২ 
il ১৯০০১০২৫১০১ 
হাদীসে এসেছে- 
(9৮56৮0১১১১৩ ৫১ Stele Iu ah 
ES LS ৩1965 SSE 
s GGL BE, Lal 51880 (97045150037 
১০. যাদু টোনা : যাদু টোনা একটি শয়তানী কাজ। এটা দ্বারা মানুষের অন্তরকে 
প্রভাবিত করা হয়। স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া বিবাদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা, 
কাউকে আকৃষ্ট করা এবং শক্রতাবশত কাউকে হত্যা করা হয়, এসব করা 
কুফরী ৷ এ প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত- 3 
FAN SALT SAS Sie ENT 7। 
FE SIMUL 2 ১৯11০ ily YY 
EB টি JE le IFS - ৩3৮৯৯] IS ৬৮ ৬৮ ৫৭ ৬, রি 
১৬১৩ ৮4১5৫) তল এও 


= আল আকাইদ আল ইসলাময়্যাহ __ ৩২৯ 
নবী করীম (স)-এর বাণী- 
“iG 2180 to Es GEESE a EM LAL 
Ml, 
০৯৫৯৬৪০১965 SiS 3554882৮5০৪ Cals Say 
উপসংহার : ঈমান আল্লাহপ্রদত্ত মহা নেয়ামত । ঈমান গ্রহণকারী কখনো ঈমান 
বিধ্বংসী কোনো কাজ করতে পারে না। তাহলে সে ঈমানের সীমা থেকে কুফরীর 
সীমায় পৌছে যায়। তাই ঈমান গ্রহণকারী মুমিনকে বর্ণিত বিষয়াবলি থেকে মুক্ত 
কো অরিন 


820 al Lani ১৯1১ tl Coal EM sili কঃ (0৭) Jim un 
Lal LAL 4১515 
প্রশ্ন : ৫৯ 1; ০৯51১ অর্থ কী? ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়গুলো তথা কুফর, 
শিরক ও নেফাকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর। | 
SAS ~~ ০৮০০ ০৯৪১১ ৫৪৩ 2১, ০০ ০৯৪৬১ 4৪০ 531 
Si 30119 JEN 
as ৩1০১) ৬৯5|১১-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়গুলো 
তথা কুফর, শিরক ও নেফাকের বর্ণনা বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর। 
এ আল্লাহ তায়ালার বাণী- গায়ের ১১১ ৭]। 2525 
2১০ অর্থাৎ, আল্লাহর রঙে রঙিন হও, আল্লাহর রঙের চেয়ে কার রঙ অধিক 
উত্তম। আল্লাহপ্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত পথে চলাই আল্লাহর রঙে রঙিন হওয়ার 
বাস্তব রূপরেখা । ঈমান এ দাবি নিয়েই আগত । এর বিপরীত সবগুলোই ঈমান 
পরিপন্থি, যাকে আরবিতে ১2১ ৯3155 বলা হয়। মূলত যে সকল বিশ্বাস বা 
কর্ম মুমিনের ঈমান নষ্ট করে সেগুলোকে ১০১ ৮১1১১ বলা হয়। নিম্নে 
প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
2 ০৮০১১) ১2৪$১এর পরিচিতি : 
LLORES ৮১০০ £ 
০৮০০১ ৯51$5-এর আভিধানিক অর্থ : ১০১ ০১1১১ একটি যৌগিক শব্দ, 
একটি 2৪1 অপরটি ৩৮5১1; এরূপ দুটি শব্দের সমষ্টিকে আরবিতে 25১3 
০৮1 বলে । এ দুটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন- 
2১1১-এর অর্থ : ১2৪19 শব্দটি বহুবচন, একবচনে ৫.৪; এটা ৬2-3 -৬ 
মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ : 
১. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 
ক. (৯%; 55:5)1 ১৯৪১ £ এর অর্থ 514৯1 ১3581 তথা কোনো 
কিছুকে সুদৃঢ় করার পর নষ্ট করা। 


৩২২ __ ভল জনক্ঞহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
খ. ৮1১১ ১১৪০ £ এর অর্থ- {552 তথা ভিত্তিকে ধ্বংস করা । 
গ. 05491 $55 ০৯3: এর অর্থ- £530 95 তথা সুতার পাক খুলে 
দেয়া, ঢিলা করা, শিথিল করা । যেমন কুরআনে এসেছে- 
(521558525৩5 05 LLL এডি EIS 


ঢু 


২. কেউ কেউ বলেন- 

ক. 34:31 তথা অস্বীকার করা, খ. 3... ১31 তথা নষ্ট করা, গ. 21431 তথা 
ধ্বংস করা, ঘ. 00423 তথা বাতিল করা, উ. 4123 তথা বিযুখ হওয়া। 

৩. মুখতারুস সিহাহ গ্রস্থপ্রণেতা বলেন- ৮581 3351 ১৮ GELS Le অৰ্থাৎ, 
পাতা ও ফল থেকে যা পড়ে যায়। 

৪. লিসানুল আরব গ্রন্থে রয়েছে_ 553 31১৪৫ ১০ £5 05 ৩৬855 সুতরাং 
বোঝা গেল 45195 অর্থ- ১. 41 2 তথা ধ্বংসকারী, ২. 519.55 তথা 
ক্ষতিকারী, ৩. $5511 তথা প্রত্যাখ্যান করা, ৪. 51১৯0: তথা বিধ্বংসী, 
৫. 52 তথা বিনাশকারী, ৬. 86 তথা বাতিল করা, ৭. £1441 তথা নষ্ট 
করা, ৮. 51581 তথা ক্ষতি করা, ৯. 5142, তথা অস্বীকার করা। পবিত্র 
কুরআনে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন- 

০868 552 55255125108155724 YS হা 
14৯২১৩৩৮1০5 ৬৪৪০ সা টি 
35515557585 152 7230 + 
একি, 42584512555 +851555 এ 

১৬৩)-এর অর্থ : 1) শব্দটি বাবে |. 9-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. 554250 তথা বিশ্বাস করা । ২. 323১ তথা আনুগত্য করা। 


৩. (5331 তথা স্বীকৃতি দেয়া। ৪. £5554 তথা অবনত হওয়া। 
৫. 501৮১ তথা প্রশান্তি । ৬. 8651 তথা নির্ভর করা । 


সুতরাং ১০৩১ ১:৪।১১-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো- ঈমান বা বিশ্বাস বিনষ্টকারী, 
৩৮০ <<; তথা ঈমান ধ্বংসকারী, ঈমানের জন্য ক্ষতিকর বিষয়, ঈমানের 
বিপরীত করা, আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করা, স্বীকৃতি অস্বীকার করা ইত্যাদি। 
Ea) SN ০৯৮১১ pie: 
১৮১১) ০৪1৮১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় জমহুর 
আলেমগণ বলেন- ১৮ 55315 54 (LET os ESS এষা ৩৯০৮১ ০2৪ 
অর্থাৎ, ১231 555155 বলা হয় এমন কাজকে, যে ব্যক্তি তা করবে তাকে তা 
ঈমানের সীমা থেকে বের করে দেবে। 
২. কেউ কেউ বলেন- 
11 IES SLY LAE 105 SLs SUSU SEIS sil এ১ 
EH als 
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অর্থাৎ, যে বিষয় মুমিনদের ঈমান ধ্বংস করে এবং তাদেরকে ইসলাম থেকে 
দূরে সরিয়ে দেয়, তাকে ১2১ ১৪1১ বলা হয়। 


. কতিপয় আলেম বলেন- 


-8৪1 053 91815 SILLY ০5 ALN ৬১0 ৯9০৪ ০০৩০ 
অর্থাৎ, যা মানুষকে ইসলাম, কুরআন ও সত্য পথ হতে দূরে সরিয়ে দেয়, তাকে 
১1১১ ০৪1১১ তথা ঈমান বিনষ্টকারী বলা হয়। 


. কেউ কেউ বলেন_ 


58657551145 5043)451055 ৫১ 00381 AIG 
অর্থাৎ, ১231 555155 বলা হয় যা ঈমান, তার নীতি ও ভিতিগুলোর বিরোধী। 


ঠি কারো কারো মতে- 


CONAN UA JET lily ১8419 SUE 45810 SLD LA 
অর্থাৎ, ১০১3) 519১ হচ্ছে সে সকল বিষয়, যা-শিরক, নেফাক, কুফর ও 
বিদয়াতের সাথে যুক্ত। 

মোটকথা, ইসলাম, কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থি বিশ্বাস এবং এমন কার্যাবলি 
যা মুমিনকে তার ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে দেয় বা ঈমানকে নষ্ট করে ফেলে, 
সেগুলোকে 15231 5৯3155 তথা ঈমান ধ্বংসকারী বলে। 


53050194554 HE এ 9058 ০৯৩০ SUS : 

ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ তথা কুফর, শিরক ও নেফাকের বর্ণনা : ঈমান 
বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ তথা কুফর, শিরক ও নেফাকের পরিচিতি আলাদা 
আলাদাভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো- 

2 >< ।-এর পরিচিতি : 

Elio: 

১$৫-এর আভিধানিক অর্থ : 254 শব্দটি বাবে +.০5-এর মাসদার; যা ১.২. এ 
মাদ্দাহ থেকে গৃহীত ৷ জিনসে ৮ = 2; এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- 


১. 


4 


০৮০০৯) 245501 5522 তথা নেয়ামত ও অনুগ্রহের অস্বীকার করা । যেমন 
হাদীসে রয়েছে_ SEALY 2345১ ১:১1 554, 


. 53২ তথা আবৃত করা । যেমন কবির উক্তি 


০9206185102 25245 
২১৮১5] তথা ঢেকে ফেলা। 


. 55035 তথা সত্যকে গোপন করা। 
. 2053731 তথা লুকিয়ে ফেলা । 


পপ 
2 35 তথা ঈমানের বিপরীত । 
256 তথা কৃতজ্ঞতার বিপরীত ৷ 


৮ 


৩২৪ ____ ালজ্ঞগাৰহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
৯. ইবনে রাওয়ানদী বলেন- 401 $05 51553153321 SA 3341 
১০. ০০১44 তথা হিংসা । যেমন আরবরা বলে- ৯৫৫ ৬/০ 34 অর্থাৎ, ১ 
১১. আল মুহীতু ফিল লুগাত গ্রন্থে রয়েছে- £G3 ১; ৩৮৩০ 52 541 
অর্থাৎ, কুফর হলো অবাধ্যতা ও বিরত থাকা। 
(১১০1১২৫০১৪১ 
০৪৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. তাফসীরে বায়যাবী প্রণেতা আল্লামা কাষী 
নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (র) বলেন- ৮১৯ 53554510341 LG SE 541 
£ 15:59 অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর আনীত বিধান অস্বীকার করাই কুফর । 
২. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন_ +45 11 ৩12১০ 5441 অর্থাৎ, 
আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান না আনাই কুফর । 
৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- 2 
১৫৮০0551105 এরি 0৮4১০1৮৯50৮ 
8. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকার বলেন- , 
ii aie AEN 2 03401553840 
অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা নিয়ে এসেছেন, তা অস্বীকার করাকে কুফর বলে। 
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থকাররলেন_ 
কিবা 4 BE ৫251 56 
US, 
অর্থাৎ, ব্যক্তি কর্তৃক কুফরী করার মানে হচ্ছে- আল্লাহর একতৃবাদ অথবা 
নবুয়ত অথবা শরীয়ত অথবা একই সাথে উপরিউক্ত তিনটির কোনোটির প্রতি 
ঈমান না আনা। 
৬. sails il LL LSE বলেন- 
2) Eee ৮০৪ 33553001055 
৭. কেউ কেউ বলেন- ২5113 423201 5S ১১ 
2 এ১॥-এর পরিচিতি : 
25140511১৯2 
এ)১-এর আভিধানিক অর্থ : ৫1)-৬ শব্দটি দু'কেরাতে পাঠ করা যায়। যথা- 
41511 শব্দটির ১১-এর ওপর যবর ছ্বারা। তখন অর্থ হবে 21 21১৯ তথা 
শিকারের রশি । বহুবচনে 4)-$| বা 4১১: 
আবার এ) শব্দের ১১-এর নিচে যের ছারা । তখন অর্থ হবে ১:০: তথা 
অংশ। বব হবে এ১-১।; তবে শব্দটি স্বাভাবিকভাবে বাবে ₹৯..-এর 
ম।পদার | এটি বিভিন্ন বার থেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় । যেমন- 
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১. এটা বাবে ১ থেকে ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়- ো ১১। ৬৪ ৩১৬ 
£5 21১31 অর্থাৎ, সে এটাকে এ বিষয়ে প্রবেশ করিয়েছে। অথবা 54% 
414 ৩58 43১5 4 5০2 ও। 15 অর্থাৎ, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার 
স্থাপন করেছে, তার রাজত্বের ক্ষেত্রে তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। 

২. বাবে 15145 থেকে ব্যবহার হলে তখন অর্থ হবে- অংশীদার হওয়া। যেমন 
বলা হয়- 22:74:৮০ 51811581545 4004 48১৫ 

৩. বাবে ২251 থেকে ব্যবহার হয় । তখন অর্থ হবে- মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া। 
তবে শব্দটি অধিকাংশ সময় বাবে ২১, থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ হয় 
অংশীদার সাব্যস্ত করা। 

92 JEN: 

এ১-১-এর প্রচলিত অর্থ : 41).-এর প্রচলিত অর্থ হলো- 

১. ৫1 তথা সমকক্ষ মনে করা। যেমন কুরআনে এসেছে1,11 411131525১3 
২. 25 411 5481 2৯ তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। 
যেমন- 3159 S009 58 LS 931৮৩13৯155 ১3533 ৪৪ 

৩. 28৬] তথা সদৃশ করা। 

৪. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে দু'স্বতাধিকারের মিশ্রণ । 
অংশ, হিস্সা, ভাগ, সংমিশ্রণ, মিলানো, সমান হওয়া । ৫ 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন, শিরক অর্থ হলো- ১455 21841 
343] অর্থাৎ, ভি ইলাছে বিশ্বাস করা। 

Esl 41১৯০] ০৪০ 

এ; ৮ এর টিক সংজ্ঞা ১. ইসলারী শরীয়তের গরিভারার শিরক হলোঁ- 
iS I Se 55351 ও ভার ৪ dd) 3% 

ye 
অর্থাৎ, কোনো জিনিসকে আল্লাহর সত্তা, গুণ অথবা কর্মের সাথে অংশীদার 
সাব্যস্ত করাকে শিরক বলা হয়। 

২. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন- ৫১ ৮.5 411১/2১-১ ৩-:৯ ৬ 4১১ 
£55519 52,575 অর্থাৎ, শিরক হলো উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে 
কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। 

৩. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন- ক | 
Bl SS LE OS HELE NC AL I 21 
অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা, অথবা ইবাদতের প্রকারসমূহ 
থেকে কোনো কিছুকে কারো দিকে ফিরানোকে শিরক বলে। 

8৪. আল্লামা রাবী ইবনে হাদী আল মাদখালী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন 


কোনো সমকক্ষ স্থির করা, যাকে আল্লাহর মতোই ডাকা হয়, ভয় করা হয় ও তার 
কাছে আশা করা হয়, আল্লাহর মতোই তাকে ভালোবাসা নিবেদন করা হয়। 


৩২৬ সোল জত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
৫. ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আল বুরাইকান তার J=এ!৷ গ্রন্থে বলেন, 
শিরকের দুটি অর্থ রয়েছে। যথা 

প্রথমত : ॥৭৷ এ)" তথা সাধারণ শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহর নিজস্ব 

বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা 2,545 এবং 2৯১? ও 32119 2 স-এর মধ্যে 338 

এ/|-কে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা । 

দ্বিতীয়ত : ১5১ 1| 45350 তথা বিশেষ শিরক । আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার 

সাথে [| /:2-কে ইবাদত ও আনুগত্যের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা। 

৩ ৩৮৯১।-এর পরিচিতি : 

50150 ০225 

3১১-এর আভিধানিক অর্থ : 13311 শব্দটি J-এর ওযনে রাবে ২123 4-এর 

মাসদার। এটি 3 - ৪ -৩ মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- 

০৯১১1 ১ ০০১ ৩৪০ তথা ভূমির নিচের গর্ত । 

৷ (৮:০৯ 51481 তথা মনে যা আছে এর বিপরীত প্রকাশ করা। 

* ০1 2451 তথা মূলকে গোপন করে রায় 

. 35550145821 ১৯ 3০542535005 ০১০ Sa ০4126 ৫524 

অর্থাৎ, শিকারিকে ধোকা দেয়ার জন্য শৃগালের সুড়ঙ্গের এক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ 

করে অপর প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে যাওয়া। 

৫. ১2১০|। তথা রোগ । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- রর 
SW ড1 ০১০৪ ESL SS 


La ER 


৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
5৯305 3১৯ Fl IU Gi 
তথা অমুক নেফাকী করল তথা গোপনের বিপরীত বিষয়কে ফাস করে দিল। 
(১৮০৮০ 30৬11 ৮৮২০2 | 
ও৬-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ০5,২1 প্রণেতা বলেন- 
AUG ASL ০7406 ০৮301 SA SUE 
অর্থাৎ, মুখে ঈমান প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফরী গোপন রাখার নাম নেফাক। 
২. মুজামু লুগাতিল ফোকাহা গ্রন্থকার বলেন- $4481, ১৪৫] 31১41 30881 
০৮৯১ অর্থাৎ, কুফরী গোপন করা ও ঈমান প্রকাশ করাকে নেফাক বলা হয় । 
৩. আল ফুরূকুল লুগাবিয়্যা প্রণেতা বলেন- 1521 2 ১৮:১1 54491 SN 
১৫] অর্থাৎ, নেফাক হলো কুফরী গোপন করার সাথে ঈমান প্রকাশ করা। 
৪. হযরত হোযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত- 
0 JE Ys SAYLES 0 00 30201105035 
৫. আল্লামা আইনী (র) বলেন- 24 ১৮৫১ 9-5 ১৫332 SUE 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ লন নল ৩২৭ 
৬. আল্লামা হাসান (র) বলেন 
23555198511 ৩9531 AAS ১৪৫০ fe CEC 15১1 
অর্থাৎ, নেফাক হলো প্রবেশ ও বহিরাগমন দ্বারা ভিন্ন এবং গোপনীয় ও প্রকাশ্য 
বিষয়ে বিপরীত হওয়া । 
৭. ইবনে সাইয়েদ (র) বলেন- 

IA 45 GED 9 ৬৪৪৯ TLL A SUN 
উপসংহার : ঈমান একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় নেয়ামত ৷ মুমিন কখনো ঈমান 
বিধ্বংসী উপরিউল্লিখিত বিষয়গুলোতে লিপ্ত হতে পারে না। কেননা তাহলে সে 
ঈমানের সীমা থেকে কুফরীর সীমায় পৌছে যায়। তাই সকল মুমিনের উচিত কুফর, 
শিরক ও নেফাক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ঈমানের মযবুতি অর্জন করা! 


FERIA 91 এ 222৯5 AEN ২ 5316: Cr ) Sem [ 
BLN ILE SILT ১১381 5৮9৫5157352 2515 

Yast 
প্রশ্ন : ৬০ ॥ অতীত ও বর্তমানে শিরকের ধরন প্রকৃতি সম্পর্কে তুলনামূলক 
আলোচনা কর। বাংলাদেশে এর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ চিহ্নিত কর এবং শিরকের 
মূলোৎপাটনে তোমার মতামত লিপিবদ্ধ কর। [ফা. প. ২০১৩] 


উভ্তন্র।॥ উপস্থাপনা : তাওহীদের বিপরীত হচ্ছে শিরক। শিরক মুমিনের ঈমান 

বিধ্বংসী একটি মারাত্বক ব্যাধি। কথায় ও কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কারো 

অংশীদারত্ স্থাপন করাকে শিরক বলা হয় । এটি জঘন্য অপরাধ । পবিত্র কুরআন 

ও হাদীসে শিরককে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ ও চরম অকৃতজ্ঞতা হিসেবে আখ্যায়িত 

করা হয়েছে। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো। 

5২2৮0117215 54৯০3 40) 25৮5 : 

অতীত জাতীর মধ্যে শিরকের ধরন ও প্রকৃতি : অতীত জাতীর মধ্যে যেসব শিরক 

প্রচলিত ছিল তা হচ্ছে- 

১. মূর্তি, পাথর, গাছ ও গ্রহ-নক্ষত্রের সেজদা : অতীতের মুশরিক জাতি নিজেদের 
হাতে মূর্তি তৈরি করে তার পূজা করত । এছাড়া বড় পাথর, বড় বড় গাছ, সূর্য, 
চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদিকে প্রভু মনে করে সেজদা করত । অথচ পবিত্র কুরআন 
মাজীদে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থাৎ, তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না, সেজদা কর একমাত্র আল্লাহকে যিনি 
এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তারই ইবাদত কর। (সূরা ফুসসিলাত : ৩৭) 

২. প্রতিমার নিকট সাহায্য : অতীতের মুশরিক জাতি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের 

তৈরি করা প্রতিমার নিকট নিজেদের বিপদ-আপদে সাহায্য প্রার্থনা করত । 

উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তারা তাদের নামে মানত করত ৷ তারা আশা করত যে, 


৩২৮ ________ ড্যরালভ্ণতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
এসব মানতের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং বিপদাপদ হতে মুক্তি 
পাবে। তারা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এ সকল উপাস্যের নাম জপ করত এবং 
ডাকত । আল্লাহ তা নিষেধ করে ঘোষণা করেন- 14৯ 4141 ৮, 32535 
অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কউকে ডেকো না। (সূরা জিন : ১৮) 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

1১ 52555 1515 ৩৮ ১৬৪ 04085 ১৮৪ 291 % 
FS 
অর্থাৎ, বরং তোমরা শুধু তাঁকেই (আল্লাহকেই) ডাকবে। যে বিপদের জন্য 
তাকে ডাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সে বিপদ-দৃূর করবেন এবং 
যাদেরকে তোমরা শরীক করতে তাদেরকে ভুলে যাবে। (সূরা আনআম-: ৪০ - ৪১) 

৩. শরীকদেরকে আল্লাহর সন্তান নামে আখ্যায়িতকরণ ₹- মুশরিকরা যাদেরকে 
আল্লাহর বিশেষ বান্দা বা বিশেষ সুযোগ ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করত, 
তাদের কাউকে কাউকে আল্লাহর পুত্র বা কন্যা বলে আখ্যায়িত করত। এজন্য 
তাদেরকে এরূপ করতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- 2৯113842142 LU 31945154050 

৪. আলেম ও আবেদগণকে রব ও প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ : পূর্বের মুশরিক জাতি 
তাদের আলেম ও আবেদগণকে রব, মালিক ও প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ 
করত । তারা মনে করত, এসব আলেম ও আবেদ যা হালাল বলেন তা 
প্রকৃতপক্ষেই হালাল ও বৈধ । আর যা হারাম বলেন তা প্রকৃতপক্ষেই হারাম, 
অবৈধ, নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ । 

৫. পশু জবাইয়ের মাধ্যমে প্রতিমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা : মুশরিকরা পশু জবাই ও 
উৎসর্গের মাধ্যমে মূর্তি ও প্রতিমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করত। এজন্য তারা 
পশু জবাইয়ের সময় তাদের নাম নিয়ে জবাই করত । কুরআনে তাদেরকে এরূপ 
করতে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া তারা তাদের উপাস্যদের করুণা লাভের 
উদ্দেশ্যে তাদের নামে পশু ছেড়ে দিত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন_ 

৩৫৬ 5545 te US PALI UL 
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অর্থাৎ, বাহীরাহ, সায়েবাহ, ওয়াসীলাহ ও হাম (উপাস্যদের নামে বিভিন্ন 
প্রকারের উৎসর্গকৃত পশু) আল্লাহ স্থির করেননি; কিন্তু কাফেরগণ আল্লাহর প্রতি 
মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করে না। (সূরা মায়িদা : ১০৩) 

৬. সম্মানিত মানুষ ও প্রতিমার নামে শপথ : কিছু মানুষের বিষয়ে মুশরিকরা বিশ্বাস 
করত যে, এদের নামগুলো খুবই সম্মানিত ও পবিত্র । কাজেই তারা তাদের 
নামে ও তাদের প্রতিমাদের নামে শপথ করত । তাদেরকে আল্লাহর নাম ছাড়া 
অন্য কারো নামে শপথ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন_ এ]-১। 1 ১84 (55 51 ১:২১ 4815 ৩০ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করল, সে কুফরী করল বা শিরক করল। 


জ্জ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩২৯ 
৭. সন্তানদের ৫১%] 2:2 ও ০:51 2:7 ইত্যাদি নাম রাখা : অতীতের 
মুশরিক সম্প্রদায় তাদের সন্তানদের নাম রাখতো নিজেদের প্রতিমাদের সাথে 
সম্পৃক্ত করে ১৫ (৫5 তথা উমযার বান্দা, আবদুল লাত তথা লাতের বান্দা, 
আবদুল মানাত তথা মানাতের বান্দা এবং আবদুশ শামস তথা সূর্যের বান্দা ইত্যাদি। 

৩581৯৯০০১০১ ৩১৯ ২২৬৯ £ 

বর্তমান জাতির মধ্যে শিরকের ধরন £ পূর্ববর্তী সকল জাতি আসমানী 

কিতাব, হেদায়াত ও দীন পাওয়ার পরও কারণে শিরকের মধ্যে নিপতিত 

হয়েছে। বর্তমানে মুসলিম জাতির অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান মুসলিম 
সমাজের মধ্যে অনেক মানুষ একই কারণে এবং একইভাবে বিভিন্ন প্রকারের 
শিরকের মধ্যে নিপতিত রয়েছে । যেমন- 

১. পীর-ফকির ও মাজারে সেজদা : বর্তমান সমাজে অনেক ভগ তথাকথিত পীর 
ফকির ও জ্ঞানপাপী আলেম রয়েছে, যাদের অনুসারীরা তাদের পায়ে পড়ে 
তাদেরকে প্রকাশ্য সেজদা করে ।* আর তারাও সন্তষ্ট চিত্তে সে সেজদা গ্রহণ 
করে। আবার বিভিন্ন মাজারে গিয়েও মাজারকে সেজদা করে। মাজারের 
খাদেমরা তাতে কোনো প্রকার বাধার সৃষ্টি করে না। অথচ এসবই প্রকাশ্য 
শিরক ও মারাত্মক, অপরাধ; যার পরিণতি: জাহান্নাম । যেমন আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- SLI EL 225 MSE 4554054১৫৩০ 

২. পীর-ফকির ও দরবেশের নিকট অলৌকিক সাহায্য প্রার্থনা : বর্তমান সমাজে 
লক্ষ্য করা যায় যে, কতিপয় লোক নিজেদের দুরবস্থার অবসান ও প্রয়োজন 
পূরণের জন্য আল্লাহ ছাড়া অনোর সাহায্য প্রার্থনা করে। যেমন কোনো পীর- 
ফকির কিংবা দরবেশের নিকট বাবসায়ের উন্নতি চায়, সন্তান কামনা করে, 
বিপদ থেকে উদ্ধারের আকুতি পেশ করে। অথচ সাহায্য প্রার্থনার প্রয়োজনে 
মুসলিমগণ সাহায্য চাইবে একমাত্র আল্লাহর কাছে; অন্য কারো কাছে নয়। 
যেমন রাসূল (স) বলেন- UU ৩৫. ৩২131 

৩. মাযারের উদ্দেশ্যে মানত বা নযর পেশ : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জনা নযর 
তথা মানত পেশ করা শিরক । যেমন কোনো মৃতব্যক্তির জন্য যর তথা মানত 
পেশ করা। বর্তমান সমাজে দেখা যায়, কতিপয় মানুষ আউলিয়ায়ে কেরামের 
নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে তাদের মাযার ও কবরের জন্য টাকা-পয়সা, মোমবাতি, 
আগর বাতি, সুগন্ধি তেল, আতর, লোবান ও অনুরূপ দ্রব্য প্রদান করছে ও গ্রহণ 
করছে। বিভিন্ন মাযার এলাকায় গেলে এ অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য অহরহ পরিলক্ষিত হয়। 

৪. গাইরুল্লাহর গায়েবী ইলমে বিশ্বাস : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ০০১৯ 215 
তথা অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক । অথচ বর্তমান সমাজে 
কিছু জ্ঞানপাপী আলেম ও লোক আছে যারা এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে। এ 
সম্পর্কে আল্লামা, মোল্লা আলী কারী (র) বলেছেন. 

5 4) 5 LE ৮৮ ৩৫৮ LD ALIEN LAE NS 
EEE 

অর্থাৎ, নবীগণ গাইবী তথা অদৃশ্য বিষয়াদির ব্যাপারে আল্লাহ কখনো কখনো যা 

জানিয়েছেন, তা ছাড়া কিছুই জানতেন না। 


৩৩০ (ঠাল জনতাৰ" ফামিল স্নাতক গাইড সিবিজ : প্রথম বর্ষ রা 


ডা 


উল্লিখিত শিরক ছাড়াও আমাদের বর্তমান সমাজে প্রচলিত আরো কিছু শিরকের 
নমুনা হচ্ছে 


: 'রিয়া-তথাঁ লোক দেখালোটিরাদুত করা । কেননা রামুর (স) বলেন 
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. যাদু করা। কেননা রাসূল (স) বলেন- 1 8৪ 5৯:১2 
* তাবিজ কবজ গলায় ঝুলানো। যেমন রাসূল (স) বলেন-. 


IMI 2556 31৫ 82 


. মঙ্গল প্রদীপ প্ৰজ্বলিত করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। 
. বিপদাপদ দূর করার জন্য আংটি, রিং ও জুতা ব্যবহার করা । হযরত ইমরান 


ইবনে হোসাইন (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল (স) জনৈক ব্যক্তির 
হাতে পিতলের আংটি দেখে বললেন, এটা কী? সে বলল, এটা দুর্বলতা দূর 
করার জন্য দেয়া হয়েছে। রাসূল (স) তাৎক্ষণিকভাবে তিলে ফেলে দিলেন। 


৩ LENG: 

শিরকের অনিষ্টতা : শিরক যেমন মারাত্মক অপরাধ, তেমনি এর অনিষ্টতা বা 
ক্ষতিকর দিকগুলোও ভয়াবহ । যেমন- 

১. শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না : মহান আল্লাহ বান্দার তওবা ছাড়াও নেক 


আমল ও শাস্তির মাধ্যমে বা তার অপার করুণায় অন্য সকল পাপ ক্ষমা করতে 
পারেন; কিন্তু শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করেন না। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
৮5০26০49255 4545৫ ০2585 SUNS 

৮2352 GLA 58015 dE 


. শিরক সকল নেক আমল ধ্বংস করে দেয় : শিরকের গুনাহ বান্দার সকল নেক 


আমলকে ধ্বংসূকরে দেয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন 
ULE SEE ৪৪৪ ৬৯৫ এ ৬০৬ এ পে IS 
li hie 5545 


, শিরক জাহান্নামের অনস্ত শাস্তির কারণ : কোনো ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হলে তার 


জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ ও জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ 

তায়ালা বলেন-, 

9 260 21352 হন 425 হ0 05 385 405 টপ রে 
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অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে নিষিদ্ধ 

করবেন আর তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। জালেমদের জন্যে কোনো 

সাহায্যকারী নেই । (সূরা মায়িদা : ৭২) 


. মানবতার জন্য অমর্যাদাকর : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত 


করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ শুধু আল্লাহর ইবাদত করবে আর সমস্ত সৃষ্টি জগৎ 
মানুষের সেবা করবে । অথচ মানুষ আল্লাহর ইবাদত না করে সেসব সৃষ্টির 
নিকট মাথা অবনত করছে। এটা মানবতার জন্য চরম অমর্যাদাকর। 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ _ == ৩৩১ 

৫. মূর্খতার প্রকাশ : মুশরিক সম্প্রদায় নিজের হাতে তৈরি মূর্তির তথা জড় পদার্থের 
ইবাদত করে। এরূপ তুচ্ছ জড় পদার্থকে সৃষ্টিকর্তা মনে করা এবং তার ইবাদত 
করা নিঃসন্দেহে বড় মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। 

৬. শিরক বড় ধরনের জুলুম : শিরককে পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বড় 
ধরনের জুলুম বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন তিনি বলেন-- 9} ৫1 
শিরকের অপকারিতা বা শিরক করার পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
252 ০104 এ্রইিটিজি ও ৬০ 410 ০৩০ ৬৪ ৬ ৬০ ৪৭ ৬ 

CIDE CLES 5 855 ০০1 
অর্থাৎ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা এমন সবকে ডাকে ও তাদের নিকট দোয়া 
করে, যারা তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্তও জবাব দিতে পারবে না আর তারা 
তাদের দোয়া সম্পর্কে কিছুই জানে না। এ শ্রেণির লোকদের চেয়ে অধিক 
পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে । . 

2 ৯১1০৭ Sb: 

শিরকের মূলোৎপাটনে আমার অভিমত : শিরক ক্ষমার অযোগ্য মারাত্বক অপরাধ । 

শিরক মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। কাজেই. মানুষকে মারাত্মক অপরাধ ও 

জাহান্নাম থেকে বাচাতে হলে সমাজ থেকে শিরকের মূলোৎপাটন করতে হবে। আর 

এজন্য প্রতিটি মুসলিমের করণীয় হচ্ছে- 

১. গণসচেতনতা সৃষ্টি করা : শিরকের বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। 
এজন্য মসজিদের ইমাম ও খতিবগণ, মাদরাসার শিক্ষকগণ এবং ইসলামী চিন্তাবিদগণ 
ওয়াজমাহফিল ও বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে শিরকের পরিচয় ও পরিণতি সম্পর্কে 
মানুষকে বোঝাতে হবে | এভাবে সমাজ থেকে শিরক উৎখাত করতে হবে । 

২. পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করা : সমাজ ও দেশের সর্বস্তরের জনগণের নিকট 
শিরকের পরিচিতি ও পরিণতি তুলে ধরার জন্য দেশের ইসলামী চিন্তাবিদগণকে 
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ব্যাপক হারে লেখালেখি করতে হবে । 

৩. সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা : কুরআন ও হাদীসের সহীহ জ্ঞান 
রাখেন এমন বক্তা ও ইসলামী চিস্তাবিদদেরকে আলোচক রেখে পাড়া, মহল্লায়, 
মসজিদ, মকতব ও মাদ্রাসায় ব্যাপক ভিত্তিতে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের 
আয়োজন করে শিরক সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে এবং সমাজে 
শিরকের কুফল তুলে ধরতে হবে। 

৪. প্রশাসনিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা : সমাজে প্রচলিত যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত 
বিষয় দমন ও উৎপাটন করার জন্য প্রশাসনিক উদ্যোগ অধিক ফলপ্রসু। সুতরাং 
সমাজ থেকে শিরকের মতো জঘন্য অপরাধের মূলোৎপাটনৈ প্রশাসনিকভাবে 
উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এর বিকল্প আর কিছু হতে পার লা। 

৫. শিরককারীদেরকে শক্ত হস্তে দমন করা : যেখানেই শিরক পরিলক্ষিত হবে, 
প্রথমেই সংশ্লিষ্টদের বিরদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে বং * ষ্ হাতে দমন 
করতে হবে । যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
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৩৩২ ______ ভারা জলভাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 
৬. শিরকের উৎসস্থলের যাবতীয় সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়া : কবর ও 
মাধারসহ যেসব স্থানকেন্দ্রিক শিরক সংঘটিত হয়, সেসব স্থানের যাবতীয় 
সাহায্য সহযোগিতা বন্ধ করে দিতে হবে । ফলে তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে 
এবং আস্তে আস্তে শিরকের পথ বন্ধ হয়ে যাবে । 
উপসংহার : শিরক গুরুতর অপরাধ । তওবা তথা আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া এ 
গুনাহ ক্ষমা করা হয় না। মুশরিকদের দোয়া কবুল হয় না। তারা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত 
আর পরকালেও হবে অপমানিত । জাহান্নাম হবে তাদের শেষ ঠিকানা । সুতরাং 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও শিরকমুক্ত সমাজ গঠন করার জন্য আমাদের উচিত সকল 
প্রকার শিরক থেকে মুক্ত থাকা এবং শিরক দেখা গেলেই তাৎক্ষণিকভাবে তা 
প্রতিরোধ করা। 


০১355 45 491 5505 ১8 2381 32 055 055) 00541 
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প্রশ্ন : ৬১ 1 শিরক কী? বাংলাদেশে শিরকের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো 

এর মূলোৎপাটনে তোমার মতামত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৬] 


উ্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে তার সমকক্ষ স্থাপন করাকে শিরক 

বলে। এটা এমনই এক প্রবৃক্তিপ্রসূত গতানুগতিক জোকাচার, যদ্ধারা প্রকৃত রবের অবস্থান 

বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিপতিত হয়। মুশরিক তার সৃষ্টিকর্তাকে জাগতিক চেতনার সাথে 
সম্পৃক্ত করে জঘন্য কাজ করে; যেটা মহামহিম পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট অক্ষমাহ্য। 
আর তাই মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন- 341 $ ॥ 
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৩ ১-১-এর পরিচিতি : 

এ-১-এর আভিধানিক অর্থ : ৫1১ শব্দটি দু'কেরাতে পাঠ করা যায়। যথা- 

4551 শব্দটির ১৯ বর্ণে যবর দ্বারা। তখন অর্থ হবে ১২,211 31৯ তথা 

শিকারের রশি । বহুবচনে 5% বা 2১:5৭ 

আবার 4751 শব্দের ০৯ বর্ণে যের দ্বারা তখন অর্থ হবে 4.০1 তথা অংশ। 

বহুবচন হবে এ-১1; তবে শব্দটি স্বাভাবিকভাবে বাবে €-৮:.-এর মাসদার। এটি 

বিভিন্ন বাব থেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় । যেমন- 

১. এটা বাবে 11০১ থেকে ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়- ভোর এ ৬০৯ 
5 21551 অর্থাৎ, সে এটাকে এ বিষয়ে প্রবেশ করিয়েছে। অথবা 4) 
2৩১৮৬০০৫805 আবি লে তারা জানে ঘা 
স্থাপন করেছে, তার রাজতের ক্ষেত্রে তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। 

২. বাবে ২:5০ থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে- অংশীদার হওয়া। যেমন 
বলা হয়- {05 2506118 ৮154 4১ 4 8%£ 

৩. বাবে ১). থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে- মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া। 
তবে শব্দটি অধিকাংশ সময় বাবে J35! থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ হয় 
অংশীদার সাব্যস্ত করা। 


৷ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ___ ৩৩৩ 

0302 15841 EO 

এ১৯-এর প্রচলিত অর্থ : এ১-১-এর প্রচলিত অর্থ হলো- ১. $51 তথা সমকক্ষ 

মনে করা । যেমন কুরআনে এসেছে- 15155147117: 25 95 

২. ৮145 4) 5480 (2৯ তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ যনে করা। 
যেমন- 19315745505 ৮25 ৩১ * 41524553555 এও 

৩. 23৯5 তথা সদৃশ করা । 

৪. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে দু'স্বতাধিকারের মিশ্রণ। 
অংশ, হিস্সা, ভাগ, সংমিশ্রণ, মিলানো, সমান হওয়া । রি 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন, শিরক অর্থ হলো- ১ ১3721, 
431 অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন ইলাহে বিশ্বাস করা । 

পল 

1১-১-এর শরয়ী অর্থ : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় শিরক হলো- 
ASS pe মালিহা) ৭ দি ০৪ 5৪ 
পাঠা 
অর্থাৎ, কোনো জিনিসকে আল্লাহর সত্তা, গুণ অথবা কর্মের সাথে অংশীদার সাব্যস্ত 
করাকে শিরক বলা হয়। 

২. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন- 

5৯05825০445 MAILE TAG A LE 
অর্থাৎ, শিরক হলো উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ 
মনে করা। 

৩. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন- 

Haile bs LLU GAH UNL LL SA BIEN 
অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা, অথবা ইবাদতের প্রকারসমূহ 
থেকে কোনো কিছুকে কারো দিকে ফিরানোকে শিরক বলে । 

৪. আল্লামা রাবী ইবনে হাদী আল মাদখালী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন 
কোনো সমকক্ষ স্থির করা যাকে আল্লাহর মতোই ডাকা হয়, ভয় করা হয় ও তার 
কাছে আশা করা হয়, আল্লাহর মতোই তাকে ভালোবাসা নিবেদন করা হয়। 

৫. ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আল বুরাইকান তার 4241 গ্রন্থে বলেন, 
শিরকের দুটি অর্থ রয়েছে। যথা- 

প্রথমত : ॥। 2১:51 তথা সাধারণ শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহর নিজস্ব 

বৈশিষ্টসমূহ তথা 5 এবং 230 ও SL LL -এর মধ্যে 522 

-£/।-কে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা । 

দ্বিতীয়ত : 5451 41:54 তথা বিশেষ শিরক । আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার 

সাথে 441-2£-কে ইবাদত ও আনুগত্যের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা। 


৩৩৪ ধরল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 

SIGE SIENA: 

বাংলাদেশে শিরকের ক্ষতিকর প্রভাব : শিরক যেমন মারাত্মক অপরাধ, তেমনি এর 

অনিষ্টতা বা ক্ষতিকর দিকগুলোও ভয়াবহ । যেমন- 

১. শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না : মহান আল্লাহ বান্দার তওবা ছাড়াও নেক 
আমল ও শাস্তির মাধ্যমে বা তার অপার করুণায় অন্য সকল পাপ ক্ষমা করতে 
পারেনঃ কিন্তু শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করেন না। যেমূন মহান আল্লাহর বাণী- 
BAA SALLE 25835 Ls এ তা 25 YS 

০2255 SLA shi 0১৫ 6 

২. শিরক সকল নেক আমল ধ্বংস করে দেয় : শিরকের গুনাহ বান্দার সকল নেক 
আমলকে ধ্বংস করে দেয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

৫০9০5 ৩৫৯৬ ৩15 Se Si ০15 এ ৯ 
BL Ss BEGG 

৩. শিরক জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ : কোনো ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হলে তার 
জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ ও জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ 
তায়ালা বলেন_, 

0১001 502 EE 5 UGS ও i US £2) 

টা 2 Gilly 
অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে নিষিদ্ধ 
করবেন আর তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম । জালেমদের জন্যে কোনো 
সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদা : ৭২) 

৪. মানবতার জন্য অমর্যাদাকর : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত 
করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ শুধু আল্লাহর ইবাদত করবে আর সমস্ত সৃষ্টি জগৎ 
মানুষের সেবা করবে। অথচ মানুষ আল্লাহর ইবাদত না করে সেসব সৃষ্টির 
নিকট মাথা অবনত্ব করছে। এটা মানবতার জন্য চরম অমর্যাদাকর। 

৫. মূর্খতার প্রকাশ : মুশরিক সম্প্রদায় নিজের হাতে তৈরি মূর্তির তথা জড় পদার্থের 
ইবাদত করে । এরূপ তুচ্ছ জড় পদার্থকে সৃষ্টিকর্তা মনে করা এবং তার ইবাদত 
করা নিঃসন্দেহে বড় মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। 

৬. শিরক বড় ধরনের জুলুম : শিরককে পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বড় 
ধরনের জুলুম বলে আব্যায়িত করেছেন। যেমন তিনি বলেন- ৫1৮51 31 
{5৮০ %15 আর আল্লাহর প্রতি জুলুমের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম । 
শিরকের অপকারিতা বা শিরক করার পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
0৪ এ নি এ ও ৬১ এগ ০ Ss ০৩ ৮৪ এ ০৪ 

35050802352 15 জা 
অর্থাৎ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা এমন সবকে ডাকে ও তাদের নিকট দোয়া 
করে, যারা তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্তও জবাব দিতে পারবে না আর তাল 
তাদের দোয়া সম্পর্কে কিছুই জানে না। এ শ্রেণির লোকদের চেয়ে অধিক 
পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে । 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ, নল ৩৩৫ 

2 4১৬0৮544542 : 

শিরকের মূলোৎপাটনে আমার অভিমত : শিরক ক্ষমার অযোগ্য মারাত্মক অপরাধ । 

শিরক মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে য়ায়। কাজেই মানুষকে মারাত্মক অপরাধ ও 

জাহান্নাম থেকে বাচাতে হলে সমাজ থেকে শিরকের মূলোৎপাটন করতে হবে । আর 

এজন্য প্রতিটি মুসলিমের করণীয় হচ্ছে- 

১. গণসচেতনতা সৃষ্টি করা : শিরকের বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য 
মসজিদের ইমাম ও খতিবগণ, মাদরাসার শিক্ষকগণ এবং ইসলামী চিস্তাবিদগণ 
ওয়াজমাহফিল ও বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে শিরকের পরিচয় ও পরিণতি সম্পর্কে 
মানুষকে বোঝাতে হবে। এভাবে সমাজ থেকে শিরক উৎখাত করতে হবে। 

২. পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করা : সমাজ ও দেশের সর্বস্তরের জনগণের নিকট 
শিরকের পরিচিতি ও পরিণতি তুলে ধরার জন্য দেশের ইসলামী চিন্তাবিদগণকে 
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ব্যাপক হারে লেখালেখি করতে হবে । 

৩. সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা : কুরআন ও হাদীসের সহীহ জ্ঞান 
রাখেন এমন বক্তা ও ইসলামী চিন্তাবিদদেরকে আলোচক রেখে পাড়া, মহল্লায়, 
মসজিদ, মকতব ও মাদ্রাসায় ব্যাপক. ভিত্তিতে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের 
আয়োজন করে শিরক সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে এবং সমাজে 
শিরকের কুফল তুলে ধরতে হবে। 

৪. প্রশাসনিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা : সমাজে প্রচলিত যে কোনো অনাকাজ্কিত 
বিষয় দমন ও উৎপাটন করার জন্য প্রশাসনিক উদ্যোগ অধিক ফলপ্রসু। সুতরাং 
সমাজ থেকে শিরকের মতো জঘন্য অপরাধের মূলোৎপাটনে প্রশাসনিকভাবে 
উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে । এর বিকল্প আর কিছু হতে পারে না। 

৫. শিরককারীদেরকে শক্ত হস্তে দমন করা : যেখানেই শিরক পরিলক্ষিত হবে, 
প্রথমেই সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শক্ত হাতে দমন 
করতে হবে। যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন, 

SIGE et. US 

৬. শিরকের উৎসস্থলের যাবতীয় সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়া : কবর ও 
মাযারসহ যেসব স্থানকেন্দ্রিক শিরক সংঘটিত হয়, সেসব স্থানের যাবতীয় 
সাহায্য সহযোগিতা বন্ধ করে দিতে হবে। ফলে তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে 
এবং আস্তে আস্তে শিরকের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। 

উপসংহার : শিরক গুরুতর অপরাধ । তওবা তথা আত্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া এ 
গুনাহ ক্ষমা করা হয় না। মুশরিকদের দোয়া কবুল হয় না। তারা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত 
আর পরকালেও হবে অপমানিত। জাহান্নাম হবে তাদের শেষ ঠিকানা । সুতরাং 
জাহানাম থেকে মুক্তি ও শিরকমুক্ত সমাজ গঠন করার জন্য আমাদের উচিত সকল 
পাকার শিরক থেকে মুক্ত থাকা এবং শিরক দেখা গেলেই তাৎক্ষণিকভাবে তা 
পতিরোধ করা। 


৩৩৬ তয্ললজ্নঞ্হ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বৰ্ষ 
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Lai, 
1 প্রশ্ন: ৬২ এ১১-এর শাব্দিক ও শরয়ী পরিচয় দাও। এটা কত প্রকার? 
বিস্তারিত বর্ণনা দাও। [ফা. প, ২০০৭] 


৫০৩৮৩ ৫৫1 কত 


১8৫548234৩4 SG LESH LEM SD Ll 
অথবা, শিরক-এর আভিধানিক-ও শরয়ী অর্থ কী? শিরকের প্রকারভেদ, কারণ ও 
বিধান বর্ণনা কর। 


তত্তর॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে তার সমকক্ষ স্থাপন করাকে শিরক 

বলে। এটা এমনই এক প্রবৃত্তিপ্রসূত গতানুগতিক লোকাচার, যদ্ধারা প্রকৃত রবের অবস্থান 

বিস্বৃতির অতল গহ্বরে নিপতিত হয়। মুশরিক তার সৃষ্টিকর্তাকে জাগতিক চেতনার সাথে 
সম্পৃক্ত করে জঘন্য কাজ করে; যেটা মহামহিম পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট অক্ষযার্হ্য। 
আর তাই মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন- Jans 

TUES GALL SHUTS 5474 এত 

৩ এ১৬-এর পরিচিতি : 

54381155255 

এর অভিধানিক অর্থ + ১ শব্দটি দু'কেরাতে পাঠ করা যায়। যথা- 

4551 শব্দটির ১১ % বৰ্ণে যবর দ্বারা। তখন অর্থ হবে ০:০4 1.৯ তথা 

শিকারের রশি। বহুবচনে এতা ৫১5, 

আবার এ," শব্দের ১৯ বর্ণে যের দ্বারা তখন অর্থ হবে এ £০] তথা অংশ 

বহুবচন হবে ১% তবে শব্দটি স্বাভাবিকভাবে বাবে &-৮...-এর মাসদার। এটি 

বিভিন্ন বাব থেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় । যেমন- 

১. এটা বাবে J থেকে ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়- ৫1 ২১। 49 494১1 
45 21১) অর্থাৎ, সে এটাকে এ বিষয়ে প্রবেশ করিয়েছে। অথবা 41 
61454১210০৯ 01 51005 অর্থাৎ, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার 
স্থাপন করেছে, তার রাজত্বের ক্ষেত্রে তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। 

২. বাবে 12152 থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে- অংশীদার হওয়া । যেমন 
বলা হয়- ৬৩০40174415 45 354 $% 

৩. বাবে 10,291 থেকে ব্যবহার হয় । তখন অর্থ হবে- মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া। 
তবে শব্দটি অধিকাংশ সময় বাবে 53. থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ হয় 

_ অংশীদার সাব্যস্ত করা। 

1875 ১:৬1) ৪৮25 

এ১৯-এর প্রচলিত অর্থ : এ-১-এর প্রচলিত অর্থ হলো- ১ . ৫1 তথা সমকক্ষ 

মনে করা । যেমন কুরআনে এসেছে- 10551411752 5 55 


ঞ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩৩৭ 
২. ৬12৩ এ) 540 {5 তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। 
যেমন- 9155 $5 25 04 ৫ 3১ & 12062৭85557 855 

৩. 35421 তথা সদৃশ করা। 

৪. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে দু'স্বতাধিকারের মিশ্রণ। 
অংশ, হিস্সা, ভাগ, সংমিশ্রণ, মিলানো, সমান হওয়া। 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন, শিরক অর্থ হলো- ১৫22 36721 
240) অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন ইলাহে বিশ্বাস করা। 

595 1১80) এচিএ5 

এ১-১-এর শরয়ী অর্থ : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় শিরক হলো- 
: ৩৮৩৩ গাঁ ৯৬০ 2 ৮৮৮ 0 405 i UWL 

এ 0১3 

অর্থাৎ, কোনো জিনিসকে আল্লাহর সত্তা, গুণ অথবা কর্মের সাথে অংশীদার 
সাব্যস্ত করাকে শিরক বলা হয়। 

২. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন- $3 1450915, NEP TAS 
551015 45245 অর্থাৎ, শিরক হলো, উলুহিয়াত ও রুুবিয়াতের ক্ষেত্রে 
কাউকে 


-৫৮০৯1 8163065100554158555 21 55 NG GLH IA ৫0511 
অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা, অথবা ইবাদতের প্রকারসমূহ 
থেকে কোনো কিছুকে কারো দিকে ফিরানোকে শিরক বলে। 

৪. আল্লামা রাবী ইবনে হাদী আল মাদখালী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন 
কোনো সমকক্ষ স্থির করা যাকে আল্লাহর মতোই ডাকা হয়, ভয় করা হয় ও তার 
কাছে আশা করা হয়, আল্লাহর মতোই তাকে ভালোবাসা নিবেদন করা হয়। 


৫. ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আল বুরাইকান তার 33:21 গ্রন্থে বলেন, 
শিরকের দুটি অর্থ রয়েছে। যথা- 

প্রথমত : 70৮1) 4১৯ তথা সাধারণ শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহর নিজস্ব 

বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা 5225 এবং 54 ও ৮5116 281-এর মধ্যে 35 

,1]-কে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। 

দ্বিতীয়ত : 5০5] ৫.1| তথা বিশেষ শিরক । আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার 

সাথে 41 £:£-কে ইবাদত ও আনুগত্যের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা। 

2 BENS: 

এ১-১-এর প্রকারভেদ : 4/১ প্রথমত দু'প্রকার | যথা- 

১.১34591 25 তথা বড় শিরক । ২. ৯৫9 43.501 তথা ছোট শিরক। 

১. ১491 4৮541 -এর পরিচয় : ক. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন- 

NE Ss GM SS nL ILS LATIN 2781 


৩৩৮ ____ ৬্রালজ্নত্জাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ প্র 
অর্থাৎ, শিরকে আকবর তথা বড় শিরক হলো- ইবাদতের কোনো প্রকারকে 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। 

খ. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- 411১৮ ৩1251 54:43 4৮511 
55 অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কোনো অংশীদার সাব্যস্ত করা। 

২. ১4-০১ এ১51এর পরিচয় : আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- 

৬৬০ SERS Sn LETT S04 ME GA GEES GF 
অর্থাৎ, কোনো বিষয়ে আল্লাহর সাথে 11 22. এর প্রতি লক্ষ্য রাখা। 
০১ J তথা ছোট শিরক আবার দু'প্রকার। যথা- 

১. ১১111 41955 তথা প্রকাশ্য শিরক, 
২. (৯৯ 4341 তথা গোপন শিরক। 

১১12 4151 আবার দু'প্রকার। যথা- 

ক ৮৬১১৮ ১২০০১ 4511 তথা শব্দের দ্বারা ছোট শিরক। 

. 5১ 5২০০3419511 তথা কর্মের দ্বারা ছোট শিরক । 

, শব্দের দ্বারা শিরক : মানুষ তার কথার মাধ্যমেও শিরক করে । যেমন_ 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম দ্বারা শপথ করা। এমর্মে রাসূল (স) ইরশাদ 

করেন_ 4১531 554 455 বা ১১৪ ১৪৯১ 

২. ৩১৬ 2101 559 ০ অর্থাৎ, কথা_বলতে গিয়ে এরূপ বলা, আল্লাহর ইচ্ছা 
এবং তোমার ইচ্ছা । যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 

51৫941১5147 005 ০৫৬ TET ভি এ এ] 
EEE বিশ 

খ. কর্মের দ্বারা শিরক : বিপদ থেকে মুক্তির জন্য গলায় বা অন্য অঙ্গে তাবিজ, সুতা 
ইত্যাদি বাধা । 
আল্লামা ইবনুল কার্যিম (র) বলেন, শিরক প্রথমত দু'প্রকার । যথা- 

১. এ 5৩৪ 451 তথা আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক। 
২. 4111 53025 ৩৪ 4551 তথা আল্লাহর ইবাদতে শিরক। 

১,101 55 ৫৪ 4:81-এর পরিচয় : SLL Ss ৩ EN 
51055 5৬০০; তথা আল্লাহর সত্তা, নামসমূহ, গুণাবলি ও কার্যাবলিতে 
শিরক করা। এক্ষেত্রে ছোট শিরক নেই; বরং সবগুলোই বড় ও জঘন্য। এ 
ধরনের শিরক দু'প্রকার। যথা 
Su :৫ধা 4,0 তথা সবচেয়ে বড় শিরক । 

২. ১৪:53 47% তথা সবচেয়ে ছোট শিরক । 
তবে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) এ প্রকার শিরককে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- 

ক. J১৮২)৷ ৫১৬ তথা আল্লাহকে নিক্ষিয় ও শূন্য করার শিরক। এ প্রকার 
শিরক নাস্তিকতার নামান্তর । যেমন ফিরাউন আল্লাহকে অস্তিতৃহীন মনে করে 
নিজেই রব তথা লালনপালনকারী বলে দাবি করেছিল। 


৮ গে এ 


জ্ঞ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩৩৯ 
খ: আল্লাহর সাথে অন্যকে স্বতন্ত্র মাবুদ সাব্যস্ত করে নেয়া । যেমন- 

১. খ্রিস্টান সম্প্রদায় হযরত ঈসা ও মারইয়াম (আ)-কে ইলাহ 
সাব্যস্ত করেছে। 

২. সূর্য ও চন্দ্র পূজারিদের শিরক। 

৩. নমরূদের ন্যায় কেউ নিজেকে জীবন ও মৃত্যুদাতা মনে করা । 

৪. আলো ও আধারকে যথাক্রমে কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক মনে করা। 

আল্লামা আবুল বাকা আল হানাফী (র) বলেন, শিরক ছয় প্রকার । যথা- 

১. JY; 4/3 তথা স্বতন্ত্র মালিকানাসম্পন্ন শরীক সাব্যস্ত করা। 
যেমন- অগ্নিপূজারিদের শিরক । 

২. ০৯৫৪] ৫3 তথা একাধিক মাবুদের সময়ে এক মাবুদ হওয়ার 
বিশ্বাস করা। 

৩. ০5১0 4১: তথা আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় «10 /:5-এর 
ইবাদত করা। যেমন- পীর পূজারি মুসলিম, পুরোহিত পুজারি 
হিন্দু ইত্যাদি। 

৪. 1850 475 তথা অন্যের অন্ধ অনুসরণে «1 7£-এর ইবাদত 
করা। যেমন- পিতৃ পুরুষদের অন্ধ অনুসরণে জাহেলদের শিরক। 

৫. ০১৮০১ 4 তথা প্রকৃতি পূজারি। যেমন- দুর্ঘটনাকে প্রকৃতির 
ক্রিয়া বলে বিশ্বাস করা । 

৬. ০১৯15431 4১ তথা সম্পূর্ণ «ট॥ 22£-এর উদ্দেশ্যে কোনো কাজ 
করা । যেমন- প্রকৃত মুনাফিকদের সালাত। 

২. 53৬০ ৩৯811-এর পরিচয় : আল জাওয়াবুল কাফী প্রণেতা বলেন- 
১8257 AES dE SLL Ose 35 ও ৬ 
-১৮শ৩ 5১৫৩১৪০১০১ 
অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত ও তার সাথে করণীয় আচরণে শিরক। এ শ্রেণির 
শিরক মার্জনীয়, অমার্জনীয় এবং বড় শিরক ও ছোট শিরকে বিভক্ত। 


ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আল বুরাইকান বলেন- 5$]| ৮৪ 4/5 তিন 

প্রকার । যথা- 

ক. ১২৫ 4১৮5 তথা বড় শিরক । এর অর্থ হলো আল্লাহর কোনো সমকক্ষ 
স্থির করে আল্লাহর মতোই তার ইবাদত ও আনুগত্য করা। 

খ. ১.০ এঁ7£1 তথা ছোট শিরক । এর অর্থ হলো- আমলের কাঠামো ও 
মুখের কথায় «| 2 2-কে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। 

গ. ৯১] 4950 তথা গোপন শিরক। এর অর্থ হলো, মনের মধ্যে এমন 
কথা, গোপন ইচ্ছা ও মুখের এমন অসতর্কতামূলক কথা যাতে আল্লাহ ও 
৷ 21 সমান হয়ে যায়। 


৩৪০ _ শল জনকৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জা 

2 JLENUSULI: 

শিরকের কারণসমূহ : কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুসারে মুশরিকদের শিরক তথা 

বিভ্রান্তির কারণসমূহ নিম্মরূপ- 

১. বিশেষ বান্দাগণের প্রতি অতি ভক্তি : শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) উল্লেখ করেছেন 
যে, এ সকল মানুষের মুজিযা, কারামত তথা অলৌকিক কর্মকাণ্ডকে তারা 
তাদের উলুহিয়াত বা ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করত । 
তাদের এ দাবি বা যুক্তির বিষয়ে আল্লাহ বলেন- 

sib SU 55840141620 5 I 15825510345 53 

২. বিশেষ বান্দাদের সুপারিশের বিশ্বাস : মুশরিকদের দ্বিতীয় যুক্তি বা দলীল ছিল 
সুপারিশের দলীল । মহান আল্লাহ্‌ বলেন 
58৫5 SLD ELL 5 25525 HE ১৪৫ ৬০348 
ke FALE IE ১০530820135 Ji hie 035৮5 

৮852১5405৩6: ০০১ ৬৪ 
কুরআনের বর্ণনার আলোকে প্রতীয়মান হয়, শিরকের পথে মুশরিকদের 
পদক্ষেপগুলো ছিল নিম্নরূপ- 

ক. তারা বিশ্বাস করত, আল্লাহই একমাত্র সষ্টা ও সকল ক্ষমতার মালিক। 
তাদের এ বিশ্বাস সঠিক ছিল। 

খ. তারা বিশ্বাস করত, ফেরেশতাগণ, নবীগণ ও অন্যান্য কিছু থেকে মানুষকে 
আল্লাহ বিশেষভাবে ভালোবাসেন । ফেরেশতা ও নবীগণের বিষয়ে তাদের 
বিশ্বাস সঠিক ছিল, তবে অন্যান্যদের বিষয়ে তারা অনেক মনগড়া ব্যক্তিত্বের 
সৃষ্টি করেছিল। 

গ. তারা বিশ্বাস করত, এ সকল প্রিয় ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে 
পারেন। তাদের এ বিশ্বাসটি ছিল সত্য ও মিথ্যার সমৰিত রূপ। মহান 
আল্লাহ জানিয়েছেন, ফেরেশতাগণ বা আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ সুপারিশ 
করবেন, তবে তা তাদের ইচ্ছামতো নয়; বরং সুপারিশ বা শাফায়াতের 
মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ যাকে অনুমতি প্রদান করবেন, তিনি 
সুপারিশ করবেন কেবল তার জন্য, যার বিষয়ে আল্লাহ অনুমতি দেবেন এবং যার 
ওপরে আল্লাহ নিজে সন্তুষ্ট রয়েছেন, তারাই সুপারিশ করতে পারবেন। 

ঘ. তারা বিশ্বাস করত, এদের ইবাদত করলে আল্লাহ খুশি হন এবং এরাও 
সুপারিশ করে তাদের প্রয়োজনগুলো আল্লাহর নিকট থেকে আদায় করে 
দেন। এ বিশ্বাসটি ভয়ঙ্কর মিথ্যা ও ভিত্তিহীন । 

৩. শয়তানের প্রতারণা : মুশরিকদের শিরকের অন্যতম কারণ ছিল শয়তানের 
প্রতারণা। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ,বলেন- হি 
৫ (৫5. Nal ০০৮০0 458 ০৯ ৮2 9 af 
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জর আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ = ৩৪১ 
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এ সকল আয়াত থেকে বুঝা যায়, জিন শয়তানরা ফেরেশতা কিংবা অন্য কোনো 
দিস oho কি এদেরকে স্বপ্ন, 
দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করত, বিভিন্ন অলৌকিক 
কার্য করিয়ে দিত। এভাবে এ সকল মুশরিক মনে করত, তারা ফেরেশতাদের ইবাদত 
করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের ইবাদত করত। 

৪. অন্ধ অনুসরণ : মহানবী (স) যখন কুরআনের মাধ্যমে তাদের 
রা সার তখন তারা সর্বশেষ যুক্তি 
হিসেবে সমাজের প্রচলন ও পূর্বপুরুষদের কর্মকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করত 
এবং শিরক পরিত্যাগ করতে র করত । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ,, 
(০১৮192585১5 উন 2 ০৫85৩815555 ESL H ১ 
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৫. ইবাদতের অর্থ সম্পর্কে বিভ্রান্তি : ইবাদত অর্থ চূড়ান্ত বা অলৌকিক ভক্তিবিনয় 
ও অসহায়ত্ব প্রকাশ এবং মুখাপেক্ষিতা ৷৷ অথচ তারা অহীর সাথে নিজেদের 
মনগড়া ব্যাখ্যা সংযোগ করে ব্যাখ্যাকে বিশ্বাসে পরিণত করে শিরকে নিমজ্জিত 
হয়। তাদের শিরকের ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমে অন্য একটি বিষয় 
উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিতৃবাদ ও ঈসা (আ)-এর ঈশ্বরতৃ ছাড়াও তারা ঈসা 
(আ)-এর মাতা মরিয়ম (আ)-কে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে কুরআনে 
উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 

EE ০০6 ০১1 (55 Bl ৩০৯3 2 ৫05 8 
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শিরকের বিধান বা পরিণতি : মানবজীবনের ভয়ন্করতম অধঃপতন ও ধ্বংস শিরকের মধ্যে 

নিহিত। কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরকের বিধান বা পরিণতি নিম্নরূপ- 

১. শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না : বান্দা গুনাহ করার পর অনুতপ্ত হয়ে 
একনিষ্ভাবে তওবা করলে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এছাড়া নেক 
আমলের মাধামেও গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে শিরকের পাপ তিনি কখনো 
ক্ষমা করবেন না বলে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে, ঘোষণা করেছেন- 
০৪৪০৪ ০১১৫৯ ০৪ ৩5855 2 UAT 2585 YS) 

k inc Eilon 5105 ৩১৮৫ ১ 

২. শিরক সকল পুণ্যকর্ম ধ্বংস করে : আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনকারীদের সকল 
কর্ম নিষ্ফল হবে এবং পরকালে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে । যেমন আল্লাহর বাণী 
৩5৭ ৩৫০৪ ৩৮ এ তেজ ৮6 এড তেও ৫০ 
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৩৪২ ____ শ্রালজ্রদতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 
অর্থাৎ, তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী প্রেরণ করা 
হয়েছে, তুমি আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং 
তুমি হবে ক্ষতিতরস্ত। 

-০৯৯ ১১ ৮৯১০৪ 45 ৪৯ ২ ১৪১১ HSS 23 x 
অর্থাৎ, কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম নিক্ষল হবে এবং সে 
পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। 

৩. শিরক জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ : মহান আল্লাহ অংশীবাদীদের জন্য চির 
শাস্তির আবাস জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন । পরিণামে তাদের জন্য তৈরি রয়েছে চির 
শাস্তির স্থান জাহান্নাম । এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন 
Lg Sn 2303 Al ile 20195 ৩৪ iL is = 
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উপসংহার : শিরক একটি জঘন্যতম অপরাধ । একটি শিরকের দ্বারা সারা জীবনের 
সমস্ত ভালো আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং সে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়। তবে 
একনিষ্ঠ তওবার মাধ্যমে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় । সুতরাং শিরক সম্পর্কে সঠিক 
জ্ঞান লাভপূর্বক শিরক থেকে বেচে থাকা আবশ্যক । 


8৮51 ৮৫৪ 
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প্রশ্ন : ৬৩ ৷৷ কুফর ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য কী? কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে 
কাফের বলা যাবে কি? এবং কোনো মুসলিম অথবা কিবলার অনুসারীকে কাফের 
বলা যাবে কি বিষয়ে আলেমগণের মতভেদসহ না কর। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : কুকর ঈমানের বিপরীত শব্দ। এটা মানুষকে তার মনুষ্য 

সীমারেখা থেকে হিংস্রতা, অকৃতজ্ঞতা, অভ্দ্রতা ও জাহেলিয়াতের অন্ধকারের দিকে 

ধাবিত করে । আর শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম। এটা আল্লাহ ও মানুষের 
সম্পর্ক ছিন্ন করে, যার পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ । মুশরিকের জন্য পরকালে 
জাহান্নাম অবধারিত। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

৩১৪৫1 4১: 935 BA: 

কুফর ও শিরকের পার্থক্য : কুফর ও শিরকের মধ্যে অর্থগত ও মৌলিক কিছু 

পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১:4|-এর আভিধানিক অর্থ 4:41 তথা গোপন করা, 
৫3227 তথা অস্বীকার করা, 42351 তথা গোপন করা বা ঢেকে রাখা। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- দ্র | 
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জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩৪৩ 
পক্ষান্তরে 4)-5.1| শব্দের আভিধানিক অর্থ- 
১. ৮১21৯ তথা শিকারের রশি, ২. (41 তথা সমকক্ষ মনে করা, 
৩. 23৯১ তথা সদৃশ করা, 
৪. 12551155511 52 তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : কুফরের পারিভাষিক সংজ্ঞায় তাফসীরে, বায়যাবী প্রণেতা 
বলেন- 4১155115৮৯০ 59১51136452 1053 (1 /841 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনীত বিধান অস্বীকার করাই কুফর । 
পক্ষান্তরে শিরকের পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- 

BLS GE GI ০1৫ ML ID ALLE 
অর্থাৎ, শিরক হলো উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ 
মনে করা। 

গ. বিধানগত পার্থক্য : ১. শিরক হলো ॥( আর কুফর হলো ১০5; 
২. মুশরিক আল্লাহর অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করে না; বরং তার সাথে অন্যকেও অংশীদার 
সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে কাফের আল্লাহর অস্তিতৃকে অস্বীকার করে। 
৩. শিরকে খফী,বা আসগরের ফলে মুমিন কবীরা গুনাহকারী হয়, ঈমান থেকে বের হয়ে 
যায় না, পক্ষান্তরে কুফর কাউকে ঈমান থেকে বের করে দেয়। 
৩১১৮৫) 55৮4১৯36855 
ফৰীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফের বলার বিধান : কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে 
কাফের বলা হবে কিনা, এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 
১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
মতে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের হরে,না; বরং সে মুমিনে ফাসেক 
হিসেবে গণ্য হবে । কাজেই সে ১৫1 ১ ১1: হবে না। যদি তওবা ব্যতীত 
মারা যায়, তাহলে পাপ পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর নাজাত পাবে । 
দলীল : আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ কুরেন- 
SS US LAU GLEBE Sa ১১553 -\ 
1৮258585515 01152510277 486 রা 
৪458 8 এডহ 84051 3 ৭ 
উল্লিখিত আয়াতসমূহে কবীরা গুনাহ করার পরও তাদেরকে মুমিন বলে সম্বোধন 
করা হয়েছে। অপরদিকে রাসূল, (স) ইরশাদ করেন-_ 
হি | 655 হা 44 0702523৩০৬০ 
২, মুতাধিলাদের অভিমত : তাদের মতে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফেরও হয় 
না আবার মুমিনও থাকে না। সে ঈমান ও কুফরীর মাঝামাঝিতে অবস্থান করে। 
অর্থাৎ তার অবস্থান হলো ১১. ১3 ২৮: উক্ত ব্যক্তি তওবা ব্যতীত 
মারা গেলে ৷ 4 £15 হবে। 
দলীল : এ বিষয়ে তারা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে দলীল উপস্থাপন করেন। যেমন- 
ক. আল কুরআন- 
৮5351005755 26625185252 EIT 02452, 


৩৪৪ ____ শ্য়ালভদতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
খ. আল হাদীস- LEASING ISS 7 
Sil BH be SENSIS SY 
৩. খারেজীদের অভিমত : তাদের মতে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়। 
দলীল : এ বিষয়ে তারাও কুরআন ও হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন- 
ক. আল কুরআন- 1১858144535 20 03058254203 
খ. হাদীস- 38435514222 ELEN ৫55 95 
বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : 
১. মুতাধিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ক. তাদের উত্থাপিত আয়াতে 151 দ্বারা 
£153 উদ্দেশ্য নয়; বরং 3:৮৮ ৩৫ উদ্দেশ্য । 
খ. হাদীসে ১21 ০৫১ তথা মূল ঈমানকে ৬: করা হয়নি; বরং ঈমানের 
পূর্ণাঙ্গতাকে ৮: করা হয়েছে। 
গ. উক্ত হাদীসদ্ধয়ে £15 ও ১১-১5-এর হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। 
২. খারেজীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ক. আয়াতে কুফর-দ্বারা সব বিধিবিধানকে 
অস্বীকার করা বোঝানো হয়েছে। আর যারা দীনের সকল বিধিবিধানকে 
অস্বীকার করবে, তারা নিশ্চিতভাবেই কাফের হবে। 
খ. হাদীসে সালাত পরিত্যাগের ব্যাপারে কঠোরতা ও ধমকিস্বরূপ এ কথা বলা 
হয়েছে । অথবা এর দ্বারা সালাত অস্বীকার করা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং 
এ ব্যক্তিও কাফের হবে। 
51351 40১35৫5৫825 
কিবলার অনুসারীকে কাফের বলার বিধান : কোনো আহলে কিবলা তথা কিবলার 
অনুসারীকে কবীরা গুনাহের কারণে কাফের বলা যাবে কিনা, এ ব্যাপারে ইসলামী 
চিন্তাবিদগণের নিকট থেকে তিন ধরনের অভিমত পাওয়া যায়। যথা- 
ক. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমৃত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
মতে- ৮:০2 43503521534 ৩৫৩ 513525} অৰ্থাৎ, আহলে কিবলাকে 
কোনো গুনাহের কারণে কাফের বলা জায়েয নেই । তাদের দলীল হলো- 


ক. আল কুরআন- ১414: 36$ ৫: 42255 
£ - কিক ৩ 
খ. আল হাদীস- 8৪৯৫৬ HELTON - 


এ ৫ | ৮৫৫ CLS 


AIG DS KSC KHIM I নর 

ELITES YUN SS JIE SLE JEL Gh ৪৩৪ ৩5 ৪ 

খ. মুতাযিলাদের অভিমত : এ বিষয়ে তাদের অভিমত হলো, কবীরা গুনাহের 

কারণে আহলে কিবলাকে কাফের বল্‌] যাবে না; তবে সে মুমিনও নয়; বরং তার 

অবস্থান হলো-:৯351411532 বি সে যদি তওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ 
করে তাহলে ১:৫4 ৮54912 হবে। 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়যাহ 
দলীল : ক. আল কুরআন- 
UB UE ৯ GLE Gd KET 
খ. আল হাদীস- (৮ SL Lie ৯৯ ১০ 
গ. খারেজীদের অভিমত : তাদের মতে, কবীরা গুনাহকারী কাফের । তাই কিবলার 
অনুসারী হলেও তাকে কাফের বলা যাবে। 
দলীল : এক্ষেত্রেও তারা পূর্বের মতো দলীল পেশ করেন- 
ক. আল কুরআন- 552401 4 1550 401 11058455105 
খ. আল হাদীস- ১৪৫ 4891452৯৬11 U5 ৩০ 
বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের জবাব : মুতাযিলা ও খারেজীদের দলীলের জবাবে বলা 
যায়- 
১. J ঈমানের রোকন নয়; কিন্তু এটা 154 ০০34 হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত । 
কেননা ০.0 1| $:১.১-কে ঈমান বলা হয়। 
২. মুতাযিলাদের দলীলে ১5১35 তথা ধমকস্বরূপ বলা হয়েছে। 
৩. কোনো ব্যক্তি হালাল মনে করে অথবা মুসলিম হওয়ার দায়ে কাউকে হত্যা 
করলে সে কাফের হয়ে যাবে। 
SUISUN SL: 
কোনো মুসলিমকে কাফের বলার বিধান : সকল ইমাম ও ফকীহ এ ব্যাপারে 
খঁকমত্য পোষণ করেছেন যে, কোনো মুসলিমকে কাফের বলা যাবে না। যদি 
কোনো মুসলিম অপর মুসলিম সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি করে; অথচ বাস্তবে সে 
কাফের না হয়, তাহলে উক্তিকারী নিজেই কাফের হিসেবে সাব্যস্ত হবে। এ প্রসঙ্গে 
রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
925 L352 3:০০) 08500 00০৯০) 25 ৩7 ১৪ 
LULL SS TAL LEI ASG 45535 5505 
40545 JG ASL ILL, LS G2 (a) DJL ৩৪ IG Ey এ 
ile 50 FDIS ০০5 
HE 5455 05 443 (৫121 4525 JEG Ca) ৪৪ Hyer 
ALAS SIAL 55 
উপসংহার : শিরক হলো আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত 
করা। আর কুফর হলো আল্লাহর অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা । যার অন্তরে 
আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, সেই প্রকৃত কাফের । আর তাই 
কবীরা গুনাহকারী কিবলার অনুসারী কোনো মুসলিমকে কাফের বলা জায়েয নেই। 


৩৪৬ ___ ালজ্লতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বষ জর 


3049 35585 SH 0 045 2৩ 0১8৫1 ৮৮০৮5) (58) 10211 
= প্রশ্ন : ৬৪ : কুফর অর্থ কী? তা কত প্রকার? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা 
কর। (ফা. প. ২০১৯] 
Hai is ৩৫ STULL 0025 Ld SASL - ও 
অথবা, "কুফর" এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? কুফর কত প্রকার? 
প্রত্যেক প্রকার বিস্তারিত বণনা কর। [ফা. প. ২০১৭] 
HHL ৯45 3৫451405143? 10255831411 4১5151 
অথবা, ১৪৫-এর আভিধানিক ও শরয়ী অথ কী? এটা কত প্রকার? প্রত্যেক 
প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা দাও। ফা, প. ২০০৯] 
উর॥॥ উপস্থাপনা : কুফর ঈমানের বিপরীত শব্দ। 2$৫ শব্দের অর্থ অস্বীকার 
করা, গোপন করা । আর যে হতভাগা আল্লাহর জাত ও সিফাত এবং তার যাবতীয় 
হুকুম অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ কিংবা গোপন করে সেই কাফের। যেমন ইরশাদ 
হচ্ছে 1425 ১ ০: ২৯০০ Lj SEL IIS 13556 ৩২৯1৪ 
১5৫1১ নিয়ে প্রশ্নালোকে কুফর সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
2 ১৪৫-এর পরিচিতি : 
১৯৫-এর আভিধানিক অর্থ : ;£54 শব্দটি বাবে ১.১-এর মাসদার, যা ১-৪- এ 
মাদ্দাহ থেকে গৃহীত । জিনসে ২3৯০; এর আভিধানিক অর্থ নিয্নরূপ- 
১. ০০539 235017522 তথা নেয়ামত ও অনুগ্রহের অস্বীকার করা । যেমন 
হাদীসে রয়েছে_ ১৮২১ ১১৪৫১ ৯:১৯ 53542 
. ১২|। তথা আবৃত করা । যেমন কবির উক্তি 
75550855575 ভা ৩5 


/ 


৩. ২০৯ তথা ঢেকে ফেলা । 

8. $= ১3, তথা সত্যকে গোপন করা। 

৫. 20559 তথা লুকিয়ে ফেলা । 

৬. £2৮ তথা অন্ধকার । 

৭. ৩০১১। 2535; তথা ঈমানের বিপরীত ৷ 

৮. ১৫%|| 5৯5 তথা কৃতজ্ঞতার বিপরীত । 

৯. ইবনে রাওয়ানদী বলেন- 0, 7551 2152১) 43৯1155১8৫1 

১০. ১৯০1 তথা হিংসা । যেমন আরবরা বলে- ১৫ 1০ 34 অর্থাৎ ২ 
০৩৪ 

১১, আল মুহীতু ফিল লুগাত গ্রন্থে রয়েছে- 65; ৩1০] ১ 38৫11 
অর্থাৎ, কুফর হলো-_ অবাধ্যতা ও বিরত থাকা । 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩৪৭ 
(১১১৪৫ 2১৭5 
এই সন্ধা, ছু তাফসীরে বায়যাবী প্রণেতা আল্লামা কাষী নাসিরুদ্দীন 
বায়যাবী (র) বলেন_ & J$501 2৬2 53552105112 05 242 SAS 
অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর আনীত বিধান অস্বীকার করাই কুফর। 
২. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন- «1455 411 ০০১33538411 অৰ্থাৎ, 
আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান না আনাই কুফর । 

৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- 

FELL oS পি ও এলি এ] ie LG ESSA 
৪. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকার বলেন- $30 2 ৮ 3051 ৬৪ 34 

Hs 5315 2001 ৮০ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা নিয়ে এসেছেন, তা 

অস্বীকার করাকে কুফর বলে। 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 

314১৯ SL ESAS জা ৫ I 54s 

অর্থাৎ, ব্যক্তি কর্তৃক কুফরী করার মানে হচ্ছে- আল্লাহর একতৃবাদ অথবা নবুয়ত অথবা 

শরীয়ত অথবা একই সাথে উপরিউক্ত তিনটির কোনোটির প্রতি ঈমান না আনা। 
৬. ৩৯৫৯ ৮৯ 49255 ১৯ বলেন- 

Co) ৩৯১42 ৮৯ ০৪ Ste 

৭. কেউ কেউ বলেন- LS ১৯১1 31531 ৯১ 
2 ASG: 
১$৫-এর প্রকারভেদ : কুফরকে ১£>5£1| 334১-এর গ্রন্থকার $5 459% 
42450) ০০1০ প্ৰথমত দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- 
১. 25০ (2253541 £5 তথা বড় কুফর, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয় । 
২, ১০ (523 335154 তথা ছোট কুফর, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয় না। 
১. ৷ ১০ ৫১১ 2541 ৯৫৫ তথা বড় কুফর, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয়। এটা 

আবার পাচ প্রকার । যথা- 

ক. ৮১৫] 784 অর্থাৎ, অন্তর ও মৌখিকভাবে আল্লাহর একতৃবাদকে এবং 
রাসূল (স)-এর রিসালাতকে অস্বীকার করাকে 55451 744 বলে । যেমন 
মহান আল্লাহর বাণী- 

25105185015 TS 25211151545 585 RUS SSG 
০১৫১১০7০১5০ ৩০ 

খ. ১:১০] ৮০ ০১০39 253 $4 তথা বিশ্বস্ততার সাথে অহংকার 

বশত কুফরী করা । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


__* শাল জা্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ প্রথম বর্ষ = 
৯৫550 ৬৯ ০০121892555 85394 হল) 55 
-১:১৯৫ ১5503 
গ. 4781 753 তথা সন্দেহ বা ধারণাবশত কুফরী করা। এটাকে 3৫ 
211-ও বলা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

GGA SESH SEC 05585878015 59 EES ১০৪ 
UES EE 53 ৩5১ SIT lj 2583 501 ELI 
৬৮ ৪5 ৩3৫5 5৫৫ 5552 323 ৯৮০ 00 i 
-949 ৩16০৫ iS be SOS 

ঘ. 4 ৫ তথা বিম্ধতার কুফরী । যেমন আল্লহ তায়ালার বাণী- 
Sb TH 58৬5 ০৮৪ 

ঙ. 31301 25 তথা নেফাকীর কুফরী । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
HELI esl le 8551355651807 2555 ০১ 

২, | ০৪ ১১595351544 তথা ছোট কুফর, যা ধর্ম থেকে বের করে 
দেয় না। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ-প্রকারের কুফর বিভিন্ন ধরনের 
হতে পারে। যেমন- 

ক. 15350 284 তথা নেয়ামতের কুফরী বা নেয়ামতের অস্বীকার করা। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
BES GS, CES LARUE He 2521 3506 255 IS 210 93 
74012১5558৩ Es IS 
খ. (4.51 6 6 তা সুলিয হতার মাধমে কুফরী যেমন হাদীসে এসেছে" 
5৫ ds ২৪০৪৯৮১৪৮৮৭ 
১০৪50914225 04 ৬৮০3৫৯35384 
গ. 4100১-১৯১ 4151 28৫ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ 
করা কুফরী । যেমন হাদীসে এসেছে- 
-510 988 355410255৯৬) ০ 
তাফসীরে খাযেন প্রণেতা কুফরকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- 

১. ১৫344 তথা অস্বীকার করার দ্বারা কুফরী। এটি হলো- ১1৪১ ৮৫০ 01৬ 
৯৩ ০০ 03557 4554 9) 55 অৰ্থাৎ, মনে ও মুখে কুফরী 
করা । যদি তার নিকট তাওহীদকে পেশ করা হয়, তা সে প্রত্যাখ্যান করে। 
যেমন ফিরাউনের কুফরী এবং তার কথা- ৫৯:৫১ /০। ৩০1৫142120০ 

২. ১/৫1| 384 তথা অস্বীকৃতির কুফরী। এটা বলা হয়- ৷ ১৭৩ 3 
1৮45 5375, 21%, 551 অর্থাৎ, এ প্রকার কুফরী হয় এ ব্যক্তির দ্বারা যে 
মূলগতভাবে আল্লাহকে চিনে কিন্তু মুখে তা স্বীকার করে না। যেমন ইবলিসের কুফরী। 


৩৪৮ 


জ্ঞজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়যাহ ৩৪৯ 
৩. ১৮১৮] 75 তথা সীমালজ্ঞনের কুফরী । এটা বলা হয়- | ৩৪১৪৩ 52 
5 ০3১ 49 LLL 3547 +১1 অর্থাৎ, এ প্রকার কুফরী হয় এ ব্যক্তির 
দ্বারা যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা আল্লাহকে চিনে এবং মুখে স্বীকার করে কিন্তু এ 
আদর্শে নিজেকে আদর্শবান করে না। যেমন উমাইয়া ইবনে আবু সালতের 
কুফরী । এ ব্যাপারে তার কবিতা রয়েছে 
ES AE ৬ ৭১৫১০350045 5 
05 ১৪৮০ SSS 75221252291 শুর 
৪. ও (53/153৫ তথা নেফাকীর কুফরী । এটা বলা হয়- 


ও ed 


০88 20128 BELT YE STG 
অর্থাৎ, এ প্রকার কুফরী হয় এ ব্যক্তির দ্বারা যে মুখে স্বীকার করে কিন্তু তার 
সত্যতা অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করে না। 

উপসংহার : কুফরী খোদাদ্রোহী কাজ । এর দ্বারা আল্লাহর বিরুদ্ধে কাজ করা হয়। এ 
কাজ যারা করে তারা চির জাহান্নামী। এদের সাথে বন্ধুত্ব করাও ইসলামের সাথে 
দুশমনির শামিল। তাই কুফর থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা আবশ্যক। 


৮০১ ৫৯ 0৩ 089 CA ১৫॥ ৮১৪০ 0০: (1০) 06৫1 a [ 

EAL ০3 355 ১৫1৮5055452 SEI 51 

জী ৬৫ ॥ কুফরের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? কাফেরদের বৈশিষ্ট্যাবলি 
কী কী? অতঃপর সমাজে প্রচলিত কিছু কুফরের বর্ণনা দাও। 


উভর॥॥ উপস্থাপনা : কুফর ঈমানের বিপরীত শব্দ। £5 শব্দের অর্থ অস্বীকার করা, 
গোপন করা। আর যে হতভাগা আল্লাহর জাত ও সিফাত এবং তার যাবতীয় হুকুম 
অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচর্ণ কিংবা গোপন করে সেই কাফের | যেমন ইরশাদ হচ্ছেন 

SLED LUNGS IMT EOL TES GS তি 
৩ >£-এর পরিচিতি : 
US: 
১৫৫-এর আভিধানিক অর্থ : 754 | শব্দটি বাবে $-১-এর মাসদার, যা ১.২. এ 
মাদ্দাহ থেকে গৃহীত । জিনসে ৮2-০; এর আভিধানিক অর্থ নিয্নরূপ- 
১. ৩০০১)৩ ০৮১৪॥ 45৯ তথা নেয়ামত ও অনুগ্রহের অস্বীকার করা। যেমন 

হাদীসে রয়েছে- ৮০০23232455 5483 
২. 4344 তথা আবৃত করা। যেমন কবির উক্তি 
EE TET FO DSL 

৩. ৮351 তথা ঢেকে ফেলা । 
, ৯৯ 3.5 তথা সত্যকে গোপন করা। ৫. 24531 তথা লুকিয়ে ফেলা। 


৬. {1 তথা অন্ধকার । ৭.. ১৮.৫১১2.55 তথা ঈমানের বিপরীত। 


৩৫০ ______ ালজ্ষসতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
৮. ১40 ৯১3১ তথা কৃতজ্ঞতার বিপরীত। 
৯. ইবনে রাওয়ানদী বলেন- 21119 $405 SEV ৫5209558411 
১০. ০৩০৯ তথা হিংসা। যেমন আরবরা বলে থাকে- ৮4৫ ৮1 48৫ 


১১. আল মুহীতু ফিল লুগাত গ্রন্থে রয়েছে- (55315 Sal 54 ও] 
অর্থাৎ কুফর হলো- অবাধ্যতা ও বিরত থাকা। 
(2১১১৫ ০৯২৭, 
১£৫-এর শরয়ী অর্থ : ১. তাফসীরে বায়যাবী প্রণেতা আল্লামা কাযী নাসিরুদ্দীন 
বায়যাবী (র) বলেন_ 12901 7৯০ 55945146120 940] 38411 অৰ্থাৎ, 
রাসূল (স)- এর আনীত বিধান অস্বীকার করাই কুফর । 
২. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন- +145 414, ১০5৯7৩০ 28411 অৰ্থাৎ, 
আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান না আনাই কুফর ৷ 
৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- | | 
00540 এ 00০0598451৫ 5340 2841 
৪. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকার বলেন- 
Hel Hi RAEN 71556555132 
অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা নিয়ে এসেছেন তা অস্বীকার করাকে কুফর বলে। 
. ৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্াহুকার বলেন- 
9 2:৮১ Hees HG 840 ভা 582 GE 
45285 
অর্থাৎ, ব্যক্তি কর্তৃক কুফরী করার মানে হচ্ছে- আল্লাহর একতৃবাদ অথবা 
নবুয়ত অথবা শরীয়ত অথবা একই সাথে উপরিউক্ত তিনটির কোনোটির প্রতি 
ঈমান না আনা। 
৬. আল্লামা মুহাম্মাদ হাসান আল মাদানী বলেন-. 
০) ৯০০ ৭৯ ৮২৮৯৪ 
৭. কেউ কেউ বলেন- U0 ১৯৫। 32135 
০১১৫ ০০৪।, 
কাফেরের বৈশিষ্্যাবলি : ১. কাফেররা অত্যাচারী । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
2109 ILLS এ ৮১3৫ AG CK ll ৮15 ৬৯৪৪ ০৭5 (121 ৩ 
LENS একক: এ 
২. কাফেররা চিরস্থায়ী জাহান্নামী । মহান আল্লাহ বলেন , চু 
35405 8545300৩5০5 95818453554 ৮5 
৩. তারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছে। মহান আল্লাহ বলেন- 
8255 4৫ 95 56৯১5 08) SLL 85851 তা এট 
CIAL 85 9৬ কাঞিনা। 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ - __ ৩৫১ 
৪. তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীকে গোপন করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী-. 
-54413 SEI 95 MLS BIAS Sif BL 

৫. তাদের প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মুমিনের অভিশাপ। যেমন কুরআনের বাণী- 

ill শা ২1015 I SUE iy SC US মাও L 
i 55০05 

Blin dali et Hot TL A 
20107127৮৫2 054 031 [লা EEEA 

৭. আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
১4215255873 505 ILLS Gani 

৮. আল্লাহর নিদর্শনাবলি অস্বীকার করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

ELLY SL sb CS 3 2 এ ৩০ ১০ 241 ৮১ 
95200 

৯. তারা নিজেরা আল্লাহর পথ হতে বিরত থাকে এবং মানুষকে বিরত রাখে । যেমন 
মহান আল্লাহ বলেন- 

16455 555 BLS 35 20 43৮০ 3৫3 UTS SS 

১০. নির্বোধদের ন্যায় আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে । যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 

He SS বা ৩৪ ৫১5০০ ০৪ 
উল্লিখিত গুণাবলি ছাড়াও কুরআন হাদীসে কাফেরদের আরো অনেক গুণের 
উল্লেখ রয়েছে। 

৩৮০41০৯১৮৫০ 5502: 

সমাজে প্রচলিত কুফর : আমাদের সমাজে অনেক কুফরী আকিদা ও কার্যক্রম 

প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিয়রূপ- 

১. গণক, ঠাকুর, জ্যোতিষী, রাশিচক্রবিদ, হস্তরেখাবিদ বা যে কোনো ভবিষ্যদ্বক্তার 
ভবিষ্যদবাৰুক্জু ত্য বলে বিশ্বাস করা কুফরী । আল্লামা মোয়া আলী কারী (র) 
2551445 885 গ্ৰন্থে বলেছেন- 
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২. কোনো কর্ম যদি কুরআন হাদীসের সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত দলীল দ্বারা পাপ 
হিসেবে সাব্যস্ত হয়, তবে সে পাপকে হালাল বা বৈধ বলে বিশ্বাস করা কুফর। 
অনুরূপভাবে শরীয়তের প্রমাণিত কোনো বিষয় সম্পর্কে উপহাস করা বা হাসি 
তামাশা করাও কুফর । 

৩. মহান আল্লাহর মর্যাদার অবমাননাকর কোনো বিশেষণ বা কর্ম তার ওপর 
আরোপ করা অথবা তার কোনো নাম বা নির্দেশ নিয়ে উপহাস করা কুফর । 
সমাজে প্রচলিত এসব কুফরের মধ্যে রয়েছে সালাত, রোযা, হজ্জ, যাকাত, 
পর্দা, ইসলামী আইন, ছুরি, ব্যভিচার ও মদ্যপানের শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড ও তালাক 
এসব শরয়ী বিধান সম্পর্কে উপহাস করা, তামাশা করা, অনুপযোগী বলে মনে 
করা ও এগুলোর প্রতি বিরক্তি অনুভব করা । 


৩৫২ ________ ধ্যান ভ্রাতা ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ॥ 
৪. কেউ যদি আল্লাহর নির্দেশের বা ইসলামের বিধিবিধানের ব্যতিক্রম করা ও 
অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়াকে বৈধ বলে মনে করে, তাহলে তা কুফর বলে গণ্য 
হবে । আর আল্লাহর বিধিবিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা না করা কুফরী | যেমন 
সূরা মায়েদার ৪৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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কবরবাসীর নিকট সাহায্য বা আশ্রয় প্রার্থনা করা। 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা। 
অলীগণের নামে মানত করা এবং তাদের নিকট অলৌকিক সাহায্য কামনা করা,। 
মৌখিক ও আন্তরিকভাবে আল্লাহর একতৃবাদকে এবং রাসূল (স)-এর 
রিসালাতকে অস্বীকার করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
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৯. সত্য জানা সর্টেও অহংকারবশত তা অস্বীকার করা | যেমন কুরআনে এসেছে 
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১০. ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান অস্বীকার করা | যেমন- যাকাত, ইসলামী দণ্ডবিধি 
ও ইসলামী রাজনীতিকে অস্বীকার করা । 
উপসংহার : কুফরী খোদাদ্রোহী কাজ । এর দ্বারা আল্লাহর বিরুদ্ধে কাজ করা হয়। এ 
কাজ যারা করে তারা চির জাহান্নামী । এদের সাথে বন্ধত করাও ইসলামের সাথে 
দুশমনির শামিল। তাই কুফর থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা আবশ্যক। 


IS 4৯২53450০51 902 SUDA: (OV 08 প্র 
প্রশ্ন : ৬৬ ॥ নেফাক-এর সংজ্ঞা প্রদানপূর্বক এর শ্রেণিবিন্যাস ও হুকুম 
বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৯] 
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অথবা, 51-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? তা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের 
বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 6/051 31; Ske 03১- "এর মধ্যে পার্থক্য কী? 
33৮ 906 62 45423 205 450 ৬2 ৩৫১ ১- SU Bye - sl 

৯০68 রি] 
অথবা, ৩১-এর পরিচয় দাও। অতঃপর এর প্রকারভেদ, কারণ ও বিধান 
বর্ণনাসহ কাফের ও মুনাফিক- এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। 


উত্তর্র॥॥ উপস্থাপনা : নেফাক তথা মুনাফিকী ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য চরম 
ক্ষতিকর বিষয়। এটি জঘন্য ও ঘৃণ্য আচরণ । কাফের মুশরিকরা সরাসরি ইসলামের 
ক্ষতি সাধনে লিপ্ত; কিন্তু নেফাকের চর্চাকারী তথা মুনাফিকরা ছদ্মবেশে প্রতারণা ও 
ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের সীমাহীন ক্ষতি করে থাকে । এদের 
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জগ আল আকাইদ আল ইসলামিয়া ১১৯: তি 


কারণে সমাজে নানাবিধ ফেতনা ফাসাদের উদ্ভব হয়। এরা হৃদয়ে কুফরী ও শিরক 
গোপন রেখে কেবল সাময়িক সুবিধা লাভের নিমিত্ত প্রকাশ্য ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ 

করে থাকে। নিম্নে প্রশ্নালোকে নেফাকের পরিচয়, প্রকারভেদ ও তৎসংশ্রিষ্ট 

আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩ 3৮৬১-এর পরিচিতি : 

২50 IU AA: 

৬১-এর আভিধানিক অর্থ : $5 শব্দটি ২ $-এর ওযনে বাবে হ০৬১-এর 

মাসদার। এটি ও --৪ -১ মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- 

১. ৬০১১ ৬৯ ১৯১১) ৩) তথা ভূমির নিচের গর্ত । 

, 6৮১৬ ২53 50401 তথা মনে যা আছে এর বিপরীত প্রকাশ করা । 

- J-০১।7২। তথা মূলকে গোপন করে রাখা। 

3 ১৮555551০৮1 ৪১৮৭ EES ৯১12 রি সুর টি 
অর্থাৎ, শৃগালের শিকারিকে ধোকা দেয়ার জন্য সুড়ঙ্গের এক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ 
করে অপর প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে যাওয়া। 

৫. ১৫১৭] তথা রোগ। যেমন আল্লাহ তায়ালার বালী- $5 ১১১০447315৪ 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
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তথা অমুক নেফাকী করল তথা গোপনের বিপরীত বিষয়কে ফাস করে দিল। 

(595 Si: 

ও৬১৬৩-এর শরয়ী অর্থ : ১. 508৮: প্রণেতা বলেন- 
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অর্থাৎ, মুখে ঈমান প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফরী গোপন রাখার নাম নেফাক। 

২. মুজামু লুগাতিল ফোকাহা গ্রন্থকার বলেন- ৪ 

-১৬১ 543১8410481 
অর্থাৎ, কুফরী গোপন করা ও ঈমান প্রকাশ করাকে নেফাক বলা হয়। 

৩. আল ফুরূকুল লুগাবিয়্যা প্রণেতা বলেন- ১1551 65 ০৮ 0551 30১1 
১৫ অর্থাৎ, নেফাক হলো কুফরী গোপন করার সাথে ঈমান প্রকাশ করা । 

৪. হযরত হোযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত- 

০590০855515 18 28010541325 

৫. আল্লামা আইনী (র) বলেন- 5341 ১:৫০ £১.০3১%:%01 35 SOE 

৬. আল্লামা হাসান (র) বলেন- 

TESA TLE ESA ১৯৬০] 45521 35511 
অর্থাৎ, নেফাক হলো প্রবেশ ও বহিরাগমন দ্বারা ভিন্ন এবং গোপনীয় ও প্রকাশ্য 
বিষয়ে বিপরীত হওয়া । 

৭. ইবনে সাইয়েদ (র) বলেন- লি 

-১৯। উ5 CE 85355585৩55) এ5 ১১০৪ ৩135 SU 
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৩৫৪ _______ ছ্রালজনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
SGI: 
3১১-এর প্রকারভেদ : 55 প্রথমত দু'প্রকার । যথা- 


১. 
ডু 
১. 


38431 $450 তথা বিশ্বাসগত নেফাক। 

৫15 $4501 তথা আমলগত নেফাক। 

4303)231$.8$1-এর পরিচয় : ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন- 
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-8৫1 ৮৮43 

অর্থাৎ, ১1৪23 31811 এটা বড় নেফাক, যার মালিক ইসলামকে প্রকাশ 

করে এবং কুফরীকে গোপন করে । সুতরাং অন্তরে অবিশ্বাস গোপন রেখে মুখে 

বিশ্বাসের প্রকাশকে 35১23 $050 বলা হয়। উল্লেখ্য, এ ধরনের নেফাক 

৬ প্রকার | যথা_ 

১. (০) 34311 2.3545 তথা রাসূল (স)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা। 

২. (০) 4১50 ১৪৮৯0 ৮৯৮১ ৩5555 তথা রাসূল (স) যা নিয়ে 
এসেছেন, তার কিছু বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। 

৩. (০) 45511 ০১৯: তথা রাসূল (স)-কে ঘৃণা করা। 

৪. (০০) 2 4১ ০ ৮০ ০৪-১ ১৯34 তথা রাসূল (স) যা নিয়ে 
এসেছেন, তার কতিপয়কে ঘৃণা করা।, 

৫. (2) ১10 935 ০৯৮৯৪ শির তথা রাসূল (স)-এর আনীত 
দীনের ক্ষতিতে আনন্দ প্রকাশ করা। . j 

৬. (০) ১১০৪১ ১০০33১ {251১ তথা রাসূল (স)-এর আনীত 
দীনের বিজয় অপছন্দ করা। 


. | $5১1-র পরিচয় : ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন- 
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অর্থাৎ, অন্তরে ঈমান থাকা সত্তেও মুনাফিকদের কর্মকাণ্ডের ন্যায় কর্মকাণ্ড 
পরিচালনাকে 4.০ 3; বলা হয়। এ প্রকার নেফাক মুনাফিককে দীন 
থেকে বের করে না। এ প্রকারের নেফাক নিম্নরূপ] 
৩৪০৩ ৩০০ ০০৪৮৩ 0 ওঠ 5 5K ০৭ Ll: Ile এ 
দিলি শরিক 
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হাদীসে বর্ণিত কার্যাবলি বাহ্যত অন্তরে বিশ্বাসের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে। তবে 
অন্তরে যদি অবিশ্বাস না থাকে তবে এ সকল কর্ম কুফর বা অবিশ্বাসের নেফাক 
বলে গণ্য হবে না; বরং কুফরে আসগরের ন্যায় নেফাকে আমালী বা কর্মের 
নেফাক বলে গণ্য হবে। 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়যাই _______ = ৩৫৫ 
5 30500 50 
নেফাকের কারণ : মুনাফিকরা জাগতিক সুযোগ সুবিধা লাভ এবং স্বার্থ রক্ষা, 
ঈমানদারদের হেয় প্রতিপন্ন করা, ইসলামের ক্ষতি ও সমাজে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি 
করা এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে নেফাকের আশ্রয় নেয়। এর মাধ্যমে তারা 
মুমিনদেরকে ধোকায় ফেলে নিজেদের সুবিধা আদায় করে নেয়। এরা কাফেরদের 
চেয়ে ভয়ঙ্কর ও ধূর্ত। মূলত তারা মূর্খতাবশত নেফাকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে থাকে। 
5 45055433001 422 
বিশ্বাসগত নেফাকের বিধান : বিশ্বাসগত নেফাকের বিধান নিম্নরূপ- 
১. তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নামের নিম্নস্তরে : কেয়ামত দিবসে এ ধরনের মুনাফিকরা 
না। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-, রী 
BLES US 55১৫ ১5 4৮০2 এপ SLL SL 4 
35252104601 955 HUG 5০ THUS Sn Il G5 এ 
সবচেয়ে কঠিন; কারণ এরা কাফেরের চেয়ে জঘন্য । 
২. মুনাফিকদের আনুগত্য নাজায়েয : আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
56 বা] 9 5) ০:৯১ 2১৮৫ ৬৮৫ 33 এ 55 ৩০ 4 
ics 012 
অর্থাৎ, হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও কপটবিশ্বাসীদের অনুসরণ 
করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় । 
আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, এ আয়াতে কাফের ও মুনাফিকদের অনুসরণ 
থেকে নিষেধ করার মূল উদ্দেশ্য হলো, তিনি যেন তাদের সাথে কোনো পরামর্শ 
না করেন। কারণ তাদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করা হলে তাদের মতামতের 
কিছুটা অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে দাড়াতে পারে। এরূপ সুযোগও যাতে না হয়, 
সর বিজিপি নিরসন রিনি 
না। 
৩. মুনাফিকদের কল্যাণ কামনা নিষিদ্ধ : মহান আল্লাহ তার রাসূলকে মুনাফিকদের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন । যেমন তিনি বলেছেন- 
ও ০৪ 85 ০ FUSES SLA 38555 INEM EL 
93৮৮1514453 01949454159 EEL DS নথ 
অর্থাৎ, তুমি তাদের জনা ক্ষমাপ্রার্থনা কর আর না কর, যদি তুমি তাদের জন্য 
সন্তরবারও ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তথাপি কখনই তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। 
তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-কে অস্বীকার করেছে। বস্তুত 
আল্লাহ নাফরমান সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না। 


৩৫৬ রা জ্ত্হ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 

8. মুনাফিকদের জানাযা পড়া ও কবর যেয়ারত নিষিদ্ধ : মহান আল্লাহ মুনাফিকদের 
জানাযা ও কবর যেয়ারত, করতে রাসূল (স)-কে নিষেধ করেছেন। যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন LE 485 931521৩0০25 ১৭ ৪15 ৩ 
২১ অর্থাৎ, আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার ওপর কখনো 
সালাত পড়বেন না এবং তার কবরেও দীড়াবেন না। 

৫. মুনাফিকদের পাকড়াও করা ও হত্যা করা : মুনাফিকদের পাকড়াও করা ও হত্যা 
করা তখনকার যুগে বৈধ ছিল । যেমন ইরশাদ হচ্ছে-, 

SRSA SST GLE LOS 
অর্থাৎ, অভিশপ্ত অবস্থায় মুনাফিকদের যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং 
প্রাণে হত্যা করা হবে । আয়াতের হুকুম সময় ও প্রেক্ষাপটের সাথে নিদিষ্ট । 

৩৩৮] 80142: 

আমলগত নেফাকের বিধান : J ০৪ $001-এর কারণে চিরদিন জাহান্নামে 

জ্বলতে হবে না। মুসলিমদের মধ্যে কারো এ স্বভাবগুলো দেখা গেলে তাকে 3৪১৫ 

৯] ০৪ বলা হবে। এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও অন্যান্যদের 

অভিমত নিম্নরূপ : 

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
মতে, ও) দু'প্রকার। যথা- আকিদাগত নেফাক ও আমলগত নেফাক। 
আমাদের যুগে মুসলিমদের মধ্যে নেফাকের উল্লিখিত নিদর্শনগুলো বিদ্যমান 
থাকলেও তারা হাদীস অনুযায়ী প্রকৃত মুনাফিক নয়। কারণ তাদের নেফাক 
হচ্ছে আমলগত । তাই তারা 12 ৮৪ এ হবে না। 

২. ইমাম নবুবীর অভিমত : তিনি বলেন, সে যুগের মুসলিমদের মধ্যে এ 
স্বভাবগুলো বেশি ছিল বলে রাসূল (স) এগুলোকে 34:0 ২০০ বলে উল্লেখ 
করেছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, এ আমলগুলো বর্তমানে পাওয়া গেলেই তাকে 
০০4103৯50১৫ বলা হবে; বরং এ স্বভাবগুলো বর্তমানে মুসলিমদের মধ্যে 
পাওয়া গেলে তাদেরকে কাফের কিংবা মুনাফিক কোনোটাই বলা যাবে না। 
তবে ফাসেক মুমিন বলা যাবে । 

৩. কাষী আয়াষের অভিমত : তিনি বলেন, উল্লিখিত স্বভাবের লোকেরা রাসূল (স)-এর 
যুগে প্রকৃত মুনাফিক ছিল, বর্তমানে এ স্বভাবের লোকেরা প্রকৃত মুনাফিক নয়। 

৪. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, বর্তমানে এ ধরনের স্বভাব কোনো 
মুসলিমদের মধ্যে পাওয়া গেলে তাকে উ+---1০ 4৮১ বলা হবে। 

৩ ৩১০০০ ৯৪৫৭ ১32 Sail: 

কাফের ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য : কাফের ও মুনাফিকের মধ্যে তুলনামূলক 

পার্থক্য নিয্নরূপ- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : টি | 

১. 38141 শব্দটি ২০ হয়েছে 28511 থেকে। এটা ১৫ 55 বাহাস 
JU | বাবে 5০5; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ __ ৩৫৭ 
ক. 85০11 3512, তথা সত্যকে গোপনকারী, খ. ১০১১১ ৭১ ৯ 
তথা নেয়ামত ও অনুগ্রহের অস্বীকারকারী ইত্যাদি । 
খ. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন; 454 শব্দের অর্থ হলো $5. 
কি 
৫৫১৩0১54510 SSA 5 
২. 3955 শব্দটি ৫1871 অথবা $01 অথবা 251 শব্দ থেকে উৎকলিত। এটা 
বাধন FCN এর আভিধানিক অর্থ নিয়রূপ- 
ক. ৮: 39৮৯ /$৮- তথা মনে যা আছে তার বিপরীত প্রকাশকারী, 
খ. .5%া 5৪৫4 তথা মূল বিষয় গোপনকারী। গ. প্রতারক, ঘ. ধোকাবাজ ইত্যাদি । 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : 
১. লিসানুল আরব গ্রন্থকার বলেন 
উড UTS CSE YW SEG 5১১1 
অর্থাৎ, কাফের হচ্ছে মুখে ও অন্তরে কোনো কিছুকে অস্বীকার করা। তাওহীদ সম্পর্কে 
কোনো কিছু তার কাছে উপস্থাপন করা হলে সে তা বোঝে না। 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন 
LEN SE 570555455৮2 ও) HE ৫29 8৫ 
রি USS 
আর $৪/০|1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ 
১. ইসলামী শরীয়তের, পরিভাষায় , | 
UM HAIL SLY TET A SG 
অর্থাৎ, মুনাফিক হচ্ছে, যে অন্তরে কুফর গোপন করতঃ মুখে মুখে ইসলামী 
নীতি প্রকাশ করে। রর ্ . 
২. আল্লামা আইনী (র) বলেন_ ১৪ ৮৮:০১ 2১-313+5455 GL 
ত. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- 
49045 CEUTA SE HE BL A GL 
গ. প্রকারভেদগত পার্থক্য : ১. ০৪(৫-এর প্রকারভেদ : ১:৯২ (১32 গ্রন্থকার 
মুহাম্মাদ ইবনে সোলায়মান আত তাইমী বলেন, কাফের দু'প্রকার । যথা- 
ক. ৷ ০০ 222 55 তথা এমন কুফরী, যাধর্ম থেকে বের করে দেয়। 
খ...২) ১০ ৫১২৫১ ৪ তথা এমন কুফরী, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয় না। 
২. 3৪/-4এর প্রকারভেদ : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মুনাফিককে দু'ভাগে 
বিভক্ত করেছে। যথা- ক ক. 553551) ৬৪ 3505501 তথা আকিদাগত 
মুনাফিক। খ. ১২] এই $50০ তথা আমলগত মুনাফিক। 
DIL 430355330০৯ ৯3১ Sal: 
১08251 30 ও ৮০-এর পার্থক্য : বড় কুফর ও ছোট কুফর-এর মাঝে যে 
পার্থক্য, এ উভয় প্রকার নেফাকের মাঝেও ঠিক একই রকম পার্থক্য বিদ্যমান। 
১081 তথা বিশ্বাসগত মুনাফিক কাফের হিসেবে গণ্য হবে; কিন্তু 212 তথা 


৩৫৮ ______ ছাল জন্ঘতাহ+ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
কমগত মুনাফিক কাফের নয়। তবে নেফাক কুফরের চেয়েও অধিক ভয়াবহ ও 
ক্ষতিকর। কারণ বিশ্বাসগত মুনাফিক দীন থেকে বের হয়ে যায়; কিন্তু কর্মগত 
মুনাফিক দীন থেকে বের হয় না। কর্মগত নেফাক হচ্ছে সেই নেফাক যা আকিদার 
মধ্যে না হয়ে কেবল আমলের মধ্যে হয়ে থাকে । যেমন কেউ আল্লাহ ও তার 
রাসূলের ওপর দৃঢ় ঈমান পোষণ করে ঠিকই; কিন্তু শরয়ী দৃষ্টিতে তার আমল যেরূপ 
হওয়া প্রয়োজন সেরূপ হয় নাঃ উপরিউক্ত দু'প্রকারের নেফাককে কোনো কোনো 
মনীষী যথাক্রমে বড় নেফাক ও ছোট নেফাক নামেও নামকরণ করেছেন। 

উপসংহার : নেফাক মানব চরিত্রের জঘন্য ও ঘৃণ্য আচরণ | এটি দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, 
বিশেষত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বর্ূপ। এর ফলে সমাজে নানা 
ধরনের ফেতনা ফাসাদ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। নেফাকের মাধ্যমে 


মুনাফিকদের কবল থেকে মুক্ত থাকা ঈমানের অ দাবি, 


৮ (৫5 ৮9 ৫৫৯ 5 EHEC) এ (০ 5 nm 
25055) 511 ৬৪ SLs SEE 5 coal 


£৬৭! ॥ মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য কী? প্রকৃত মুনাফিকের হুকুম কী? অতঃপর 
জীবনে নেফাকের কুফলগুলো বর্ণনা কর। 


উত্তর।॥॥ উপস্থাপনা : যুগে যুগে কাফের ও মুশরিকরা যত না দীনের ক্ষতি সাধন 
করেছে; কপটতার আশ্রয় নিয়ে মুনাফিকরা তার চেয়ে বেশি ক্ষতি সাধন করেছে। 
এরা পার্থিব স্বার্থ হাসিল ও ইসলামকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে অন্তরে কুফর ও শিরক 
লালন করে; কিন্তু বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করে। কুরআন ও হাদীসে এদের 
. পরিচয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে এদের ভয়াবহ পরিণতি এবং মুসলিমদেরকে হুঁশিয়ার 
করা হয়েছে। নিম্নে মুনাফিকদের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও সমাজে নেফাকীর ক্ষতির 
প্রভাব আলোচনা করা হলো। 
৩৮৫৪৪৮০০৮০১ 
বৈশিষ্ট্যাবলি : কপটতা ও ধোকার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য মুনাফিকদের মাঝে 
বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন ও হাদীসে এদের সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা এসেছে। 
ক; কুরানের: আলোকে মুনাফিকদের ভিসি কুরআনের আলোকে মুনাফিকদের 
বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- 
১. ঈমানদারদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ ও উপহাস করা। 
সূরা বাকারার সূচনাতে আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের এহেন আচরণ উল্লেখ 
করে ইরশাদ করেন- 
Beet ri 1915 915 ES IE BEND 1১৪ টি 
-০3452 855 EHS Ct 
২. তারা মানুষদেরকে অসৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজ হতে নিষেধ 
করে । যেমন ইরশাদ হচ্ছে 
১০০ ১৬০৭৪ ০৯ উজ লি ১০ AEE 
৩৮ 14555 ali 1৯০ (১৩ ৩১৬৪ 3৪2১০ ৩৩৮ 
(৬ NETS) - (৫৮৯12525541 


আঃ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩৫৯ 
৩. তাদের দানের হাত সংকুচিত। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
MALT ০২০ এাঁঠ 1545 He ৩০ ০5 385 9 338 i A 
৪. মুমিনদের সম্পর্কে তাদের বিরূপ মন্তব্য যেমন ইরশাদ হচ্ছে 
১২৩35583535 ০৩518 ও LG SOE 
LES ye ৭05 Li sts, ke G54 
৫. মুনাফিক তাগুত তথা কাফেরের নিকট বিচারের ভার অর্পণ করতে চায়। 
যেমন ইরশাদ হচ্ছে 
পো 
155২5011355 ৩3 ০০501 LASS SSID আও 
(৮8801 558) 245 
৬. তারা কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে এবং মুমিনদের সাথে শত্রুতা 
পোষণ করে । যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
-১১৮$৫ ১35৬2 2 ১৮ &লী33655555 
৭. সর জার রন টিক রে বরা হুল খাজে লন 
ইরশাদ হচ্ছে- | ১6১ 450 REA FERTE TEE 
৮. তারা আলস্যভাবে নামাযে দাড়ায় । যেমন ইরশাদ হ্চ্ছে- 
-৬%৮7০৪-205 iy Lal IGA 1S 
৯. তারা লৌকিকতা প্রদর্শনের জন্য ইরাদত করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
215 41410155235 9১০00 53272 
১০. তারা ঈমান ও কুফরীর মাঝে দোদুল্যমান। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
SIA AIG NDA ৪19 423 032 ৯85 
১১. তারা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে । যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
| ASE FRG RL CGS Sta iS 
১২. তারা সুমিষ্ট ভাষায় মানুষের মনে আঘাত করে । যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
1495 CSL CS GAT OU ALL আলী 6 1915 
- ৯-১১৮০৮০ 


SE ৬ পভ 


চিত 
১৩. তারা কথা বললে, মিথ্যা বলে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
(55 203 - খা 05491 আগা Fo 515 ১৬৪৯০ ০৬ Ol 
5৫819355141 51 ৫455 206 45275 
১৪. তারা শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে । যেমন ইরশাদ হচ্ছে- . ,, 
LTE EF ile LAL 585 06. ফিতে VES, 
১৫. তারা অহংকার করে ফিরে যায়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
CALS 3d al 652 LO 38854519105 5 ১1১৬ 
৮3555428237 NEP br FF 
RAAT লি 
EEL ES NIL le SS ০০102558৪05 SS 


৩৬০ _____ ধ্নালভ্ত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 

খ. হাদীসের আলোকে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য : হাদীসে রাসূল (স) মুনাফিকদের 
আলামত উল্লেখপূর্বক ইরশাদ করেন- 

BLS ১৮15 45151553193 SIS ৬591 505 উ৪ তা 
অন্য হাদীসে এসেছে- 3 ০১113 অর্থাৎ, তাদের নিদর্শন হলো- 

১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে । ২. আমানতের খেয়ানত করে। 

৩. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। 8. ঝগড়ার সময় গালমন্দ করে। 

উল্লিখিত ৪টি অসৎ গুণ সম্পর্কে রাসূল (স) আরেকটি হাদীসে বলেন- 

-০০20 0530 6 455 5৫ 05৫51 IG 0০) | ০৪ (9০) ১৮৪ ১ ০ 

UL. MEL ৩85 31801 25 Lek cds SIE উট LAS ti SE LG 

(EES) 55515059356 LAL Bly ০৫৪ 9 ৩৩ ail 
অপর এক হাদীসের বর্ণনামতে, নিম্নোক্ত আলামত দুটিও মুনাফিকের ৷ যথা- 

১. নামাযের শেষ ওয়াক্তে খুব তাড়াহুড়া করে সালাত আদায় করে। 

২. ফজর ও এশার সালাত তাদের নিকট খুবই কঠিন মনে হয়। 

৩০৯1 LANL: 

প্রকৃত মুনাফিকের হুকুম : ৬০J.5|/3520/ তথা খাঁটি মুনাফিক দ্বারা দু'ধরনের 

উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা- ০০ হি 

১. এটি দ্বারা (08523 ও 51521 তথা ৪১5231 34 উদ্দেশ্য । 

২. এটি দ্বারা উদ্দেশ্য হাদীসে বর্ণিত রাসূল (স)-এর বাণী- | 

LAG BCL SE এ ৩৫ ৬০৫) 
প্রথম প্রকারের হুকুম + 43440 $40 দ্বারা যদি 537০3 $&। তথা 
বিশ্বাসগত নেফাকী উদ্দেশ্য হয়, তবে এর হুকুম নিম্নরূপ । 

১. তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নামের নিম্নস্তরে : কেয়ামত দিবসে এ ধরনের মুনাফিকরা 
জাহান্নামের নিয্নস্তরে অবস্থান করবে আর তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে 
না। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন- | 

HLS LOSS ৬2130 ১০ ION 4340 এ SAG SN 
OFLC LS EM SSE 2৫5 0552 20885955535 68818 357 
LUE 151 305 Mii iy 
উপরিউক্ত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মুনাফিকদের শাস্তি হবে 
সবচেয়ে কঠিন; কারণ এরা কাফেরের চেয়ে জঘন্য । 

২. মুনাফিকদের আনুগত্য নাজায়েয : আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

ও Ul SARL SIAL ৮৮৫ 35 বা ও Fs টি 
অর্থাৎ হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও কপটবিশ্বাসীদের অনুসরণ 
করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় । 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩৬১ 
আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, এ আয়াতে কাফের ও মুনাফিকদের অনুসরণ থেকে 
নিষেধ করার মূল উদ্দেশ্য হলো, তিনি যেন তাদের সাথে কোনো পরামর্শ না করেন। 
কারণ তাদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করা হলে তাদের মতামতের কিছুটা অনুপ্রবেশের 
কারণ হয়ে দাড়াতে পারে। এরূপ সুযোগও যাতে না হয়, তাই এর পথ বন্ধ করা 
হয়েছে। তার পক্ষে ওদের অনুসরণের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। 

৩. মুনাফিকদের জন্য কল্যাণ কামনা নিষিদ্ধ : মহান আল্লাহ তার রাসূলকে 
মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন- 

ও ৩৪ 55 92৯51615855 ও 4135855২017 55557 

১৮৮41 36] 454 2105 45055151508 286 এ এ তর 2 
অর্থাৎ, তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর, যদি তুমি তাদের জন্য 
সন্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তথাপি কখনই তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন 
না। তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-কে অস্বীকার করেছে। 
বস্তুত আল্লাহ নাফরমান সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না। 

8. মুনাফিকদের জানাযা পড়া ও কবর যেয়ারত নিষিদ্ধ : মহান আল্লাহ মুনাফিকদের 
জানাযা ও কবর যেয়ারত, করতে রাসূল (স).কে নিষেধ করেছেন। যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন_ ৬1৫ ৫৫5 ধর্100515 LEE ৯৯1 ৬০০ JEN 
৯১ অর্থাৎ, আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার ওপর কখনো 
সালাত পড়বেন না এবং তার কবরেও দাড়াবেন না। 

৫. মুনাফিকদের পাকড়াও করা ও হত্যা করা : মুনাফিকদের পাকড়াও করা ও হত্যা 
করা তখনকার যুগে বৈধ ছিল। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-, 

Ae EE EET TEA TEP 214 
অর্থাৎ, “অভিশপ্ত -অবস্থায় মুনাফিকদের যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং 
প্রাণে হত্যা করা হবে ।” আয়াতের হুকুম সময় ও প্রেক্ষাপটের সাথে নির্দিষ্ট । 

দ্বিতীয় প্রকার হুকুম : ১1151 35151 দ্বারা যদি হাদীসে বর্ণিত রাসূল (স)-এর 

বাণী- 31৮ 95152 3 53 5৫ ৬০ ৫5 উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এর হুকুম 
হবে 2511 ৬ $31এর হুকুমের ন্যায়। এ প্রসঙ্গে ইমাম নবুবী (র) বলেন- 

LAS 05914 90 এএ$ 5৫ ৬০ [551 হাদীসে খাটি মুনাফিক দ্বারা $52 

০50 উদ্দেশ্য । এখানে 5202 বোঝাতে 51014 শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। 

৩২85৮০881৮৯ এ$ GENS: 

সামাজিক জীবনে 31$)-এর কুফল : 34; এমন একটি ব্যাধি, যার কুফল গোটা 

সমাজকে কলুষিত করে তোলে । সামাজিক জীবনে এর কুফল মারাত্মক এবং 

মানবতাবিধ্বংসী । নিয়ে কুফরের কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো । যেমন- 

১. মুনাফিক হলো জঘন্য কাফের । কেননা সে অন্তরে অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা লুকিয়ে রাখে । 

২. কুরআনে নেফাকীকে মিথ্যাচার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 

৩. মুনাফিক মুসলিম উম্মার চিরশক্রু । 

॥. সমাজে সে হয় সবচেয়ে ঘৃণিত। 


৩৬২ _______ জল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বষ জজ 
. নেফাক সমাজে অশান্তি সৃষ্টির অন্যতম কারণ । 

এটা সমাজের বন্ধনকে ছিন্ন করে। 

এটা সামাজিক শৃঙ্খলা ও নীতিবোধ ধ্বংস করে। 

নেফাকের ব্যাপকতা কখনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ওপর হুমকি হয়ে দাড়ায় । 

. নেফাক ধর্মের ভিতর বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি করে এবং মানুষকে বহুদলে বিভক্ত 
করে দেয়। 

১০. এটা সমাজে পারস্পরিক ঝগড়া-ফাসাদের বিস্তার ঘটায় । 

১১. মুনাফিক সমাজ ও রাষ্ট্রের আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করতে সদা তৎপর থাকে । 
১২. সে দেশ ও জাতির শক্রু। 

১৩.সে দেশ ও জাতির ধ্বংস সাধনে সব ধরনের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে সদা তৎপর থাকে। 
১৪. বহিঃশক্র ও কাফেরদের সাথে গোপন আতাত গড়ে তোলে । 

১৫.মূলত সে দেশ, জাতি ও ধর্মের ক্ষতি সাধনে ইবলিসের যোগ্য প্রতিনিধি। 
উপসংহার : নেফাক ইসলামের ছদ্মাবরণে তাগুতী শক্তি। যারা এর সঙ্গে জড়িত 
তারা ইসলামের জঘন্য দুশমন। তাই এদের অনিষ্টতার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে 
বার বার মুমিনদের সতর্ক করা হয়েছে। 


এ ১0 ss- Ei ৬৪৪৮5, Wim 
12528 25255152174 5 91561555432 41০5 ০০০] 

জন: ৬৮ ॥ এ১-১-এর আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় দাও। শিরকের পরিণতি 

কী? অতঃপর পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত কিছু শিরকের বর্ণনা দলীলসহ বিস্তারিত 

উপস্থাপন কর। 

উন্তর॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে তার সমকক্ষ স্থাপন করাকে শিরক 

" বলে। এটা এমনই এক প্রবৃত্তি প্রসৃত গতানুগতিক লোকাচার, যদ্ধারা প্রকৃত রবের 

অবস্থান বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিপতিত হয়। মুশরিক তার সৃষ্টিকর্তাকে জাগতিক 

চেতনার সাথে সম্পৃক্ত করে জঘন্য কাজ করে; যেটা মহামহিম পরম করুণাময় আল্লাহর 

নিকট অক্ষমাহ্য। আর তাই মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে 

বলেন- 2:১০] 44536157585 4049 3844 031 

৩ এ১৬-এর পরিচিতি : 

২519050৪১২০ 

এ১১-এর আভিধানিক অর্থ : ৫1১, শব্দটি দু'কেরাতে পাঠ করা যায়। যথা- 

41441 শব্দটির ১১ বর্ণে যবর দ্থারা। তখন অর্থ হবে ০: ২14৯ তথা 

শিকারের রশি । বহুবচনে 45. চ1 বা ১ 

আবার 4; £8 শব্দের ০১ বর্ণে যের দ্বারা। তখন অর্থ হবে ££ ০ তথা অংশ । 

বহুবচন হবে 5; তবে শব্দটি স্বাভাবিকভাবে বাবে {= -এর মাসদার। এটি 

বিভিন্ন বাব থেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 


৪ নি 


জ্জ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩৬৩ 
১. এটা বাবে $| থেকে ব্যবহার হয় । যেমন বলা হয়- হিতে ০১৬। 
42৪ 21৯৩1 অর্থাৎ, সে এটাকে এ বিষয়ে প্রবেশ করিয়েছে। অথবা এ; 
+ 5৯ 03৮5 4 ৩৮৯ 14115 অর্থাৎ, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার 
স্থাপন করেছে, তার রাজত্বের ক্ষেত্রে তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। 
২. বাবে ২455৫ থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে- অংশীদার হওয়া । যেমন 
বলা হয়- 4৩:০5 ৪ বা এ 88245238054 489 
৩. বাবে J: থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে- মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া 
তবে শব্দটি অধিকাংশ সময় বাবে 541 থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ হয় 
অংশীদার সাব্যস্ত করা। 
(5১2 JEN: 
এ-১-এর প্রচলিত অর্থ : এ১-৬-এর প্রচলিত অর্থ হলো-.১- $21 তথা সমকক্ষ 
মনে করা । যেমন কুরআনে এসেছে- 51531 4111905259১ 
২. 1055 411 ০451 ৫৯ তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। 
যেমন- 035 31510305৮54 ৩3৯ 54৮24 25 95 LILY 
৩. £:১5811 তথা সদৃশ করা। 
৪. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে দু'স্বতাধিকারের মিশ্রণ। 
অংশ, হিস্সা, ভাগ, সংমিশ্রণ, মিলানো, সমান হওয়া। 
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন, শিরক অর্থ হলো- ১১ 0541 
২4131 অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন ইলাহে বিশ্বাস করা । 
295 LEN 
এ-১-এর শরয়ী অর্থ : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় শিরক হলো- 
32830 9৮ 8 Fins Hal 225 ৬১4৩ 
Jai 
অর্থাৎ, কোনো জিনিসকে আল্লাহর সত্তা, গুণ অথবা কর্মের সাথে অংশীদার 
সাব্যস্ত করাকে শিরক বলা হয়। 
২. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন 
235559553৩5 ০10০54০93৮5 ৩৯৬৪ বর 
অর্থাৎ, শিরক হলো উলুহিয়াত ও রবুবিয়াতের ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। 
৩. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বুলেন- 

BSL EGS SE LT GLA NSE NE HLA Io 
অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহবান করা, অথবা ইবাদতের প্রকারসমূহ 
থেকে কোনো কিছুকে কারো দিকে ফিরানোকে শিরক বলে । 

৪. আল্লামা রাবী ইবনে হাদী আল মাদখালী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন 
কোনো সমকক্ষ স্থির করা যাকে আল্লাহর মতোই ডাকা হয়, ভয় করা হয় ও তার 
কাছে আশা করা হয়, আল্লাহর মতোই তাকে ভালোবাসা নিবেদন করা হয়। 


৩৬৪ ____ জলজ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ চ্ছ 

৫. ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আল বুরাইকান তার J গ্রন্থে বলেন, 
শিরকের দুটি অর্থ রয়েছে। যথা- 

প্রথমত : ₹1511 451 তথা সাধারণ শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহর নিজস্ব 

বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা ২5,537 এবং 3 ও 51511 “এর মধ্যে 235 

410|-কে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা । 

দ্বিতীয়ত : ১০121 ৫1): তথা নির্দিষ্ট শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার 

সাথে এ৷ 72:£-কে ইবাদত ও আনুগত্যের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা। 

5 4১॥ ২555 

শিরকের ফলাফল বা পরিণতি : মানব জীবনের ভয়ঙ্করতম অধঃপতন ও ধ্বংস শিরকের 

মধ্যে নিহিত । কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরকের বিধান বা পরিণতি নিম্নরূপ- 

১. শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না : বান্দাহ গুনাহ করার পর অনুতপ্ত হয়ে 
খালেছ তওবা করলে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এছাড়া নেক আমলের 
মাধ্যমেও গুনাহ মাফ হয়ে যায় । তবে শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করবেন না বলে 
পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে ঘোষণা করেছেন_ 

০৩ 206০০] 13 ও ৮ 3৮৮ বি তিনি 
১৯১692175৬8 

২. শিরক সকল পুণ্যকর্ম ধ্বংস করে : আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনকারীদের সকল 
কর্ম নিষ্ফল হবে এবং পরকালে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন আল্লাহর বাণী 
০১১ SEL ৯4৪ So উপ AG ৪৫১ ১৮৬ 7 

-১২৮৮১ ০৪ 55255 এও 
অর্থাৎ, তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী প্রেরণ করা 
হয়েছে যে, তুমি আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে 
এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত । 
hl ১555৯৬৪5455 455 I Nb 4৭ 
অর্থাৎ, কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম নিক্ষল হবে এবং সে 
পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। 

৩. শিরক জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ : মহান আল্লাহ অংশীবাদীদের জন্য চির 
শাস্তির আবাস জান্নাত নিষিদ্ধ করেছেন। পরিণামে তাদের জন্য তৈরি রয়েছে 
চির শাস্তির স্থান জাহান্নাম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন- এ 
Lg 580 2605 Ex 5 TSS 388 409 dil 
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কুরআনে উল্লিখিত শিরকসমূহ : আল কুরআনে উল্লিখিত শিরকসমূহের বর্ণনা নিম্নরূপ- 

১. গায়রুল্লাহকে সেজদা করা : কুরআনে উল্লিখিত মুশরিকরা মূর্তি, গ্রহ নক্ষত্র 
ইত্যাদির সেজদা করত । কুরআনে আল্লাহ ছাড়া কারো সেজদা করতে নিষেধ 
করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


জম আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩৬৫ 

EEE ৩৮5৫5 ওর্সা গা ০50 ০এঠতি ৮০৪ ৪ 

LS 

অর্থাৎ, তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়। সেজদা কর আল্লাহকে, 
যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তারই ইবাদত কর । 

২. গায়রুল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা : কুরআনে উল্লিখিত মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া 
অন্যদের নিকট হাজত তথা প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করত । 
অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতা, দরিদ্র ব্যক্তির সচ্ছলতা ইত্যাদি প্রয়োজনে তারা তাদের 
নিকট প্রার্থনা করত । এসব উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার জন্য তারা তাদের নামে মানত 
করত। তারা আশা করত যে, এসব মানতের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য সফল 
হবে এবং বিপদাপদ কেটে যাবে। তারা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এসব 
উপাস্যের নাম পাঠ করত। এ কারণে আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, 
তারা সালাতের মধ্যে বলবে- 4৮১০০ এ 55 এন 

551 01851343557 
০26১5525553 31421552460 42১46 £52 35260 LY 

৩. *শরীকদেরকে' আল্লাহর সন্তান নামে আখ্যায়িত করা : কুরআনের বর্ণনা 
অনুসারে আমরা দেখি যে, মুশরিকরা যাদেরকে ‘আল্লাহর বিশেষ বান্দা” বা 
বিশেষ সুযোগ ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করত তাদের কাউকে কাউকে 
আল্লাহর কন্যা বা আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করত । এজন্য তাদেরকে এরূপ 
করতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে, 

৪. আলেমগণকে “23 হিসেবে গ্রহণ করা : কুরআনের বর্ণনা অনুসারে আমরা 
জানতে পারি যে, মুশরিকরা তাদের আলেমগণ ও নেককার আবেদগণকে রব বা 
মালিক ও প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করত । এর অর্থ এই যে, তারা এ আকিদা 
পোষণ করত যে, এ সকল আলেম বা বুযুর্গ যা হালাল বলেন, তা প্রকৃতপক্ষেই 
হালাল ও বৈধ। আর এ সকল আলেম ও বুযুর্গ যা কিছু হারাম করেন, তা প্রকৃতই 
নিষিদ্ধ, হারাম ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ । যখন কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হলো- 
“তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পপ্তিতগণকে এবং সংসারবিরাগীগণকে 55 তথা 
মালিকরূপে গ্রহণ করেছে”, তখন আদী ইবনে হাতিম রাসূলুল্লাহ (স)-কে এ বিষয়ে 
জার 
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অর্থাৎ, এ সকল আলেম দরবেশ তাদের জন্য অনেক বিষয় হালাল করে দিত, 
তখন তারা তা হালাল বলে গ্রহণ করত । অনুরূপভাবে অনেক বিষয় তারা হারাম 
করে দিত, তখন তারা তা হারাম বলে গ্রহণ করত। অন্য বর্ণনায় এসেছে- 
তিনি বলেন, ইহুদি খ্রিস্টানরা তাদের ইবাদত করত না বটে; কিন্তু তারা যখন 
তাদের জন্য কোনো কিছু হালাল করে দিত, তখন তারা তাকে হালাল বলে 
মেনে নিত । আর তারা যখন তাদের ওপর কোনো কিছু হারাম করে দিত, তখন 
তারা তা হারাম বলে মেনে নিত। 


ন্‌ 


৩৬৬ _____ জ্রুরাল জনত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
৫. জবাই উৎসর্গের মাধ্যমে নৈকট্যলাভের চেষ্টা : মুশরিকদের শিরকের একটি 
পদ্ধতি হলো জবাই উৎসর্গের মাধ্যমে মূর্তি বা গ্রহ নক্ষত্রের নৈকট্যলাভের চেষ্টা 
করা। কুরআনে উল্লিখিত মুশরিকরা মূর্তি, প্রতিমা ও গ্রহ নক্ষত্রের করুণা ও 
নৈকট্যলাভের জন্য তাদের উদ্দেশ্যে জবাই করত । এজন্য তারা জবাইয়ের সময় 
তাদের নাম নিয়ে জবাই করত । অথবা তাদের উদ্দেশ্যে বানানো বিশেষ বেদি 
বা স্মৃতিবিজড়িত স্থানে নিজে পশু জবাই করত । কুরআনে তাদের এরূপ করতে 
করা হয়েছে। এছাড়া তারা তাদের উপাসাদের করুণা লাভের উদ্দেশ্যে 

তাদের নামে পশু ছেড়ে দিত। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
৩৫ 556 90 TUL IIS 33 ৯ OIG 
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অর্থাৎ, বাহীরা, সায়িবা, ওয়াসীলা ও হাম (উপাস্যদের নামে বিভিন্ন প্রকারের 
উৎসর্গকৃত পশু) আল্লাহ স্থির করেননি; কিন্তু কাফেররা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা 

আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করে না। 

৬. পবিত্র ও ভক্তিপূত নামের শপথ করা : কিছু মানুষের বিষয়ে মুশরিকরা বিশ্বাস 
করত যে, এদের নামগুলো পবিত্র ও সম্মানিত। এ কারণে তারা বিশ্বাস করত 
যে, এদের নাম নিয়ে শপথ করলে সম্পদ ও সন্তানের ক্ষতি হতে পারে । এজন্য 
তারা এদের নাম নিয়ে মিথ্যা শপথ করত না। আর এ কারণেই তারা মামলা 
বিবাদে প্রতিপক্ষকে এসব কাল্পনিক শরীক 'উপাস্যের' নামে শপথ করাত। 
ফলে তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়। 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 

-১৪ 3584 35 410 ১৫৯১ 15 ৬০ 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কারো নামে শপথ করল, সে কুফরী করল বা 
শিরক করল। : 
কোনো কোনো মুহাদ্দিস মত প্রকাশ করেছেন যে, এর অর্থ প্রকৃত শিরক নয়; 
বরং এরূপ করা কঠিন অন্যায় বোঝাতে রাসূলুল্লাহ (স) এরূপ বলেছেন। যদি 
কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামের মধ্যে “পবিত্রতার বা 'অলৌকিকতার' ও 
মঙ্গল অমঙ্গলের *আকিদা' পোষণ করে ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য বা মিথ্যা শপথ করে 
তবে তা শিরক বলে গণ্য হবে। 

৭. আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হজ্জ বা 'যেয়ারতের সফর’ : মুশরিকদের এক প্রকার 
শিরক ছিল আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হজ্জ সম্পাদন করা। এর স্বরূপ এই যে, 
এরূপ মুশরিকরা তাদের “উপাস্য শরীকদের' স্মৃতি বিজড়িত বিশেষ কিছু স্থানকে 
বরকতময় বলে বিশ্বাস করে এবং সেসব স্থানে গমন ও অবস্থান এ সকল 
শরীকের নৈকট্য ও দয়া লাভের উপায় বলে বিশ্বাস করে । ইসলামী শরীয়তে 
এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন 
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জ্ছ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩৬৭ 
অর্থাৎ, তিনটি মসজিদ ছাড়া কোথাও সফরে যাওয়া যাবে না। যথা- 
ক. মাসজিদুল হারাম, খ. মাসজিদুন নববী, গ. মাসজিদুল আকসা (মাসজিদুল 
হারাম, মাসজিদুল আকসা ও আমার মাসজিদ)। 

৮. সন্তানদের “আবদুল উযযা', “আবদুশ শামস’ ইত্যাদি নাম রাখা : কুরআন 
হাদীসের বর্ণনায় মুশরিকদের যেসব শিরকী কর্মের কথা জানা যায় তার একটি 
হলো, তারা তাদের সন্তানদের নাম রাখত “আবদুল উযযা' (উযযার বান্দা), 
আবদুশ শামস (সূর্যের দাস বা বান্দা) ইত্যাদি। 

উপসংহার : শিরক একটি জঘন্যতম অপরাধ । একটি শিরকের দ্বারা সারা জীবনের 

সমস্ত ভালো আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং সে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়। তবে 

একনিষ্ঠ তওবার মাধ্যমে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং শিরক সম্পর্কে সঠিক 
জ্ঞান বাড শিরক নোমো চে াডা। 
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শর প্রশ্ন : ৬৯ ॥ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের শিরক, কুফর ও নেফাকের 
বিশ্তরিত আলোচনা কর। 


উত্তন॥॥ উপস্থাপনা : শিরক, কুফর ও নেফাক. ঈমান বিধ্বংসী মারাত্মক ব্যাধি। 
সুতরাং আকিদা বিশ্বাস ও আমলের ক্ষেত্রে এসব ব্যাধি থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকতে 


নিপতিত রয়েছে। নিম্নে আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক, কুফর ও নেফাক 
সম্পর্কে আলোচনা করা হলো | 
5৮25250৮৪2450201 45810 £ 
সমাজে প্রচলিত শিরক আমাদের সমাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক শিরকী আকিদা ও 
কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নমুনা নিম্নরূপ- 
১. গায়রুল্লাহকে সেজদা করা : আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা প্রত্যক্ষ 
শিরক. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করতে 
নিষেধ করা হয়েছে। আমাদের সমাজে অনেক ভণ্ড পীর ফকির ও জ্ঞানপাপী 
তথাকথিত আলেম রয়েছে, যাদের অনুসারীরা তাদের পায়ে পড়ে তাদেরকে 
প্রকাশ্য সেজদা করে, আর তারা সন্তুষ্টচিত্তে সে সেজদা গ্রহণ করে। অথচ 
উভয়ই মারাত্মক অপরাধূ। আল্লাহ বলেছেন- 
SANE Ele 20175 35405 4১5০৪ 
আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (র) বলেন- 
Ei dL. 7050 মি 255 93 00655 CYL LLG 
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অর্থাৎ, সেজদা হলো মূল । কারণ সেজদা কেবল ইবাদত হিসেবেই শরীয়তে 
নির্ধারিত, কিয়াম তথা দণ্ডায়মান অবস্থা তদ্রপ নয়। কিয়াম কেবল ইবাদত 
হিসেবেই নির্ধারিত নয়। এজন্যই কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা 
করে, তবে সে কাফের হবে । কিয়ামের কারণে কাফের হবে না। 


৩৬৮ _____ শ্ররালক্রাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 

২. গায়রুল্লাহর নিকট অলৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করা : নিজের দুরবস্থার অবসান ও 
প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাহায্যপ্রার্থনা করা শিরক। 
মুসলিম সমাজে অজ্ঞতার কারণে এরূপ অবস্থা বিরাজমীন। যেমন কোনো পীর 
ফকিরের নিকট ব্যবসায়ের উন্নতি চাওয়া, সন্তান কামনা করা, বিপদ থেকে 
উদ্ধারের আকুতি পেশ করা । অথচ রাসূল (স) বলেছেন-_ 
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. গায়কুল্লাহর জন্য মানত পেশ করা : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মানত পেশ 
করা শিরক। যেমন কোনো মৃতব্যক্তির জন্য নযর তথা মানত পেশ করা। 
আউলিয়ায়ে কেরামের নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে তাদের মাযার বা কবরের জন্য 
টাকাপয়সা, মোমবাতি, তেল ও অনুরূপ দ্রব্য প্রদান করা ও গ্রহণ কুরা। বর্তমানে 
বিভিন্ন মাযার এলাকায় গেলে এ অনাকাঙ্কিত দৃশ্য অহরহ পরিলক্ষিত হয়। 

৪. গায়রুল্লাহর গায়েবী ইলমে বিশ্বাস করা : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো 15 
০5:21 বা অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক । এ সম্পর্কে 
আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেছেন_ 

১5 SELLA ALD i 09750389550 THLE দি 91 
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উল্লিখিত শিরক ছাড়াও আমাদের সমাজে প্রচলিত আরো কিছু শিরকের নমুনা হচ্ছে- 

৫. রিয়া'তথ্থা লোক হাত দহ করা রেননাখামূলদামল্ছেন” 

855188454৮5 HSS 4০০1768154৭ BA 

৬. যাদু করা। যেমন রাসূল (স) বলেছেন- 411 385 ১2 

৭. তাবিজ ক্বচ গলায় ঝুলানো । কেননা রাসূল (স) বলেছেন 

গা ডি ২2855 (৫৩6৫ 

৮. শিখা চিরন্তন ও শিখা অনির্বাণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। 

৯. মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্লিত করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। 

১০.শহীদ মিনারে ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাভরে নগ্নপদে মূর্তি পূজারিদের ন্যায় পুষ্পস্তবক 
অর্পণ করা। 

১১.বিপদাপদ দূর করার জন্য আংটি, রিং ও সুতা ব্যবহার করা। হযরত ইমরান 
ইবনে হোসাইন (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল (স) জনৈক ব্যক্তির 
হাতে পিতলের আংটি দেখে বললেন, এটা কী? সে বলল, এটা দুর্বলতা দূর 
করার জন্য দেয়া হয়েছে। রাসূল, (স) তাৎক্ষণিকভাবে তা খুলে ফেলে দিলেন । 

Sill ১2১১5212541 

সমাজে প্রচলিত কুফর : আমাদের সমাজে অনেক কুফরী আকিদা ও কার্যক্রম 

প্রচলিত রয়েছে । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নমুনা নিম্নরূপ- 


G 


৷ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩৬৯ 
১. ভবিষ্যঘাণীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা : গণক, ঠাকুর, জ্যোতিষী, রাশিচক্রবিদ, 
হস্তরেখাবিদ বা যে কোনো ভবিষ্যদবক্তার ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা 
কুফর। আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) ৯১৫%1 ১ (১-5 গ্রন্থে বলেছেন- 
J J AGS dF - চিবুক ২1 ৬১৫] Hoss 
ANS AL 95396 SIL 55705 
অর্থাৎ, ভবিষ্যদ্বক্তা, গণক বা জ্যোতিষী অদৃশ্য বিষয়ে যা বলে, তা বিশ্বাস করা 
বা তা সত্য বলে মনে করা কুফরী; কারণ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 
ISL ০৪৩৪৩ ৯১ ৪৪৩০৫ Yi 
অর্থাৎ, আপনি বলুন, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য 
বিষয়ে জ্ঞান রাখে না। 

২. পাপকে বৈধ বলে বিশ্বাস করা : কোনো কর্ম যদি কুরআন হাদীসের সুনিশ্চিত ও 
সন্দেহাতীত দলীল দ্বারা পাপ হিসেবে সাব্যস্ত হয়, তবে মে পাপকে হালাল বা 
বৈধ বলে বিশ্বাস করা কুফর । অনুরূপভাবে শরীয়তের প্রমাণিত কোনো বিষয় 
সম্পর্কে উপহাস করা বা হাসিতামাশা করাও কুফর । 
মোল্লা আলী কারী (র) বলেন-. 

(3254 ৬: 21. 55225 3 EES শি 33521 595১1 
21505431685 344 কঃ ২০৪) NS) 2৫৯৮৪ MIL LL 
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৩. আল্লাহর বিশেষণ বা নির্দেশের সমালোচনা : মহান আল্লাহর মর্যাদার 
অবমাননাকর কোনো বিশেষণ বা কর্ম তার ওপর আরোপ করা অথবা তার 
কোনো নাম বা নির্দেশ নিয়ে উপহাস করা কুফর । 
সমাজে প্রচলিত. এসব কুফরের মধ্যে রয়েছে সালাত, রোযা, হজ্জ, যাকাত, 
পর্দা, ইসলামী আইন, চুরি, ব্যভিচার ও মদ্যপানের শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড ও তালাক 
এসব শরয়ী বিধান সম্পর্কে উপহাস করা, তামাশা করা, অনুপযোগী বলে মনে 
করা ও এগুলোর প্রতি বিরক্তি অনুভব করা। 

৪. আল্লাহর নির্দেশের ব্যতিক্রম করার বৈধতায় বিশ্বাস : কেউ যদি আল্লাহর 
নির্দেশের বা ইসলামের বিধিবিধানের বাতিক্রম করা ও অবাধ্যতায় লিপ্ত 
হওয়াকে বৈধ বলে মনে করে, তাহলে তা কুফর বলে গণ্য হবে । আর আল্লাহর 
বিধিবিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা না করা কুফরী। যেমন সূরা মায়েদার ৪৪ 
নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

BIAS ATU HT Es aS TSS 

, কবরবাসীর নিকট সাহায্য বা আশয় প্রার্থনা করা। 

, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা। 

৭. অলীদের নামে মানত করা এবং তাদের নিকট অলৌকিক সাহায্য কামনা করা। 

৮. মৌখিক ও আন্তরিকভাবে আল্লাহর একতৃবাদকে এবং রাসূল (স)-এর 
রিসালাতকে অস্বীকার করা । এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
শি হু TLR FART 
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৩৭০ রোল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
৯. সত্য জানা সন্নেও অহংকারবশত তা অস্বীকার করা। যেমন কুরআনে এসেছে- 
34553 ol fill 89385 053 LEDGE 
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১০. ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান অস্বীকার করা। যেমন- যাকাত, ইসলামী দণ্ডবিধি 
ও ইসলামী রাজনীতিকে অস্বীকার করা। 
৩ 
সমাজে প্রচলিত নেফাক : আমাদের সমাজে অনেক নেফাকী কার্যক্রম প্রচলিত 
রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নমুনা নিয্নরূপ- 
১: রি রাফ রশি ক ফতরাডের হণ 
বিশেষকে মিথ্যা বলে মনে করা । 
যদা স)-কে ঘৃণা করা। 
বিদ্বেষ পোষণ করা। 
ডর কোলো শিক্ষাকে গার 
দীন ইসলামের অবমাননায় আনন্দিত হওয়া । 
দীনের সাহায্য করতে অপছন্দ করা। 
কারো কাছে কোনো কিছু আমানত রাখলে তার খেয়ানত করা । 
কথা বলার সময় মিথ্যার আশ্রয় নেয়া। 
কারো সাথে চুক্তি বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে, তা ভঙ্গ করা। 
১০. ঝগড়ায় লিপ্ত হলে অশ্লীল কথা বলা । 
নেফাকের উল্লিখিত কয়েকটি নিদর্শন বর্ণনায় রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
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প্রশ্ন : ৭০ 1॥ ১:১4 অর্থ কী? কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলিমকে 
কাফের বলার ভয়াবহতা ব্যাখ্যা কর। অতঃপর তাকফীরের বিষয়ে আহলুস 
ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলোর আকিদা আলোচনা কর। 
উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : কাউকে কাফের বলে আখ্যায়িত করাকে ৯:১৫: বলা হয়। 
ইনি রত লা জেনে না জনা কাউকে কাকের নারাজ 
পন নল ইলম পে ভা বত কস বেল বিত 
অন্য বলে 
আদৌ উচিত নয়। নিয়ে কেনে যর না উপস্থাপন করা হলো। 


৷৷ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩৭১ 

০১৯৫১-এর পরিচিতি : 

1১৫১] ০১৪০: 

১১৯৫-এর আভিধানিক অর্থ : 2:55 শব্দটি বাবে 1: ৯১-এর মাসদার । মাদ্দাহ 

১--৪-এ| জিনসে ০৫৯০; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. কাউকে কাফের বলা। 

২. কাউকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা । 

৩. অপরকে কাফের বলে অভিযুক্ত করা ইত্যাদি। 

LSJ SIS ৮১৮ 

১১৯৫$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আকাইদের পরিভাষায় ১:৯৫:-এর সংজ্ঞা 

হলো- ১ ৫১০ ১৪৫ (০ ৬১ অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর. কাউকে কাফের 

বলে গণ্য করাকে ১:৪5 বলা হয়। 

২. হাদীসের ভাষায় ১:5৫ বলা হয়- 41 25 ১5৫34 অর্থাৎ, কোনো 
ব্যক্তি কর্তৃক তার ভাইকে কাফের আখ্যায়িত করাকে ১১৬৫১ বলা হয়। 

৩. আবার কেউ বলেছেন_ ১৪15 20 45501 ৬2৯৫ 01 $5 অর্থাৎ, কোনো 
ব্যক্তি কর্তৃক অপর কাউকে কুফরীর সাথে জড়িত কারে আহ্বান করাকে ১১5৫ বলা হয়। 

৪. কতিপয় আলেম বলেন, ১:১৫১ বলা-হয় ঈমানের দাবিদার বা মুসলিম বলে 
দাবিদার কোনো ব্যক্তিকে কাফের বলে ঘোষণা করাকে । 

উল্লেখ্য, মুসলিম উম্মাহর প্রথম বিভ্রান্ত ফেরকা খারেজী সম্প্রদায় । এরাই সর্বপ্রথম 

পাপের কারণে মুসলিমকে ‘কাফের বলা’ তথা ১১৪২:-এর মতবাদ চালু করে। 

এরপর মুতাযিলা ও অন্যান্য অনেক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় এ বিষয়ে তাদের কমবেশি 

অনুসরণ করে। অথচ পাপের কারণে একজন মুসলিম কাফের হয়ে যাবে বিষয়টি 

এরূপ নয়। কেননা কুরআন ও হাদীসে যেমন বিভিন্ন পাপকে কুফরী বলা হয়েছে, 

তেমনি কঠিন পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকেও মুমিন বলা হয়েছে। অগণিত হাদীসে 

পাপীদেরকে মুমিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, 

কবীরা গুনাহে লিপ্ত ঈমানদারগণ জাহান্নামে শাস্তি ভোগের পরে মুক্তি পাবেন । 

এসব আয়াত ও হাদীসের আলোকে রাসূল (স)-এর সাহচর্যে লালিত সাহাবীগণ 

বলতেন যে, কুরআনুল কারীমে ব্যবহৃত “কুফর' শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যথা- 

১. কখনো তা অবিশ্বাস, ঈমানের অনুপস্থিতি ও চূড়ান্ত অন্যায় অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

২. আবার কখনো তা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার পাপ, মুনাফেকী 
জা ওলামা হার্ড বানহারহয়ছে। 
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রে HEPES ঈমানের দাবিদার কোনো মুমিনকে এবং 

লাম গ্রহণকারী কোনো মুসলিমকে কাফের বলা কিংবা কাফের বলে অভিযুক্ত 

করা মারাত্মক অপরাধ। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত 

হয়েছে এবং এর ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে। রাসূল (স) বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে 

খীয় উম্মতকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন । যেমন- 


৩৭২ ____ ্রালজ্ঞনতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
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অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(স) ইরশাদ করেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার অপর ভাইকে কাফের বলে, তবে 
একথা দু'জনের একজনের ওপর প্রযোজ্য হবে । যদি সে তা হয়ে থাকে তাহলে তো 
হলো, অন্যথা যে তাকে কাফের বলল, তার (বক্তার) ওপরই তা প্রযোজ্য হবে। 
HG aL Un Le 01 4525 JG JG 085) ALA Al Se ৭ 
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অর্থাৎ, হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন, যে কেউ তার ভাইকে বলল, হে কাফের! তবে তাদের দু'জনের 
একজনের ওপর এ কুফরীর দায়ভার বর্তাবে। 
১৫12 IES ES ৩০ ৫144 Ga JG IG 0৯১১১ i ১৮ E 
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অর্থাৎ, হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) ইরশাদ 
করেছেন, যদি কেউ কাউকে কুফরীর সাথে জড়িত করে আহ্বান করে অথবা তাকে 
বলে, হে আল্লাহর শত্রু! আর সে তা না হয়, তবে তা বক্তার ওপর বর্তাবে। 
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অর্থাৎ, হযরত সাবেত ইবনে যাহহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কেউ 
লে! মুনিদিকে রীনা সার করে, তবে তা তাকে হত্যা করার মতোই 
অপরাধ হবে 
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অর্থাৎ, হযরত" আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন, কোনো লোক যদি অপর কাউকে কাফের বলে গণ্য করে, তবে 
দু'জনের একজনের ওপর তা বর্তাবে। যদি সে কাফের হয় তবে তা হলো, অথবা 
তাকে কাফের সম্বোধন করার কারণে সম্বোধনকারীই কাফের হয়ে যাবে। 
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১:৯৫ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি : »১৫+-এর বিষয়ে আহলুস সুন্নাত 
ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি হলো- 
১. মুমিন নিজের ঈমানের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন। 
২. সর্বপ্রকার কুফর, শিরক, পাপ, অন্যায়, অবাধ্যতা ও ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী 
চিন্তাচেতনা থেকে সতর্কতার সাথে আত্মরক্ষা করবেন । 
৩. কিন্তু অন্যের ঈমানের দাবি গ্রহণ করার বিষয়ে বাহ্যিক দাবির ওপর নির্ভর করবেন। 
৪. ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তিকে কাফের না বলার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা 
অবলম্বন করবেন। 


₹১ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩৭৩ 

৫. ভুলবশতঃ কোনো মুমিনকে কাফের বলে মনে করার চেয়ে ভুল করে কোনো 
কাফের, মুশরিক বা মুনাফিককে মুসলিম মনে করা অনেক ভালো ও নিরাপদ । 
কেননা প্রথম ক্ষেত্রে কঠিন পাপ ও ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পক্ষান্তরে, 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনোরূপ পাপ বা ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই। 

এ নীতির ভিত্তিতে তারা বিশ্বাস করেন_ 

১. যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করেছে, তাকে কোনো পাপের কারণে 
অমুসলিম, কাফের বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা যাবে না। সে তার পাপ থেকে 
তওবা করুক, অথবা না-ই করুক। যতক্ষণ না সে সুস্পষ্টভাবে ইসলামী 
বিশ্বাসের পরিপন্থি কোনো বিশ্বাস পোষণ করার ঘোষণা দেবে । 

২. ইসলামী আইন লঙ্ঘনকারী বা আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী মুসলিম “পাপী 
মুসলিম" বলে গণ্য হবে। 

৩. কখনোই তাকে পাপের কারণে “অমুসলিম' বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা যাবে না। 

8. তবে যদি তার এ পাপ বা অবাধ্যতাকে সে বৈধ মনে করে, কিংবা ইসলামী 
বিধানকে বাজে, ফালতু, অচল বা পালন অযোগ্য-বলে মনে করে, অথবা 
ইসলামের কিছু বিধান পরিত্যাগ করেও ভালো মুসলিম হওয়া যায় বলে মনে 
করে; তবে তা কুফরী বা ধর্মত্যাগ বলে গণ্য হবে। 

এ বিষয়ে মনীষীদের অভিমত নিম্নরূপ- 

ক. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত হলো- 
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অর্থাৎ, আমরা কোনো মুসলিমকে কোনো পাপের কারণে কাফের বলি না, যদিও 
সে কোনো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় । যতক্ষণ না সে সেই পাপটিকে হালাল বলে 
বিশ্বাস করে। আমরা পাপের কারণে কোনো মুসলিমের “ঈমান' এর নাম 
অপসারণ করি না; বরং আমরা তাকে প্রকৃতই মুমিন বলে আখ্যায়িত করি, সে 
কাফের না হয়ে একজন পাপী মুমিন হতে পারে । 

খ. তাহাবীর অভিমত : ইমাম তাহাবী (র)-এর অভিমত হলো- 
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অর্থাৎ, আমাদের কিবলাপন্থি ব্যক্তিদের ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুমিন মুসলিম বদ 

আখ্যায়িত করব, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মহানবী (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা স্বীকার 
করবে এবং তিনি যা কিছু বলেছেন, তা বিশ্বাস ও গ্রহণ করবে। 
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সম্বোধন করি না; যতক্ষণ না সে এই পাপ হালাল মনে করে। তবে আমরা একথাও 
বলি না যে, ঈমান থাকলে কোনো পাপ পাপীর ক্ষতিসাধন করতে পারে না। 
মুমিনগণের মধ্যে যারা সতকর্মশীল, তাদের সম্পর্কে আশা করি যে, আল্লাহ 
তায়ালা তাদের দোষক্রটি ক্ষমা করবেন এবং নিজ রহমতে তাদের জান্নাতে 
প্রবেশ করাবেন। তবে তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভয় নই এবং তাদের জান্নাতী 
হওয়ার কোনো সাক্ষ্যও প্রদান করি না। আর মুমিনদের মধ্যে যারা গুনাহগার 
তাদের ভুলক্রটির জন্য আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি এবং তাদের 
ব্যাপারে আশঙ্কাও প্রকাশ করি। তবে আমরা তাদেরকে নিরাশার শিকারে 
পরিণত করি না। 

5 7621 33৮1 8002: 
বিভ্রান্ত দলগুলোর আকিদা : এ বিষয়ে শিয়া, খারেজী, মুতামিলা ও. অন্যান্য অনেক 
বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের আকিদা হচ্ছে, পাপের কারণে মুসলিমকে কাকের বলা যাবে। 
আহলুস সুন্নাতের জবাব : এর জবাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলেন, তাদের এ 
আকিদাটি বাতিল ও বিভ্রান্তিকর কারণ কুরআন ও হাদীসে যেমন বিভিন্ন পাপকে কুফরী 
বলা হয়েছে, তেমনি কঠিন পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকেও মুমিন বলা হয়েছে। এছাড়াও অগণিত 
হাদীসে পাপীদেরকে মুমিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কবীরা গুনাহে লিপ্ত ঈমানদার ব্যক্তি 
জাহান্নামে শাস্তি ভোগের পর মুক্তি পাবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
উপসংহার : যারা নিশ্চিত কাফের তাদেরকে অবশ্যই কাফের বলতে হবে; কিন্তু 
পাপের কারণে কিংবা অজ্ঞতারশত যাচাই বাছাই না করে অথবা বিদ্বেষের বশবর্তী 
হয়ে কেউ কাউকে কাফের বলা, কিংবা কাফের বলে সাব্যস্ত করা ইসলামের দৃষ্টিতে 
মারাত্মক অপরাধ । কাজেই এরূপ করা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। 
আর এটিই হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের আকিদা 
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প্রশ্ন : ৭১ ॥ কুরআন, নাহ ও সাহাবীদের ব্তব্যের আলোকে বিদয়াতের 
পরিচয় দাও। অতঃপর বিদয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর। 


উভভন্র।॥ উপস্থাপনা : ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের মধ্যে বিদয়াত অন্যতম। দীনের 
মধ্যে যদি এমন নতুন কিছু সংযোজন করা হয়, যা রাসূল (স)-এর উপস্থাপিত 
জীবনাদর্শে পাওয়া যায় না, এমনকি কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না, তবে তা 
বিদয়াত হিসেবে গণ্য হবে । এ ধরনের বিদয়াতকে মহানবী (স) ২1১. বা ত্রষ্টতা 
-হলছেন। বিদয়াতী বিদয়াত রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে মানুষের স্বচ্ছ ঈমান হরণ 
করে থাকে এবং এতে জনসমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে বিদয়াতের 
পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হলো। 
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৩:২5-১-এর পরিচিতি : 

28125411251 

২০১5-এর আভিধানিক অর্থ : ££5, শব্দটি বাবে ০১৪-এর মাসদার । এটা 64:11 

মূলশব্দ হতে উদ্ভুত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১, ৮০ ৩৮১০ ১৪ ৪০ 2098 তথা পূৰ্বনমুনা ছাড়া কোনো জিনিস সৃষ্টি 
করা। এ দৃষ্টান্ত থেকে আল্লাহকে £3, বলা হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

-১৯১১৬ ০৮০ ৮৯ 
কেননা আল্লাহ তায়ালা পূর্বনমুনা ছাড়া আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। 

+ নতুন কিছু উদ্ভাবন করা । ৩. ধর্মে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা। 

. অভিনব কোনো কিছু তৈরি করা। 

, ১১ গরস্থকারের মতে এর অর্থ হলো- ৫4১৯ 4% 

. আল্লামা জাওহারী (র) বলেন- 4১৬ ৮2 4 Eg 5৮৯1 SEDI 
অথাৎ, আমি কিছু আবিষার করেছি অর্থাৎ আমি এটাকে উপমাহীন আবিষ্কার করেছি। 

৭, আল্লামা ইবনে মানযুর বলেন- ৮৮7 4553 4 ০3 চি 55801 € ৫১০ 
8) অর্থাৎ, সে নতুন আবিষ্কার করেছে অর্থাৎ, সে রচনা করেছে এবং সূচনা 
করেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- J ১০123 SSL 

৮. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- ৯১৫০ SS ০৪ SSL ei 
অর্থাৎ, ধর্মীয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা হলো বিদয়াত । 

(5১৬ ২5410 ৬১০: 

₹০4২-এর শরয়ী অর্থ ১, ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 5537 হলো দীনের মধো 

এমন সব নব আবিষ্কার, যা কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উন্মত কর্তৃক সমর্থিত নয়। 

২. ইমাম নবুবী(র)-এর ভাষায়- 32, 4১৯: ০৫৫ ks LL 
অর্থাৎ পূর্ববর্তী যুগে যার দৃষ্টান্ত নেই এমন কিছু সৃষ্টি করাকে ২, বলা হয় । 

৩. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 

a) HIS He TILT ACEI 
অর্থাৎ, এমন নতুন কিছু উদ্ভাবন করা, যা রাসূল (স)-এর যুগে ছিলো না। 

৪. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- | 

..:-৮০১305540 ig 51 UES Bali 

৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থে আছে- 

5৫215 Sl LE ol ৩৪০ SN ৩ 
-$৯১০৯|। ৫2181505531 055 

৬, ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন- 3 4৮১৯: ০1০ ৫১১3 ০১ bi 
অর্থাৎ, পূর্ববর্তী নমুনা ছাড়া কোনো কিছু আবিষ্কার করা। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- ১2১49 ৬১১: €3১৫ 


তে ০ ৩০০ 
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৭. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- 2421 9.১ 3৮১০ 2). 25 
23559 অর্থাৎ, কোনোরূপ পূর্বনমুনা না দেখে এবং অন্য কিছুর অনুকরণ বা 
অনুসরণ ছাড়াই কোনো কাজ নতুনভাবে সৃষ্টি করা। 
৮. ইমাম শাতেবী বলেন_ ০ ৮:48. ১15 252১5 25521 253 
অর্থাৎ ইতঃপূর্বে কারো দ্বারাই সংঘটিত হয়নি এমন পথের সূচনা করাই বিদয়াত 
৯. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন- 
HE এ ১8098 55 5 ৯5 15 ৬১50৫ EL 
-4০0593 2305 
১০. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 
-০৪)410 944052045১৫ gh SS TEL 
১১. মুফতি কেফায়াতুল্লাহ (র) বলেন-, 
22496151155 288 জা 53490 03525551 
১২. আল্লামা সুয়ুতী (র) বলেন-, 
EUG LOE i ৬505 LL 
১৩. আল্লামা শাহ মোহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (র) বলেন- 
£01 ০৫ He 30910 5555 9০5 31 ৮০3 ISL 
SSL PEG Ll MIS sl 
obi e ৪৮৫ 86402 
১৬ ১৪ এ ভু মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বিদয়াত শব্দটির যথেষ্ট 
ব্যবহার রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

১১৯৬৫ 3455 (51551০০৯৪11 ০৯১৯১ ৯১৯০ ৯ 7) 
২৫3১7025214 Bf es 34515 5 NH x 
SS GDI Lele 05361050820 5৮5১5 এ 

উল্লিখিত প্রথম দুটি আয়াতে বিদয়াত শব্দটি অভিনবত্ত বা নবসৃষ্টি অর্থে ব্যবহার 
হয়েছে। আর শেষ আয়াতে মানবরচিত ২১৮১) তথা বৈরাগ্যবাদ উদ্ভাবনের 
ব্যাপারে বিদয়াত শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। 

সুতরাং আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ বান্দাদের জন্য যে সম্পর্কে 
সরাসরি বিধিবিধান দেননি, বান্দারা নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞান দ্বারা যা রচনা করে 
ইবাদত হিসেবে গণ্য করার চেষ্টা করে তা বিদয়াত। 
Sil এ15 59 

হাদীসের আলোকে বিদয়াত : হাদীসের আলোকে বিদয়াত শব্দটি ব্যাপকভাবে 
৮৮:75:81 1 | 


(৮০ 
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টি (০৯) ১৫5 BI ৬২ ১১৯৪ 4101 5055 ৯৫৯৯ >> 9 ৰ 
RNS FEL 55 

41255553515 ই 

575 255211515518525 55 ডা 5 -৫ 

আলোচ্য হাদীসসমূহে বর্ণিত বিদয়াত শব্দটির অর্থ সম্পর্কে আল্লামা আহমাদুল বান্না 
বলেন-_ £5 ২5১1৮৯১6৮21 93225 5505 ৩৪১০০৩৪৪০৬৪ 

জি Ba সুন্নাহ এবং ইজমা কোনো দিক দিয়েই শরীয়তসম্মত নয়, এমন 


তা sot 

সাহাবীদের দৃষ্টিতে বিদয়াত : সাহাবীদের জীবনী, কর্মনীতি ও ইবাদত পর্যালোচনা 

করলে বুঝা যায় যে, তারাও বিদয়াতের চরম বিরোধী ছিলেন । এ প্রসঙ্গে সাহাবীদের 

বর্ণনা নিয়রূ্প_ 
8952 হা 42124215222 52 LSS a 

34১০৫) ৩১৯০ ০১০১৪০৪৪০৪০) 2 পপি) 5৩ নটী 

NLS 36,5 Ue: 2১5 
রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব 
খোলাফায়ে রাশেদীনের ওপর ন্যস্ত ছিল।-তারা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকেই 
যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিতেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। নতুন নতুন 
মাসয়ালা যা কুরআন ও সুন্নার মধ্যে গাওয়া যেতো না সেক্ষেত্রে তারা কেয়াসের 
ভিত্তিতে ফয়সালা দিতেন । যেমন ইমাম শাতেবী (র) বলেন-, 

২5১০0551501 9০ ০০ ৩৪ 5 ১55৪ 

dle Le SALLI MES ৩৯105 Et y 

ALU Aske SLi 3 ০০০ lle ny 
অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর পর দায়িত্বশীল লোকেরা (খোলাফায়ে রাশেদীন) যে সুন্নাত 
তথা বাস্তব কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছেন তা অবশ্যই অনুসরণীয় সুন্নাতরূপে গ্রহণীয়, 
তা বিদয়াত হতে পারে না। যদিও কুরআন ও হাদীস থেকে তা স্পষ্টভাবে জানা যায় 
না। কারণ নবী করীম (স)-ও বিশেষভাবে এ সুন্নাতের উল্লেখ করেছেন। যেমন 
তিনি বলেন- ১১৫ NL ie 
অর্থাৎ, তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আকড়ে ধর । 

৩২545412755 4555 

বিদয়াতের উৎপত্তির কারণ : কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় 

স্পষ্ট হয় যে, বিদয়াতের উৎপত্তি চার কারণে হয় । যথা- 

১. বিদয়াতী বিদয়াত নিজের থেকে উদ্ভাবন করে তা সমাজে চালিয়ে দেয়। পরে 
স্বাভাবিকভাবে সমাজে তা প্রচলিত হয়ে যায়। 

২. কোনো জ্ঞানপাপী মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
হয়ে শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ আবিষ্কার করে, তা দেখে মূর্খ লোকেরা মনে 
করতে থাকে, এ কাজ শরীয়তসম্মত না হয়ে পারে না। এভাবে গোটা সমাজেই 
বিদয়াতের প্রচলন ঘটে । 
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৩. যখন মূর্খ লোকেরা শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ করতে শুরু করে আর সমাজের 
আলেমগণ এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করে, তা থেকে নিষেধও করে না 
এবং তার প্রতিবাদও করে না। তখন সাধারণ মানুষেরা এটাকে সাওয়াব ও 
পুণ্যের কাজ মনে করতে থাকে । কারণ বিদয়াত হলে আলেমগণ এর প্রতিবাদ 
করতেন। যেহেতু তাদের উপস্থিতিতে কাজটি হয়েছে এবং তারা এর প্রতিবাদ 
করেনি তাই এটা ইবাদত, বিদয়াত নয় । 

৪. কোনো কাজ মূলতই শরীয়তসম্মত এবং ভালো কাজ; কিন্তু বহুকাল যাবৎ তা 
মানুষের নিকট প্রচার করা হয়নি। তখন সাধারণ মানুষেরা মনে করে নিশ্চয়ই 
এটা ভালো কাজ নয়। কারণ ভালো কাজ হলে অবশ্যই আলেমগণ তার প্রচার 
করতেন। এভাবে শরীয়তসম্মত কোনো কাজকে শরীয়ত বিরোধী মনে করাও 


একটা বড় বিদয়াত । উদ ও লো 
মনস্তাত্তিক কারণ : মানুষ স্বভাবতই আরামপ্রিয়, ও প্রকৃতির হয়। 
স্বভাবজাত এ প্রবণতা, দীন সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা, শয়তানী ও রিপুর 


তাড়না তাকে শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতি উৎসাহিত ও. অনু করে। যার 

ফলশ্রুতিতে সে বিদয়াতের দিকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়। এসব কাজ করলে অনেক 

বেশি সাওয়াব হবে বলে নিজে নিজে ভাবতে থাকে. আমলগুলো শরীয়তসম্মত 

কিনা, সাওয়াব পাওয়া যাবে কিনা, তা পরীক্ষানিরীক্ষাও করে না। এমনকি সে 

পরিমাণ জ্ঞানও তার থাকে না। আর এভাবেই সমাজে বিদয়াতের উৎপত্তি ঘটে । 

৩২০43113০55 

বিদয়াতের ক্রমবিকাশ : শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন, 

সর্বপ্রথম বিদয়াতের সূচনা হয় খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ দিকে। যে ব্যাপারে 

রাসূল (স) সংবাদ দিয়েছেন 

তি Sl GES UGS ৪১২০৪ ১২৪ ৫১০ ০৯০০৯ 
১৬4 SISTING রি 

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে আমার ওফাতের পর যে ব্যক্তি বেঁচে থাকবে, সে অচিরেই 

অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হলো, আমার সুন্নাত 

এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আকড়ে ধরা । 

এ উম্মতের মাঝে সর্বপ্রথম যাদের মাধ্যমে বিদয়াতের প্রচলন হয়, তাদের আলোচনা 

. হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যার পর শুরু হয় হারুরীদের বিদয়াত। 

. সাহাবায়ে কেরামদের শেষ যুগে শুরু হয় জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বিদয়াত। 


Ef 
0 
711 


Sia £5৫১ তথা কাদারিয়া সম্প্রদায়ের বিদয়াত । 

. ৮৮৯১১ {2 তথা মুরজিয়া সম্প্রদায়ের বিদয়াত । 

অতঃপর প্রচলিত হয় J1১5£3| £45, তথা মুতাযিলাদের বিদয়াত । 
+৮১১, তথা প্রবৃত্তি অনুসরণের বিদয়াত । 

Sai 535 তথা তাসাউফের বিদয়াত। 

১538] ৬15 952 ২535 তথা কবরের উপর চাদর নির্মাণের বিদয়াত। 


লে 


= আল আকাহদ আল ইসলা'ময়যাহ ৩৭৯ 
পরবর্তীতে সময়ের অতিক্রান্তে মুসলিম সমাজে বিদয়াত ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। তবে এসব বিদয়াত কুফা, বসরা, খোরাসান ইত্যাদি দেশেই সবচেয়ে বেশি 
প্রচলন হয়। পরবর্তীতে দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা, প্রবৃত্তির আনুগত্য, মতামত প্রকাশে 
গোড়ামি, কাফেরদের অন্ধ অনুকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিদয়াত সমগ্র মুসলিম 
সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। 
উপসংহার : বিদয়াত সুন্নাতের পরিপন্থি । এ ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী রয়েছে। 
যেমন মুসনাদে আহমাদে গজীব ইবনে হারেস থেকে বর্ণিত- 
১১৯ 4৫542 45815 হজ ০5 0 ৮ HLL BSA 
-2532 151 ৩৪ 
অর্থাৎ, যখনই জনগণ কোনো বিদয়াত চালু করে তখনই তারই মতো একটা সুন্নাত 
বিলুপ্ত হয়ে যায় । অতএব বিদয়াত প্রচলন না করে সুন্নাতকে আকড়ে ধরাই উত্তম । 
মুসনাদে দারেমীতে এসেছে- 
YE UE CELL ৬০ UES 81 855 35 ২5 নিও 19 
LLL di 
অতএব বিদয়াত থেকে বিরত থাকা এবং তা উৎখাতের -জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো 
আমাদের ঈমানী দায়িত্ব । 
৫ ২৮১15150545 145489০4215 (Vv) Jim 
aii 5 
প্রশ্ন : ৭২ ॥ বিদয়াত অর্থ কী? তা কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উর্ন।॥ উপস্থাপনা : ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের মধ্যে বিদয়াত অন্যতম । দীনের 

মধ্যে যদি এমন নতুন কিছু সংযোজন করা হয় যা রাসূল (স)-এর উপস্থাপিত জীবনাদর্শে 

পাওয়া যায় না, এমনকি এর কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না, তবে তা বিদয়াত হিসেবে 

গণা হবে । এ ধরনের বিদয়াতকে মহানবী (স) ২1১১১ তথা ভ্রষ্টতা বলেছেন। এ বিদয়াত 

(বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে । বিদয়াতী বিদয়াত রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে মানুষের স্বচ্ছ ঈমান 

ধরণ করে থাকে এবং এতে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। নিম্নে বিদয়াতের পরিচয়, 

প্রকারভেদ ও তৎসংশ্িষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩২০১২-এর পরিচিতি : 

₹4+-এর আভিধানিক অর্থ : £4, শব্দটি বাবে ₹১৯-এর মাসদার | এটা £3১1 

শন্দমূল হতে উদ্বৃত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১.৮ 3১০ ১৫০ ৬৫০ 2058 তথা পূর্বনমুনা ছাড়া কোনো জিনিস সৃষ্টি 
করা। এ দৃষ্টান্ত থেকে আল্লাহকে (১১ বলা হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

০৪০৩ ০৬৮০০ (৯ 

কেননা আল্লাহ তায়ালা পূর্বনমুনা ছাড়া আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। 


৩৮০ _____ ভ্রালজনতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


দেশি 


নতুন কিছু উদ্ভাবন করা। ৩. ধর্মে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা । 
অভিনব কোনো কিছু তৈরি করা। 


. ১১৬ গ্রন্থকারের মতে, এর অর্থ হলো- £5১২ % ৮.১ 
. আল্লামা জাওহারী বলেন- ৮১৬ le 3 22১৩1 ড1 ৮৩1 5.2501 অর্থাৎ 


আমি কিছু আবিষ্কার করেছি অর্থাৎ আমি এটাকে উপমাহীন আবিষ্কার করেছি। 


. আল্লামা ইবনে মানযুর (র) বলেন_ SLi 42১30) 46323575248 655 


55 অর্থাৎ, সে নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে অর্থাৎ সে রচনা করেছে এবং সূচনা 
করেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- J} ১৭ 1223 এ.:৫ 


. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- *১::$ ০301 ৬১ ৬১২১০০1 Lu Gi 


অর্থাৎ, ধর্মীয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন কিছু উদ্ভাবন করাই বিদয়াত। 


82554158251 
হ542-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ২০4, হলো দীনের মধ্যে 
এমন সব নব আবিষ্কার, যা কুরআন, হাদীস ও ইজজয়ায়েণ্উম্মত কর্তৃক সমর্থিত নয়। 


২. 


৩. 


ইমাম নবুবী (র)-এর ভাষায়- ৩২০৬১১৪৪৬৩৮ st SS 
অর্থাৎ, পূর্ববর্তী যুগে যার দৃষ্টান্ত নেই এমন কিছু সৃষ্টি করাকে ২০3, বলা হয়। 
আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 

(CSL ১55 HIG UL SALLI 
অর্থাৎ, এমন কিছু উদ্ভাবন করা যা রাসূল (স)-এর যুগে ছিলো না। 


+ ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন_ 


১6৮০5১৩০586 2403 GES 51685 এ ৬৯ 258 


+ কাওয়ায়েদ্ুল ফিকহ গ্রন্থে আছে- 


১4০১ ০৬525 25020 4005 LOG ৬০৪০] Ni 0৯ 
5350) 551500251৮5 


. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন- 


HLL Je AE ৩৪ 8০১৪ ৬৯২০ 
অর্থাৎ, পূর্ববর্তী নমুনা ছাড়া কোনো কিছু আবিষ্কার করা। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- 25313 ০১-১:। ৫:55 


. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- £1১321 ১০ ২২০ ৮551 ২555 


£15551, অর্থাৎ, কোনোরূপ পূর্বনমুনা না দেখে এবং অন্যকিছুর অনুকরণ বা 
অনুসরণ ছাড়াই কোনো কাজ নতুনভাবে সৃষ্টি করা। 


* ইামাপাতেবী 2 বলেন, 


SLL SLI 2505 I ell 
অর্থাৎ, ইতঃপূর্বে কারো দ্বারাই সংঘটিত হয়নি এমন পথের সূচনা করাই বিদয়াত। 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ 

৯. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন- 
৮৫০০৪ সে এপ ৬5 ৬০ HE ০৩ SAS Ladi 
| | -4-5৮55৩ ৯১৮5 


= = OFS: 


১০. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- Rt 
EEE) NESS HES En TSEC 
১১. মুফতি কেফায়াতুল্লাহ (র) বলেন- 
252১8152055 ৬4853 SSA IS Gil 
১২. আল্লামা সুয়ুতী (র) বলেন- 
EAMG ENUF SL Ee 5 
১৩. আল্লামা শাহ মোহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (র) বলেন- | 
LS py SSS He 01985 ৩৭১ IE Lil 
SASL SHENG Sb 88205 le 
5২535110051 : 
২০১-এর প্রকারভেদ : ১. নেহায়া গ্রন্থকার ইবনুল আসীর, ইমাম শাফেয়ী, 
বদরুদ্দীন আইনীসহ কতিপয় ওলামায়ে কেরাম বিদয়াতকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। 
যথা_ ক. 2০ 8০:51 (উত্তম বিদয়াত) খ. 44 £2১1 (নিন্দিত বিদয়াত)। 
ক. বিদয়াতে হাসানা : 4. £234| তথা ১331123৯ বা দীনের জন্য নব 
আবিষ্কৃত বিষয়টি যদি কুরআন ও হাদীসবিরোধী না হয়; বরং এর দ্বারা ইসলামী 
উম্মাহর তথা গোটা মানবজাতির উপকার সাধিত হয়, তবে তাকে বিদয়াতে 
হাসানা বলে অভিহিত করা হয়। 
এ প্রকার বিদয়াতের ব্যাপারে রাসূল (স) ইরশাদ করেন-_ 
-৮ 0৮০ ১০৩৪3 0৬1 20585 64654) ৬ ৪০ ৩৩ 
খ. বিদয়াতে সায়্যিয়াহ : 4.00 2০3] তথা ৩3:1| ৬৪ 1533 বা দীনের মধ্যে নব 
আবিষ্কৃত বিষয়টি যদি কুরআন ও হাদীস বিরোধী হয়, তবে তাকে বিদয়াতে সায়যয়াহ বলে 
অভিহিত করা হয়। এ প্রকার বিদয়াতের ব্যাপারে রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
০8781525420 ডি 80155৬52185 এ 
ILS 2535৫ ডা 21955 ডু 3S চি] 
২0 01505411500 05 ৬০0০২ (৯০) ৬৯৪0৬] 009 IG 2 
১০ ০৯ 5 ৩০৪। 0৩ 8১০০ HG ELAN ও। ৯ । 


৩৮২ _____ ভয়াল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- লা 
এ টি ES Ei Us SIE ৩1 ০৩০১ she ২5550 
৬৪ ৩৪১০৮ ১৯০ ৪০১ ৮০ ৯১৩ ও Sh bss ted G4 EF 
Ete etl 
অর্থাৎ, বিদয়াত দু'প্রকার। বিদয়াত যদি কোনো শরীয়তসম্মত ভালো কাজের 
মধ্যে গণ্য হয়, তবে তা বিদয়াতে হাসানা তথা ভালো বিদয়াত । আর যদি তা 
শরীয়তের দৃষ্টিতে খারাপ ও জঘন্য কাজ হয়, তবে তা বিদয়াতে মুস্তাকবিহা 
তথা ঘৃণ্য ও জঘন্য বিদয়াত । পু 
৩. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন 2525 SA 01235 25381 
21545 অর্থাৎ বিদয়াত দু'প্রকার । যথা- 
ক. ৬ 85০০1 YUAN 
ক. $১44 53১/-এর পরিচিতি : $১-৫| ₹০১../-এর পরিচয়ে বলা হয়- 
5005 ০৪৯৩ এ 20 ০১ 5৫ ৪৪ ১৩৮৬ 
CIE ৩৯১১৯ 2549 
অর্থাৎ, ৪১4 ££3,| এমন বিষয়, যার ব্যাপারে আল্লাহ ও তীর রাসূল (স) 
উৎসাহিত করেছেন । 
খ. 21১11 £2$1-এর পরিচিতি : 21১: 1| ২০,0-এর পরিচয়ে বলা হয়- 
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অর্থাৎ, 1১1 25 হচ্ছে- আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর নির্দেশের 
বিপরীত কাজ করা। 
8. আবু নুয়াইম আল ইস্পাহানী (র) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র) সর্বপ্রথম 
বিদয়াতকে বিভক্ত করেন। তিনি বলেন- 
82০5 5%5 EEL BAG Ld GALL 2952 0555 8৬ 
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অর্থাৎ, বিদয়াত দু'প্রকার। প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয়। যে বিদয়াত তথা নব 
উদ্ভাবিত বিষয় সুন্নাতের সাথে সামন্তস্যপূর্ণ হবে বা সুন্নাতের অনুসরণে হবে, তা 
প্রশংসনীয় । আর যে বিদয়াত বা নবোড্তাবিত বিষয় সুন্নাতের বিপরীত বা বাইরে 
হবে তা নিন্দনীয় । 
তার মতে, বিদয়াতের ভালোমন্দ হওয়ার মাপকাঠি, হলো সুন্নাত। এ মতানুসারে 
মুসলিম জীবনের কর্ম তিন প্রকারের | যথা- ১. ২১:11 তথা সুন্নাত, ২. £০5 
২১৯ তথা উত্তম বিদয়াত, ৩. <১ 1.01 ২০3১1 তথা নিন্দিত বিদয়াত। 
৫. ২০1১৪ গ্নথপ্রণেতা আল্লামা ০:31 $6 বলেন, বিদয়াত সর্বমোট পাচ প্রকার। যথা- 
ক. ওয়াজিব বিদয়াত। যেমন- কুরআন, হাদীস ও দীন শিক্ষার জন্য নাহুশাস্ত্ 
শিক্ষা করা। 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩৮৩ 
খ. হারাম বিদয়াত। যেমন- কাদারিয়া ও জাবারিয়াদের ধর্মদর্শন। 
গ. মানদুব বিদয়াত । যেমন- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা । 
ঘ. মাকরূহ বিদয়াত । যেমন- শাফেয়ীদের মতে মসজিদকে সৌন্দর্যমপ্তিত করা । 
ঙ. মুবাহ বিদয়াত । যেমন- পানাহারে প্রাচুর্য আনা। 
উল্লেখ্য, উপরিউক্ত পাচটি বিদয়াতের মধ্যে হারাম বিদয়াত হচ্ছে ত্রষ্টতা। 
আর এ ব্যাপারেই রাসূল (স) বলেন- 21১ 225 ৫ 
৬. ২:৯3 5155 গ্রন্থপ্রণেতার মতে, ২64, দু'প্রকার । যথা- 
ক. হ50352178135 Ll sl 
ক. £4১05521 2195 2০4, : যেমন- জাহমিয়া, মুতাষিলা, রাফেষী এবং 
সকল প্রকার ভ্রান্তপদ্থিদের মতবাদ ও বিশ্বাস। 
খ. ৩1১১২!) ৮১ 25, : শরীয়তের অনুমোদন ছাড়া আল্লাহ তায়ালার ইবাদত 
করা। যেমন- ঈদে মিলাদুন্নবী পালন, নামাযের রাকাত সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি। 
৭. শাফেয়ী মাযহাবের অন্যতম আলেম ইমাম আবু হামেদ গাযালী বলেন- 
85 বা 25345020704 
অর্থাৎ, যে বিদয়াত কোনো প্রবর্তিত সুন্নাতকে ব্যাহত করে সে বিদয়াতই শুধু 
নিষিদ্ধ। তিনি আরো বলেন- 
(55350285305 EL ৩9195 Epis ৮5 ৩৫ এ 
৮৩০৪১৪1৩5০৭ 
অর্থাৎ, সকল নতুন কর্ম বা বিষয়ই নিষিদ্ধ নয়; বরং যে বিদয়াত কোনো 
প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের বিপরীতে উদ্ভাবিত এবং শরীয়তের কোনো কর্মকে তার 
কারণ বিরাজমান থাকা সত্তেও ব্যাহত করে, শুধু সে বিদয়াতই নিষিদ্ধ । 
উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, রাসূল (স) কর্তৃক উপস্থাপিত জীবনাদর্শে 
পাওয়া দূরে থাক, এমনকি ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না, দীনের মধ্যে এমন আবিষ্কৃত 
প্রত্যেক বিষয়কে রাসূল (স) 1১১ তথা ভ্রষ্টতা বলেছেন। ইসলামে বিদয়াত 
রচনাকারী পতত্রষ্ট। কারণ সে বিদয়াত রচনার মাধ্যমে মানুষের স্বচ্ছ ঈমান হরণ করে 
থাকে । আর এতে দীন ও সুন্নাহর বিলুপ্তি ঘটে এবং জনসমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। 
উপসংহার : বিদয়াত সুন্নাতের পরিপন্থি । এর দ্বারা সমাজে নানা ফেতনা ফাসাদ 
সৃষ্টি হয়। এমনকি এ বিদয়াত কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঈমান বিনষ্টের কারণ হয়ে 
দাড়ায়। তাই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিদয়াত 
পরিহার করে কলুষমুক্ত ইবাদত করা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। এ দাবি পূরণে 
সকলের সচেতন থাকা অপরিহার্য । 
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জ প্রশ্ন : ৭৩ ॥ বিদয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিস্তার সম্পর্কে যা জান লেখ। 
আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু বিদয়াতের বিস্তারিত পরিচয় দাও 
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অথবা, সমাজে বিদয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিস্তারের ইতিহাস আলোচনা কর। 
আমাদের দেশে প্রচলিত বিদয়াতের বিস্তারিত বণনা দাও। 


উত্তন্র॥ উপস্থাপনা : : আল্লাহ ও রাসূল (স) প্রদর্শিত পথই হচ্ছে হেদায়াত। এছাড়া 

অন্য যা কিছু দীনের মাঝে নতুন সৃষ্ট তাই বিদয়াত। সকল বিদয়াতই ভ্রষ্টতা। আর 

প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম । কাজেই কোনটি হেদায়াত আর কোনটি 
বিদয়াত এ ব্যাপারে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। নিয়ে বিদয়াতের উৎপত্তি 

ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হলো। 

৩ iil: 

বিদয়াতের উৎপত্তি : হ5415 £0 গ্রন্থকার আল্লামা আবদুর রহীম (র) বলেন, 

বিদয়াত উৎপত্তির মূলে চারটি কার্যকারণ লক্ষ্য করা যায়। যথা- 

১. বিদয়াতকারী কাজটি নিজ থেকে উদ্ভাবন করে সমাজে চালিয়ে দেয়। পরে তা 
সাধারণভাবে সমাজে প্রচলিত হয়ে পড়ে। 

২. কোনো জ্ঞানপাপী মানুষের অজ্ঞতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
হয়ে শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ করে, তা দেখে মূর্খ লোকেরা মনে করতে 
শুরু করে যে, এ কাজ শরীয়তসম্মত না হয়ে পারে না। এভাবে গোটা সমাজেই 
বিদয়াতের প্রচলন ঘটে । 

৩. যখন মূর্খ লোকেরা কোনো শরীয়তবিরোধী কাজ করতে শুরু করে আর সমাজের 
আলেমগণ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এমতাবস্থায় দায়িতৃ, সুযোগ ও 
ক্ষমতা থাকা সত্তেও বিদয়াত বা শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতিবাদ কিংবা 
বিরোধিতা না করার ফলে সাধারণ লোকদের মনে ধারণা জন্মে যে, একাজ 
নিশ্চয়ই নাজায়েয কিংবা বিদয়াত হবে না। হলে কি আর আলেমগণ প্রতিবাদ 
করতেন না। এভাবে সমাজে বিদয়াত বা নাজায়েয কাজ শরীয়তসম্মত 
কাজরূপে পরিচিত ও প্রচলিত হয়ে পড়ে । 

৪. কোনো কাজ মূলত ভালো, শরীয়তসম্মত কিংবা সুন্নাত; কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত 
সমাজের লোকদের সামনে তা সম্পাদন হয়নি, প্রচার করা হয়নি। ফলে সে 
সম্পর্কে ধারণা হয় যে, একাজ নিশ্চয়ই ভালো নয়, ভালো হলে আলেম 
সাহেবরা কি এতদিন তা বলতেন না। এভাবে একটি শরীয়তসম্মত কাজকে 
লোকেরা শরীয়তবিরোধী বলে মনে করতে থাকে । আর এটাও একটি বড় 
বিদয়াত। 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩৮৫ 
বলে আল্লামা আবদুর রহীম (র) মনে করেন । কারণ দুটি হচ্ছে- 

৫. মুমিন সহজেই জান্নাত পেতে আগ্রহী। আর এ অনুভতিসম্পন্ন বাক্তি 
স্বাভাবিকভাবেই বেশি করে নেক কাজ করতে চায়। দীনের হুকুম আহকাম 
যথাযথ পালন করা কঠিনবোধ হলেও সহজসাধ্য সাওয়াবের কাজ করার জন্য 
লালায়িত হয় খুব বেশি। আর তখনি সে শয়তানের ষড়যন্ত্রে পড়ে যায়। এ 
লোভও শয়তানী ষড়যন্ত্রের কারণে খুব তাড়াহুড়া করে কতক সহজ সাওয়াবের 
কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিজ থেকেই মনে করে নেয়, এগুলো সব নেক 
কাজ, সাওয়াবের কাজ । আর এভাবেই বিদয়াতের সৃষ্টি । 

৬. একটি দীনি সমাজে দীনের নামে বিদয়াতি কাজ চালু হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় 
এবং তা মানব ইতিহাসে অভিনব কিছু নয়। দীন যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন 
তার ভিত্তি রচিত হয় ইলমের ওপর । উত্তরকালে সে. ইলম যখন সমাজের 
অধিকাংশ বা প্রভাবশালী লোকেরা হারিয়ে ফেলে তখন দীনের প্রতি জনমনে যে 
ভক্তি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ থাকে তার প্রভাবে দীন বহির্ভূত কাজকেই দীনি কাজ মনে 
করে পালন করতে শুরু করে। 
চা 
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গ্রন্থকার আল্লামা হাফেয আবুল কাশেম (র) বিদয়াত ক্রমবিস্তারের পাচটি কারণ 

উল্লেখ করেছেন। যথা- 

১. 3:80 তথা অতিরঞ্জন : এ অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থেকে খারেজী ও শিয়া 
ফেরকা দুটি জন্ম লাভ করেছে। খারেজী সম্প্রদায় শাস্তিমূলক আয়াতসমূহকে 
অতিমাত্রায় প্রয়োগ করে তওবা, ক্ষমা, প্রতিশ্রুতি ও আশাব্যঞ্জক আয়াতসমূহ 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে তারা কাফের 
এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করেছে। মুতাযিলা সম্প্রদায় এদের 
পদচিহ্ন অনুসরণ করেছে। তাদের মোকাবেলায় আত্মপ্রকাশ করেছে মুরজিয়া 
সম্প্রদায় । যারা আশাব্যঞ্জক আয়াতসমূহে অতিরঞ্জিত আস্থা স্থাপন করে এ মত 
পোষণ করেছে যে, ঈমানের সাথে কোনো পাপই ক্ষতিকর নয়। শিয়া 
সম্প্রদায়টি ইহুদি আবদুল্লাহ ইবনে সাবার প্ররোচনায় নবী করীম (স)-এর 
পরিবারবর্গ বিশেষ করে হযরত আলী (রা) ও তার পরিবারবর্গের ব্যাপারে 
অতিরঞ্জিত ভক্তি শ্রদ্ধার বিদয়াত নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে । 

২. বিদয়াতের মোকাবেলায় বিদয়াত : বিদয়াতকে আরেকটি অনুরূপ বিদয়াত বা 
আরো বড় বিদয়াত দিয়ে মোকাবেলা করা। এ ধারায় আত্মপ্রকাশ করেছে 
মুরজিয়া, মুতাষিলা, মুশাব্বিহা ও জাহমিয়া সম্প্রদায় । খারেজী ও মুরজিয়াদের 
মাঝামাঝি আরেকটি বিদয়াত নিয়ে আবির্ভূত হলো মুতাযিলা সম্প্রদায়। তারা 
বলল, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিন নয়, আবার কাফেরও নয়; বরং এরা 
মাঝামাঝি অবস্থানে থাকবে। 


৩৮৬ ধরন জ্ত্মহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 
অপরদিকে তাকদীর তথা সৃষ্টির জন্য আল্লাহর পূর্ব পরিকল্পনা, ভাগ্যলিপিকে 
অস্থীকারকারী কাদারিয়া উপদলটির মোকাবেলায় আবির্ভূত হলো জাবারিয়া 
নামক আরেকটি উপদল। 
উপরিউক্ত দলসমূহের প্রত্যেকটি অপরের বিদয়াতকে খণ্ডন করতে গিয়ে তার 
সমান বা তার চেয়েও কঠিন আরেকটি বিদয়াত আবিষ্কার করে। যার ফলে 
ইসলামী সমাজে বিদয়াতের ব্যাপক প্রসার ঘটে । 

৩. বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব : বিদয়াত প্রসারের তৃতীয় প্রধান কারণ হলো ভিন্ন ধর্মাবলম্বী তথা 
ইহুদি, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজারী ও মূর্তিপূজারীদের প্রভাব। শিয়া উপদলটির গোড়াপত্তন 
হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক ইহুদির হাতে ৷ সে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য 
বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে এবং রাসূল (স)-এর আহলে বাইত তথা পরিবারবর্গ 
সম্পর্কে এত বাড়াবাড়িমূলক ভক্তশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে শুরু করে যে, একপর্যায়ে সে 
হযরত আলী (রা)-কে ইলাহ বলে ঘোষণা করল। 
নবী পরিবারের প্রতি অতি ভালোবাসা প্রকাশ করে মুসলিমদের বিরাট একটি দলকে 
নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করে। খেলাফত বিষয়ে আলী (রা)-এর প্রতি জুলুম করা 
হয়েছে- এমন একটি কথা ছড়িয়ে দিয়ে সে আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা)-কে নিন্দা 
জানাতে থাকে । এভাবেই একের পর এক বিদয়াত ও ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করে সাধারণ 
শিয়াদেরকে তারা ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। : 

8. শরীয়ার বিষয়ে বিবেকবুদ্ধিকে প্রাধান্য দেয়া : ইসলামী শরীয়ার বিষয়াবলিতে 
আকল তথা মানবিক বিবেক বিবেচনাকে বিচারক ও ফয়সালাকারী হিসেবে 
নির্ধারণ করা। বিদয়াতপন্থিরা মানুষের সীমিত জ্ঞানকে বিচারকের আসনে 
হয়েছে। তাদের বিবেকপ্রসূত দুর্বল বিবেচনার পরিপন্থি হওয়ায় অনেক বিশুদ্ধ 
আকিদা সংক্রান্ত বিষয়কে অস্বীকার কিংবা অপব্যাখ্যা করেছে। তেমনিভাবে 
অনেক সহীহ হাদীসকে আকলের অনুকূল না হওয়ায় অস্বীকার করেছে। 

৫. গ্রীক দর্শনশাস্ত্রের আরবি অনুবাদ : আব্বাসীয় খলিফা মামুনের সময়ে গ্রীক দর্শন 
ও পৌত্তলিক আকিদা বিশ্বাস সংবলিত বইসমূহের অনুবাদ করা হয়। মুসলিম 
উম্মাহর একটি অংশ এসব ভ্রান্ত দার্শনিক ও পৌত্তলিক মূলনীতি ও পদ্ধতিসমূহ 
শিক্ষা নিয়ে ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যায়। এগুলো থেকে তারা যে 
মাপকাঠি তৈরি করে নেয়, তা দিয়েই শরীয়ার বাস্তব সত্য তন্তসমূহকে পরিমাপ 
করতে থাকে । কিতাব ও সুন্নাহর বাণীসমূহকে তাদের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ করে 
নেয়ার জন্য বিকৃত ব্যাখ্যা করতে থাকে । যার ফলে মুসলিম উম্মাহ বিরাট বিপদ 
ও বিকৃতির সম্মুখীন হয়। 
কালাম শান্ত্রবিদগণ এসব মূলনীতি গ্রহণ করে তার সাথে আরো ভ্রান্তনীতি যোগ 
করে তা দিয়ে আল্লাহ সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহের অপব্যাখ্যা করতে থাকে । ফলে 
তাদের অনেকেই ভ্রান্ত হয়ে যায়। এ সবের অনুবাদের ফলে মুসলিম সমাজে যে 
বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তার পাশাপাশি দেখা দেয় কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানলাভে 
অনীহা ও ক্রটি। যার ফলে মুসলিম উম্মাহর একটি অংশ বিদয়াত ও 
কুসংস্কারের দুস্ছেদ্য শিকলে আবদ্ধ হয়ে যায়। 


জ্র আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ % ৩৮৭ 
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আমাদের সমাজে প্রচলিত বিদয়াতসমূহ : আমাদের সমাজে প্রচলিত বহুবিধ 
বিদয়াতকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা- ক. আকিদাগত বিদয়াত খ. 
আমলগত বিদয়াত ৷ নিয়ে এ দু'প্রকারের বিদয়াত আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হলো- 
ক. আকিদাগত বিদয়াত : বর্তমান সমাজে প্রচলিত আকিদাগত বিদয়াতের সংখ্যা 
অনেক । তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিয়রূপ-_ 
নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে অসত্য প্রচারণা । 
সাহাবীদের সমালোচনা করা। | 
উদ্দেশ্য অর্জন হওয়ার বিশ্বাসে কোনো পীরের কাছে গমন ক্রা। 
কবরে গিয়ে মৃত অলীদের কাছে প্রার্থনা করা। 
পীর আউলিয়াদের কবরে মানত করে বিপদাপদ দূর হওয়ার আকিদা পোষণ করা। 
তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য পরীক্ষা করা। 
কবুতর উড়ানোর মধ্য দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা । 
মীলাদ মাহফিলে রাসূল (স)-এর সশরীরে উপস্থিতির ধারণা করা। 
তারকারাজির অবস্থান বা গতিবিধিকে বৃষ্টিবর্ষণের নিয়ামক হিসেবে ধারণা 
পোষণ করা । 
১০. কুলক্ষণে বিশ্বাস করা। 
১১.আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা । ১২. শিখা চিরন্তন জ্বালানো । 
খ. আমলগত বিদয়াত : বর্তমান সমাজে প্রচলিত আকিদাগত বিদয়াতের ন্যায় 
আমলগত বিদয়াতের সংখ্যাও ব্যাপক । তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে- 
১. কবরকে ফুল দ্বারা সুসজ্জিত করা। ২. মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে উরস করা। 
৩. খাতনার পর এ উপলক্ষে ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা । 
৪. জন্মদিন ও বিবাহ বার্ষিকী পালন করা । 
৫. নির্দিষ্ট তারিখে মৃত্যুদিবস পালন করা । 
৬. আযানের পূর্বে বাধ্যতামূলকভাবে দরূদ পড়া । 
৭. কবরে বাতি জ্বালানো । 
৮. কবরে আতর গোলাপ ছিটানো। 
৯. মৃতব্যক্তির ছবি ঘরে টানিয়ে রাখা । 
১০. বিবাহ অনুষ্ঠানে গান বাজনা করা। 
১১. মিলাদ শরীফ পড়া। 
১২. আনুষ্ঠানিকভাবে দু'হাত তুলে আযানের মুনাজাত করা ইত্যাদি। 
গপসংহার : আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধানের বিপরীত সকল কথা ও কাজ 
॥দ॥॥৷৩কূপে গণ্য এবং সম্পূর্ণরূপে বর্জিত । আর দীনের মধ্যে নব আবিষ্কার তথা 
1৭৭॥1ত থেকে বিরত থাকার মাঝেই মুমিন জীবনের সফলতা নিহিত। কাজেই 
খা॥াদের উচিত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিদয়াতকে 


শাধধার করা। 


ভি লি ভি OG ৫62 


৩৮৮ ভল জনতাৰ ফাযিল “মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
চতুর্থ অধ্যায় 


4১1১ ০৩ 1১৯০ LS 13954) ০0205) JG im 
NESE 7095 ০০3০৪ ০৮৯ $93591 Ma SSN 
জ প্রশ্ন: ৭8 ॥ 95$-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ইফতিরাকের 
প্রেক্ষাপট কী? ইসলামে কি ইফতিরাক জায়েয? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর 
উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : ইফতিরাক অর্থ হচ্ছে ফেরকা তথা বিভাজন সৃষ্টি করা। 
মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফেরকা সৃষ্টি ও তাদের বিশ্বাসগত বিভাজন আকাইদশাস্ত্রের 
অন্যতম আলোচ্য বিষয় । সুতরাং ফেরকা তথা বিভাজনসমূহের স্বরূপ ও প্রকৃতি না 
বুঝলে ইসলামের সঠিক আকিদা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা কষ্টকর হয়ে পড়বে । তাই 
নির্ভুল জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপনপূর্বক নিম্নে এর বিধান 
সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 
৩ 9193১1-এর পরিচিতি : 
3/১-এর আভিধানিক অর্থ :$134| শব্দটি বাবে ,1.,১১1-এর মাসদার । এটি 
$54 শব্দ থেকে গৃহীত। মাদ্দাহ 3 - ১ - এ; জিনসে সহীহ। এর আভিধানিক অর্থ 
হলো- ১. £8১.524| তথা বিচ্ছেদ, ২. ০3 তথা বিচ্ছিন্নতা, ৩. 35851 তথা 
বিভক্ত হওয়া, ৪. ২1-.০$১2]| তথা পৃথক করা, ৫. ..-১31 তথা সম্পর্কহীনতা, 
৬. $5460 তথা ব্যতিক্রম, ৭. £42441 তথা বিপরীত হওয়া, ৮. £০ 
তথা বিভাজন, ৯. (5 তথা বিনাশ, ১০. {3.41 তথা ভ্ৰষ্টতা, ১১. 
২5450821। তথা বয়কট করা, ১২. 4.১% তথা শাখা হওয়া, ১৩. $4411 
তথা পরিবর্তন, ১৪. ১০৩ ১5৫9 ১০১ ৩০১ ১০১ ৪40 ১৪ GGL 
০.0 তথা মূল পন্থা, মূল, আধিক্য ও দল থেকে বের হয়ে যাওয়া। 
3581 শব্দটি €..321-এর বিপরীতার্থবোধক। যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআন 
মাজীদে ইরশাদ করেছেন- 133545 33 42 410 ১:২১ 152০5: অর্থাৎ, 
তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। 
এখানে আল্লাহ তায়ালা £4৯2 বা €1-.33:1-এর বিপরীতে 31555! বা 33 শব্দ 
উল্লেখ করেছেন। আর 91১351-এর বিপরীত শব্দ হলো- £531; এর অর্থ 
হচ্ছে- এক্যবদ্ধ হওয়া, দলবদ্ধ হওয়া, অবিভক্ত হওয়া ইত্যাদি। 


গল আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ __ ৩৮৯ 

৮2১০১১13135) ০১৪০: 

310591-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ফকীহগণ নিম্নরূপ 

বক্তব্য পেশ করেন। 

3, 3155131 {5444 খ্থকারের ভাষায়- 

ঠ 5০ ১। ৯০035 ৩১7০০1554১5 ETL SA 

হাসা if 259 ff) 22552) Ii lS HS, ১8৫1 

হা কব 1245 EL still 
অর্থাৎ, 515531 হলো দীনের এক বা এ অকাট্য মূলনীতির ক্ষেত্রে সঠিক 
পন্থা ও দল থেকে বের হয়ে যাওয়া। হোক সে মূলনীতি আকিদা বিষয়ক অথবা 
জ্ঞান বিষয়ক; যা অকাট্য বিষয়ের সাথে কিংবা উম্মতের বড় কোনো কল্যাণের 
সাথে অথবা এতদুভয়ের সাথে সংশিষ্ট, 

SLL ESL উমা ২:9০ গ্রন্থে 319551-এর সংজ্ঞায় বলা 
হয়েছে_ < ১৯১১৩ ১33 ০৪ SA | 
অর্থাৎ, দীনের মধ্যে বিভেদ ও মতপার্থক্য সৃষ্টি করাকে ৩৭ বলা হয়। 

৩. Ss 554 85৪৬০ গ্রন্থকার আরো বলেন- 

৯০ ১১ সি রন ডি 85৮0255৬০০৮ 55 
০৫ ৪ ৮০220144685 SAS 74540 ৯ 2১5 

35531 ১845 32 LoD ce 
অর্থাৎ, মুসলিম জামারাতাঠা থেকে বিজি হওয়াই হলো 557 আর 
মুসলিম জামায়াত হলো রাসূল (স) ও সাহাবাগণের যুগের সাধারণ মুসলিম 
যারা আহলুস সুন্নাহর পথের অনুসারী ছিলেন। 

৩3১) Gs: 

'ইফতিরাকের প্রেক্ষাপট : মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক মতভেদই ইফতিরাকের মূল 

প্রেক্ষাপট রচনা করে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্বে আরবদেশে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার 

অস্তিত্ব ছিল না। আরবের লোকেরা বংশতান্ত্রিক (কবীলা) প্রথার অধীনে বসবাস 

777 তথায় সরু হুর গোডালতন করে 

বিষয়ে তিনি অনেক নির্দেশনা প্রদান করেন। তবে বিষয়ের নতুনত্ব ও জটিলতার 

কারণে এ বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে ইখতিলাফ তথা মতভেদ সৃষ্টি হলেও তা 
একমত্যের মাধ্যমে সমাধান হয় । রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পরে আবু বকর 
ঢা পল যাদু, ওমর (রা)-এর নির্বাচন, ওসমান (রা)-এর নির্বাচন, 

(রা)-এর নির্বাচন ইত্যাদি সবই মতভেদের পর একমত্যের মাধ্যমে সমাধান 
হয়। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যে মতানৈক্যগুলো হয়েছিল, তা ছিল 
ইখতিলাফ পর্যায়ের; কিন্তু তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাত, 
হযরত আলী (রা) ও আয়েশা (রা)-এর মাঝে সংঘটিত যুদ্ধ, হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া 

(রা)-এর মাঝে দ্বন্ব, আলী (রা)-এর শাহাদাত, মুয়াবিয়া (রা)-এর ক্ষমতা গ্রহণ, 

হযরত হুসাইন (রা) ও ইয়াযিদের মাঝে দ্বন্বিগ্রহ ও কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা 

ইত্যাদি মুসলিম মিল্লাতের বিভক্তির পিছনে মূল ভূমিকা পালন করে । 


৩৯০ ____ ______ ছাল জন্তহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
আর পরবর্তী প্রজন্মের অজ্ঞতা, অপপ্রচার, পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি কারণে এসব 
রাজনৈতিক মতভেদ ইফতিরাক তথা বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের হাতিয়ারে পরিণত হয় । 
এ প্রেক্ষাপটে প্রথম হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকেই ফেরকাসমূহ প্রকাশ পেতে 
থাকে । আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে দুটি দল (খারেজী ও শিয়া) এরূপ 
বিভক্তি ও বিভ্রান্তি শুরু করে । সময়ের আবর্তনে ক্রমান্বয়ে এদের বিভ্রান্তি ও বিভক্তি 
বৃদ্ধি পেতে থাকে । এদের নিজেদের মধ্যেও বিভক্তি বাড়তে থাকে । 
প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নতুন বিভ্রান্তি ও বিভক্তি প্রকাশ পেতে থাকে। 
কাদারিয়া, জাহমিয়া, মুরজিয়া, জাবরিয়া, মুতাষিলা ইত্যাদি মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে । 
519431৮5552, 
ইসলামে ইফতিরাকের বিধান : কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বারংবার এ উম্মতকে 
বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলি থেকে নিষেধ করেছেন। যারা ইতঃপূর্বে দীনকে বিভক্ত করেছেন তাদের 
নিন্দা করেছেন এবং তাদের মতো হতে মুসলিমদেরকে নিষেধ করেছেন | যেমন মহান আল্লাহ 
ইরশাদ করেন- , 
Lh SL ele Li Se BALLS SS GN 
(১৮০ ০১০11 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
33505 3106515০120 ১০৪ sl ls 0০১০৯ SIU 41453 GU 
LLL SSA 5 NLA 5515 LEN 53301 4৭১ এ ৮৯ 
95 ৩ ৩৮ ১৪৪০ 50845 ২ 854 ৮৫১ 955 
৩৯25১7005৬৯ HK Us ISG ES 
অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- 
5১০ ০১০ "৩৯৩০ Fe EA ৮০১১190৩৮55 HS SH SI 
LLM 05 ৮6৮5 ll 
অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা স্বীয় দীনকে খণ্ডবিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, 
তাদের কোনো দায়িতৃ আপনার নয়; তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত । আল্লাহ 
তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন। (সূরা আনয়াম : আয়াত ১৫৯) 
মহান আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- | 
৩০6৫১ ৩১৯১৪ 3০৭111১৮৯35 ১০ ৮৮১১০ LL ৬৮১৮৪ Sl 
বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন যে, যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে বিভক্তি 
এসেছিল ঠিক সেভাবেই তীর উম্মতের মধ্যেও বিভক্তি ও দলাদলি প্রবেশ করবে । 
আবু সাঈদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
USL 31 ০১৯ 9৬58535১৪০০ টি পরও ৩৭ ৬৮০ SE 
৭৩৯০ ০ ৫০০১ এ 401 4855 0 085 48254112৯০৯ 


হজ্জ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩৯১ 
অর্থাৎ, তোমরা অবশ্যই (বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে) পূর্ববর্তী জাতিদের সুন্নাত (রীতি) পদে 
পদে, বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে অনুসরণ করবে । এমনকি তারা যদি কোনো 
গুঁইসাপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তথায় প্রবেশ করবে । আমরা বললাম, 
পূর্ববর্তীগণ বলতে কি ইহুদি খ্রিস্টানরা? তিনি বললেন, তবে আর কারা? 
উল্লিখিত সহীহ হাদীসগুলো সামগ্রিকভাবে মুতাওয়াতির পর্যায়ের । এ সকল হাদীস 
থেকে আমরা উম্মতের মধ্যে বিভক্তি ও তার কারণ সম্পর্কে জানতে পারি। 
অনুরূপভাবে বিভক্তি ও মতভেদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও মুক্তির পথও আমরা জানতে পারি । 
অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) উম্মতের মধ্যে বিভক্ত দলের সংখ্যা এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দলের 
পরিচয় জানিয়েছেন আবু হোরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 
২595 ৬৫৩ উট ও ৬৯৪৩ sl. ৬15 Sl 555 
El ১3553 S50 ৬৮০ 33555585458) 
অর্থাৎ, ইহুদিরা ৭১ বা ৭২ দলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং খ্রিস্টানরাও অনুরূপ দলে 
বিভক্ত হয়ে যায় । আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। 
অন্য হাদীসে মুয়াবিয়া (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন_ 
১১ ২১০৫৯৯৯০১০০ সা ০ম Se EELS So SIN 
১৫01 ৩৪ ১৩৮০৩ OLS এডি ১৩ ৩০০ 3১585 all oi 
৮5৯11০৯১280 ৩৪ 2৯1১১ 
অর্থাৎ, তোমরা জেনে রেখ! তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীগণ (ইহুদি ও খ্রিস্টান) ৭২ 
দলে বিভক্ত হয়েছিল । আর এ উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে । এদের মধ্যে ৭২ 
দল জাহান্নামী এবং একটি দলই জান্নাতি; এ দলটি হলো জামায়াত । 
অন্য হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 
০০ এন 3১১5১ ২০০০০ MHD ৬1০ ৬৪০৯০ 5390৭ 2৯৩) 
UG ৩৯ ১৯১০ ১৮৯০ EN os LE মুত ১২৯৩ 29 
LAE 4215 CLL JG এ] 0০ 
অর্থাৎ, ইসরাঈল সন্তানগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত ৭৩ দলে 
বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে একটিমাত্র দল বাদে সকলেই জাহান্নামী। সাহাবীগণ 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি কারা? তিনি বলেন, আমি এবং 
আমার সাহাবীগণ যার ওপর আছি। 
উপসংহার : রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর অর্ধ শতাব্দী পার না হতেই মুসলিম উম্মাহর 
মধ্যে ইফতিরাক তথা বিভাজন সৃষ্টি হয়। তবে এদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। সাধারণ 
মুসলিমগণ সাহাবী ও সাহাবীগণের সাহচর্য লাভকারী তাবেয়ীগণের অনুসরণ করতেন। 
তারা এসব বিভাজন সৃষ্টিকারীদেরকে বিদয়াতপন্থি বলে অভিহিত করতেন এবং তাদেরকে 
ঘৃণা করতেন। সুতরাং দীনের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং মহান 
আল্লাহকে ভয় করা আমাদের সকলের জন্য আবশ্যক। 


৩৯২ ____ শ্রর়ালভ্রতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জ 
৫১১১ ০55 25 Sul 9 31৯58 ৮৮৮ 0০70০) Jin 
LG bles 2 cle SUSAN ০০ ০৯৬ টি 
আ প্রশ্ন : ৭৫1 51১5%| অর্থ কী? 30581 ও এ55:31-এর মধ্যে পার্থক্য কী? 
অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 5'১4৷-এর কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর। 
উভর।॥ উপস্থাপনা : ইফতিরাক অর্থ হচ্ছে ফেরকা তথা বিভাজন সৃষ্টি করা। মুসলিম 
উম্মাহর মধ্যে ফেরকা সৃষ্টি ও তাদের বিশ্বাসগত বিভাজন আকাইদশাস্ত্রের অন্যতম 
আলোচ্য বিষয় । সুতরাং ফেরকা তথা বিভাজনসমূহের স্বরূপ ও প্রকৃতি না বুঝলে 
ইসলামের সঠিক আকিদা বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা কষ্টকর হয়ে_পড়বে। তাই নির্ভুল 
জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে নিম্নে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 
2 1938%-এর পরিচিতি : 
319341-এর আভিধানিক অর্থ : $1555 শব্দটি বাবে J55|-এর মাসদার। এটি 
55 শব্দ থেকে গৃহীত ৷ মাদ্দাহ ও - ১ - 5 জিনসে সহীহ । এর আভিধানিক অর্থ 
হলো- ১. {43424 তথা বিচ্ছেদ, ২. ৫ তথা বিচ্ছিন্নতা, ৩. $১401 তথা 
বিভক্ত হওয়া, ৪. {1 ০5%] তথা পৃথক করা, ৫. 4331 তথা সম্পর্কহীনতা, 
৬. 3480 তথা ব্যতিক্রম, ৭.4555 তথা বিপরীত হওয়া, ৮. হু) 
তথা বিভাজন, ৯. £54) তথা বিনাশ, ১০. 5.2 তথা ভ্ৰষ্টতা, ১৯; 
5 se RUN! ১২. 4:51) তথা শাখা হওয়া, ১৩. 3581 
তথা পরিবর্তন, ১৪. ১৪১ ১৫৫ ১০১ একা ৮০ SL ০০ EH 
২০০) তথা মূল পথ, মূল, আধিক্য ও দল থেকে বের হয়ে যাওয়া। 
3151 শব্দটি €৮০21-এর বিপরীতার্থবোধক। যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআন 
মাজীদে ইরশাদ করেন- 1535745 JI ৮৯ 501 ১:৯১ 3251, অর্থাৎ, 
তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। 
এখানে আল্লাহ তায়ালা ₹£৯ বা £৮.1-এর বিপরীতে 51555! বা 5545 শব্দ 
উল্লেখ করেছেন। আর 1১3$1-এর বিপরীত শব্দ হলো- £5531; এর অর্থ 
হচ্ছে- এক্যবদ্ধ হওয়া, দলবদ্ধ হওয়া, অবিভক্ত হওয়া ইত্যাদি । 
(১১50 308$8) এত 
1১১$1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ফকীহগণ নিম্নরূপ 
বক্তব্য পেশ করেন। 
১. 310০5831৫৮০ গ্রন্থকারের ভাষায়_ 
9০2241১0045 ১৪ ০ ডা ৩ EC Nye 50158 
GES ধলা সা yf sty TaN Ss 285 চা 
LE Lp ALAIN ৮০৫09191454 


শর আল আকাইদ আল ইসলামিয্াহ ৩৯৩ 
অর্থাৎ, 33১! হলো দীনের এক বা একাধিক অকাট্য মূলনীতির ক্ষেত্রে সঠিক 
পন্থা ও দল থেকে বের হয়ে যাওয়া । হোক সে মূলনীতি আকিদা বিষয়ক অথবা 
জ্ঞান বিষয়ক; যা অকাট্য বিষয়ের সাথে কিংবা উম্মতের বড় কোনো কল্যাণের 
সাথে অথবা এতদুভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট । 

২. 88:90 2255520 35৮ ৮০ গ্রন্থে 51555!-এর সংজ্ঞায় বলা 
হয়েছে- <3 ১০০২১) ০২] ৪৪ 55801 36 
অর্থাৎ, দীনের মধ্যে বিভেদ ও মতপার্থক্য সৃষ্টি করাকে 3141 বলা হয় । 

৩. PLL LI 55411552 ৰস্থকার আরো বলেন- 

HE 588553 0215222458১ 
৩৩ ৬4145 050 25205 20 এ 2১০৮০ 

-31558)1) ১৪ 92 LED 
অর্থাৎ, মুসলিম জামায়াত তথা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই হলো 3123; আর 
মুসলিম জামায়াত হলো রাসূল (স) ও সাহাবাগণের যুগের সাধারণ মুসলিম 
জাতি, আর তারা হলেন আহলুস সুন্নাহ এবং উম্মতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির 
পরেও যারা আহলুস সুন্নাহর পথের অনুসারী ছিলেন। 

৩:5১) 3155881 9 SA: 

3035) ও 5.531-এর মধ্যকার পার্থক্য 515541 ও 5521 শব্দ্ধয় আভিধানিক দিক 

থেকে প্রায় সমার্থবোধক। তবে ব্যবহারিক দিক থেকে পার্থকা রয়েছে। 51531 অর্থ- বিচ্ছিন্ন 

হওয়া বা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া। আর 5455321 অর্থ- মতভেদ বা মতবিরোধ করা৷ 

সুতরাং এখানে 351 ও..২১১১1-এর মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট। নিয়ে 313. ও 

১/-এর মধ্যকার আরো কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো- 

১. 51555 হলো ৪১১২ তথা মতভেদের চূড়ান্ত ও নিন্দনীয় পর্যায় । 

২. প্রত্যেক ইফতিরাকই ইখতিলাফের অন্তর্ভুক্ত, তবে সব ইখতিলাফ ইফতিরাক 
নয় । অর্থাৎ ইখতিলাফ ছাড়া ইফতিরাকের অস্তিত্ব নেই । তবে ইফতিরাক ছাড়াও 
ইখতিলাফ থাকতে পারে । এজন্য ইফতিরাককে ইখতিলাফ বলা যায়, তবে 
ইখতিলাফকে ইফতিরাক বলা যায় না। 

৩. ইখতিলাফ সর্বদা ইফতিরাক বা দলাদলি সৃষ্টি করে না। সাহাবীগণের যুগ থেকে 
মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও আলেমগণের মধ্যে মতভেদ বা ইখতিলাফ ছিল, কিন্তু 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে দলাদলি, বিচ্ছিন্নতা বা ইফতিরাক ছিল না। 

॥. শরীয়তের দৃষ্টিতে সব ইখতিলাফ তথা মতভেদ নিষিদ্ধ, নিন্দনীয় বা আপত্তিকর 
নয়; তবে অনেক সময় তা বিরাট আকার ধারণ করে। পক্ষান্তরে ইফতিরাক 
তথা দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা সর্বক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় ৷ 

1. ইখতিলাফকারী নিন্দিত নয়; বরং তিনি ইখলাস ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে প্রশংসিত ও 
পুরস্কারপ্রাপ্ত । পক্ষান্তরে ইফতিরাককারী বিভক্তি সৃষ্টি করায় নিন্দিত ও তিরস্কত। 

॥ ইখতিলাফের ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইলম বা জ্ঞান ও দলীল। আর 
ইফতিরাকের ভিত্তি সর্বদাই ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ, জিদ ও 
্বার্থকামিতাঃ এতে স্বার্থহীনতা-ও ইখলাসের প্রতিফলন ঘটে না। 


৩৯৪ _____ ধপুরারদভত্হ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ += 

৭. ইখতিলাফের ক্ষেত্রে আলেমগণ প্রত্যেকে নিজের মতকে সঠিক, অধিকতর শুদ্ধ বলে মনে 
করলেও অন্য মতটিকে বিভ্রান্তিকর ও এর প্রবক্তাকে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেন না; বরং 
তার দলীলকে দুর্বল গণ্য করেন। পক্ষান্তরে ইফতিরাকের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আলেম নিজের 
মতকে একমাত্র সত্য এবং অন্য মতকে বিভ্রান্ত গণ্য করেন । 

৮. ইলম, ইখলাস, ইসলামী ভ্রাতৃতৃবোধ ও ভালোবাসার সাথে ইখতিলাফ থাকতে 
পারে; কিন্তু এগুলোর সাথে ইফতিরাক থাকতে পারে না। কেবল এগুলোর 
অনুপস্থিতিতেই ইফতিরাক জন্ম নেয়। . 

৯. ইখতিলাফ অনেক ক্ষেত্রেই রহমত | তাইতো বলা হয়- ₹৮1511 4531 
£45 পক্ষান্তরে ইফতিরাক সর্বক্ষেত্রেই আযাব ও ধ্বংসের কারণ । 

১০. ইখতিলাফকারী মুজতাহিদ ভুল সিদ্ধান্তে একটি এবং সঠিক সিদ্ধান্তে দুটি 
সাওয়াবের অংশীদার । পক্ষান্তরে ইফতিরাককারী সর্বাবস্থায় গুনাহগার ৷ 
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কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 315$-এর কারণসমূহ ₹-কুরআন ও সুন্নাহর 

আলোকে আমরা দেখতে পাই, পূর্ববর্তী উম্মত এবং এ উম্মতের মধ্যে 515551 তথা 

বিভক্তির কারণসমূহ নিম্নরূপ 

১. অহী ভুলে যাওয়া : কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী উম্মতের বিভক্তি ও বিভ্রান্তির 
কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাদেরকে প্রদত্ত অহী ভুলে গিয়েছিল ফলে 
তাদের মধ্যে বিভক্তি, শত্রুতা ও দলাদলি সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
(25316516255 4৯:51 50555 CL GG 030 ০ 
GILG TSS 5118৮5879 8550 LED 04580513585 

HILLS HE Cs TULL 
অর্থাৎ, যারা বলে আমরা খ্রিস্টান তাদের কাছ থেকে আমি অঙ্গীকার গ্রহণ 
করেছিলাম; কিন্তু তাদেরকে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তার একটি অংশ তারা 
ভুলে গেল। ফলে কেয়ামত পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে শক্রতা ও বিদ্বেষ জাগ্রত 
রেখেছি । আর তারা যা করে আল্লাহ তা জানিয়ে দেবেন । 

২. ৬৬৫ ৫5551 তথা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা : কুরআনুল কারীমে বারংবার উল্লেখ করা 
হয়েছে- ১০%) ৬১ তথা ব্যক্তিমনের পছন্দ অপছন্দ অনুসরণ করা বিভ্রান্তি ও বিভক্তির 
অন্যতম কারণ । হাদীস শরীফে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তিকে ‘15! বলে আখ্যায়িত করা 
হয়েছে। হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
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৩. হিংসা বিদ্বেষ : কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হিংসা বিদ্বেষ, জিদ ও উগ্রতা 
31১55 তথা বিভক্তির অন্যতম কারণ ৷ বস্তুত মতভেদ মানুষের স্বাভাবিক বিষয়। 
মানুষের মধ্যে আনান দরিয়া ধর বিষ্য়েও'মততেদ হতেই পারে জরে 
দুটি বিষয় বিদ্যমান থাকলে এরূপ মতভেদ নিরসন হয়ে যায়। বিষয় দুটি হলো- ক. 
অহীর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং খ. পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও ভাতৃতুবোধ। আর 
হিংসা বিদ্বেষ এ বিষয় দুটি দূরীভূত করে বিভেদ সৃষ্টি করে। 

৪. সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি : রাসূল (স)-এর সুন্নাত এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শ 
থেকে বিচ্যুত হওয়া মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির অন্যতম কারণ! কেননা বিভিন্ন হাদীসে 
সুন্নাতের অনুসরণ করাকে সফলতা, একা ও হেদায়াতের মাপকাঠি হিসেবে উল্লেখ করা 
হয়েছে। অথচ সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হওয়ার মাধ্যমে সব বিভ্রান্তির দবজা খুলে দেয়া 
হয়েছে। ইসলামে সর্বপ্রথম যে বড় ধরনের বিভক্তির সৃষ্টি হয়, তা ছিল বাবেজী সম্প্রদায়ের 
বিভক্তি সুন্নাত থেকে বিচ্যুতিই যার মূল কারণ । 

৫. যা করতে নির্দেশ দেয়া হয়নি তা করা : হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের 
বৈশিষ্ট্য হিসেবে রাসূল (স) বলেন, যা তাদেরকে করতে বলা হয়নি তা তারা করবে, অর্থাৎ 
অহীর মাধ্যমে যেসব কাজের নির্দেশ দেয়া হয়নি, অহীর.বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা যুক্তির মাধ্যমে 
সেসব কাজকে দীনের অংশ বানিয়ে তা সম্পাদন করা । যেমন অহীর মাধ্যমে সৎকাজের 
আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে; কিন্তু অসৎ কাজে লিপ্ত 
ব্যক্তিকে হত্যা করতে, অন্যায় শাস্তি দিতে বা আইন নিজের হাতে তুলে নিতে নির্দেশ দেয়া 
হয়নি; কিন্তু খারেজীরা অহীর অনুসরণের নামে তা করেছে। 

৬. অন্যান্য ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হওয়া : মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি ও ফেরকাবাজির 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, অন্যান্য ধর্ম কর্তৃক প্রভাবিত 
হওয়া ছিল সকল বিভক্তির অন্যতম কারণ। নওমুসলিমগণ তাদের পূর্ববর্তী 
ধর্মের প্রভাব, লোকাচার, প্রচলিত দর্শন ও সমাজের পণ্ডিতদের বক্তব্য ইত্যাদি 

৭. মুতাশাবিহ আয়াতের অনুসরণ : কুরআন ও হাদীসে বিভ্রান্তি ও বিভক্তির আরো 

কিছু বিষয় নির্দেশ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আয়াতে মুহকামের 

দ্যর্থহীন নির্দেশনার বিপরীতে আয়াতে মুতাশাবিহ বা একাধিক অর্থের 
সম্ভাবনাময়, আয়াতের বক্তব্য গ্রহণ করা! যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে_ 
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৮. অহী নিয়ে অনর্থক বিতর্ক : অহীর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকীমের 
দিকে পরিচালিত করা। আর মুমিনের দায়িত হলো, অহীর নির্দেশ অনুযায়ী নিক্ষের বিশ্বাস 
ও কর্ম পরিচালনা করা কাজেই অহীর অনুসরণ ও পালনই মূল বিষ: অহী নিয়ে বিতর্ক 
নয়। কেউ কেউ এমন আছে যারা অহী নিয়ে অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত ₹-" বিভ্রান্তির স্বীকার 
হয়। অথচ হাদীস শরীফে অহীর পালন ও বাস্তবায়নে মনোযোগ দিতে এবং তা নিয়ে 
বিতর্ক পরিহার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
উপসংহার : 515541 তথা মুসলিম উম্মাহর আকিদাগত বিভাজন সৃষ্ট মুসলিম একা 
বিনষ্ট করার শামিল: যা মারাত্মক অপরাধও বটে । কাজেই আমাদের উচিত বিভাজন 
পরিহার করা এবং বিভাজনকারীদেরকে প্রতিহত করে মুসলিম এঁক্য অটুট রাখা। 


Sb ৮৮০ ঠাল জন্দআহ ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ রা 
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জপ্রশ্ন: ৭৬; মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাকের উৎপত্তি হয় কিভাবে? এর 
প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর এবং যেসব মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে ইফতিরাক ঘটে, 
সেগুলোর ব্যাখ্যা কর। 
উন্তর।॥ উপস্থাপনা : 358 অর্থ হচ্ছে ফেরকা তথা বিভাজন সৃষ্টি করা। মুসলিম 
উম্মাহর মধ্যে ফেরকা সৃষ্টি ও তাদের আকিদাগত বিভাজন ইসলামী আকিদার 
অন্যতম আলোচ্য বিষয় । কাজেই ফেরকা ও বিভাজনসমূহের স্বরূপ ও প্রকৃতি না 
বুঝলে ইসলামের সঠিক আকিদা বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা কঠিন হয়ে পড়বে । 
তাই এখানে মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাকের উৎপত্তি, প্রেক্ষাপট ও ইফতিরাকী 
বিষয়সমূহ আলোচনা করা হলো। 

52442103541 ৬৪ si 235: 

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাকের উৎপত্তি : হাদীসের পর্যালোচনা করলে বোঝা 

যায়, বিবিধ কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাক তথা বিভাজনের উৎপত্তি হয়। 

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ নিয়রূপ- 

১. হিংসা বিদ্বেষ : পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষের কারণে মুসলিম উম্মাহর মাঝে 
ইফতিরাক সৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে করণীয় ও বিভাজন থেকে বাচার উপায় 
বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
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অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা অনেক 
মতবিরোঘ দেখতে পাবে। এক্ষেত্রে তোমাদের ওপর দায়িতৃ হলো, আমার 
সুন্নাত ও সপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। তোমরা 
দৃঢ়ভাবে তা আকড়ে ধরবে; কোনো প্রকারেই তার বাইরে যাবে না। আর 
তোমরা (আমার ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের বাইরে) নতুন উদ্ভাবিত 
কল বিষয় নর্বতোভাবে পরিহার করবে; কারণ সব নতুন উড্ভাবিত বিষয়ই 
বিদয়াত এবং সব বিদয়াতই বিভ্ৰান্তি ও পথভ্ৰষ্টতা ৷ 

& মানবীর দুরলতার আমি শয়তানের গয়না ৭ একলা এরত হযে হকি 

উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাক সৃষ্টি করে। 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩৯৭ 

৩. প্রাকৃতিক ও জাগতিক কারণেও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাক সৃষ্টি হয়। 
তবে ইফতিরাকের কারণে ইফতিরাকীদের দল উপদল অনেক হলেও তাদের 
অনুসারীদের সংখ্যা কম। 

8. আকিদার উৎস হিসেবে অহীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অহীর সাথে মানবীয় 
যুক্তিবিচার দিয়ে কিছু কথা সংযোজন করার কারণেও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে 
বিভাজন সৃষ্টি হয়। 

উল্লেখ্য, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এরূপ ইফতিরাক বা বিভাজন 

হওয়া স্বাভাবিক। কারণ হাদীস শরীফে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এরূপ 

বিভাজনের ফলে কারা সঠিক পথের অনুসারী আর কারা বাতিলের অনুসারী, তারও 
দিকনিন্র্শনা হাদীসে য়েছে 'য়েমন রাসুপুল্লাহ লে) ইরশাদ করেন 
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অর্থাৎ, বনি ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল । অতিসত্বর আমার উম্মত ৭৩ দলে 
বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে সকলেই জাহান্নামী, একটিমাত্র দল ছাড়া । সাহাবীগণ প্রশ্ন 
করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি কারা? তিনি বললেন, আমি এবং 
আমার সাহাবীগণ যার ওপর আছি 

৩9195831৫55, 

ইফতিরাকের প্রেক্ষাপট : মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক মতভেদই ইফতিরাকের মূল 
প্রেক্ষাপট রচনা করে । রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্বে আরবদেশে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার 
অস্তিত ছিল না। আরবের লোকেরা বংশতান্ত্রিক (কবীলা) প্রথার অধীনে বসবাস 
করত। রাসূল (স)-ই প্রথম তথায় আধুনিক রাষট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন । এ বিষয়ে 
তিনি অনেক নির্দেশনা প্রদান করেন। তবে বিষয়ের নতুনত্ব ও জটিলতার কারণে এ 
বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে ইখতিলাফ তথা মতভেদ সৃষ্টি হলেও তা একমত্যের মাধ্যমে 
সমাধান হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পরে আবু বকর (রা)-এর খলিফা নির্বাচন, 
ওমর (রা)-এর নির্বাচন, ওসমান (রা)-এর নির্বাচন, আলী (রা)-এর নির্বাচন ইত্যাদি 
সবই মতভেদের পর একমত্যের মাধ্যমে সমাধান হয়। ইসলামের সৃচনালগ্ন থেকে 
এ পর্যন্ত যে মতানৈক্যগুলো হয়েছিল, তা ছিল ইখতিলাফ পর্যায়ের; কিন্তু তৃতীয় 
খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাত, হযরত আলী (রা) ও আয়েশা (রা)-এর 
মাঝে সংঘটিত যুদ্ধ, হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মাঝে দবন্ব, আলী 
(রা)-এর শাহাদাত, মুয়াবিয়া (রা)-এর ক্ষমতা গ্রহণ, হযরত হুসাইন (রা) ও 
ইয়াযিদের মাঝে ছন্দববিগ্রহ ও কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ইত্যাদি মুসলিম মিল্লাতের 
।ণ৬ক্তির পিছনে মূল ভূমিকা পালন করে । 

আর পরবর্তী প্রজন্মের অজ্ঞতা, অপপ্রচার, পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি কারণে এসব 
বাজনৈতিক মতভেদ ইফতিরাক তথা বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের হাতিয়ারে পরিণত হয়। 


৩৯৮ ___ ধরালজনত্ঞা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 

এ প্রেক্ষাপটে প্রথম হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকেই ফেরকাসমূহ প্রকাশ পেতে 

থাকে । আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে দুটি দল (খারেজী ও শিয়া) এরূপ 

বিভক্তি ও বিভ্রান্তি শুরু করে । সময়ের আবর্তনে ক্রমান্বয়ে এদের বিভ্রান্তি ও বিভক্তি 
বৃদ্ধি পে» থাকে । এদের নিজেদের মধ্যেও বিভক্তি বাড়তে থাকে । 

প্রথম হিজরা শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নতুন বিভ্রান্তি ও বিভক্তি প্রকাশ পেতে থাকে । 

কাদারিয়া, জাহমিয়া, মুরজিয়া, জাবরিয়া, মুতাযিলা ইত্যাদি মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে । 
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যেসব মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে ইফতিরাক ঘটে : মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যেসব 

বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভাজন ঘটে, তা নিম্নরূপ- 

১. রাসূলের বংশধরগণের ভালোবাসা ও মর্যাদা : কুরআন মাজীদে বংশ, বর্ণ, দেশ 
নির্বিশেষে সকল সাহাবীর প্রশংসা করা হয়েছে তাদের কর্ম ও ত্যাগের কারণে; 
বংশ বা বর্ণের কারণে নয়। 
দীন পালন ও বুঝার ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদে সাহাবীগণকে আদর্শস্থানীয় বলে 
ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশের মানুষেরাও সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত 
ছিলেন। কুরআন মাজীদে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আত্মীয়তার ভালোবাসা রক্ষা 
করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্‌ বলেন- 
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অর্থাৎ, বল, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য 
ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাই না। 
ওসমান (রা)-এর খেলাফতের সময় থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন বিভ্রান্তি প্রচারিত 
হতে থাকে, যা পরবর্তীকালে বিভক্তিতে রূপান্তরিত হয় । তখন আবদুল্লাহ ইবনে 
সাবা নামক একজন ইহুদি ইসলাম গ্রহণের দাবি করে। এ ব্যক্তি ও তার 
অনুসারীরা_ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধরদের মর্যাদা, ক্ষমতা, বিশেষত আলী 
ইবনে. আবি তালিব (রা)-এর মর্যাদা, বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ ক্ষমতা, 
অলোৌকিকতৃ, তাকে ক্ষমতায় বসানোর প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক 
কথা বলতে থাকে । এসব বিষয়ে অধিকাংশ কথা তারা বলত যুক্তিতর্কের 
মাধ্যমে । আবার কিছু কথা তারা আকার ইঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামেও 
বানিয়ে বলতে থাকে । 

২. ঈমানের সংজ্ঞা ও পাপীর ঈমান : কুরআন মাজীদে পাপ, জুলুম, কুফর ইত্যাদি 
শব্দ কঠিন নিন্দা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহর বিধান অমান্যকারীদেরকে 
কাফের বলা হয়েছে। পাপীদের অনন্ত জাহান্নামবাসের কথা বলা হয়েছে। এসব 
আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যেতে পারে যে, পাপ, ফিসক, জুলুম ও কুফরের 
একই পরিণতি, তা হলো অনন্ত জাহান্নাম । 
পক্ষান্তরে কুরআন মাজীদে বার বার বলা হয়েছে, শিরক ব্যতীত সর্বপ্রকার পাপ 
আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন। কঠিন কবীরা গুাহে লিপ্ত বাক্তিকেও কুরআন 
মুমিন বলে অভিহিত করা হয়েছে ; কিন্তু কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন 
করেন । খারেজীরা কুরআনের কিছু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে দাবি করে যে, 
মুসলিম ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হলে সে কাফের বা ঈমানহারা হয়ে যায় 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৩৯৯ 
এর বিপরীতে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তারা দাবি করে, ঈমান ও 
ইসলাম সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় । ঈমান বা বিশ্বাস যদি ঠিক থাকে, তাহলে যত 
গুনাহই করুক তাকে জাহান্নামে যেতে হবে না। ইসলামের অনুশাসন মানুক 
অথবা না মানুক, সকল মুমিনই জান্নাতী হবে। 

৩. রাষ্্রব্যবস্থা ও ইমামত : খারেজীদের মতে, ইসলামে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ইমামত বা 
নেতৃত্ব একসূত্রে বাধা। রাষ্ট্রপ্রধানই সালাতে ইমামতি করেন, ইমাম নির্ধারণ 
করেন এবং যুদ্ধসহ অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়ে নেতৃত দেন। যেহেতু পাপী ব্যক্তি 
মুমিন নয়, সেহেতু সে ইমাম হতে পারে না বা রাষ্ট্রপ্রধানও হতে পারে না। এ 
কারণে তারা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে অপসারণ করা 
এবং সেজন্য যুদ্ধ ও অস্ত্রধারণ করাকে ঈমানী দায়িতু বলে গণ্য করে। এ 
দায়িত্বে অবহেলা করা বা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বের স্বীকৃতিকে তারা কুফরী 
বলে গণ্য করে। 
শিয়ারাও খারেজীদের অনুরূপ মত গ্রহণ করে । সর্বোচ্চ-তাকওয়াসম্পন্ন নিষ্পাপ 
ব্যক্তিকে তথা আলী (রা)-এর বংশের ইমামগণকে ইমাম বা রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় 
নেতা নিয়োগ করা বা রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসানোকে ইসলামী আকিদার অংশ মনে 
করে। সাহাবীগণ ও তাদের অনুসারী সাধারণ মুসলিমগণের সাথে এ বিষয়ে 
তাদের মৌলিক মতভেদ সৃষ্টি হয়। 

৪. তাকদীর বনাম মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা : কুরআন মাজীদে বার বার ঘোষণা করা 
হয়েছে, মহান আল্লাহ সবকিছু নির্ধারণ করে সৃষ্টি করেছেন এবং তার মহান 
ইচ্ছার বাইরে কিছুই ঘটে না। 
আবার কুরআনুল কারীম থেকে আমরা মানুষের নিজের কর্মের জন্য দায়বদ্ধতার 
কথা জানতে পারি। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তি হলো, মানুষ তার নিজের 
কর্মফলের জন্য দায়ী | মহান আল্লাহ করুণাময় ও ন্যায়বিচারক, তিনি কারো 
ওপর বিন্দুমাত্র জুলুম করবেন না; বরং প্রত্যেককে তার কর্মের প্রতিদানস্বরূপ 
পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন। 
কিছু লোক এ বিষয়ে বিপরীত কল্পনা করতে শুরু করে । প্রথম হিজরী শতকের 
শেষভাগ থেকে তারা বলতে শুরু করে যে, তাকদীর বা আল্লাহর ইলম, লিখনী 
বা নির্ধারণ বলে কিছু নেই ৷ তাদের মতে, তাকদীরের বিশ্বাস আল্লাহর ইনসাফ 
ও ন্যায়পরায়ণতার বিরোধী । ক্রমান্বয়ে এ মতটি একটি দল বা ফেরকায় 
পরিণত হয়। এদের কাদারিয়া বলা হয়। পরবর্তীকালে মুতাযিলারাও অনুরূপ 
মত গ্রহণ করে। 

এ মতের বিপরীতে একদল মানুষ বলতে থাকে যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে 
কিছু নেই। তারা কলের পুতুলের মতো । যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের 
কী দোষ ৷ এরূপ মতবাদে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে জাবরিয়া বলা হয় । 

৫. আল্লাহর সত্তা ও সিফাতে বিশ্বাসের পরিধি ও ব্যাখ্যা : ইফতিরাকের অন্যতম 
বিষয় ছিল মহান আল্লাহর সিফাত, কর্ম ও বিশেষণ ৷ ইমাম আবু হানীফা (র) তার 
'আল ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । এখানে 
ইফতিরাক তথা বিভক্তির ভূমিকায় সংক্ষেপে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো । 


৪০০ ___ ্রালজ্ত্ঞাৰহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জক 
প্রাচীনকাল থেকেই মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এবং স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে তার 
একতৃ বা তাওহীদের বিষয়ে অধিকাংশ ধর্ম, সম্প্রদায় ও মানবগোষ্ঠী প্রায় একমত । 
সকলেই স্বীকার ও বিশ্বাস করেছেন যে, অনাদি ও অনন্ত সত্তা হিসেবে আল্লাহই এ 
বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টা ও প্রতিপালক; কিন্তু তার সত্তার প্রকৃতি, তার কর্ম, তার 
গুণাবলি ইত্যাদি বিষয়ে অগণিত মতভেদ ও বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে। 

প্রথম হিজরী শতকের শেষ থেকেই কাদারিয়া ফেরকার লোকেরা তাকদীর অস্বীকার 
করার মাধ্যমে আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান বিশেষণের অনাদিতৃ স্বীকার করে । 

দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরুর দিকে জাহম ইবনে সাফওয়ান নামক এক ব্যক্তি 
ভারতীয়, ঘিক ও মিসরীয় দর্শনের ভিত্তিতে মহান আল্লাহকে সর্বপ্রকার সিফাত তথা 
বিশেষণ থেকে বিমুক্ত বা *নির্ণ' বলে দাবি করে। পরবর্তীকালে মুতাধিলারাও 
মহান আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার ও ব্যাখ্যা করে । 

উপসংহার : রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর অর্ধ শতাব্দী পার না হতেই মুসলিম 
উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাকের সৃষ্টি হয়। তবে এদের সংখ্যা ছিল খুবই কম ৷ সাধারণ 
মুসলিমগণ সাহাবী ও ' সাহাবীগণের সাহচর্য লাভকারী তাবেয়ীগণের অনুসরণ 
করতেন । তারা এসব বিভাজন সৃষ্টিকারীদেরকে বিদয়াতপন্থি বলে অভিহিত করতেন 
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অথবা, আকিদা বিভক্তির কারণ ও তার প্রেক্ষাপট বিস্তারিত বর্ণনা কর। | 
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অথবা, ৰ কিয় মধ্যে কিভাবে বিভাজন হয়েছিল? এর ইতিহাস 
ইউ সন) ইন্তেকালের পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে 
ইসলামপস্থিদের মধ্যে চিন্তাভাবনার পার্থক্য সৃষ্টি হয়। ফলে বিভিন্ন দল উপদলের 
সৃষ্টি হয়। উদ্ভব ঘটে বিভিন্ন আকিদা বিশ্বাসের । নিচে আকিদা বিভক্তির কারণ ও 
প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
৩১১০৪] 90555131012 
আকিদা বিভাজনের কারণ : সৃষ্টির সূচনালগ্নে সকল মানুষ একই দলভুক্ত ছিল। তাদের 
আকিদা বিশ্বাসও অভিন্ন ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে মানুষের আকিদার মাঝে ভিন্নতা 
সৃষ্টি হয়েছে। আকিদা বিভাজনের উল্লেখযোগ্য কারণগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো- 
১. ধর্মীয় কারণ : ইসলামকেই আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য একমাত্র ধর্ম হিসেবে 
নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- (7: 554) (435231141৩৬ 
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অর্থাৎ, আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত 
করলাম ৷ রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম লাভ করে; কিন্তু মানুষ এ 
ধর্মমতকে উপেক্ষা করে বুদ্ধিবৃত্তিক বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেছে। 
এসব মতবাদ প্রকাশের ফলেই আকিদা বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে। 

২. সামাজিক কারণ : মানুষ সামাজিক জীব । সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে মানুষ অভ্যন্ত। 
পৃথিবীর নানা অঞ্চলের নানান মানুষের আচার আচরণ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন। 
সৃষ্টিগতভাবে স্বভাবজাত ইসলাম ধর্মের ওপর জন্মগ্রহণ করলেও স্ব স্ব সামাজিক 
পরিবেশের প্রভাবে মানুষ বিভিন্নভাবে প্রভাবাৰিত হয়। আর এ প্রভাবের ছোয়া লাগে তার 
ধর্মীয় চিন্তা চেতনায়। ফলে আকিদা বিভাজনের সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত 
হয়ে পড়েছে। যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন- _ দরুন 
BLT 20852 205 LEG 8531 IG Ce Lge ৯855 JS 

BLS 
অর্থাৎ, প্রত্যেক মানব শিশুই ইসলামের ফিতরাতের ওপর জন্মলাভ করে; কিন্তু তার 
পিতামাতা তথা পরিবেশ বা সমাজ তাকে ইহুদি, নাসারা ও মূর্তিপূজক বানায় । 

৩. রাজনৈতিক কারণ : আকিদা বিভাজনের অন্যতম কারণ হলো রাজনৈতিক 
কারণ । যেমন ইসলামের সর্বপ্রথম ধর্মীয় সম্প্রদায় হলো খারেজী সম্প্রদায় । 
সিফফীনের যুদ্ধে হযরত মুয়াবিয়া (রা) কর্তৃক হযরত আলী (রা)-এর কাছে 
কুরআন মোতাবেক সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য দু'জন মধ্যস্থতাকারী লোকের নাম 
প্রস্তাব করা হয়। এটি একটি রাজনৈতিক কুটকৌশল । সেখানকার ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে খারেজী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে । 

৪. স্বভাবগত কারণ : সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ তায়ালা একেক মানুষকে একেক রকম 
চিন্তাচেতনা বুদ্ধিবিবেক ও স্বভাব প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সেহেতু বিভিন্ন 
বিষয়ে মানুষের ভিন্ন মত হওয়া স্বাভাবিক । সে জন্যই ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো 
বিষয় বুঝে না আসলেও মেনে নিতে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে হযরত আলী 
(রা) বলেন- ৯4,481 ৮: 0141 51615 8531 5 3 অর্থাৎ, ধর্ম যদি 
যুক্তির ওপর চলতো তাহলে মোজার ওপর মাসেহ করার পরিবর্তে মোজার নিচে 
মাসেহ-করতে হতো; কিন্তু কালের বিবর্তনে কিছু মানুষ ধর্মীয় ব্যাপারেও বুদ্ধি 
বিবেকের মাপকাঠিতে চলতে শুরু করেছে। ফলে আকিদা বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে। 

57৮০১১145৮৯, 

আকিদা বিভাজনের প্রেক্ষাপট : আকিদা বিভাজন হঠাৎ করেই সৃষ্টি হয়নি; বরং তা 

সংঘটিত হয়েছে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে । নিম্নে আকিদা বিভাজনকারী কয়েকটি 

দলের আকিদা বিভাজনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হলো- 

১. খারেজীদের উৎপত্তি : হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সিফফীনের 
যুদ্ধের সময় হযরত মুয়াবিয়া (রা) কর্তৃক হযরত আলী (রা)-এর নিকট কুরআন 
মোতাবেক সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য দু'জন মধ্যস্থৃতাকারী লোকের নাম প্রস্তাব করা হয়। 
সেখান থেকে খারেজী বিভেদের সূত্রপাত হয় । হযরত আলী (রা)-এর অধিকাংশ সৈন্য 
এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন; কিন্তু ১২,০০০ সৈন্যের একটি দল বিশেষ করে তামিম গোত্রীয় 
সৈন্যরা ধর্মীয় বিষয়ের ওপর মানুষের মধ্যস্থৃতার তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপন করে । তারা 
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৪০২ ________ জ্ররাদ জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ছু 
বলতে লাগল- <!) $ (৫1 ০! অর্থাৎ, “সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহরই ।” তারা 
সেনাবাহিনী ত্যাগ করে কুফার নিকটে হারূরা নামক স্থানে বসবাস করতে লাগল । 
ইতিহাসে তারাই খারেজী সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। 

২. মুতািলাদের উৎপত্তি : একদা এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (র)-এর নিকট 
প্রশ্ন করল যে, কবীরা গুনাহকারী কাফের হবে কিনা? এর উত্তরে হাসান বসরী 
(র) বললেন, সে ফাসেক হয়ে যাবে; কিন্তু তার প্রতিভাবান ছাত্র ওয়াসিল বিন 
আতা শিক্ষকের এ মন্তব্যটি মেনে নিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। তারপর 
তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, কবীরা গুনাহকারী ফাসেক হবে না, আবার 
মুসলিমও থাকবে না; বরং সে দু'য়ের মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকবে । 
তার এ বক্তব্য শুনে হাসান বসরী (র) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাকে 
উদ্দেশ্য করে বললেন- (££ 1৮241 ১$ অর্থাৎ, সে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে গিয়েছে । এরপর থেকে ওয়াসিল বিন আতা মসজিদের এরপ্রান্তে বসে স্বীয় 
মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন। ইতিহাসে তার দলই ২1১৫: তথা 
দলত্যাগী সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। 

৩. শিয়াদের উৎপত্তি : প্রিয়নবী (স)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রা) খলিফা 
হওয়ার অধিকতর দাবিদার ছিলেন। তারা হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-এর 
খেলাফতের ঘোরবিরোধী । এ মতবাদের ভিত্তিতে শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তাদের 
মতে, আহলে বাইয়াত তথা নবী পরিবার অর্থাৎ, আলী ও ফাতেমা (রা)-এর 
বংশোদ্ূতগণই ইমামতের একমাত্র অধিকারী । 

8. মুরজিয়াদের উৎপত্তি : উমাইয়া শাসন বিরোধী খারেজী ও শিয়া মতবাদের 
প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রা)-এর ন্যায় মহান ব্যক্তির সহনশীল চিন্তাধারা থেকেই মুরজিয়া 
সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটায় তাকে এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। 

৫. কাদারিয়াদের উৎপত্তি : এই সম্প্রদায়টির উদ্ভব ঘটে সাহাবায়ে কেরামের শেষ 
যুগে এবং উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিকে । ‘ফাতহুল মুলহিম" গ্রন্থকার 
বলেছেন-. কথিত আছে, কাবা শরীফে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
সর্বপ্রথম এ ফেতনার সূচনা হয়। তখন জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করে- ৩55541, 
৷ ১৪, অর্থাৎ, এটা আল্লাহর ইচ্ছায় (১4$ অনুসারে) ঘটেছে। অন্যরা 
বলল- 8111 ১৯৪4 অর্থাৎ, আল্লাহ এরূপ পরিকল্পনা নিতে পারেন না। 
এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কাদারিয়া মতবাদটি বিস্তৃতি লাভ করে। 

“আল মিলাল ওয়ান নিহাল" গ্রন্থের টীকায় আছে যে, মাবাদ আল জুহানী +১২ 
১41 এ মতবাদ গ্রহণ করে বসরা অধিবাসী আসাভিরা নামক একটি প্রাচীন 
সম্প্রদায়ের জনৈক খ্রিস্টানের নিকট থেকে । তার নাম আবু ইউনূস সানসাভিয়াহ 
বা সুসান (4544/5444) মাবাদ ইবনে খালিদ আল জুহানী থেকে গ্রহণ 
করে গায়লান আদ দামাশকী । ৫ 
উপসংহার : বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও বিভিন্ন কারণেই আকিদা বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভব 
হয়েছে বিভিন্ন দল, মত ও আকিদাপন্থি মানুষের । এমন পরিস্থিতিতে সত্য ও সঠিক আকিদা 
খুঁজে পেতে এ সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য । 


ঞ॥ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ _________________ ৪০৩ 


০2৮89 (555082 ৬ MELLIN Ly ls 2: (VA) 3641 un 
ছপ্রশ্ব: ৭৮ ॥ “আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত” কারা? তাদের 

বিস্তারিত বর্ণনা কর। _ [ফা. প. ২০১৭] 

-০:৯৪1০ 25515595254 রী Lis 

অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাদের আকিদাসমূহ বিস্তারিত 

বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৫] 

১৫850158555 2555৮510565 তম ৫ ১১. ঞ। 

অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাদের আকিদাসমূহের বিস্তারিত 

বণনাদাও। , | এতা. প. ২০১৭. 


অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৭১০] 
উতর।॥॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামের ওপর 
অন্ধকারের ঘনঘটা নেমে এসেছিল । ঠিক এমনি মুহুর্তে উদ্ভব ঘটে ভ্রান্ত মতবাদ 
খারেজী, শিয়া ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের । বিরাজমান এ পরিস্থিতিতে হিজরী তৃতীয় 
শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়ান্কিলের আমলে ইমাম আবুল হাসান আল 
আশয়ারীর ধর্ম দর্শনের ওপর ভিত্তি করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আল্লাহপ্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত 
আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিয়ে প্রশ্নালোকে £42119 20 (1 সম্পর্কিত 
আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

2 ০০০০ 212১ এর পরিচিতি : 

51251970519 AL: 
২52511954৫2 $51-4র আভিধানিক অর্থ : 

১/41-এর অর্থ : 851 শব্দটি একবচন, বহুবচনে 5141 এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. 
30 তথা নিকটাত্মীয় । ২. £51341 তথা পরিবার পরিজন ৩. ৩৬৫০৩ তথা 
সাধি। ৪. $2 তথা অধিবাসী। ৫. $৯:.:21 তথা অধিকারী । ৬. £5441 তথা 
অনুসারী ৭. ০411 55 তথা বিশেষ ব্যক্তি ৮. $.5£ তথা সদস্য। 
য৫.21-এর অর্থ : ££ শব্দটি ১ - ৩ - ০০ মান্দাহ থেকে গৃহীত। 2 
একবচন, বহুবচনে 8%, যেমন মহান আল্লাহর বাণী- $2155 ৩: 5; 
এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১.৭411 তথা পদ্ধতি ৷ ২. £ £7.71 তথা আদৰ্শ ৷ 


5০8 ______ ালআদলতাৰ" ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
১০0 তথা নীতিমালা । 
544 তথা বিধান । যেমন আল্লাহর বাণী- 58725501263 JRE 
. ১১৪ প্রণেতা বলেন- ক. 1১11 তথা স্বভাব, খ. ২% 1,11 তথা প্রকৃতি । 
£4 তথা পদ্ধতি । 
26U5/-এর অর্থ : £421 শব্দটি একবচন, বহুবচনে 12120 এটা £ - iE 
মূলধাতু থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ- ১. ১১২৫ তথা সৈন্যদল ৷ ২. & i 
তথা ছোট দল। ৩. 4১৯4 তথা দল। ৪. ৫551 তথা সম্প্রদায় । ৫. | 
৮৮৩1 গ্রন্থকার বলেন- ০৮0 ৩৯2১৫) 5521 a EL 
সুতরাং EG Sn 3 -এর একত্রিত অর্থ হলো- সুন্নাতের অনুসারী দল । 
58৯51416381 সু 
০ ী ৫১1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 71280 Lp 421-4র 
পরিচয় সম্পর্কে ফকীহগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. আকীদাডুত তাহাবী প্রণেতা বলেন 
HEA nye 525 FAO S50 211 ২০০৩১ 
sl 
অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি দল, যারা নবী করীম (স) 
ও তার সাহাবীগণের নির্ধারিত পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত । 
২. শরহে ফিকছুল আকবার গ্রন্থকার বল্নে- 
তব 57255 চি Ali tal 2 ০৮10 iy Li 
IEG LE 
অর্থাৎ, চার মাযহাব ও তাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীগণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত । 
৩. মুজামু লুগাতিল, ফোকাহা প্রণেতা বলেন- 5440) ১1450 ১:30 (5 
28১৪] 501 33 2511 ১05 অর্থাৎ, দার্শনিকদের রায় 
যারা কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্বাসকে আবশ্যক মনে করে, তারাই আহলুস সুন্নাত 
ওয়াল জামায়াত। 
৪. আল্লামা ইসহাক) বলেন, 
018 ৩285 তা ৫4 3০4৭ 7551 ALL 2 Ne 
iE ELS LDN 
অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি সত্যপস্থি দল, যারা 
জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন, রাসূল (স)-এর সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত 
সাহাবীগণের রীতিনীতি অনুসরণ করেন। 
৫. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- দিন 
(০০) ULL 6 SHS এ Gn ৬২১০ 12551 ০232 
eile ৩২৪ 


বল 


আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ রি উস মেরি ৪০৫ 
অর্থাৎ, 1542019 2 47 হলো যারা বিদয়াত প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব 
থেকেই সাহাবীদের অনুকরণীয় সুন্নতী পন্থাকে আবশ্যক করে নিয়েছিল । 
মোটকথা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন এক সম্প্রদায়, যারা সর্বদাই 
সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ।, 

৩২০৮1022054 255 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উৎপত্তি : উমাইয়া শাসনামলে খারেজী ও শিয়া 
সম্প্রদায়ের এবং আব্বাসীয় শাসনামলে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এসব দল 
মুসলিমদের কাছে ইসলামের সঠিক রূপরেখা পেশ করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। 
যার কারণে আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়ান্ধিলের আমলে ইমাম আবুল হাসান আল 
আশয়ারী মুতাযিলা দল ত্যাগ করে বসরার এক মসজিদে নিজস্ব চিন্তাচেতনার 
ভিত্তিতে এক মাযহাবের সূচনা করেন। উক্ত মাযহাবের অনুসারীরাই আহলুস সুন্নাত 
ওয়াল জামায়াত নামে পরিচিত ৷ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াত রাসূল (স)-এর হাদীস দ্বারা স্বীকৃত । যেমন- 

91055 545 ক 2215 20 ৩৫১০ এ] ৫525 IG 4৩ 9৮2০৮ এ ৮ ৩ 
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ATG hi মগ ধর ০৮৮-5৯ 

LEELA GILG: IG cali 
অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ 

(স) বলেন, বনি ইসরাঈল সম্প্রদায় ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে। আর অচিরেই আমার 

উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, একটি দল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে 

কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ দল কোনটি? জবাবে তিনি 
বললেন, যে পথে আমি ও আমার সাহাবীগণ রয়েছেন। 

অপর বর্ণনায় রয়েছে_ 2৮০৯4 (5 অর্থাৎ, তা হলো একটি দল । অপর বর্ণনায় 

রয়েছে- 5645019 10 1% 504 ০ অর্থাৎ, যারা সুন্নাত ও জামায়াতের 

ওপর প্রতিষ্ঠিত। 

অতএব এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত রাসূল (স)-এর 

হাদীস দ্বারা স্বীকৃত । 

অপর বর্ণনায় রয়েছে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল_ জামায়াত মা ত. কুরআনের আয়াত দ্বারা 

স্বীকৃত । যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী-$$ ৫4:53 £52 8535 652 

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযুরুত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা) বলেন- 

il Lig 22s sll ০ Fe (৫৯৬৩ 51 মি 21 

ANCE ES 05151652533 LIL 
অর্থাৎ, £44525 এ £0 034 2-দ্বারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত উদেশ্য, 
আর £44523 55/4. 5251 49 দ্বারা বিদয়াতপছ্থি ও ভ্ান্তরা উদ্দেশ্য ৷ 

প্রিয়নবী (স)-এর ইন্তেকালের কিছুদিন পরই তীর মুখনিঃসৃত বাণী বাস্তবে রূপ লাভ করে। 

কারণ খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকালের শেষ দিক হতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক 

গোলযোগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলের উৎপত্তি ও বিভক্তি শুরু হয়। তারা সবাই নিজ নিজ. 


৪০৬ ভ্রাল্যজনত্য ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ চু 

স্বার্থসিন্ধি ও নিজেদের চিস্তাচেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিশ্বাসের 

মধ্যে কিছু মনগড়া মতবাদ প্রবেশ করায়। এ কারণে তারা রাসূল (স) ও সাহাবায়ে 

কেরামের মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে । এদের মধ্যে খারেজী, রাফেযী, কাদারিয়া, 

শিয়া, মুরজিয়া, জাবারিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য ৷ 

ইসলামের এমন ক্রান্তিলগ্নে সত্যপন্থি আলেমগণ মহানবী (স) ও তার সাহাবীগণের 

মতাদর্শসমূহ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সংরক্ষণ ও প্রচারের কাজে 

আত্মনিয়োগ করেন। এমনকি তারা ভ্রান্তপস্থিদের যুক্তিগুলো পবিত্র কুরআন ও 

হাদীসের আলোকে খণ্ডন করেন। চার মাযহাবের ইমামগণ, ইমাম তাহাবী, ইমাম 

শাবী ও ইমাম গাযালীর নাম এ সকল মনীষীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

সামান্য কিছু মুসলিম ব্যতীত অধিকাংশ মুসলিমই তাদের সমর্থন করে এবং আজও 

তাদের অধিকাংশই এ মতের অনুসারী । আর এ সত্যপস্থি আলেমগণই আহলুস 

সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত । মহান আল্লাহপ্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত পথ 

মাত্র একটি । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 

০3০55 (৫8555550552 50 LSU EELS Gos AGL 

অর্থাৎ, নিশ্চয় এটা আমার প্রদত্ত সরল পথ। সুতরাং তোমরা এ পথের অনুসরণ 

কর, আর অন্য সকল ভ্রান্তপথ অনুসরণ করো না অন্যথা তোমাদেরকে আল্লাহর 

পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবে। 

অতএব এ সত্যপন্থি আলেমগণই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত । 

5২5৮3 ৮4019525855 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসমূহ : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 

আকিদাসমূহ নিম্নরূপ 

১. মুহাম্মাদ (স) শেষ নবী, তার পরে আর কোনো নবী আসবেন না। যেমন মহান 
আল্লাহ বলেন- $40 (53441 13:45 ৬55 

২. কোনো অন্যায়ের কারণে ইমামকে বরখাস্ত করা যাবে না; বরং তাকে সংশোধন 
হওয়ার সুযোগ দিতে হবে । সংশোধন না হলে তবে বরখাস্ত করা যাবে। 

৩. যোগ্যতাসম্পন্ন যে কেউ খলিফা হতে পারেন। খেলাফতে নবী পরিবারের 
কোনো বিশেষত নেই। 

8. হযরত মাহদী কেয়ামতের পূর্বে আগমন করবেন। তিনি ফাতেমা ও আলী (রা)-এর 


বংশধর হবেন বলে হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে। 
৫. আনসার মুহাজির সকল সাহাবীই ন্যায়পরায়ণ। যেমন হাদীসে এসেছে- 
১8822442251 
৬. চার খলিফাই ন্যায়সঙ্গত খলিফা । 


৭. সাহাবীগণ সকল সমালোচনার উর্ধ্বে । রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
নি FR HS REE STB 
AAA Bad LAG 9 হাতা 25 রাস 2 
৮. নবী রাসূলগণ মাসুম। তারা সগীরা বা কবীরা কোনো গুনাহে কলুষিত নন, তবে 
তাদের থেকে উত্তমতার খেলাফ কিছু প্রকাশ পেতে পারে। 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়যাহ ৪০৭ 

৯. ব্রা সরাহের৷ কারণে কোনো মুলনিমকে জালের রলা মারে; কিন্তু কাফের 
বলা যাবে না। 

১০. রাসূল (স) সশরীরে মিরাজে গমন করেছেন । 

১১. আল্লাহ কারো ওপর সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপান না। যেমন আল্লাহর 


2০ 


বাণী- 4 LL Sy 

১২. কবীরা গুনাহকারী মুমিন তওবা ব্যতীত মারা গেলেও চিরকাল দোযখে থাকবে 
না। কেননা হাদীসে এসেছে- || $45 S01 খু 9G ৩০ 

১৩. মুজতাহিদ তার ইজতেহাদে ভুল শুদ্ধ উভয় প্রকার সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারেন! 

১৪. বান্দার জন্য যা কল্যাণকর, তা করা আল্লাহ তায়ালার ওপর ওয়াজিব নয়। 

১৫. রাসূল (স) ও পুণ্যবান লোক কেয়ামতের মাঠে সুপারিশ করতে পারবেন। 

১৬. সত্য নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি হলো অহী। 

১৭. আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি তার অস্তিতু থেকে স্বতন্ত্র এবং চিরন্তন। তার 
গুণাবলি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজা নয়। 

১৮. আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যে বিশ্বাস করে, সে আস্তিক। 

১৯. চড়ানো বালাম আাডহিংদানানুা বান্দর তালোমন্দ নলের রিনিময় 
দেবেন । যেমন আল্লাহ বলেন-%2১7৩ ৩47 206৩2188858 

২০. মৃতব্যকতির শাস্তির জন্য দোয়া করা শরীয়তসম্মত। এতে শাস্তি লাঘব হয় এবং 
আত্মা প্রশান্তি পায়। যেমন হাদীসের ভাষ্য- 51245 0০ 51 

২১. কুরআন আল্লাহর সত্তার ন্যায় চিরন্তন ও অবিনশ্বর । তবে লিখন, পঠন ও 
উচ্চারণ সৃষ্ট । 

২২. পরকালে মুমিনগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে । মহান আল্লাহ বলেন- 

850৩ BaP TELE | 
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২৩. বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ পরমাণুবাদের 
সমর্থক ৷ তাই তারা মনে করেন, জগৎ পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল। 

২৪. আল্লাহ তায়ালা সকল কর্মের সৃষ্টা। সৃষ্টির ক্ষমতা বান্দার নেই। তবে অর্জন 
করার ক্ষমতা আছে। 

২৫. বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী সকল সাহাবীই জান্নাতবাসী । 

২৬. আশারায়ে মুবাশশারার প্রতি অশোভন আচরণ করাকে তারা হারাম মনে করেন। 

উপসংহার : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কুরআন ও হাদীস দ্বারা স্বীকৃত । আর 

৭৩ দলের মধ্যে এ দলটিই সঠিক পথের ওপর রয়েছে। সুতরাং এ দলের নির্দেশিত 

পথ অনুসরণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য ও ঈমানী দায়িতৃ | 


৪০৮ ____ খ]মালজলতাৰ" ফাযিল স্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
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প্রশ্ন : ৭৯ ॥ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় চার ইমামের 
অবদান ব্যাখ্যা কর এবং তাদের গ্রন্থাবলি, ও পদ্ধতি বর্ণনা কর। 
উঁত্তরল॥। উপস্থাপনা : অতীতে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাক তথা বিভাজন সৃষ্টির 
প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর আলেম ও ইমামগণ তৎকালীন সময়ে ও বিভ্রান্তি 
থেকে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক ও সাবধান করতে এবং সঠিক বিশ্বাসের 
ব্যাখ্যা করতে সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ 
ঢার ইমাম বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করেছেন। নিম্নে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত 
আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

SLUM LN HSE 88৩5 ৮০৪৯3391345: 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় চার ইমামের অবদান : 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় “চারজন ইমাম বিশেষ 

অবদান রেখেছেন । তারা হচ্ছেন- 

১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ৩. ইমাম মালেক (র) 

২. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) ৪. ইমাম শাফেয়ী (র) 

উল্লিখিত ইমামগণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 

প্রথমে নিজেরা নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন- 

১. অভিন্ন আকিদা : আকিদার মূলনীতিতে তারা একমত ছিলেন। এতে তাদের 
মধ্যে কোনো বিভাজন ছিল না। ইমাম আবু হানীফা (র) তার ফিকহুল আকবার 
গ্রন্থে যে আকিদা লিখেছেন এবং ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ 
(র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর আকিদা বর্ণনা করে ইমাম আবু জাফর তাহাবী 
(র) যা লিখেছেন তা চার ইমামের আকিদা । আমলের সাথে ঈমানের সম্পর্ক 
ব্যাখ্যার ন্যায় সামান্য দু'একটি বিষয়ের খুঁটিনাটি বর্ণনায় সামান্য শাব্দিক পার্থক্য 
ব্যতীত তাদের আকিদার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 

২. বিদয়াতমুক্ত আকিদা : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় তারা 
সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। সব বিদয়াতের বিরুদ্ধে তারা ছিলেন খড়গহস্ত। 
বিশেষত আকিদাগত বিদয়াতের বিরুদ্ধে তারা কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতেন। 
তাদের গ্রন্থাবলিতে বিভিন্নভাবে আকিদার বিষয় আলোচনা করেছেন। 

৩. গ্রন্থ রচনা : চার ইমামের মধ্যে ইমাম আযম আবু হানীফা ও আহমাদ ইবনে 
হাম্বল (র) আকিদার বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুত ইমাম আযম আবু 
হানীফা (র) তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ হওয়া সন্তেও ফিকহ-এর বিষয়ে 
নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। তার ফিকহী মতামতসমূহ আমরা তার 
ছাত্রদের লেখা গ্রস্থাদি থেকে জানতে পারি; কিন্তু তিনি আকিদার বিষয়ে 
অনেকগুলো পুস্তিকা রচনা করেন । এগুলোর মধ্যে আল ফিকহুল আকবার গ্রন্থটি 
সর্বাধিক প্রসিদ্ধ । 


2 আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৪০৯ 

৪. ইমাম তাহাবীর অনবদ্য রচনা : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর আকিদা ব্যাখ্যায় ইমাম 
তাহাবীর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয় । ইমাম আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ 
আত তাহাবী ২৩৯ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন 
দেশে ইলম শিক্ষা, প্রচার ও ব্যাপক খেদমত এবং প্রসিদ্ধির পরে ৩২১ হিজরীতে 
ইন্তেকাল করেন। তিনি হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ফকীহগণের অন্যতম ছিলেন তার 
জামায়াতের ব্যাখ্যায় মুসলিম উম্মাহর সর্বজনস্বীকৃত ও পঠিত বই। 

৫. আকিদার উৎস বিষয়ে একমত্য : আকিদার বিষয়ে চার মুজতাহিদ ইমামের একমত 
হওয়ার মূল কারণ হলো, আকিদার উৎস ও ভিত্তির বিষয়ে তারা একমত ৷ আমরা 
দেখেছি, আকিদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির মূল কারণ আকিদার উৎস ও ভিত্তি 
নির্ধারণে বিভ্রান্তি। উৎসের বিষয়ে মতভেদ না হলে ব্যাখ্যায় মৌলিক কোনো মতভেদ 
হয় না। যারা আকিদার ক্ষেত্রে একমাত্র কুরআন ও হাদীসকে উৎস. হিসেবে গণ্য 
করেছেন এবং কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবী তাবেয়ীগণের ইজমা বা 
এঁকমত্যকে মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করেছেন, তাদের মধ্যে মূলত শাব্দিক বা ব্যাখ্যাগত 
কিছু মতভেদ ব্যতীত কোনো মৌলিক মতভেদ নেই । কারণ মূল উৎস এক এবং তা 
বহুমুখী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। 

এজন্য চার ইমাম একমত্য পোষণ করেছেন, আকিদার উৎস মূলত তিনটি । যথা- 
১. কুরআনুল কারীম, ২. সহীহ হাদীস এবং ৩. সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ইজমা বা 
একমত্য। তারা একমত যে, কুরআন. হাদীসে যা যেভাবে আছে তা সেভাবেই 
বিশ্বাস করতে হবে এবং যা নেই তা আকিদার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না। আর সে 
বিষয়ে কোনো কথা বলার প্রয়োজন নেই। একান্ত প্রয়োজনে কুরআন ও হাদীসের 
সব বক্তব্য সঠিক অর্থে ব্যাখ্যা ব্যতীত গ্রহণ করার জন্য সমৰয়মূলক কিছু কথা বলা 
যেতে পারে । এরূপ কথা আকিদার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য নয়। এজন্য এরূপ 
বিষয়ে মতভেদ মেনে নেয়া হয়েছে। 

ধর্মীয় ব্যাপারে এবং বিশেষত গায়েবী বিষয়ে বিতর্ক এড়িয়ে চলা এবং অহীর 

কথাকে বিনা বিতর্কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি 

বর্ণনা করে ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন_ টু 
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অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে অহেতুক চিন্তা গবেষণায় প্রবৃত্ত হই না। 
আমরা আল্লাহর দীন নিয়ে বিতর্ক করি না এবং আমরা পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে 
কোনো বাদানুবাদে জড়িত হই না। ু 

SULA LIne Il: রি 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতি : 253 5 ৫5 এ 

নামের মধ্যেই রয়েছে তাদের আকিদার মূলনীতি। আর তা হলো- ২:44 এবং 

5131; অর্থাৎ আকিদার বিষয়ে হুবহু সুন্নাতের অনুসরণ করা, সুন্নাতের অতিরিক্ত বা 

ব্যতিক্রম কিছুই না বলা এবং ২2121 তথা সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণের 

অনুসরণ করাই হচ্ছে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতি । 

নিয়ে চার ইমামের বক্তব্য ও ব্যাখ্যার আলোকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 

আকিদার মূলনীতিগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো। 


৪১০ ___ ঘ্রাল্গজত্যাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
১. আকিদার উৎস বিষয়ক মূলনীতি : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বোচ্চ ও 
প্রধান মূলনীতি কুরআন ও সুন্নাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং কুরআনুল 
কারীম ও সহীহ হাদীসকে আকিদার একমাত্র মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা। যে 
কোনো বিষয়ে কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসের সব নির্দেশনা সমানভাবে 
গ্রহণ ও বিশ্বাস করা। সাহাবীগণ ও তাদের অনুসারী তাবেয়ী, তাবে 
তাবেয়ীগণকে এ বিষয়ে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা । কুরআন সুন্নাহ অনুধাবনের 
বিষয়ে তাদের মতামতের ওপর নির্ভর করা। কুরআন ও হাদীসে যে বিষয় 
উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও গূঢ় অর্থ নির্ণয়ের অপচেষ্টা না করে 
প্রকাশ্য, স্পষ্ট ও সরল অর্থে তা বিশ্বাস করা। কুরআন ও হাদীসে যে বিষয় 
উল্লেখ করা হয়নি, সে বিষয়কে আকিদার অন্তর্ভুক্ত না করা এবং সে বিষয়ে 
বিতর্কে না জড়ানো ইমাম আৰু হানীফা (র) বলেন- 
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অর্থাৎ আমি কুরআনের ওপর নির্ভর করি। কুরআনে যা পাই না, তার জন্য 
সুন্নাতে রাসূল (স)-এর ওপর নির্ভর করি। যদি কোনো বিষয়ে কুরআন ও 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতে না পাই, তাহলে আমি সাহাবীগণের মতামত ও 
শিক্ষার ওপর নির্ভর করি, তাদের মতামত ও শিক্ষার বাইরে যাই না। 

২. তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের মূলনীতি : এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের মূলনীতি হলো; কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহর নাম ও 
সিফাতের বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে, তা সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করা, 
আল্লাহর কোনো নাম, কর্ম বা বিশেষণকে সৃষ্টির নাম, কর্ম বা বিশেষণের সাথে 
তুলনা পরিহার করা এবং সাথে সাথে আল্লাহর নাম, কর্ম বা বিশেষণের সরল 
স্বাভাবিক অর্থের বাইরে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা বর্জন করা। 

৩. রিসালাতে বিশ্বাসের মূলনীতি : এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
মূলনীতি কুরআন ও হাদীসের সর্বজনীনতায় বিশ্বাস করা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
পরে কোনো ব্যক্তির ইসমাত, কাদাসাত বা বিশেষ জ্ঞানে বিশ্বাস না করা। তারা 
কাশফ, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদির অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন এবং এগুলোকে ব্যক্তি 
মুমিনের জন্য কারামত বা মর্যাদা ও নেয়ামত বলে গণ্য করেন; কিন্তু এগুলোকে 
আকিদার উৎস হিসেবে বা কুরআন সুন্নাহর ব্যাখ্যার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন 
না। সাহাবীগণ, নবী-বংশ এবং নেককার লোকদের ভক্তি ও ভালোবাসায় তারা 
মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তারা নেককার লোকদেরকে ভালোবাসেন; কিন্তু 
কারো ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করেন না। তাঁরা সকল মুমিনকে আল্লাহর অলী 
বলে গণ্য করেন, যার তাকওয়া ও কুরআন সুন্নাতের আনুগত্য যত বেশি, সে 
তত বেশি কামেল অলী বলে বিশ্বাস করেন। তবে কুরআনুল কারীমে বা হাদীস 
সুনিশ্চিত অলী বলা তো দূরের কথা, সুনিশ্চিত জান্নাতী বলেও সাক্ষ্য দেন না; বরং 
তাদের বিষয়ে ভালো ধারণা করেন এবং তাদের জান্নাতের আশা করেন । 


pF 
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8. পাপী মুমিন বিষয়ক মূলনীতি : ইতপূর্বে আমরা দেখেছি যে, পাপী মুসলিমের 
বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মধ্যপস্থা অবলম্বন করেছেন। তাদের 
সুনিশ্চিত জাহান্নামী বা জান্নাতী বলেননি; বরং শাস্তি, ক্ষমা বা শাস্তিপূর্বক ক্ষমার 
পর তাদের জান্নাতের আশা পোষণ করেছেন । ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- 
2119) 8১:৯৫ ০০৩ পা 
Hs bid ey - ৮০291750282 83993 - (54 

৯5৩53250084 SEE 05325 
অর্থাৎ আমরা কোনো মুসলিমকে কোনো পাপের কারণে কাফের বলি না, যদিও 
তা কবীরা গুনাহ হয়। যতক্ষণ না সে পাপটিকে হালাল বলে বিশ্বাস করে। 
আমরা পাপের কারণে কোনো মুসলিম থেকে “ঈমান'-এর নাম অপসারণ করি 
না; বরং আমরা তাকে প্রকৃত মুমিন বলে আখ্যায়িত করি, সে কাফের না হয়ে 
একজন পাপী মুমিন হতে পারে। 

৫. রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক বিষয়ক মূলনীতি : ইসলামের প্রথম দুটি ফেরকা শিয়া 

ও খারেজী ফেরকার উদ্ভব ও উন্মেষ ঘটেছিল রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে । 
রাজনৈতিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভক্তি ঘটে। বিশেষত 
খারেজীরা এ বিষয়ে দুটি আকিদার উদ্ভাবন করে । যথা- ১. পাপী ব্যক্তির 
ইমামতের অবৈধতা ২. পাপী ইমামের অপসারণের আবশ্যকতা ৷ তাদের দাবি ছিল, 
পাপী ব্যক্তি কাফের, আর কাফের সালাতের বা রাষ্ট্রের ইমামতি করতে পারে না। 
এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সব নির্দেশনা গ্রহণ করার মূলনীতির আলোকে 
সাহাবী ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণ মধ্যপন্থা অবলম্বন 
করেছেন । তাদের মতে, অন্যান্য মুমিনের ন্যায় পাপী শাসকের ক্ষেত্রেও পাপের 
কারণে তাকে কাফের বলা যায় না, যতক্ষণ না সে সুনিশ্চিত কুফরী বা শিরকে 
নিপতিত হয় । পাপী শাসক প্রশাসকের পাপ যেমন সমর্থন করা যাবে না, 
তেমনি তার পাপের কারণে রাষ্ট্রীয় এক্য ও শাস্তি বজায় রাখতে হবে। ইমাম 
আবু হানীফা (র) বলেন- চা iL; 
অর্থাৎ, আর সকল নেককার ও বদকার মুমিনের পিছনে সালাত আদায় করা বৈধ । 

৬. এঁক্য ও বিভক্তি বিষয়ক মূলনীতি : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্যতম 
মূলনীতি হলো এক্য ও সংহতি ৷ বিভ্ৰান্ত দলগুলোর সাথে এ বিষয়ে তাদের 
মৌলিক পার্থক্য রয়েছে । আকিদার উৎস এক হওয়ার কারণে আহলুস সুন্নাত 
ওয়াল জামায়াতের আলেমগণের অভ্যন্তরীণ মতভেদ সীমিত । আর ব্যাখ্যা ও 
পরিভাষাগত মতভেদ তারা সহজে গ্রহণ করেন এবং এজন্য একে অপরকে 
বিভ্রান্ত বলে গণ্য করেন না। পক্ষান্তরে বিভ্রান্ত দলগুলোর আকিদার উৎস অনেক 
হওয়াতে তাদের মধ্যকার বিভক্তিও খুব বেশি । 

উপসংহার : কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অকপটে, সর্বান্তঃকরণে সরল ও স্বাভাবিক অর্থে 

বিশ্বাস করা, তার অতিরিক্ত কিছু না বলা এবং সর্বপ্রকার বিতর্ক ও অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

ইত্যাদি পরিত্যাগের বিষয়ে চার মাযহাবের চার ইমাম এঁকমত্য পোষণ করেছেন। সুতরাং 
বিশুদ্ধ আকিদার বিশ্লেষণে তাদের অবদান অনস্বীকার্য । 
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একি বাকা] 
 প্রশু : ৮০ ॥ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাদের স্বভাব ও আকিদার 
নীতি বতরিত আচ 


উত্তন্ন॥॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামের ওপর নানাবিধ 
অন্ধকারের ঘনঘটা নেমে এসেছিল। ঠিক এমনি মুহুর্তে উদ্ভব ঘটে ভ্রান্ত মতবাদ 
খারেজী, শিয়া ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের । বিরাজমান এ পরিস্থিতিতে হিজরী তৃতীয় 
শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের আমলে ইমাম আবুল হাসান আল 
আশয়ারীর ধর্ম দর্শনের ওপর ভিত্তি করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আল্লাহপ্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত 
আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিয়ে প্রশ্নালোকে হ2152119.76-241॥ 541 সম্পর্কিত 
আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

5 ২5210 2৫210 {&|-এর পরিচিতি : 

21222103651 15০৮2 : 

২2219 3651 ৫54-এর আভিধানিক অর্থ : 

41-এর অর্থ : 21 শব্দটি একবচন; বহুরচনে 5১0 এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. 301 তথা নিকটাত্মীয় । ২. £5:5-51| তথা পরিবার পরিজন | 

৩. ৩০৯০৯ তথা সাথি। ৪. 0.৫ ৫1 তথা অধিবাসী। 

৫. ৬৯421 তথা অধিকারী । ৬. ৫১181 তথা অনুসারী । 

৭. = 5551 তথা বিশেষ ব্যক্তি। 

৮. $১: তথা সদস্য। 


2 262 Ges 
££ |-এর অর্থ : 2৫. শব্দটি ১ - ৬-০ মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। £4 


2০ 


এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১,8১1 তথা পদ্ধতি । ২.85221) তথা আদর্শ ৷ 

৩. 535001 তথা নীতিমালা। ৪. 2,2১5 তথা বিধান। 

৫.5, প্রণেতা বলেন- ক. £1.55 তথা স্বভাব, খ. 41,1] তথা প্রকৃতি। 
৬. ৫820 তথা পদ্ধতি । 

2£52-এর অর্থ : £6421 শব্দটি একবচন, বহুবচনে 1০:21; এটা 
মূলধাতু &-₹-€ থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ- 

১. | তথা সৈন্য দল। ২. তথা ছোট দল । 


৪৬. 
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৩. ৩১৯ তথা দল। ৪. 5৪] তথা সম্প্রদায় । 

সুতরাং ₹2(2 1 2:41 3১1-এর একত্রে অর্থ- সুন্নাতের অনুসারী দল। 

ES LLG NAL: 

26455119 240 ১&-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : £4510 28 ঠ4-এর 

পরিচয় সম্পর্কে ফকীহগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন- 

§, আকীদাতুত তাহাবী প্রণেতা বলেন- 

PLEAS সি ০০ ES 3:১৮ ০৪০ SG এস LU 2 

sl 
অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি দলকে বলে, যারা নবী. 
করীম (স) ও তার সাহাবীগণের নির্ধারিত পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 

২. শরহে ফিকহুল আকবার গ্রন্থকার বলেন- 2 ূ 
ডি 54325 2525 i gai A 21 Dll 2 

algal 
অর্থাৎ, চার মাযহাব ও তাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীগণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত । 

৩. মুজামু লুগাতিল.ফোকাহা প্রণেতা বলেন-, 

RLS 50153 251 381554০5135 ১15 
অর্থাৎ, দার্শনিকদের রায় ব্যতিরেকে যারা কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্বাসকে 
আবশ্যক মনে করে, তারাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত । 

৪. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন, 

01১81 0855 শশা 5 SSL 08 জাতি কন TA 
১৩৩ ৫6255 18254158516 
অর্থাৎ, -আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি সত্যপস্থি দল, যারা 
জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন, রাসূল (স)-এর সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত 
সাহাবীগণের রীতিনীতি অনুসরণ করেন। 
মোটকথা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন এক সম্প্রদায়, যারা সর্বদাই 
সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 

৩০৮19 ২640510৮০55 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বৈশিষ্ট্য : আকীদাতুত তাহাবী প্রণেতা বলেন, 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের | তথা স্বভাব ১০টি । যথা- 

১. দু'শায়খকে সম্মান করা : হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-কে মর্যাদা প্রদান। 
কারণ এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর 
(রা) । যেমন হাদীসের বাণী- 

1 0১5 লে 2৫: JE 25০৮ ১৪ - 

GUL RE SAL ES (55451514555 টু Es FAS APR 
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২. দু'জামাতাকে সম্মান করা : দু'জামাতা তথা হযরত ওসমান ও হযরত আলী (রা)-কে 
যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা। তারা উভয়ে রাসূল (স)-এর জামাতা । আর এজন্যই 
উভয়ের প্রতি কোনো প্রকার খারাপ ধারণা বা সন্দেহ পোষণ না করা। 

৩. দু'কিবলাকে সম্মান করা : কাবা ও বায়তুল মুকাদ্দাসকে সম্মান করা |, যেমন 
পবিত্র কুরআনে এসেছে- 5585 ১2 Ed এ ৯ CET ০০ 
০3120 উভয় কিবলার কোনোটির প্রতি কোনো প্রকার অসম্মান প্রদর্শন না 
করাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনন্য বৈশিষ্ট্য । 

৪. ফাসেক ও মুত্তাকীর জানাযা আদায় : মুত্তাকী; ফাসেক সকলের মৃত্যুর পর তাদের 
জানাযা আদায় করতে হবে । একজন লোক ফাসেক বলে তার মৃত্যুর পর তার জানাযা 
আদায় না করাটা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বৈশিষ্ট্য নয়; বরং মুত্তাকী ও 
ফাসেক সকলের মৃত্যুর পরই তাদের জানায়া আদায় করতে হবে । 

৫. ফাসেক ও মুত্তাকীর পিছনে সালাত আদায় : ফাসেক ও সৎ উভয় প্রকার ব্যক্তির 
ইমামতিতে সালাত আদায় করা যাবে । ফাসেকের পিছনে সালাত আদায় করলে 
হবে না এ রকম বলা যাবে না; বরং উভয়ের পিছনে সালাত আদায় করলে 
সালাত হয়ে যাবে । 

৬. ন্যায়পরায়ণ ও ফাসেক শাসকের আনুগত্য করা : ন্যায়পরায়ণ ও ফাসেক উভয় 
প্রকারের শাসকেরই আনুগত্য করতে হবে; যতক্ষণ না সে খোদাদ্রোহী কোনো 
নির্দেশ প্রদান করে । আর সকলকে যার যার স্থানে মর্যাদা দিতে হবে। 

৭. দু'মোজার উপর মাসেহ : দু'মোজার উপর মাসেহ করার বিধান মানতে হবে । 
কোনোভাবেই এ নীতিকে অস্বীকার করা যাবে না। এ বিধানের পরিপন্থি হওয়া 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নীতিবিরোধী কাজ। 

৮. তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস : ভালো এবং মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, 
তাকদীরের এ বিষয়টিতে বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহর ফয়সালার বাইরে 
কোনো কাজ হয় না- এটা যথাযথভাবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে। 

৯. সত্যায়ন করা হতে বিরত থাকা : নবীগণ, আশারায়ে মোবাশশারা এবং যাদের 
ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, তারা ব্যতীত 
অন্য কারো ব্যাপারে জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা 
থেকে বিরত থাকা । কারণ জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালার ব্যাপারে মন্তব্য 
করা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিপন্থি কাজ। 

১০. দু'ফরয আদায় করা : দু'ফরয তথা সালাত ও যাকাত যথার্থভাবে আদায় করা । 
এ ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ বা অবহেলার অবকাশ নেই; বরং দুটি 
বিধানই যথাযথভাবে আদায় করা আবশ্যক । 
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আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতি : বাস্তবতার নিরিখে এ কথা 

সুস্পষ্ট যে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা অত্যন্ত মযবুত ও শক্তিশালী 

এবং কুরআন সুন্নাহভিত্তিক। এ আকিদা কতিপয় মূলনীতি ও বিধান অনুযায়ী 
পরিচালিত । যেমন- 

১. তাদের আকিদার মূল উৎস হলো আল্লাহর কিতাব, তার রাসূল (স)-এর সুন্নাত 
ও সালাফে সালেহীনের ইজমা তথা একমত্য । 

২. কুরআন মাজীদে বর্ণিত সবটুকুই মুসলমানের জন্য শরীয়ত ও রাসূল (স)-এর সুন্নাত । 
এগুলো যথাযথ গ্রহণ করা ওয়াজিব । যদিও তা ৯1 ১ দ্বারা সাব্যস্ত । 

৩. কুরআন, হাদীস ও সালাফে সালেহীন এবং যারা তাদের পদাক্ক অনুসরণ করে, 
তাদের থেকে যে কোনো জ্ঞান দলীলভিত্তিক হতে হবে। 

৪. দীনের নীতিবিধান সবটাই নবী করীম (স) বর্ণনা করেছেন। সুতরাং দীনের 
ব্যাপারে মনগড়া এমন ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ নেই, যা দীনের অংশ। 

৫. আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর বিধানের সামনে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা। 
সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা ও কেয়াসে কারো ইচ্ছা, কামনা, ধারণাকৃত 
কাশফ, কল্পনাকৃত শায়খের কথা, ইমামের কথা এবং অন্যান্য কারো বক্তব্যের 
মাধ্যমে এতে বৈপরীত্য সৃষ্টি করা যাবে না। 

৬. ০৫৯০ ১৪১-এর জন্য ৮৫১ ৪ অনুকূল। অকাট্য দলীল হিসেবে 
উভয়ের মাঝে কোনো বৈপরীত্য থাকবে না। আর বৈপরীত্য সৃষ্টি হলে ৮13, 
দলীল ৮1৪ দলীলের ওপর প্রাধান্য পাবে । 

৭. আকিদার ক্ষেত্রে শরয়ী শব্দগুলো ব্যবহার করা ও বিদয়াতি পরিভাষাগুলো ত্যাগ 
করা আবশ্যক ৷ 

৮. নবী করীম (স) নিস্পাপ, এ কথার স্বীকৃতি দেয়া। উম্মতের সকলে ভ্রষ্টতার 
ওপর একমত হবে, এ বিশ্বাস থেকে মুক্ত থাকা এবং উম্মতের কেউ কাউকে 
+১-২৭ না বলা। আর মুজতাহিদগণের চিন্তাচেতনার পার্থক্যের কারণে 
কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যায় বৈপরীত্য হতে পারে, এ কথায় বিশ্বাস করা । 

৯. সত্যিকার স্বপ্ন সত্য এবং তা নবুয়তের অংশ | মুমিনদের 58১21 2,130 
এটা সঠিক এবং কারামত ও সুসংবাদস্বরূপ; তবে তা শরীয়তসম্মত হতে হবে। 

১০. দীনে লৌকিকতা ঘৃণিত এবং কল্যাণ ও সত্য উদ্ঘাটনে মতপার্থক্য করা 
বিধিসম্মত। তবে যেসব ব্যাপারে আলোচনা বা সমালোচনার অনুমতি নেই, 
সেসব ব্যাপারে আলোচনা করা জায়েয নেই। 

১১. কোনো মত প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে অহীর পথ আকড়ে ধরা আবশ্যক । বিদয়াতকে 
বিদয়াত ছারা ও কোনো উত্ঘতাকে উগ্রতা দ্বারা প্রতিরোধ না করা । 

১২. দীনের ক্ষেত্রে সকল নব আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদয়াত আর প্রত্যেক বিদয়াতই 
্ষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণতিই জাহান্নাম । 


৪১৬ ____ ধপরাল্গক্ঞত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 

১৩.৪০০১ এ 21:4-এর ক্ষেত্রে কোনো প্রকার দৃষ্টান্ত ও আকৃতি ছাড়াই 
আল্লাহ যা তার নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন অথবা রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর 
ব্যাপারে যা নির্ধারণ করেছেন, তা সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহর ব্যাপারে এসব 
বিষয় অস্বীকার করা, যা আল্লাহ নিজের ব্যাপারে অস্বীকার করেছেন অথবা 
রাসূলুল্লাহ (স) যা আল্লাহর ব্যাপারে অস্বীকার করেছেন। 

১৪. কোনো প্রকার ব্যাখ্যা ছাড়াই ও: ৷ তথা আরশ, কুরসী, জান্নাত, জাহান্নাম, 
কবরের নেয়ামত ও শাস্তি, পুলসিরাত ও মীযানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা । 
উপসংহার : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ও ভিত্তি অত্যন্ত স্পষ্ট ও 
দলীলভিত্তিক। যাতে কোনো প্রকার সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ নেই । আর 
বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও তারা মযবুত ও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছেন। অতএব এ 

দলের পথ ও মত আকড়ে ধরা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। 
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৮১ ॥ বিভ্রান্ত ফেরকাগুলোর আকিদার বৈ bh 
তাদের পার দাও। 


উত্তরন।। উপস্থাপনা : : সাহাবী ও তাবেয়ীগণ আহলুস সুন্নাতের বিপরীতে আহলে 

বিদয়াত উল্লেখ করেছেন। আর জামায়াতের বিপরীতে রয়েছে 5655! বা 5545 

যার অর্থ বিচ্ছিন্নতা । আর এজন্যই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিপরীত 

দলকে আহলে বিদয়াত ওয়াল ইফতিরাক বলা হয়। 
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বিস্রান্ত ফেরকাসমূহ ও তাদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : ইসলামী গবেষক ও চিন্তাবিদগণ 

বলেছেন, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে বিভ্রান্ত ফেরকা বা দলের সংখ্যা ছিল ৪টি। 

অতঃপর হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত এসে প্রসিদ্ধ বিভ্রান্ত দলের সংখ্যা দাড়িয়েছে 
৮টিতে। দলগুলো হচ্ছে- ১. শিয়া, ২. খারেজী, ৩. কাদারিয়া, ৪. জাবারিয়া, 

৫. মুরজিয়া, ৬. মুশাব্বিহা, ৭. জাহমিয়া ও ৮. মুতাযিলা। 

এদের অধিকাংশ ফেরকাই ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়েছে এবং আরো অনেক নতুন 

ফেরকার উদ্ভব ঘটেছে। এসব প্রাচীন ফেরকার মধ্যে শিয়া ও খারেজী ফেরকা এখনো 

বিদ্যমান। এছাড়া অন্যান্য ফেরকার কিছু চিন্তাভাবনা বা বিক্ষিপ্ত আকিদা বর্তমান 
যুগেও পাওয়া যায়। নিম্নে এদের বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

১. শিয়াদের পরিচয় : ইসলামের ইতিহাসে হযরত আলী (রা)-এর অনুসারীরা শিয়া 
নামে পরিচিত। তারা মহানবী (স)-এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা)-কে 
খেলাফতের মসনদে আসীন করার পক্ষপাতী ছিল। যেহেতু মহানবী (স) 
ওফাতের পূর্বে কোনো উত্তরসূরি মনোনীত করে যাননি, ফলে খলিফা নির্বাচনে 
রাজনৈতিক মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে ইসলামে এ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে । 


গজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৪১৭ 
লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এ সম্প্রদায়টি হযরত আলী (রা) ও নবী পরিবারের প্রতি 
অযাচিত অতিরঞ্জিত ভালোবাসা দেখালেও তাদের সাথে হযরত আলী (রা)-এর 
নীতি বহুলাংশেই সাংঘর্ষিক। তাদের বিস্তারিত পরিচয়ে ইমামগণের 
অভিমত নিয্নরূপ- 

১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- | ড 
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অর্থাৎ, শিয়া হলো তারা, যারা হযরত আলী (রা)-এর অনুসরণ করে এবং 

বলে, রাসূল (স)-এর পর তিনিই ইমাম এবং আরো বিশ্বাস করে যে, 
ইমামতি তার এবং তার সন্তানদের থেকে বের হবে না। 


চর 


Jl 
অর্থাৎ, শিয়া বলা হয় তাদেরকে, যারা হযরত আলী (রা)-এর আনুগত্য করে 
এবং তাকে সকল সাহাবীর ওপরে মর্যাদা দেয়। 
শিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : শিয়া সম্প্রদায়ের আকিদার বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ- 
১. তাদের একটি অংশ হযরত -আলী (রা) ও তার বংশের বারো জনের 
ইমামতে বিশ্বাসী। অপর-একটি অংশ সপ্ত ইমামে বিশ্বাসী । পূর্ববর্তী ইমাম 
যাকে নির্ধারণ করবেন তিনিই ইমাম হবেন। 

২. তারা বিশ্বাস করে, তাদের ইমাম পাপ ও ভুলত্রান্তি থেকে মুক্ত। 

৩. তারা মনে করে, ইমামগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম, ইলমে লাদুন্নী ও 
বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে অলৌকিক ও গায়েবী জ্ঞানপ্রাপ্ত। 

৪. তারা 42:51 তথা অদৃশ্য হওয়ায় বিশ্বাসী। যেমন তারা মনে করে, তাদের দ্বাদশ 
ইমাম অদৃশ্য হয়ে আছেন। তিনি অদৃশ্য থেকেই বিশ্ব পরিচালনা করছেন। 

৫. তারা 92541 তথা প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাসী । তারা মনে করে, দ্বাদশ ইমাম 
মুহাম্মাদ মাহদী শেষ যুগে ইমাম মাহদীরূপে ফিরে আসবেন । 
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৬. তারা 55:0! তথা আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলার আবশ্যকতায় বিশ্বাসী । 


৭. তাদের বিশ্বাস হলো, প্রচলিত কুরআন বিকৃত । অবিকৃত মূল কুরআন হযরত 
আলী (রা)-এর নিকট ছিল, যা তিনি গোপন করে রাখেন। তার বংশের 
ইমামগণের নিকট তা গোপন রয়েছে। 

৮. বারো ইমামপন্থি শিয়ারা বিশ্বাস করে, তিন খলিফাসহ সকল সাহাবী 
মুনাফিক, মুরতাদ, ধর্মবিচ্যুত ও জালেম ছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ) 

৯. তারা £15:1 বা সম্পর্ক ছিন্নতায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ এ সকল সাহাবীকে ঘৃণা 
করা, নিন্দা করা ও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়া তাদের 
ঈমানের অংশ। 


৪১৮ ___ শুরালভ্ঞরজ্ঞাহ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
১০.তারা সুন্নাত তথা হাদীস অস্বীকার করে। ইমামী শিয়ারা সাহাবীগণের 
মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস অস্বীকার করে, তারা সাহাবীগণকে জালিয়াত বলে 

গণ্য করেন । (নাউযুবিল্লাহ) 

১১.শিয়ারা একমাত্র আলী (রা)-এর খেলাফত ও পরবর্তী যুগের শিয়াদের 
রাজত্ব ছাড়া খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল 
ইসলামী সরকারকে অনৈসলামিক ও তাগুতি শাসন বলে বিশ্বাস করে । 
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অর্থাৎ, খারেজী সম্প্রদায় হলো ইসলামী দলসমূহ থেকে এমন একটি দল, যারা 

হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে বের হয়েছেন এবং তার মতের বিরোধিতা করেছেন। 
নামকরণের কারণ : খারেজীদের নামকরণের পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন- 

১. তারা মুসলিমদের দল ত্যাগ করে শরীয়তের কতিপয় মাসয়ালার ব্যাপারে 
কঠোরতা অবলম্বন করেন। তাই তাদেরকে খারেজী বলা হয়। 

২. হযরত আলী (রা)-এর বৈঠক থেকে ১২১০০০ সৈন্য বের হয়ে কুফার 
হারুরা নামক স্থানে গিয়ে দল গঠন,করায় এদের নাম খারেজী রাখা হয়। 
৩. হযরত আলী (রা) বলেছিলেন- 4411 9) € | ০ অর্থাৎ, সকল হুকুমের 
মালিক আল্লাহ তায়ালা । এ কথায় একমত না হয়ে বিদ্রোহ করে দল ত্যাগ 

করায় এদেরকে খারেজী বলা হয় । 

খারেজীদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : তাদের আকিদার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ- 

১. কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের । 

২. ওসমান, আলী, উদ্টরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, মুয়াবিয়া (রা), সিফফীনের 
যুদ্ধের দুই সালিস : আমর ইবনুল আস ও আবু মুসা আশয়ারী (রা) প্রমুখের 
বিচার ফয়সালাকে সঠিক মনে করলেই কাফের । | 

৩. জালেম বা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং যুদ্ধ করা ফরয । 

৩. কাদারিয়াদের পরিচয় : কাদারিয়া সম্প্রদায় তারা, যারা বিশ্বাস করে যে, মানুষের 

কার্যক্ষমতা রয়েছে এবং তার সম্পাদিত কার্ষের জন্য সে নিজেই দায়ী। 
করেন না; বরং তিনি কার্যক্ষমতা দান করেন এবং এ অর্থেই তিনি সর্বশক্তিমান। 
কাদারিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : তাদের আকিদার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, 
মানুষের কর্মের ও ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে এবং মানুষ নিজেই তার ভবিষ্যতের 
নির্মাতা । তারা মানুষকে শক্তি ও স্বাধীনতার স্বেচ্ছাচারিতা প্রদান করে আল্লাহর 
অপরিসীম শক্তি খর্ব করেন । নিজস্ব চরমপন্থি মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার 
ফলে তারা কুরআনের ব্যাখ্যা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি । এ সম্পর্কে 
স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, যা মানুষের নৈতিকতাকে বিনষ্ট করে । কারণ মানুষকে যদি 
তার ইচ্ছার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়, তবে বাধ্যবাধকতা ও আইনের শাসনের 
কোনো মূল্য থাকে না। 


জ্ছ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৪১৯ 
৪. জাবারিয়াদের পরিচয় : মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 
জাবারিয়া এ সম্প্রদায়কে বলে, যারা এ মত প্রকাশ করে যে, মানুষের জন্য যা 
ঘটে এর সবই সূচনাতে লিপিবদ্ধ ছিল । 
এ সম্প্রদায়ের মতে, মানুষের ভালোমন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ ইত্যাদি কার্যাবলি 
আল্লাহর বাধ্যবাধকতার অধীন, তাই তাদের জাবারিয়া সম্প্রদায় বলা হয় । 
জাবারিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : জাবারিয়াগণ অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী। তাদের 
আকিদা হচ্ছে, প্রত্যেক কার্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষ 
তার কার্যাবলির জন্য দায়ী নয়। মানুষের কোনো কাজ করার শক্তি নেই কিংবা 
কোনো কাজের ইচ্ছার স্বাধীনতাও নেই। মানুষ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সার্বভৌম 
শক্তির অধীন । মানুষের পুরস্কার ও শাস্তি আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অন্তর্ভুক্ত 
তিনি যাকে ইচ্ছা পুরস্কার প্রদান করেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। 
৫. মুরজিয়াদের পরিচয় : মুরজিয়া বলতে এমন সম্প্রদায়কে বুঝায়, যারা হাশরের 
দিন আল্লাহর বিচারের পূর্বে পাপী মুসলিমদের সম্পর্কে বিচার স্থগিত রাখার 
উপদেশ দেয়। 
মুরজিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : মুরজিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ- 
১. তাদের মতে, নাজাতের জন্য ঈমানই যথেষ্ট । ইবাদতের কোনো উপকারিতা 
নেই, পাপেও কোনো ক্ষতি নেই। 

২. আরশ আল্লাহ তায়ালার থাকার স্থান । 

৩. নারীগণ বাগানের ফুলের ন্যায় । যার ইচ্ছা সে ভোগ করতে পারে; বিবাহের 
প্রয়োজন নেই। 
৪. আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ)-কে তার নিজস্ব আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। 

৬. মুশাব্বিহাদের পরিচয় : মুশাব্বিহা (২45: শব্দটি তাশবীহ (2১:51) 
মাসদার থেকে উদ্ভুত। তাশবীহ অর্থ- তুলনা করা, উপমা দেয়া, সমান বানানো, 
To make equal or similar, To compare ইত্যাদি। মুশাব্বিহা. অর্থ 
তুলনাকারীগণ। যারা মহান আল্লাহর বিশেষণকে মানবীয় বিশেষণের সাথে 
তুলনীয় বলে বিশ্বাস করে বা মহান আল্লাহকে মানবীয় আকৃতির বলে বিশ্বাস 
করে, তাদেরকে “মুশাব্বিহা' তথা তুলনাকারী ফেরকা বলে আখ্যায়িত করা হয়। 
মুশাব্বিহাদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের আকিদার মূল বৈশিষ্ট্য নিয্রপ- 
১. তারা মহান আল্লাহর বিশেষণকে মানবীয় বিশেষণের সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করে। 
২. তারা মহান আল্লাহকে মানবীয় আকৃতির বলে বিশ্বাস করে। 

৩. তারা মহান আল্লাহর কিছু কিছু কর্ম বা বিশেষণ মানুষের কর্ম বা বিশেষণের 
মতো বলে মনে করে। 

৭. জাহমিয়াদের পরিচয় : জাহমিয়া অর্থ- জাহমের সাথে সম্পর্কিত। জাহম ইবনে 
সাফওয়ান পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। এ ব্যক্তি ইসলামী বিশ্বাসের মধ্যে গ্রীক 
দর্শন, পারসিক ধর্ম ইত্যাদির মধ্য থেকে অনেক কিছু ঢুকিয়ে দেয় । ইমাম আবু 
যুহরা বলেন, উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিকেই এ ফেরকাটির ১: (মানুষ 


নর 


৪২০ _____ ভ্রযালজনত্যহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ঞ্ 
মাজবুর তথা অক্ষম) সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও প্রধান দর্শনটির প্রচার ঘটতে শুরু হয়। 
অবশেষে উমাইয়া শাসনামলের শেষ দিকে এটি একটি স্বতন্ত্র মতাদর্শে রূপ নেয়। 
জাহমিয়াদের আকিদা : জাহমিয়া সম্প্রদায়ের আকিদার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ- 
5 আল্লাহ তায়ালাকে এমন কোনো গুণে গুণাৰিত করা জায়েয নয়; যে গুণ 

কোনো মাখলুকের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে। 

২. তারা আল্লাহর কালামকে নশ্বর সৃষ্টি 55154 মনে করে। 

৩. তারা মনে.করে যে, মানুষ নিতান্তই মাজবূর ৷ অর্থাৎ কোনো শক্তি, কোনো 
ইচ্ছা, কোনো ক্ষমতা তার নেই । 

৪. ঈমান হলো অন্তরের বিষয়; মুখের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। 
অতএব কারো অন্তরে যদি ঈমান থাকে আর মুখে সে অস্বীকার করে, 
তাহলে সে মুমিনই থাকবে । 

৫. ঈমানের মধ্যে কোনো বিভক্তি নেই। অর্থাৎ অন্তরের বিশ্বাস, মুখের 
স্বীকৃতি ও আমল- এ তিন ভাগে ঈমান বিভক্ত নয়। 

"৬. তাদের মতে, পরকালে আল্লাহর দীদার (39133) হবে না। 

৭. তারা মালাকুল মওতকে অস্বীকার করে। তাদের মতে, রূহ সরাসরি 
আল্লাহ কবজ করেন। 

৮. মুতাধিলাদের পরিচয় : 41১45 শব্দটি 1131 হতে উদ্গত। এর শাব্দিক 
অর্থ- দলত্যাগী। একদা এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 
কবীরা গুনাহ করলে কোনো লোক মুসলিম থাকবে কিনা? উত্তরে ইমাম সাহেব 
বললেন, সে কাফের; কিন্তু ইমাম সাহেবের প্রতিভাবান শিষ্য ওয়াসেল ইবনে 
আতা এ মতটি গ্রহণ করলেন না। তিনি এ ব্যক্তিকে কাফের ও মুসলমানের 
মধ্যবর্তী স্থানে স্থান দিয়েছিলেন। অতঃপর সে শিক্ষকের দলত্যাগ করে 
মসজিদের কোণায় নিজের মতবাদ প্রচার করতে শুরু করলেন। শিষ্যের এ 
আচরণে হাসান বসরী বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করলেন- 12€ 15541 $2 অর্থাৎ, সে 
আমাদের দলত্যাগ করেছে। এ মন্তব্য করার পর হতে ওয়াসেল ইবনে আতার 
দলকে মুতাযিলী দল বলা হয়। 
মুতাধিলাদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : মুতাযিলাদের আকিদার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিমরূপ- 
১. আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার করা । মহান আল্লাহর জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা, 

শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি অনাদি বিশেষণ আছে বলে বিশ্বাস করলে অনাদি 
সত্তার সংখ্যা অনেক হয়ে যায়। 

২. মহান আল্লাহকে আখেরাতে দেখা যাবে না। 

৩. মহান আল্লাহর কালাম তথা কথা তার অনাদি বিশেষণ নয়; বরং তা তার 
সৃষ্টবস্তু মাত্র। 

৪. তাকদীর বলে কোনো কিছু নেই এবং মহান আল্লাহ মানুষের কর্মের সৃষ্টা 

নন; মানুষই মানুষের কর্মের সৃষ্টা। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে বা আল্লাহর 

অনিচ্ছা সত্তেও মানুষ অন্যায় কর্ম করে। 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৪২১ 
৫. পাপী মুসলিম কাফেরও নয় মুসলিমও নয় । আখেরাতে সে অনন্ত জাহান্নামী ৷ 
৬. অন্যদেরকে সৎকাজে আদেশ করা ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা জরুরি ও 

ফরযে আইন। রাষ্ট্রও অন্যায় করলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। 
উপসংহার : আল্লাহ ও রাসূল (স) কর্তৃক যে মধ্যমপন্থা ও সঠিক পথের দিশা দেয়া 
হয়েছে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতই তার পূর্ণ অনুসরণ করে বলে এ দলকেই 
আমাদের অনুসরণ করতে হবে। আর বিভ্রান্ত দলগুলো ও তাদের আকিদা বিশ্বাস 
অবশ্যই পরিহার করতে হবে। 


(5১85 ও ERE ১৬৪ 6০ ১ 2724 85 : An EATS 
-১৮৮৮৯॥ ৫ ০5 ৩০০ (৯১১০১ 

প্রশ্ন: ৮২ ॥ খারেজিদের পরিচয়, উৎপতি, ক্রমবিকাশ ও আকিদা সবিস্তারে 
বর্ণনা ক্র [কা. প. ২০১৯] 
45304 LL USS চি ভি এ 9৮1 ৬০০৩ 
২4৮৮৮৯৪১১৫৭ 

অথবা, খারেজী কারা? তাদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও মতবাদ এবং 


উতর উপস্থাপনা : ; নবী করীম (স)-এরীফাতের পর মুসলিমদের মাঝে নানা 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে । তাদের মধ্যে খারেজী সম্প্রদায় প্রাচীনতম । এ সম্প্রদায় 
শিয়াদের মতো প্রথমে রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীতে 
নিজেদের ধর্মীয় দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাদের সম্পর্কে এঁতিহাসিক হিট্টি 


বলেন- The Kharijites were the puritans of Islam, fanatical in religion and 
damoratic in politics: 


2 ঢ+৬%-এর পরিচিতি: 
LoL: 

€215-এর আভিধানিক অর্থ : 0351 শব্দটি ৫১-এর বহুবচন, যা (21 

থেকে গৃহীত |. এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. ৬০5 তথা পৃথক। ৪. 2.550 ০৫ £532 তথা দলত্যাগ করা। 

২. 5০3421 তথা মুক্ত হওয়া । ৫. বের হওয়া ইত্যাদি । 

৩. (৮5:71 তথা বিচ্ছিন্ন। 

0১৮১০ bl: 

5১ “এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ১, আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 

GU BLESS ০৪০) GLE 8৩514550981 GA G5 

অর্থাৎ, খারেজী সম্প্রদায় হলো ইসলামী দলসমূহ থেকে এমন একটি দল, যারা হযরত 
আলী (রা); এর বিরুদ্ধে বের হয়েছে এবং তাঁর মৃতের বিরোধিতা করেছে। 

& ৮০০৭ ৩5০03 ৪১৪1) 281 গ্রন্থকার বলেন- 


92১43 ৮৮৪ ৮৯42 Bossa iio AEE 
-(০) ৯06 SSI alg FANE 


৪২২ ____ শাল জৰত্ঞর ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 
৩. 45511931511 প্রণেতা বলেন- 

806 25 9805 ও FNL SE ESS CK LOL 
নামকরণের কারণ : খারেজীদের নামকরণের পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন- 

১. তারা মুসলিমদের দলত্যাগ করে শরীয়তের কতিপয় মাসয়ালার ব্যাপারে 
কঠোরতা অবলম্বন করে। তাই তাদেরকে খারেজী বলা হয়। 

২. হযরত আলী (রা)-এর বৈঠক থেকে ১২,০০০ সৈন্য বের হয়ে কুফার হারুরা 
নামক স্থানে গিয়ে দল গঠন করায় এদের নাম খারেজী রাখা হয়। 

৩. হযরত আলী (রা) বলেছিলেন- «11 $1744 1 01 অর্থাৎ, সকল হুকুমের 
মালিক আল্লাহ তায়ালা । এ কথায় একমত না হয়ে বিদ্রোহ করে দলত্যাগ করায় 
এদেরকে খারেজী বলা হয়। 

5০১510%55: 

খারেজীদের উৎপত্তি : ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে 

খারেজী সম্প্রদায় সর্বপ্রাচীন। এরা শিয়াদের মতো প্রথমে রাজনৈতিক সম্প্রদায় 

হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীতে নিজেদের ধর্মীয় দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
করে। এঁতিহাসিক হিট্রি বলেন_ The acceptance of the principle of 
arbitration proved disastrous to Ali in more than one way; it alienated the 


sympathy of a large body of his own followers. These kharijites as they 
were called, the earliest sect of Islam. 


591৮1135557 

শি ক = "টানি 

১. আবু যর গিফারীর নির্বাসন : হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে ক্ষুদ্র 
মতানৈক্যের কারণে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী (রা)-এর 
স্বেচ্ছানির্বাসন ও নির্বাসিত অবস্থায় তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মুনাফিক গোষ্ঠী 
আবদুল্লাহ ইবনে সাবার নেতৃত্বে হযরত ওসমান (রা)-কে ক্ষমতাচ্যুত করার 
আন্দোলন জোরদার করে। dni can scaly dais gol a 
ওসমান (রা) শাহাদাতবরণ করেন। মুনাফিকদের এ সম্প্রদায়টিই পরবর্তীতে 
হযরত আলী (রা)-এর পক্ষাবলম্বন করে। মূলত ব্যাপারটি ছিল আবু যর গিফারী 
(রা)-কে ঘিরে মুনাফিকদের একটা ষড়যন্ত্র। 

২. হযরত আলীর পক্ষ ত্যাগ : ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর 
মাঝে সিফফীনে সংঘটিত যুদ্ধের পর দুমাতুল জান্দালে আপস মীমাংসার জন্য 
সালিসের ব্যবস্থা করা হলে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষীয় কতিপয় লোক তা মেনে 
নিতে পারেনি । এমতাবস্থায় তারা ১২০০০ সৈন্য হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ ত্যাগ 
করে হারুরা নামক স্থানে ঘাটি স্থাপন করে। পরে কৌশলগত সুবিধা বিবেচনা করে 
সেখান থেকে সরে গিয়ে নাহরাওয়ানে ঘাটি স্থাপন করে। 

৩. হযরত আলী নাহরাওয়ান অভিযান : হযরত আলী (রা) খারেজীদের 
বিদ্রোহী বলে করেন এবং তাদের নির্মূল করার জন্য নাহরাওয়ান 
অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। এ যুদ্ধে খারেজীদের নেতা আবদুল্লাহ 
ইবনে ওয়াহাব বহু অনুচরসহ নিহত হয়। 
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৪. হযরত আলীর শাহাদাতবরণ : নাহরাওয়ানের যুদ্ধে পরাজিত হয়েও খারেজীরা 
সামাজিকভাবে খুজিস্তান, ফারস, কিরমান প্রভৃতি স্থান অধিকার করতে সক্ষম 
হয়। এ সময় খারেজীদের হাতে হযরত আলী (রা) শাহাদাতবরণ করেন। 

৫. খারেজীদের পতন : খারেজী সম্প্রদায় ছিল সর্ববিষয়ে চরমপন্থি। আব্বাসী 
খেলাফতকালে তারা চরম অরাজকতা সৃষ্টি করে। আব্বাসী খলিফাগণ তাদের 
বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তারা কার্যত পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে 
আফ্রিকায় গমন করে। মিসরের ফাতেমীয়দের শাসনামলে তারা একেবারে 
সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 

তারা এ দল ত্যাগ করাকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করত এবং নিজেদেরকে আল্লাহর সঠিক 

পথে আছে বলে মনে কুরত। নি্ো্ত আয়াতটি দিয়ে তারা নিজেদেরকে সান্তনা দিত- 
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2 bis: 
খারেজীদের মতবাদ : খারেজীরা বহু দল উপদলে বিভক্ত ছিল। তাদের প্রত্যেক দল 
উপদলের নিজস্ব মতবাদ আছে। তাদের মতবাদগুলো নিম্নরূপ- 

ক. ধর্মীয় মতবাদ : 

১. নিয়মিত ইসলামী অনুশাসন পালন ঈমানের শর্ত : খারেজীদের মতে, যে 
মুসলিম নিয়মিত সালাত, রোযা ও অন্যান্য বুনিয়াদি কর্তব্য পালন করে 
না, সে কাফের এবং তার পরিবারবর্গসহ তাকে হত্যা করা কর্তব্য। 

২. কবীরা গুনাহকারী জাহান্নামী : কোনো মুসলিম পাপ করার পর তওবা না 
করে মারা গেলে তাকে অবশ্যই চিরকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করতে 
হবে । তাদের দলীল হলো-$১%$-৫ $49 ১১১১ ০১৯ 4১151 ৮১3৫ 4 

৩. তওবা করুলের আশা : মৃত্যুর পূর্বে কেউ তওবা করলে তা কবুলের আশা 
করা যায়। পাপের সমপরিমাণ শাস্তি ভোগের পর আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা 
করলে মুক্তি দিতে পারেন। 

৪. ইসলাম থেকে খারিজ : একটিমাত্র অন্যায়ের কারণে কোনো মুসলিম 
ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যেতে পারে । সকল প্রকার পাপ পরিত্যাগের 
ওপরই প্রকৃত ঈমান বা বিশ্বাস নির্ভর করে। 

৫. সাম্প্রদায়িক মনোভাব : যেসব মুসলিম খারেজীদের মত সমর্থন করে না, 
তারা নাস্তিক এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্তব্য। 

৬. বিবেকের পবিত্রতা : ঈমান ও কর্মের ন্যায় খারেজীরা বিবেকের 
পবিত্রতাকে অত্যন্ত গুরুতৃু দিয়ে থাকে । তাদের মতে, বিবেকের পবিত্রতা 
মানুষকে মহৎ কার্যে প্রেরণা দেয়। 

৭. কুরআনের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ : খারেজীদের আরজাকিয়া উপদল কুরআনের 
পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ না করে শাব্দিক অর্থ গ্রহণ এবং ইজতেহাদের 
প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে । 

৮. অমুসলিমদের প্রতি উদারনীতি গ্রহণ : খারেজীরা অমুসলিমদের প্রতি 
উদারনীতি গ্রহণ করে। তাদের মতে যদি কোনো অমুসলিম হযরত মুহাম্মাদ 


৪২৪ ___ ভ্রালজনত্া্র ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 
(স)-কে আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করে, তবে তাকে মুসলিমদের সমান 
অধিকার দেয়া যাবে । 

৯. অনারব মুসলিম ও যিম্মীদের প্রতি উদারনীতি : খারেজীরা মাওয়ালী তথা 
অনারব মুসলিম ও যিম্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল । তাদের অন্যান্য 
মুসলিমদের সমপর্যায়ে উন্নীত করার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে। 

১০. ধর্মের অনুশাসন : তারা যদিও বিশটি দল ও উপদলে বিভক্ত ছিল, তথাপি 
তারা ধর্মকে কোনো প্রকার বিতর্কমূলক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত না 
করতে বদ্ধপরিকর ছিল। 

১১. ইসলাম ও ঈমান : খারেজীদের মতে, ইসলাম ও ঈমান এক এবং 
অবিভাজ্য । আর খাঁটি ব্যক্তিই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত । 

১২. পার্থিব বিলাসিতা : খারেজী সম্প্রদায়ের মতে, মুসলিমদের জন্য পার্থিব 
বিলাসিতা হারাম । 

১৩. মৃত শিশুদের পরকাল : মৃত শিশুদের ব্যাপারে খারেজীদের আকিদা হচ্ছে, 
বিধর্মীদের মৃত শিশুরা দোযখে আর মুসলিমদের মৃত শিশুরা বেহেশতে যাবে। 
১৪. সুরা ইউসুফ পরিত্যাগ : সূরা ইউসুফে প্রেমকাহিনী স্থান লাভ করায় তারা এ 
সূরা পরিত্যাগ করে । তাদের দাবি হচ্ছে; সূরা ইউসুফ কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হলে 

এ ধরনের প্রেমকাহিনী তাতে অন্তর্ভুক্ত হতো না। 

১৫. কুরআন হাদীসের প্রতি আনুগত্য : খারেজীরা কুরআন হাদীসের অখণ্ততায় 
বিশ্বাস করত । তারা একমাত্র কুরআন হাদীস অনুযায়ী জীবন পরিচালনায় 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল । এ থেকে ন্যুনতম বিচ্যুতিও তারা সহ্য করত না। এজন্য 
খারেজী সম্প্রদায় ইসলামে বিশুদ্ধবাদী বলে পরিচিত। 

১৬. বিত্তবৈভব বর্জন. খারেজী সম্প্রদায় বিস্তবৈভব অর্জনে নিরুৎসাহিত করে । 

খ. রাজনৈতিক মতবাদ : 

১. গণতন্ত্রপন্থি : খলিফা নির্বাচনে খারেজীরা চরম গণতস্ত্রপস্থি। তাদের 
মতে, খলিফাকে সমগ্র মুসলিম সমাজ কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে। 

২. খলিফার যোগ্যতা : তাদের মতে, খলিফা হওয়ার জন্য কোনো গোত্র বা 
পরিবার নির্ধারিত নেই। মুসলিম সমাজের যে কোনো যোগ্য ব্যক্তিই 
খলিফা হতে পারেন। এমনকি নির্বাচিত খলিফা নারী অথবা ক্রীতদাস 
হলেও তাতে কিছু যায় আসে না। 

৩. জনসমর্থিত ও আস্থাভাজন : খলিফা যতক্ষণ জনগণের আস্থাভাজন থাকবেন, 
ততক্ষণই তিনি খলিফা পদে বহাল থাকবেন। তিনি যদি জনগণের কোনো 
অকল্যাণ করেন অথবা ইসলামের মূলনীতির বিরোধিতা করেন, তাহলে তাকে 
পদচ্যুত করতে হবে, এমনকি হত্যাও করা যেতে পারে। 

8. খলিফা নিষ্প্রয়োজন : একদল চরমপন্থি খারেজীর মতে, মুসলিমদের 
কোনো খলিফা বা ইমাম নির্বাচন করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কুরআন 
ও নবীর সুন্নাতই মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট। 

৫. প্রথম দু'খলিফার স্বীকৃতি : চার খলিফার মধ্যে খারেজীরা মাত্র হযরত 
আবু বকর ও ওমর (রা)-কে খলিফা বলে স্বীকার করে। তাদের মতে, 
হযরত ওসমান ও আলী (রা)-এর খেলাফত স্বীকার করা যায় না। কারণ 
তারা সর্বসাধারণ মুসলমানের আস্থাভাজন ছিলেন না। 
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৬. 


৯. 


১০, 


১১, 


জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী : খারেজীরা উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের 
জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী, ইসলামের গণতান্ত্রিক আদল ধ্বংসকারী 
বলে মনে করত এঁতিহাসিক খোদা বখশ বলেন, খারেজীরা ছিল ধর্মে 
গোড়া এবং রাজনীতিতে গণতন্ত্রপন্থি। 

অনারবদের আরবজাতির ওপর প্রাধান্য দান : তারা আরব আভিজাত্য খর্ব 
করার উদ্দেশ্যে অনারবদের আরবদের ওপর স্থান দিত। কেননা তারা 
আরবজাতিকে হিংসার চোখে দেখত। 

অযোগ্য খলিফাকে অপসারণ : কোনো খলিফা যদি পুরোপুরিভাবে 
জনগণের উন্নতি সাধন করতে না পারেন, তবে অযোগ্য খলিফাকে 
অপসারণ করে যোগ্য ব্যক্তিকে খলিফা পদে নির্বাচিত করতে হবে। 


আইনের বিধান : এ) 1 £42 4 অর্থাৎ, আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর 


কোনো কাজ করলে তাঁকে অপসারিত-রুত্র যোগ্যতর ব্যক্তিকে খলিফা 
পদে বসাতে হবে। 

রাজতত্ত্রবিরোধী : খারেজী সনির রাজতরবিরোহী। তাই তারা 
উমাইয়া শাসক কর্তৃক বার বার নির্যাতিত হয় এবং আব্বাসীয়দের সাথে 
মিলে উমাইয়াদের পতন ঘটায় 


৩ (৮৮৪ ০৩ ০৬ SELL: 

খারেজীদের বিভিন্ন দল ও তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের নাম : আকিদার কিতাবগুলো প্রমাণ 
করে, খারেজীদের মধ্যে বিভিন্ন ছোট খাট দল রয়েছে। তাদের সংখ্যা ২০-এর 
ওপরে হলেও ৮টি দল প্রসিদ্ধ । তাদের নাম ও প্রতিষ্ঠাতাদের নাম নিম্নরূপ- 


2০ পে নি ০০০০৬ 


দলের নাম প্রতিষ্ঠাতার নাম 


. ২3531 (আল ইযারাকা) নাফে ইবনে আযরাক 

, £4440 (আল বাইহাসিয়্যা) আবু বায়হাস আল হাইসাম ইবনে জাবের 
২৫১৫১ (আল ইবাধিয়্যা) আবদুল্লাহ ইবনে আবায আল মারিয়্যা 
251511 (আস সায়ালাবা) সায়ালাব ইবনে আমের 

. 55241 আল আজারিদা) আবদুল করিম 

, ৬19 ৫5430 (প্রথম আদালত) মা 3১5৯ 

, ৩120 (আন নাজদাত) 
৮. 254 51। (আস সাফরিয়া) 


উপসংহার : খারেজীরা যদিও নিজেদেরকে ইসলামী দলগুলোর অন্তর্ভুক্ত মনে করে; 
কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে বলা যায়, তাদের কর্মনীতির মধ্যে ভ্রান্ত মতবাদ বেশি | তাই 
এ মতাদর্শ বর্জন করা ঈমানের দাবি । 


৪২৬ ___ ভপারালললজ্রত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
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জর ৮৩ ॥ শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় দাও। তাদের উৎপত্তির ইতিহাস ও 
মৌলিক বিশ্বাসসমূহ আলোকপাত কর। [ফা. প. ২০১৮] 


১৯১১৪536455 23305 5 ৬ (8 ক Bye 3) 
অথবা, শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় দাও এবং তাদের উৎপত্তির ইতিহাস ও আকিদা 
সম্পর্কে আলোচনা কর। [ফা, প. ২০১২] 

Jail 12055502551) GSAS LLL 575 9 
অথবা, শিয়ার সংজ্ঞা দাও। শিয়া সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও মৌলিক বিষয়গুলো 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮] 

-25810 28551 ৯১০01 SSB LENA S2- A) 
অথবা, , শিয়া কারা? এ সম্প্রদায়ের মতবাদগুলোর বিস্তারিত আলোচনা কর। 


উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স)- এর ইন্তেকালের প্রর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে 
নানা মতবাদ ও বিভিন্ন দল উপদলের উৎপত্তি হয়। শিয়া সম্প্রদায় এ দলগুলোর 
অন্যতম এটি প্রথমে রাজনৈতিক দল হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীকালে 
ধর্মীয় সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় 
উৎপত্তির ইতিহাস ও এদের আকিদার মূলনীতি উপস্থাপন করা হলো । 
৩ ২:৬-এর পরিচিতি : 
UE: 
২%4১-এর আভিধানিক অর্থ : {£1১1 শব্দটি (1 থেকে গৃহীত। শব্দ 
একবচন, বহুবচনে £১, (£৯; এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- 
. লিসানুল আরব প্রণেতা বলেন- €০$ তথা অনুসারী, $45 তা 
সাহায্যকারী । . 
২. লুগাতুল ফোকাহা প্রণেতা বলেন- 29421 তথা অনুগত, 2964 ত 
অনুগামী, 28811 তথা দল, 21555 তথা গোষ্ঠী । | 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- £5551 তথা দল, {£2 ত 
সমষ্টি, £4541 তথা অনুগত, $4531 তথা সাহায্যকারী, 04৩ ত 
অনুরূপ, 12:31 তথা সদৃশ । 
ESSIEN: 
২:১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামের ইতিহাসে হযরত আলী (রা)-' 
অনুসারীরা শিয়া নামে পরিচিত। তারা মহানবী (স)-এর মৃত্যুর পর হযরত অ 
(রা)-কে খেলাফতের মসনদে আসীন করার পক্ষপাতী ছিল । যেহেতু মহানবী ( 
ওফাতের পূর্বে কোনো উত্তরসূরি মনোনীত করে যাননি, ফলে. খলিফা নির্বা 
রাজনৈতিক অসন্তোষকে কেন্দ্র করে ইসলামে এ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে । 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ _________ ৪২৭ 
লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এ সম্প্রদায়টি হযরত আলী (রা) ও নবী পরিবারের প্রতি অযাচিত 
অতিরঞ্জিত ভালোবাসা দেখালেও তাদের সাথে হযরত আলী (রা)-এর নীতি বহুলাংশেই 
সাংঘর্ষিক। তাদের বিস্তারিত পরিচয়ে ইমামগণের অভিমত নিয়রূপ- 

১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

১৯০ ও HO 544) 15150 10615 32255 92 05 2585 

-১১3/ ১53 435 (359 85091 50735521605) সা 
অর্থাৎ, শিয়া হলো যারা হযরত আলী (রা)-এর অনুসরণ করে এবং তারা বলে, 
রাসূল (স)-এর পর তিনিই ইমাম এবং আরো বিশ্বাস করে, ইমামতি তার এবং 
তার সন্তানদের বাইরে যাবে না। 

২. ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারী (র) বলেন- 15:15 32১ GLE 
Jl ০১০1 ১১৮০ 506 GLI এ অর্থাৎ, শিয়া বলা হয় 
তাদেরকে, যারা হযরত আলী (রা)-এর আনুগত্য করে-এবং তাঁকে সকল 
সাহাবীর ওপরে মর্যাদা দেয় । 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 

46015 IS 15 ER LLNS ই ২ 55১ ০১ 
ALICE LS) 

অর্থাৎ, শিয়া হচ্ছে মুসলিমদের একটি বড় দল, যারা হযরত আলী এবং তার বংশধরদের 

ভালোবাসা এবং ইমামতির দায়িত্বে তাদের অধিকার সম্পর্কে একমত হয়েছে। 

8. আল মিলাল ওয়ান নাহাল গ্রন্থকার বলেন- 

LLL 115 ০৬ 4 Ere Sts 251 A Gi 
J Ly ANE Of (68216 চে 
-85/৬5৫১১১ 

৫. আল আদয়ান ওয়াল ফিরাক প্রণেতা বলেন- 2 ্ 

2105 255 510 USS SLL GHEE ELE BILD চি ৫2 
11612 এত 

৬. ইবনে হাযেম (র) বলেন- 

se AL LL og ৩9৮ 5৫ 29555 ৮105 
-245053559504899 10 AE 

57451705503), 

শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিহাস : হঠাৎ করেই শিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব 

ঘটেনি। তাদের উত্ভবের পিছনে কতকগুলো ঘটনা বিদ্/মান। নিম্নে সেগুলো 

আলোচনা করা হলো। 

১. টির হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ইন্তেকালের পর খলিফা 

নির্বাচনে রাজনৈতিক অসস্তোষকে কেন্দ্র করে এ সম্পদায়ের জনা হয়। তাদের 
দাবি, নবীর অবর্তমানে হযরত আলী ও ফাতেমী বংশের লো: রাই খেলাফতের 
যোগ্য । হযরত আবু বকর (রা) তার এ অধিকার হরণ করেছিলেন। 

২. ওসমানের শাহাদাত : হযরত ওসমান (রা)-এর আমলে আগের তুলনায় তারা 
আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে ৷ ধর্মান্তরিত ইহুদি ইবনে সাবা তাদের সাথে যোগ 


৪২৮ ___ ধুয়া জনত্ডাহ্ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 
দিয়ে ওসমানবিরোধী আন্দোলন জোরদার করে তোলে । এদের ষড়যন্ত্রের 
বার 

৩. আলী ও মুয়াবিয়ার বিরোধ : ৬৫৬ খিস্টাব্দে হযরত আলী (রা) খলিফা নির্বাচিত 
হলে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে তার বিরোধ বাধে । অতঃপর 
সিফফীনের যুদ্ধের বিরতির পর দুমাতুল জান্দালের সালিসী বৈঠকে হযরত আলী 
'রা)-এর কূটনৈতিক পরাজয় এবং পরবর্তীতে খারেজীদের হাতে তার হত্যাকাণ্ড 

আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করে তোলে । 

8. গণতন্ত্র বিলোপ ও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা : শিয়াদের উৎপত্তির পেছনে হযরত 
নুয়াবিযা (রা) ার পত্র ইয়াযিদকে পরবতী খিক হিসেবে রব করার 

তা বলার গর রদ 
প্রস্তাব করায় শিয়ারা ক্ষেপে ওঠে 

৫. কারবালার হত্যাকাণ্ড : Jeter PEE CECE «NEE 
হযরত হাসান (রা) খেলাফতে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তীতে -আলাপ আলোচনার 
মাধ্যমে তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর অনুকূলে খেলাফতের দাবি পরিত্যাগ 
করেন। তবে শর্ত থাকে, মুয়াবিয়া (রা)-এর পর-তিনিই মুসলিম জাহানের 
খলিফা হবেন; কিন্তু হযরত হাসান (রা) হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর আগেই ইন্তেকাল 
করেন। এতে হযরত মুয়াবিয়া (রা) তার পুত্র ইয়াযিদের নাম খলিফা হিসেবে 
প্রস্তাব করেন । ফলে ইয়াধিদ খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয় । আর খেলাফতের দাবি 
ও অন্যান্য অনেক ব্যাপারে হযরত, হাসান (রা)-এর ছোট ভাই হযরত হোসাইন 
(রা)-এর সাথে ইয়াধিদের চরম বিরোধ বাধে । ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে ইয়াযিদ বাহিনী 
কারবালা প্রান্তরে হযরত হোসাইনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কারবালার এ 
হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ড শিয়াদের প্রতিহিংসার আগুন আরো প্রভ্বলিত করে 
তোলে। এঁতিহাসিক পি. কে. হিষ্টরির ভাষায়- The blood of Al-Husain, even 
more than that of his father, proved to be the seed of the shiison it 
'Church'; Shii'sm was born on the tenth of Muharram. 

৬. শিয়াদের সহিংস আন্দোলন : কারবালার বিষাদময় হত্যাযজ্ঞের পর শিয়ারা 
প্রকাশ্যভাবে হযরত আলীর পরিবারের পক্ষে সহিংস আন্দোলনের সূচনা করে। 
এ সময় “মুখতার' নামক জনৈক শিয়া নেতা হযরত হোসাইনের হত্যাকারী 
কুফার প্রাদেশিক গভর্নর ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে হত্যা করে কারবালার 
হত্যার প্রতিশোধ নেয়। 

৭. শিয়াদের ব্যাপক প্রসার লাভ : প্রথম দিকে কেবল আরবরাই ছিল শিয়া 
পি কিন্তু পরবর্তীতে আরবের বাইরেও এ সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে 


৮, শিয়ালের নিতেন ইমামত প্রশ্নে শিয়াদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। তাদের 
কেউ কেউ হযরত হোসাইনের পুত্র যয়নুল আবেদীনকে আবার কেউ কেউ 
মুহাম্মাদ ইবনল হানাফিয়াকে ইমাম হিসেবে হণ করে। পরবর্তীতে শিয়ারা 
১খাট দলে বিজ হয়ে পড়ে। 

৯. শিয়াদের উমাইয়াবিরোধী আন্দোলন : কারবালার হৃদয়বিদারক হত্যাকান্ডের 
প্রতিশোধ গ্রহণে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে শিয়ারা তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। 
আব্বাসীয়রা তাদের সাথে যোগ দিয়ে উমাইয়াদের পতন ঘটায়। 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয্াহ ___ ৪২৯ 

১০. আব্বাসীয়দের দমন নিপীড়ন : শিয়াদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ক্ষমতায় আসলেও 
খলিফা মামুন ব্যতীত অন্য সব আব্বাসী খলিফা তাদের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন ও 
দমন নিপীড়ন পরিচালনা করে। ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। 

১১. শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা : আব্বাসীয়দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু সংখ্যক শিয়া 
উত্তর আফ্রিকায় চলে যায়। তথায় তারা হাসানের বংশীয় ইদ্রিসের নেতৃত্বে 
“তানজিয়া' নামক স্থানে একটি শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। 

১২. বর্তমানে শিয়াদের অবস্থান : বর্তমানে ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, আফগানিস্তান 
ও বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে শিয়া সম্প্রদায়ের কিছু অনুসারী রয়েছে। 
তবে ইরানে তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। 

৩252811১০59 

শিয়াদের আকিদার মূলনীতি : শিয়াদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ায় তাদের আকিদার 

মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। আর তাদের এ সকল আকিদাই আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল 

জামায়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত । তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতগুলো আকিদা নিম্নরূপ- 

ক. 25153 (5155 তথা ইমাম নির্বাচনের আকিদা। 

খ. Ca) 4550 ০৮৯ ০৪ 0508০ তথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীদের 
মার নদ 

গ. 35811 21১55 ০৪:86 তথা কুরআন মাজীদ পরিবর্তনে 
শা 

ক. ইমামদের ব্যাপারে শিয়াদের আকিদা : 

১. ইমাম নির্বাচনে শিয়াদের আকিদা হচ্ছে, ইমামগণ নবীদের ন্যায় আল্লাহ 
তায়ালা কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। তাদের বিশ্বাসে ইমামদের সংখ্যা ১২ 
জন । যথা 
ক. হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা), খ. হযরত হাসান (রা), গ. 
হযরত হোসাইন (রা), ঘ. হযরত আলী ইবনে হোসাইন, যিনি যাইনুল 
আবেদীন নামে পরিচিত, ঙ. তদীয় পুত্র মুহাম্মাদ, যিনি ইমাম বাকের 
নামে পরিচিত, চ. তদীয় পুত্র হযরত জাফর সাদেক, ছ. তদীয় পুত্র 
হযরত মুসা. আল কাযেম, জ. হযরত আলী রেজা, ঝ. তদীয় পুত্র হযরত 
মুহাম্মাদ তাকী, এ. তদীয় পুত্র হযরত আলী তাকী, ট. তদীয় পুত্র 
হোসাইন আসকারী, ঠ. তদীয় পুত্র ইমাম মাহদী । 

২. ইমামগণ মানুষের ন্যায় জন্মগ্রহণ করে না; বরং ইমামরা যমীন থেকে বের হয়। 

৩. ইমামগণ ££) {1 জানেন। যেমন ইমামদের কথা- 


ef ৰ 
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৪. ইমামদের কথা কুরআনে রয়েছে। যেমন- 81591 ০.552 6 এখানে 
5905 দ্বারা দীন ও শরীয়ত বোঝানো হয়েছে, যা শিয়াদের রয়েছে। 
৫. ইমামদের মর্যাদা মুহাম্মাদ (স)-এর মর্যাদার ন্যায়, যা অতীতের সকল 
নবীদের উর্ধ্বে । 


৪৩০ _______ ধ্যারালজ্ঞাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জ্ঞ 
৬. ইমামদের নিকট অহী আসে, যেভাবে নবীদের নিকট অহী এসেছে। 

৭. ইমামগণ বৃহস্পতি এবং জুমাবার রাতে মিরাজের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট 
আসতে পারেন। 

৮. ইমামগণ নবীদের ন্যায় গুনাহমুক্ত বা মাসুম । 

৯. ইমামদের আনুগত্য করা ফরয এবং জান্নাতে প্রবেশের পূর্বশর্ত । 

১০. ইমামগণ জাহান্নামবাসীদের জন্য শাফায়াত করার অধিকার রাখেন । 

১১. ইমামগণ বান্দাদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামে পাঠানোর ক্ষমতা রাখেন । 

১২. ইমামত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। 
অন্য যে কোনো ব্যক্তি ইমামতের অযোগ্য । 

১৩. প্রথম তিন খলিফা অর্থাৎ হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা)-এর 
খলিফা নির্বাচন অবৈধ ছিল। 

১৪. ইমাম মাহদী আগমন করে পৃথিবীতে বিদ্যমান জুলুম, ব্যভিচার, অত্যাচার 
নির্মল করে ইসলাম ও ইনসাফ কায়েম করবেন। 

১৫. পবিত্র কুরআনুল কারীম নিরস্তর গ্রন্থ নয়। 

১৬. কুরআনুল কারীম ছাড়া হাদীস, ইজমা, কেয়াস শরীয়তের দলীল নয়। 

১৭. জুমার সালাত একাকি আদায় করা যায়। 

১৮. পাচ ওয়াক্ত নামাযের স্থানে তিন ওয়াক্ত পড়লেই চলবে। 

১৯. ধর্ম প্রচার ও অনুসরণের ক্ষেত্রে তারা গোপনীয়তার নীতিতে বিশ্বাসী । 

২০. ইমাম হোসাইনের স্মৃতি রক্ষার্থে ১০ মহররম পর্ব পালন। 

২১. নেকাহে মুতা বা অস্থায়ী বিবাহ বৈধ । 

২২. কেয়ামত দিবসে সকলে পুনরায় জীবন লাভ করবে এবং ভালো কাজের 
জন্য জান্নাত এবং খারাপ কাজের জন্য জাহান্নাম লাভ করবে । 

খ. রাসূল (স)-এর সাথিদের ব্যাপারে শিয়াদের আকিদা : সাহাবায়ে কেরামের 
ব্যাপারে শিয়াদের আকিদা হচ্ছে, হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা) 
কাফের “নাউযুবিল্লাহ” । 
দলীল : তাদের দলীল কুরআনের বাণী- 

41221500388 UTES EGS 10546512592 Bhs 
আলোচ্য আয়াতে তিনবার 134 শব্দ দ্বারা হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান 
(রা)-কে বোঝানো হয়েছে। অপর দলীল- 
কি SS sn ES ০০০31 (425 ৫৫ না 21 = 
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জ॥ আল আকাইদ আল ইসলামিয়যাহ ________________ ৪৩১ 
আলোচ্য আয়াতে £::/-এর * সর্বনাম দ্বারা হযরত আলী (রা)-কে বোঝানো 
হয়েছে। আর 2440 (::1£€ আয়াতাংশে 3441 দ্বারা হযরত আবু বকর, 
ওমর ও ওসমান (রা)-সহ সকল সাহাবীকে বোঝানো হয়েছে। তারা আরো 
বলে, নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে যে 
চারজন সাহাবী হযরত আলী (রা)-এর নাম প্রস্তাব করেছিলেন, তারা ব্যতীত 
সকল সাহাবী মুরতাদ হয়ে গেছে। | 

গ. কুরআন মাজীদ পরিবর্তনে শিয়াদের আকিদা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ব্যাপারে 
শিয়াদের আকিদা নিম্নরূপ- 

১. হযরত মুসা (আ)-এর জাতি তাওরাত পরিবর্তন করেছে, হযরত ঈসা (আ)-এর 
জাতি ইঞ্জিল পরিবর্তন করেছে, অনুরূপ নবী করীম (স)-এর সাহাবীরা 
কুরআন মাজীদকে পরিবর্তন করেছে। | 

২. কুরআনুল কারীমে ২2490 £79 নামক একটি সুরাতে হযরত আলী (রা)- 
এর ইমামতের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছিল; কিন্তু এ সূরাটিকে সুন্নীরা 
বাদ দিয়েছে যা তাদের কুরআনে রয়েছে। 

৩. কুরআন সম্পর্কে তাদের আরেকটি. আকিদা হলো, কুরআন মোট ৯০ পারা 
৩০ পারা নবীর কাছে গোপন ছিল; ৩০ পারা প্রকাশ করা হয়েছে । আর ৩০ 
পারা আল্লাহ বিভিন্ন সময়ে ইমামদেরকে ইলহামের মাধ্যমে অবগত করেন। 

৪. 55: £152 এটা অনেক বড় সূরা ছিল। যার মধ্যে কুরাইশদের ৭০ জন 
ব্যক্তির বংশধারা উল্লেখ ছিল; কিন্তু তা পরিবর্তন করা হয়েছে। 

উপসংহার : শিয়া সম্প্রদায় রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হলেও পরবর্তীতে তা ধর্মীয় 

সম্প্রদায় হিসেবে ট্রি হয়। তবে এরা সবাই হযরত আলী (রা)- এর অনুসারী। 


৫৭) হাড:-55 12255 এই ছে A 0621 আর 
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প্রশ্ন: ৮৪ 1 জাবারিয়া কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর। 
উত্ভর॥॥ উপস্থাপনা : 
কোনো দিক বা বিভাগ নেই, জাইসলারে 'আলোমিছ হার অকীতা ওলা 
সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে মুক্তবুদ্ধি চর্চার স্থান এখানে অবারিত, কিন্তু এমন উদার 
নৈতিক ভাবধারা সত্তেও ইসলাম বিরোধ বিভেদমুক্ত থাকতে পারেনি। কালক্রমে 
এতে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ধর্মভিত্তিক দল। সেগুলোর মাঝে জাবারিয়া সম্প্রদায় 
অন্যতম ৷ দার্শনিক যুক্তি ও গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। 
কুরআনের পরস্পরবিরোধপূর্ণ আয়াতের বিতর্কমূলক আলোচনা পর্যালোচনাই এ 
সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য। 


৪৩২ ____ খ্রালজ্নতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


৫৫5 শব্দটিকে এ শি জলির 
আবশ্যক কৰা, বাধাবযধকতা, অদুবাদ, নিযতিবাদ। 
“4341 54 2232 খন্থপ্রণেতা বলেন- 

2337) 1 2 0) 
অর্থাৎ, বাধ্য হলো ও সংশোধন হলো। 12254161 ১০৭ 3200) 
অর্থাৎ, কোনো কাজে জবরদস্তি করল তথা সেটা করতে বাধ্য করল 
EIA LL: 
২5:2 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. তলি রজার সাদর 

HE BALL IL SEIN 4455 5 ও 6১০27 LN 

০০০21154252 5435554৭845 
অর্থাৎ, জাবারিয়া এ সম্প্রদায়কে বলে, যারা এ মত প্রকাশ করে যে, মানুষের জন্য 
যা ঘটে এ সবই সৃচনাতে লিপিবদ্ধ ছিল। যে এর দিকে ধাবিত হবে তার কোনো 
ইচ্ছাশক্তি নেই । আর যারা এ মত অনুসরণ করে তাদেরকেই জাবারিয়া বলা হয়। 

২. আল মিলাল ওয়ান নাহাল প্রগেতা বলেন_ 

EE DES ৩, WEES Ale lls HAGE ASI 
অর্থাৎ, জাবারিয়া বলা হয় তাদেরকে, যারা বান্দার আমলকে অস্বীকার করে 
এবং সকল কিছু প্রতিপালকের দিকে সম্পর্কিত করে। 

৩. আল্লামা শাতেবী (র) বলেন_ 
55010525135 alii এ এ ৮৪০] ১85 0০1 
5১১ 
৪. আল্লামা আবুল হাশেম {র) বলেন- 
ও 0০৩ ৪০ ৩ SU তু 2 19556 SSS 
4585৪15135১ 
মোটকথা, এ সম্প্রদায়ের মতে মানুষের ভালোমন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ ইত্যাদি কার্যাবলি 
আল্লাহর বাধ্যবাধকতার অধীন, তাই তাদের জাবারিয়া সম্প্রদায় বলা হয়। 
532১৯1555৮5 
জাবারিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি : প্রাকইসলাম যুগে আরবদের অনেকে অদৃষ্টবাদে 
বিশ্বাসী ছিল। তাদের ধারণা ছিল, আল্লাহ তায়ালা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। 
মানুষকে তিনি যা করতে বাধ্য করেন তা-ই মানুষ করে। তারা ইসলামে প্রবেশ করার 
সাথে সাথে এক গোড়া সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তাদের মতে, আল্লাহর কাছে মানুষ 
সম্পূর্ণ অসহায়, অক্ষম। তার কোনো কর্মের স্বাধীনতা নেই, কাজেই মানুষ তার 
কৃতকর্মের জন্য দায়ী নয়। জাহম ইবনে সাফওয়ান এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । তাদের 
মতে, প্রতিটি কাজই আল্লাহর কাছ থেকে আসে । সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সার্বভৌম 
শক্তির অধীন ৷ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পুরস্কার আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ্ ৪৩৩ 
৩25৮1 3১৯৮ £ 
জাবারিয়া সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশ : এ মতবাদ হযরত আবু বকর (রা) এবং ওমর (রা)-এর 
খেলাফতের সময় স্তিমিত থাকলেও হযরত ওসমান (রা) ও (রা)-এর শাসনামলে 
ূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। উমাইয়া খেলাফত আমলে এ মতবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 
এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এ সময়ে জাবারিয়াগণ অদৃষ্টবাদের ব্যাপারে একই 
মতাবলম্বী থাকলেও ছোটখাট ব্যাপারে তারা জাহমিয়া, নাযরিয়া ও জাবারিয়া এ তিনটি প্রধান 
দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এতদসত্েও এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জাহম ইবনে সাফওয়ান 
ধলেন- Man does not really out, it is only meat photically that he is said out in the 
fame way the seles hinem in raid to sheinem and the will wheel to turn. 

2G ol: 

জাবারিয়াদের মৌলিক আকিদা : ১. তাদের মতে, প্রত্যেক কার্য আল্লাহর কাছ থেকে 

, আসে । কাজেই মানুষ তার কার্যাবলির জন্য দায়ী নয়। মানুষের কোনো কাজ 
করার শক্তি কিংবা স্বাধীনতা নেই । 

২. মানুষ সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অধীন, মানুষের পুরস্কার ও শাস্তি 
সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অধীন । 

৩. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পুরস্কার দেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। 
দলীল : জাবারিয়ারা নিজেদের মতের পক্ষে দলীল: হিসেবে পবিত্র কুরআনের 
নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ উপস্থাপন করে। যেমন- 

5235 255 JE LEAD TAT এ ৮৪১৪৫ 7 
অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ) যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন; 
তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী _., ক 
৬৫০ এ (১5557 bs UL SE LL WG yi YY 
JE ০1৫ IIMA TOES ৬5 2555 255 ৬০ 55845 
অর্থাৎ, (হে রাসূল স.!) বলুন, হে প্রভু! তুমিই রাজত্বের মালিক, যাকে ইচ্ছা রাজত্ব 
দান কর, আর যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও; তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, 
যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর, তোমার হাতেই সব কল্যাণ; নিঃসন্দেহে তুমি সকল 
বিষয়ের ওপর সর্বশক্তিমান । 12558545685 2৪504 3155 2 
অর্থাৎ, তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং এদের তাকদীর বা পরিমাপ 
নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। 

8. 4১4 ৩০ ৩% অর্থাৎ, তিনি যাকে ইচ্ছা সুপথে পরিচালিত করেন। 
উপরিউক্ত আয়াত ও অনুরূপ অন্যান্য আয়াতকে পুঁজি করে জাবারিয়া মতবাদ গড়ে ওঠে। 
জাবারিয়া মতবাদ সম্পর্কে সুন্নী মাযহাবের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের মতে, জাবারিয়া সম্প্রদায়ও অন্যান্য বাতিল ফেরকার মতো ভ্রান্ত 
চিন্তাধারার অধিকারী । কারণ তারা মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা ও কর্মশক্তির 
স্বীকৃতি সংক্রান্ত আয়াতের প্রতি কোনো গুরুত্বারোপ করে না। যেমন পবিত্র 
কুরআনের বাণী- ৩1211 215 ৩৮... 31৯-917$1 le LASS 
অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ) অশেষ দয়াময়, তিনি (খনুখঞ্ে) কুরআন শিক্ষা 
দিয়েছেন, মানুষ সৃষ্টি করে তিনি তাকে বয়ান তথা ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন । 


 ফাধিল॥ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যহ (প্রথম বর্ষ) ৮ ১৫ 


৪৩৪ ____ ঘপায়াল জলত্যহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 
অন্যত্র বলেছেন- 4 £2.91 91 £155 অর্থাৎ, আদম আ)-কে তিনি 
(আল্লাহ) সর্ব বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। এ পরম সত্য উপেক্ষা করে জাবরিয়া 
সম্প্রদায় নিজেদের সম্পূর্ণ অক্ষম গণ্য করে চরম বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছে। 

536১0211355 5825 

জাবারিয়া মতবাদের শ্রেণিবিন্যাস : শাহরেস্তানী জাবারিয়া সম্প্রদায়কে দু'ভাগে 

বিভক্ত করেন । যথা- 

১. গৌড়া জাবারিয়া : এ দলের মতবাদ হলো, কোনো অর্থেই মানুষ কাজ করে না 
অথবা মানুষের কাজের শক্তি আছে বলা যায় না। 

২. মধ্যপস্থি জাবারিয়া : এ দলের মতে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি আছে কিন্তু সে শক্তি 
মানুষের কার্যের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। 

জাবারিয়াদের উপদল : শাহরেস্তানী জাবারিয়াদের তিনটি প্রধান উপদলের কথা 

উল্লেখ করেছেন যথা- ১. জাহমিয়া, ২. নাযারিয়া, ৩. জাবারিয়্যা ।.এ উপদলগুলোর 

মধ্যে কোনো কোনো গৌণ বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও -অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে তাদের 
কোনো মতানৈক্য ছিল না। তারা সবাই অদৃষ্টে বিশ্বাসী ছিল। 

উপসংহার : জাবারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ইসলামের সাবলীল জীবনধারায় এক 

চরমপন্থি চিন্তাচেতনার সঞ্চার করে। মানুষকে আল্লাহ যে সুস্থ বিবেক বুদ্ধি দান 

করেছেন এবং তার ওপর যে কতগুলো কার্য অত্যাবশ্যক করণীয় হিসেবে বর্ণনা 
করেছেন, হারা 'সেগুলোঁ অনি কীনিরী কীবনযপিনে লিপ্ত হয়। তি 
প্াবারিয়ারা ভাস সংশ্রদায়৷॥ 


ও ক ক EET 

১2515 (86556 

৮৫ 1 কাদারিয়া কারা? তাদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও মতবাদসমূহ 
চন কর 


২৫১35-এর আভিধানিক অর্থ : 6,41 শব্দটিকে 3৫ বর্ণে যবর যোগে $5 হতে 
উৎকলিত; যার অর্থ শক্তি, ক্ষমতা, ভাগ্য, পরিমাণ ও সামর্থ্য ইত্যাদি । 
১. “এ 484 {23 গ্ৰস্থকার বলেন- 

ALLL AALS EL 
| অর্থাৎ, শব্দটি $:$-এর সাথে সম্পর্কিত, যারা কদরকে অস্বীকার করে । 
২. মুফতি আীযুল ইহসান (র) বলেন- 3,141 ৫৮:৫০:21 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়যাহ _____ ৪৩৫ 

৮2৬৯1১481৮১: 

হ2১4$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : Se -৪৮। 05155 গ্রন্থকার বলেন- 

J LD SIS ie KSLA SE SLE 65504869801 

LAGS ১৪১৩০০০1০০8 5352 
অর্থাৎ, 5,53 হলো এমন সম্প্রদায় যারা ১৫৪-কে অস্বীকার করে এবং বলে যে, 
প্রত্যেক মানুষ তার কর্মের সৃষ্টা। তারা আরো বলে যে, বান্দার কুফরী ও 
অবাধ্যতা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নয়। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 2 

15908195514 9158458 SSI 53252665251 
অর্থাৎ, কাদারিয়া এমন সম্প্রদায় যারা ভাগ্যকে অস্বীকার করে এবং বলে 
প্রত্যেক মানুষ তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা। 
মোটকথা, কাদারিয়া মতাবলম্বী হলো তারা যারা বিশ্বাস করে যে, মানুষের 
কার্যক্ষমতা রয়েছে এবং তার সম্পাদিত কার্ধের জন্য সে নিজেই দায়ী। 

5৫2855522950 455: 
কাদারিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : জাবারিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াস্বর'প 
কাদারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মাবাদ আল -জুহানী এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। 
তিনি জাবারিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক উমাইয়া শাসকদের অত্যাচারী, দুর্বৃত্ত 
ও পাপিষ্ঠ বলে অভিহিত করেন । ফলে খলিফা আবদুল মালেক তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন 
এবং তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন! পরবর্তীতে উমাইয়া খলিফার অনুগতরা তাকে 
নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে । কাদারিয়া মতবাদের প্রধান উদ্যোক্তা মাবাদ আল জুহানীকে 
নির্যাতন করেও তার অনুসারী কাদারিয়াদের অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করা উমাইয়া শাসকদের 
পক্ষে সম্ভব হয়নি । মাবাদ আল জুহানীকে হত্যা করার পর বিশিষ্ট কাদারিয়া চিন্তাবিদ 
ইউনুস আসওয়ারী ও গাইলান দামেশকী কাদারিয়া সম্প্রদায়ের বিকাশে আত্মনিয়োগ 
করেন; কিন্তু তারাও অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি । একপর্যায়ে ৭২৯ খ্রিস্টাব্দে খলিফা 
হিশামের নির্দেশে গাঁইলান দামেশকীকেও হত্যা করা হয়; কিন্তু মানুষের চিন্তার বিপ্লবী 
পরিবর্তন কোনো কালেই অন্ত্রবলে দমিত হয়নি। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। 

53295811055 

মতবাদসমূহ : কাদারিয়া সম্প্রদায় বেশকিছু মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। 

তাদের মতবাদসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো। 

ক. মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী : কাদারিয়া চিন্তাবিদদের মতে, মানুষ এক 
এচ্ছিক সত্তা, তার ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। সে কারো দাসত্বশৃঙ্খলে 
আবদ্ধ নয়; বরং সম্পূর্ণ স্বাধীন। সুতরাং মানুষ নিজেই তার কর্মের নিয়ন্তা এবং 
তার কর্মের জন্য সে নিজেই দায়ী । আল্লাহ তায়ালা সরাসরি কোনো মানুষের 
কর্ম তৈরি করে দেন না, তবে তিনি মানুষকে কার্যক্ষমতা প্রদান করেন। 

খ. কাদারিয়াদের আল্লাহর পবিত্রতা সম্পর্কিত বক্তব্য : আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ 
পাপকার্য থেকে পবিত্র- এ বক্তব্য ঘোষণা করে কাদারিয়া সম্প্রদায় মানুষের 
নৈতিকতাবোধের প্রতি অত্যন্ত বেশি গুরুত্বারোপ করে । কাদারিয়াদের মতে, 
মানুষ স্বয়ং তার কর্মের কর্তা। সুতরাং সে যদি ভালো কাজ করে তবে পুরস্কার 
পাবে, আর যদি মন্দ কাজ করে তবে কঠোর শান্তির মুখোমুখি হবে। মানুষ তার 


৪৩৬ ৰোল তাহ ফাযিল সাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 
নিজ কর্মের নিয়ন্তা, তার ভবিষ্যৎ সৃষ্টা। যে কোনো মানুষ তার ইচ্ছামতো ভালে৷ 
কাজ করতে পারে আবার মন্দ কাজও করতে পারে। আল্লাহ সরাসরি কোনো 
মানুষের মধ্যে কার্য উৎপন্ন করেন না; তিনি মানুষকে কর্মক্ষমতা প্রদান করেছেন 
এবং এ অর্থে তিনি সর্বশক্তিমান । যদি সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছাধীনে সম্পন্ন হয়, 
তাহলে মানুষকে তার কার্যকলাপের জন্য দায়ী করা যায় না। 

গ. কাদারিয়া মতবাদের ভিত্তি : কাদারিয়া সম্প্রদায় তাদের মতবাদের সমর্থনে 

কুরআনের নিয়ত আল্লাতুলোক দলীল হিসেবে পেশ করে- 
Ents aid UV StS 3 -\ 

অর্থাৎ, যে বাতি পাপ করে তার র দায়িতবেই করে থাকে। 
pL CES St the be SEL I NSS LY 
অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ 

না তারা নিজেরাই তাদের অবস্থার পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়। বু 
4১014 ৮০ 2৫ উট ৩ + 
অর্থাৎ, যে সমস্ত মুসিবত তোমাদের ওপর আপতিত হয় তা তোমাদের হাতের উপার্জিত । 
24551655054 JS ০৩ 4551558855০ ৬০০৪ এ 
অর্থাৎ, অনন্তর যে ব্যক্তি অণু-পরমাণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা দেখতে 


- পাবে এবং যে বাক্তি অণু মন্দ কাজ করবে. সে তাও দেখতে পাবে । 
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অর্থাৎ, যে যেমন কাজ করবে, সে তেমনই ফল পাবে। , 


seal 8১03 re 
অর্থাৎ, মানুষ যে যা করবে তার দায়িত্ব ভার সে বহন করবে। , 
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অর্থাৎ, মানুষের জন্য তাই রয়েছে যার সে চেষ্টা করে। 
পর্যালোচনা : উপরিউক্ত আয়াতার্থ দ্বারা এতটুকু স্পষ্ট হয় যে, কাদারিয়া চিন্তাবিদরা 
চরমপদ্থি। কারণ জাবারিয়া সম্প্রদায় তাদের বিশ্বাস মতে, যেখানে মানুষের 
নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ ও আত্মসচেতনতাকে পদদলিত করে আল্লাহকে সুউচ্চ মর্যাদায় 
প্রতিষ্ঠিত করে, সেখানে কাদারিয়ারা মানুষকে শক্তি স্বাধীনতায় স্বেচ্ছাচারিতা প্রদান 
করে আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম শক্তিকে খর্ব করে। যদিও উভয় দলই নিজেদের 
দাবির সমর্থনে কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করেছে, তবুও তাদের এদিকে খেয়াল 
রাখা উচিত ছিল যে, বিশেষ ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত নাযিল 
হয়েছে। ইসলাম যেমন মহান আল্লাহর অপরিসীম শক্তি স্বীকার করে, তেমনি মানুষের 
সীমিত ইচ্ছা এবং কর্মের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা 
থাকলেও তা বিশেষ অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ ৷ মানুষের সার্বভৌম কোনো শক্তি নেই। 
সে কারণেই মানুষ যা চায় তা পায় না। তাই মানুষ একটা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে স্বাধীন 
এবং সীমিত ক্ষমতার মধ্যে নিজের চরিত্র ও ভাগ্যের সংগঠক । 
উপসংহার : জাবারিয়াদের মতবাদের প্রতিক্রিয়ান্বরূপ কাদারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব 
হয়েছে। মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার ইতিহাসে কাদারিয়া সম্প্রদায় উল্লেখযোগা ৷ 
জাবারিয়া মতবাদানুসারে মানুষকে পরাধীন পশুর ন্যায় প্রভু কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলে 
মনে করা হয়; কিন্তু কাদারিয়ারা মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে এবং প্রতিটি 
মানুষকে তার স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী করে এ মতবাদকে জনপ্রিয় করে তোলে । 


* আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ _ ৪৩৭ 
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: ৮৬  জাবারিয়া এবং কাদারিয়ার পরিচয় দাও। তাদের উদ্তবের কারণ 

বৰ্ণনা কর বান্দার কর্ম ও ভাগ্য বর্ণনায় তাদের মতবাদ কী? বিস্তারিত বণনা কর | 
উত্তর॥। উপস্থাপনা : ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। জীবনের এমন কোনো দিক 

ও বিভাগ নেই, যা ইসলামে আলোচিত হয়নি৷ সংকীর্ণতা ও গৌড়ামি সম্পূর্ণভাবে পরিহার 

করে মুক্তবুদ্ধি চর্চার স্থান এখানে অবারিত; কিন্তু এমন উদার নৈতিক ভাবধারা সন্তেও 

ইসলাম বিরোধ বিভেদমুক্ত থাকতে পারেনি। কালক্রমে এতে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য 
ধর্মভিত্তিক দল ৷ সেগুলোর মাঝে জাবারিয়া ও কাদারিয়া সম্প্রদায় অন্যতম দার্শনিক যুক্তি 

ও গবেষণার ওপর ভিত্তি করে জাবারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। নিয়ে প্রশ্নালোকে উভয় 

দলের পরিচয়, তাদের উদ্ভবের কারণ ও তৎসশ্রিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

রাজি, 
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4:3 এর আতিানক অর্থ £57 শব্দটির ৫৯ ও “এ বরণদয়ে যের হলে 

এর অর্থ হবে- $* 4311 তথা অহংকার । 

শু শব্দটি ১: 1-এর দিকে নিসবত হয়েছে। এর অর্থ- আবশ্যক করা, 

বাধ্যবাধকতা, অদৃষ্টবাদ, নিয়তিবাদ । 
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২5, 2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- | 
50455538959 SID GIES SS 2 LAL Li 
অর্থাৎ, জাবারিয়া এ সম্প্রদায়কে বলে, যারা এ মত প্রকাশ করে যে, মানুষের 
জন্য যা ঘটে এসবই সূচনাতে লিপিবদ্ধ ছিল। 

২. আল মিলাল ওয়ান নাহাল প্রণেতা বলেন- ৯৫ 55 ১৭: GE 4 ২) 
bs UU 20 এ) £5217 ৯211 অৰ্থাৎ, জাবারিয়া বলা হয় যারা 
বান্দার আমলকে অস্বীকার করে এবং সকল কিছু প্রতিপালকের দিকে সম্পর্কিত করে। 

৩. আল্লামা শাতেবী (র) বলেন- i a 
85 Pl Se S01 ৬৮ EET alll MAD YG ICL TA 

৪. আল্লামা আবুল হাশেম (র) বলেন- 

৮4 ৩75 3 IL Re 7 22% ait IL, ০৬ EE Bit: ০৮ 2৮ 
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৩০০১ এর পরিচিতি : 
Ene, 
25,351. এর আভিধানিক অর্থ : £ £0351 শব্দটিকে ১54./- এর দিকে নিসবত হ 
হয়েছে; 5551 অর্থ- ১. এরা তথা ক্ষমতা, 2 Po গা 


৪৩৮ ___ ছ্রালক্রাত্রহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বধ = 
৩, 50530 তথা নির্ধারিত, ৪. £41] তথা নির্দেশ, ৫. 1511 তথা সৃষ্টি, 
৬. ৫৮৯1 তথা ব্যবস্থা । 
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২£33-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. কাদারিয়া সম্প্রদায় তারা, যারা বিশ্বাস করেন যে, 
“মানুষের কার্যক্ষমতা রয়েছে এবং তার সম্পাদিত কর্মের জন্য সে নিজেই দায়ী। 
তাদের ধারণা আল্লাহ সরাসরি কোনো মানুষকে কার্যসম্পাদন করতে বাধ্য করেন না: 
বরং তিনি কার্যক্ষমতা দান করেন এবং এ অর্থেই তিনি, সর্বশক্তিমান | 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 9৫811530514 £ 35 5550 
551510৮54৫৫ 515515459 অর্থাৎ, কাদারিয়া এমন সম্প্রদায় যারা 
ভাগ্যকে অস্বীকার করে এবং বলে প্রত্যেক মানুষ তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা 
ES FAV BOO 1১: 
জাবারিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি : প্রাকইসলাম যুগে আরবদের অনেকে অদৃষ্টবাদে 
বিশ্বাসী ছিল। তাদের . ধারণা ছিল, আল্লাহ তায়ালা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ৷ 
মানুষকৈ তিনি যা করতে বাধ্য করেন তা-ই মানুষ করে । ইসলামে প্রবেশ করার 
সাথে সাথে তারা এক গোঁড়া সম্প্রদায়ে পরিণত হয় । তাদের মতে, আল্লাহর কাছে 
মানুষ সম্পূর্ণ অসহায় অক্ষম । তার কোনোরূপ স্বাধীনতা নেই, কাজেই মানুষ তার 
কৃতকর্মের জন্য দায়ী নয়। জাহম ইবনে সাফওয়ান এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। 
তাদের মতে, প্রতিটি কাজই আল্লাহর. কাছ থেকে আসে। কাজেই মানুষ তার 
কার্ধাবলির জন্য দায়ী নয়। সে সম্পূর্ণ আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অধীন। আল্লাহ 
যাকে ইচ্ছা পুরস্কার আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। 
56১51 4558 
কাদারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব : জাবারিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কাদারিয়া সম্প্রদায়ের 
উদ্ভব হয়। মাবাদ আল জুহানী এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাবারিয়া সম্প্রদায়ের 
সী উমাইয়া শাসকদের অত্যাচারী, দুর্বৃত্ত ও পাপিষ্ঠ বলে অভিহিত করেন। 
আবদুল মালেক তার প্রতি রুষ্ট হন এবং তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। 
লিভ বির অর ত্রা তাতে মিত র ত্য বয় কাদ রিয়া সুত্র দর 
প্রধান উদ্যোক্তা মাবাদ আল জুহানীকে নির্যাতন করেও তার অনুসারী কাদারিয়াদের 
অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করা উমাইয়া শাসকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মাবাদ আল জুহানীকে হত্যা 
করার পর বিশিষ্ট কাদারিয়া চিন্তাবিদ ইউনুস আসওয়ারী ও খিলান দামেশকী কাদারিয়া 
সম্প্রদায়ের বিকাশে আত্মনিয়োগ করেন; কিন্তু তারাও অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকতে 
পারেননি । একপর্যায়ে ৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হিশামের নির্দেশে গাইলান দামেশকীকেও 
হত্যা করা হয়; কিন্তু মানুষের চিন্তার বিপ্লবী পরিবর্তন কোনো কালেই অস্ত্রবলে দমিত 
হয়নি । এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। 
১0511055955] তক ৩৪ 3৫0 0051, 
বান্দার কর্ম ও ভাগ্য সম্পর্কে জাবারিয়াদের অভিমত : জাবারিয়াদের মতে বান্দা 
ডপদার্থের মতো, আল্লাহ তার সকল কাজের সৃষ্টিকর্তা । উপার্জনে বান্দার কোনো 
ক্ষমতা, ইচ্ছা ও এখতিয়ার নেই । মানুষ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই করতে 
পারে না। বান্দার নড়াচড়া, হাটাচলা সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় হয় । 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়দাহ ৪৩৯ 
দলীল : 
ক. নকলী দলীল : ০৮5৭0 54585 BEE ৪ 
২৪৮১৭ ৬০2 GSI 2 ৬5 Gai আহ) এ 
০0155 310 ৬০৩ ন 
Mie ০০০ ও 06৫1 31৯ GHA এ 
খ. আকলী দলীল : ১. কর্মে বান্দার ইচ্ছা থাকা একথা মেনে নিলে 11 £45 তথা 
আল্লাহর শক্তির সাথে ১; !| £545 তথা বান্দার শক্তির অংশীদার করা হয়। 
২. কর্মের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, আর ২... তথা কর্মকার যদি বান্দা হয়, তাহলে 
২০০৫ পাপী হলে 5/5 -ও পাপী হওয়া আবশ্যক হয়। 
5 ১0 JCS OL ৩৪ ২038] GG: 
বান্দার কর্ম ও ভাগ্য সম্পর্কে কাদারিয়াদের অভিমত : কাদারিয়াদের মতে, বান্দা তার 
কর্মের সৃষ্টিকর্তা। ভালো, মন্দ, সুখ, দুঃখ, আনুগত্য ও অবাধ্যতা সবকিছু বান্দার হাতের 
কাজ। এখানে তাকদীর তথা আল্লাহ পূর্ব থেকে ভাগ্যে লিখেছেন এমন কোনো বির 
নেই। বান্দার ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছু হয় । এখানে আল্লাহর শক্তিতে কিছু হয় না। 
দলীল : 
ক. নকলী দলীল : 


10540157905 10850858581 4 

BEL BE 20 ও 

CEOS ALS জি LEGA 5 

35858575423 SHLD I eo 

SELES SOLE NL A ELST 1 HE: LN ALE ০ এ 

খ. আকলী দলীল : ১. কর্মে বান্দার 1555 তথা স্বাধীনতা না থাকলে তাকে 
ইবাদতের আদেশ দেয়া বৈধ হতো না। 

২. একজন সুস্থ লোকের হস্ত সঞ্চালন তার ইচ্ছায় হয়ে থাকে; কিন্তু মৃগী 
রোগীর নড়াচড়া তার ইচ্ছায় হয় না। আর এ থেকেই প্রমাণিত হয়, কর্ম 
সম্পাদনে বান্দার 15521 তথা স্বাধীনতা রয়েছে। 

৩. বান্দার ১-৮৯। তথা স্বাধীনতা না থাকলে বান্দাকে কর্তা হিসেবে উল্লেখপূর্বক 
কোনো ক্রিয়াপদ যেমন £2. $12 ইত্যাদি বলা যেত না। 

উপসংহার : জাবারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ইসলামের সাবলীল জীবনধারায় এক চরমপন্থি 
চিন্তাচেতনার সঞ্চার করে। মানুষকে আল্লাহ যে সুস্থ বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন এবং তার 
ওপর যে কতগুলো কার্য অত্যাবশ্যক করণীয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তারা সেটা অস্বীকার 
করে। তাই তারা ভ্রান্ত সম্প্রদায় । আর কাদারিয়ারা মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে 
এবং প্রতিটি মানুষকে তার স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী করে এ মতবাদকে জনপ্রিয় করে 
তোলে । সুতরাং জাবারিয়া ও কাদারিয়া উভয় মতবাদই চরমপন্থি। 


88০ রে কাবিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বার্থ 
92 55 08255 LS ও 52920 LE SS: OAV) 6 ও 
51 ELS 

জ প্রশ্ন : ৮৭ | মুরজিয়া কারা? উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ উল্লেখপূর্বক তাদের মতবাদসমূহ 
আলোচনা কর। অতঃপর মুরজিয়া ও খারেজি সম্প্রদায়ের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা কর। 
১৬০৩ 55556 598 5 ও 5 EA GFE ও) 
-2১১১৪০ 

অথবা, উৎপত্তির ইতিহাসসহ মুরজিয়াদের পরিচয় দাও। তাদের বিভিন্ন দলে 


উ্ত্র।॥ উপস্থাপনা : ইসলামের প্রাথমিক যুগে ধর্মান্ধ 
সম্প্রদায়ের উগ্র উচ্ছৃঙ্খল মনোভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উমাইয়া শাসনের অনুকূলে ইতিহাসে 
মুরজিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এ সম্প্রদায়টি প্রতিষ্ঠিত 
হলেও কালক্রমৈ তা 'ধর্মতান্তিক দলে রূপান্তরিত হয়। ধতিহাসিক হিট্টি বলেন- ]7 
general Murjite influence was on the side of tolerance. 

৩ ২%১০-এর পরিচিতি : 

হ2৯-এর আভিধানিক অর্থ : {£254 শব্দটি আরবি £251 শব্দ থেকে নির্গত। 
আভিধানিক অর্থ- স্থগিত রাখা, মুলতবি রাখা, বিলম্ব করা । সুতরাং মুরজিয়া শব্দের 
অর্থ হলো- বিলম্বকারী, মুলতবিকারী। 

15৯,1৫৯] এ 

২:৯১১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : মুরজিয়া বলতে এমন সম্প্রদায়কে বোঝায়, যারা 
উপদেশ দেয় । 

52683203855 585: 

মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি : উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে খারেজী ও শিয়া 
সম্প্রদায়ের সহিংস প্রতিবাদ এবং চরম বাড়াবাড়ির মোকাবেলায় সহনশীল উদার 
চিন্তাধারার স্লোগান ধারণ করে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে। দ্বিতীয় হিজরী 
শতকের প্রথম থেকেই এ মতটি বিশেষ প্রসার লাভ করে । উমাইয়া শাসকদের কেউ 
বিদয়াতী আখ্যা দিয়ে খারেজী ও শিয়ারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। 
অনুচিত। কারণ তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, উপরস্তু প্রকাশ্যে তারা নিজেদের 
মুসলিম পরিচয় দিয়ে থাকে । এ কারণে শেষ বিচারের দিন স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক শাস্তি 
প্রদানের পূর্বে তাদের ব্যাপারে কোনো খারাপ মন্তব্য সমীচীন নয় । 


এজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ _ 88১ 

তি 65520 45257 

মুরজিয়া সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশ : উমাইয়া শাসনামলে বহু লোক মুরজিয়া মতবাদের 

প্রতি আকৃষ্ট হয়। উমাইয়াদের সমর্থক হিসেবে তারা রাজকীয় অনুগ্রহ আনুকূল্য লাভ 

করে। মুরজিয়ারা ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সীমালজ্বনকারী নেতিবাচক উদার 
নৈতিকতার ধ্বজাধারী সম্প্রদায় । এতিহাসিক হিট্রির ভাষায়- In general Murjite 
influence was on the side of tolerance. অবশ্য মুরজিয়ারা একটি ভ্রষ্ট উপদল 

হলেও তাদের কোনো কোনো মতবাদ সত্যপন্থি ইসলাম অনুসারীদের চিন্তাচেতনা ও 

মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল। 

মুরজিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে এতিহাসিকদের মন্তব্য : 

১. আলফ্রেড ভনক্রেমারের মতে, কাদারিয়া সম্প্রদায়ের ন্যায় মুরুজিয়ারাও একটি 
ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তিতে দামেশকে তাদের উত্থান ঘটে । 
২. আব্রাহাম হালকীন মন্তব্য করেন, যেহেতু তারা উমাইয়া: শাসকচক্রের পক্ষে 
সমর্থন যোগায়, সেহেতু তারা রাজনৈতিক দল হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। 

৩. ট্রিউন হালকীনও মনে করেন, এ সম্প্রদায়ের উৎপত্তিতে রাজনীতির ভূমিকা রয়েছে। 

৪. অধ্যাপক ম্যাকডোনান্ডের মতে, মুরজিয়াদের উত্থানের পিছনে অন্য একটি 
কারণ ছিল। পূর্ববর্তী মুসলিমরা এক ধরনের নির্জলা অদৃষ্টবাদের শিকার এবং 
পাপ সম্পর্কিত এক ভয়ানক চেতনাবোধে বিকারপ্রস্ত ছিল। পার্থিব জীবন ও 
জগৎকে তারা একটা অশুভ ব্যাপার মনে করত, যা মানুষকে স্বর্গীয় চিন্তা চেতনা 
থেকে দূরে রাখে । পাপ সম্পর্কিত এরূপ নেতিবাচক চিন্তাচেতনা তাদের মনে 
শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে এক অস্বাভাবিক ভীতি ও নৈরাজ্যবাদ সৃষ্টি করে। 
তার মতে, সমকালে পরকাল সম্পর্কে বিরাজিত সেই নৈরাজ্যবাদী ভাবধারা 
বদলে দেয়ার জন্যই মুরজিয়া মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল । 

৩১১১০৪০৫৮০0 28520 ৩৩১১০: 

মুরজিয়াদের মতবাদ ও আকিদার মূলনীতিসমূহ : মুরজিয়া সম্প্রদায় কতিপয় নিজস্ব 

মতবাদে বিশ্বাসী ছিল । তাদের মতবাদগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

১. মুসলিমকে কাফের বলা যাবে না : একজন মুসলিম যতই পাপ কাজ করুক না 
কেন তাকে কাফের বলা যাবে না। 

২. সকল মুসলিম একই সমাজভুক্ত : মুরজিয়াদের মতে, কী সম্প্রদায় আর কী 
মাযহাব, সকল মুসলিম একই সমাজভ্ুক্ত। কোনো মুসলিম অপর মুসলিমের 
সাথে লড়াই করবে না। 

৩. চার খলিফার সমস্বীকৃতি : মুরজিয়ারাই প্রথম চার খলিফাকে সমভাবে 
স্বীকারকারী সম্প্রদায়। খারেজীদের মতো তারা হযরত ওসমান ও হযরত আলী 
(রা)-এর নিন্দা করে না। 

8. উমাইয়া শাসনের £ মুরজিয়াদের মতে, উমাইয়া শাসন স্বীকার করা 
মুসলিমদের কর্তব্য। শাসক আল্লাহ তায়ালার বিধান অমান্য করলেও 
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তাদের কাফের বলা উচিত নয়। তাদের মতে, যে কোনো মুসলমানের গুনাহের 
শাস্তি কেয়ামত পৰ্যন্ত মুলতবি থাকবে । 

৫. ঈমান অন্তরের ব্যাপার : মুরজিয়া সম্প্রদায় ঈমানের প্রকৃতি সম্পর্কে এক নতুন 
ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাদের চরম মতাদর্শ অনুসারে ঈমান অন্তরের ব্যাপার, 
মৌখিক স্বীকৃতি বা বাহ্যিক কর্ম অনুষ্ঠান আবশ্যক নয়। 

৬. কবীরা ও সগীরা গুনাহের পার্থক্য নিরূপণ : মুরজিয়া চিন্তাবিদগণ কবীরা ও 
সগীরা গুনাহের মধ্যে যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন, তা ইতিহাসে এক 
উল্লেখযোগ্য বিষয় । তাদের মতে, কবীরা গুনাহ শিরকের পর্যায়ভূক্ত'না হলে 
কোনো মুসলিম চিরদিন জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে না। সগীরা গুনাহের জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা না করলেও কোনো মুসলিম জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। 

৭. আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার গুরুতৃ বেশি : মুরজিয়াদের মতে, আল্লাহভীতির 
চেয়ে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা আল্লাহভীতি 
-এরান্দাকে তার থেকে দূরে নিয়ে যায়, আর ভালোবাসা বান্দাকে আল্লাহর সানিধ্যে 
উপনীত করে। নিজেদের মতের সমর্থনে তারা নিয্নোক্ত, আয়াতাংশ প্রমাণস্বরূপ 
উপস্থাপন করে- «11 ২৮৯৩ 3653: 

৮. ঈমান থাকাবস্থায় পাপ কাজ কোনো ক্ষতি করে না : মুরজিয়া মতবাদের প্রধান 
দর্শন হলো- ১৪৫ ৮০ ৫85 ১ SES ২১০৪৭ JN ৮০ ৯458 
লি হজ চিলির সর 
থাকলে কোনো পুণ্যই কোনো উপকার করে না। 

৯. আরশ আল্লাহ তায়ালার থাকার স্থান । 

১০.নারীগণ বাগানের ফুলের ন্যায় । যার ইচ্ছা সে ভোগ করতে পারে, বিবাহ 
ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। 

৩১৯১৮১1১৯১০ St: 

খারেজী ও মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মাঝে পার্থক্য : খারেজী ও মুরজিয়াদের মধ্যকার 

পার্থকাগুলো নিম্নরূপ 

১. খারেজী ও মুরজিয়া উভয় সম্প্রদায় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উদ্ভুত হলেও 
মুরজিয়া সম্প্রদায় পরে নিছক ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে খারেজী 
সম্প্রদায় তা হয়নি। 

২. সকল দীনি বিষয়ে খারেজীরা ছিল অযৌক্তিক, গৌড়া ও কন্টরপন্থি। অপরদিকে 
মুরজিয়ারা ছিল অযৌক্তিক, উদারতা ও সহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী । 

৩. খারেজীরা ঈমান ও ইসলামের ব্যাপারে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের ওপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেয়। আর মুরজিয়ারা আধ্যাত্মিক বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। 

8. খারেজীদের মতে, কোনো মুসলিম ধর্মীয় কর্তব্যাদি নিয়মিত পালন না করলে কাফের হয়ে 
যাবে । পক্ষান্তরে মুরজিয়াদের মতে, আন্তরিক বিশ্বাস থাকলে সে কাফের হবে না। 

৫. খারেজীরা উমাইয়া শাসনের বিরোধী আর মুরজিয়ারা উমাইয়া শাসনের সমর্থক। 

৬. খারেজীরা তৃতীয় ও চতুর্থ খলিফাকে স্বীকার করে না। অপরদিকে যুরজিয়ারা 
চার খলিফাকেই নির্দিধায় সমভাবে স্বীকার করে । 
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৭. খ'রেজীদের মতে, অর্পিত দায়িত্বে অবহেলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ । অপরদিকে মুরজিয়াদের 
অভিমত হলো, শাস্তি ও পুরস্কার প্রদানের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা । 

৮. খারেজীদের নীতি হলো. যারা তাদের মতবাদ গ্রহণ করে না তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র 
ধারণ করা শুধু বৈধই নয়; বরং অপরিহার্য; অপরদিকে মুরজিয়ারা আত্মরক্ষা ছাড়া 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধ অনুচিত বলে মনে করে। 

উপসংহার : অযৌক্তিক গোড়া মতবাদের কট্টরপন্থি অনুসারী খারেজী ও শিয়া 

সম্প্রদায়ের বিপরীতে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী 

অধ্যায় । অনেক ক্ষেত্রে সত্যপন্থিদের সাথে মুরজিয়াদের চিন্তাধারা সাংঘর্ষিক হলেও 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যশীলও বটে। 
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আআ প্রশ্ন : ৮৮ মুতাযিলা কারা? এদের প্রতিষ্ঠাতা কে? এ সম্প্রদায়কে মুতাযিলা 
বলা হয় কেন? এদের মতবাদ এবং আকিদাসমূহ আলোচনা কর। 


উভন্ল॥॥ উপস্থাপনা : ইসলাম উদারতার ধূরঘস কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 
ব্যক্তিগত মত প্রকাশের অধিকার সকলের রয়েছে। এরই আলোকে সময়ের 
পরিক্রমায় সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন মতাদর্শের জন্ম হয়েছে। তেমনি কাদারিয়া 
সম্প্রদায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুসলিম দর্শনে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। 
মত প্রকাশে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিতে গিয়ে এদের সূচনা হয়। নিযে প্রশ্নালোকে 
মুতাযিলা সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
৩ ২1১5 ১-এর পরিচিতি : 
151954211৬5 
২1১2-এর আভিধানিক অর্থ : (0১55: শব্দটি বাবে .২3-এর Je +-..। 
থেকে ৬5১৫ ১৯।১-এর সীগাহ, যা 4১০ মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। আভিধানিক 
, দৃষ্টিকোণ থেকে এর অনেক অর্থ রয়েছে। যেমন- 
" ১. ১2 তথা পৃথক হওয়া। ২. {30 তথা দূরে সরে যাওয়া । 
৩. 53৮0 তথা উৎখাত হওয়া। ৪. ৫3৮: তথা বের হওয়া । 
৫. 2১৪: তথা একাকী ৷ ৬. ₹০৪::1 তথা বিচ্ছিনন। 
EYL Ue: 
২1১5 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 
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অর্থাৎ, মুতাযিলা হচ্ছে ওয়াসেল ইবনে আতার অনুসারী, যারা কবীরা গুনাহ সংক্রান্ত 
মাসয়ালা নিয়ে হযরত হাসান বসরা (র)-এর বৈঠক থেকে বের হয়ে গেছে। 
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২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন 
০৯৫৪ SILL 9304 SHI 25 Gn Uc 
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Spall pas এও 
অর্থাৎ, মুতাযিলা হচ্ছে তর্কশাস্ত্রবিদদের এমন একটি দল, যারা কতিপয় 
আকিদার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরোধিতা করে। তাদের 
নেতা হলেন ওয়াসিল ইবনে আতা, যিনি হাসান বসরীর বৈঠক থেকে তার 
অনুসারীদেরকে নিয়ে বের হয়ে গেছেন। 

৩. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র)-এর মতে- . 
৩১০০ Sl ১ 5 2৮০০ ১৪ ১০৩, = £ Lic 
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8. আল মুনজিদ প্রণেতা বলেন- 
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মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা : ইতিহাস পর্যালোচনায় জানাযায় যে, মুতাযিলা 

সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ওয়াসিল ইবনে আতা । তিনি ৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মঘহণ 

করেন এবং ৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি হযরত হাসান বসরী (র)-এর 
অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। 

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের নামকরণের কারণ : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের নামকরণ ও উৎপত্তি 

সম্পর্কে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা- 

১. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। ঘটনাটি 
হলো, একদিন হাসান বসরী (র) তার শিষ্য ওয়াসিল ইবনে আতা সমেত 
মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে হযরত হাসান বসরী 
(র)-কে জিজ্ঞেস করল; যদি কোনো মুসলিম কবীরা গুনাহ করে তবে সে 
মুসলিম থাকবে, নাকি কাফের হয়ে যাবে? উত্তরে হাসান বসরী (র) বললেন, সে 
ফাসেক হিসেবে পরিগণিত হবে; কিন্তু তার প্রতিভাবান শিষ্য ওয়াসিল ইবনে 
আতা এ মতের বিরোধিতা করে বললেন, অনুরূপ ব্যক্তি মুসলিমও নয়, কাফেরও নয়; 
বরং তার স্থান এ দু'অবস্থার মাঝামাঝি (১4:1১:20 ০? £0:2) 7 হাসান বসরী 
শিষ্ের এ মত গ্রহণ করলেন না। ফলে ওয়াসিল ইবনে আতা তার উত্তাদ ইমাম 
হাসান বসরীর দল ত্যাগ করে মসজিদের এক কোণে সরে গিয়ে নিজের মতবাদ 
প্রচার করতে থাকেন। তখন হাসান বসরী (র) মন্তব্য করেন, ইতাযালা আন্না 
(৫5 ১541) অর্থাৎ, সে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এরপর থেকে 
ওয়াসিল ইবনে আতা এবং তার সমর্থকগণ ইতিহাসে মুতাধিলা তথা দলত্যাগী বা 
বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিহিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে ওয়াসিল ইবনে আতার 
অনুসারীরা যুক্তিবাদী ও মুক্তবুদ্ধির অনুসারী দল হিসেবে পরিচিত । 


আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ 88৫ 

এ বিষয়ে কয়েকজন এঁতিহাসিক মতামত দিয়েছেন। যেমন- 

ক. অধ্যাপক নাল্লিনো মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেন, 
খারেজীদের মতে, কোনো মুসলিম কবীরা গুনাহ করলে কাফের হয়ে যায়। 
আবার মুরজিয়াদের মতে, উক্ত মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয় না। 
মুতাযিলাগণ এ দু'চরম মতবাদ পরিত্যাগ করে মধ্যবর্তী অবস্থা গ্রহণ 
করেছে বলে তারা মুতাযিলা (পরিত্যাগকারী) নামে পরিচিত । 
মুতাযিলাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে বিচার করলে অধ্যাপক 
নাল্লিনোর মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা 
মুতাযিলারাই সর্বপ্রথম ইসলামে অনিয়ন্ত্রিত যুক্তিবাদভিত্তিক মুক্তবুদ্ধি ও 
মুক্তচিন্তা চর্চার সূচনা করে । তারা নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে যুক্তিনির্ভর ও 
বাস্তবধর্মী করার পক্ষপাতী | 

খ. এতিহাসিক গীবন বলেন, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অস্যুদয়কালে এ গোষ্ঠীর 
চিন্তাবিদরা বুদ্ধিবাদীর চেয়ে বরং কঠোর নীতিবাদী ছিল এবং কুরআনের 
ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

গ. সৈয়দ আমীর আলী বলেন, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রধান পণ্তিতগণ 
ফাতেমীদের অধীনেই শিক্ষা লাভ করেছে এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, 
মধ্যপন্থি মুতাধিলাদের মতবাদ খলিফা আলী (রা) ও তার অদূরবর্তী 
বংশধরদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা উদারপন্থিদের এবং সম্ভবত হযরত মুহাম্মাদ 
(স)-এর মতবাদসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। 
কাজেই দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মতো মুভাষিলা চিন্তাবিদরাও 
ইসলামের শিক্ষা থেকেই প্রেরণা লাভ করেছে। 

53490 LLL: 

মুতাষিলা সম্প্রদায়ের আকিদা ও মতবাদসমূহ : মুতাযিলা সম্প্রদায় বেশকিছু নবতর 

মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। যে সকল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে মুতাযিলা মতবাদ গড়ে 

উঠেছিল তা নিয্নরূপ- 

১. আল্লাহর একতৃবাদ : মুতাঘিলাদের মতে, আল্লাহর একতৃবাদ বলতে বোঝায়, 
আল্লাহর সত্তার বাইরে কোনো সিফাত বা গুণ নেই। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর 
নিরঙ্কুশ একতৃবাদে বিশ্বাসী বলে ভাবত, তাই নিজেদের তারা ১১১50 ৫1 
তথা একতৃবাদী বলে প্রচার করত। 

২. আল্লাহর গুণাবলি : মুতাযিলাগণ আল্লাহর সব গুণকে এক করে দেখে । তাদের 
মতে, আল্লাহর জাত বা সত্তা ছাড়া আর যেসব গুণ ধরে নেয়া হয় তা সঠিক 
নয়। কেননা তীর সত্তা বহির্ভূত কোনো গুণ নেই। সুতরাং তারা আল্লাহ 
তায়ালার গুণসমূহ তার সত্তা থেকে পৃথক করে দেখতে নারাজ। 

৩. আল্লাহর দর্শন : মুতাযিলারা আল্লাহ তায়ালার দৈহিক আকৃতি নেই -এ 
মতবাদের আলোকে নিম্নোক্ত আয়াত প্রমাণস্বরূপ তুলে ধরে পরকালে আল্লাহর 
দর্শন লাভ অস্বীকার করে । যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 
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৪৪৬ ____ ধ্ারালজ্ঞততা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 

৪. নবীর সুপারিশ : মুতাযিলারা ॥5,২ 1] ১5, 41৫) 9 আয়াত সামনে রেখে 
বলে, আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ। তাই কেউ ভালো করলে ভালো এবং মন্দ করলে 
মন্দ পরিণাম ভোগ করবে । এক্ষেত্রে নবীর সুপারিশের কোনো প্রয়োজন নেই । 

৫. কুরআনের চিরস্তনতা : মুতাযিলাগণ কুরআনকে চিরন্তন মনে করে না। তাদের 
মতে, কুরআনকে চিরন্তন মনে করলে আল্লাহ এবং কুরআন এ দুটি চিরন্তন সত্তা 
একত্র হয়, যা আল্লাহর একতৃবাদের মূলে আঘাত হানে । 

৬. বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য : বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে মুতাযিলারা আল কুরআনের সাথে 
এ মতের সমন্বয় সাধনের অপপ্রয়াসে ব্রতী হয়। আল কুরআনে 
বিশ্বকে সৃষ্ট বলে ঘোষণা করা হয়েছে; কিন্তু এরিস্টটলের মতে, বিশ্ব চিরন্তন। 
মুতাযিলাদের মতে, বিশ্ব সৃষ্ট ও চিরন্তন দুই-ই । বিশ্ব অনন্তকাল থেকে স্তব্ধ ছিল, 
মহান আল্লাহ এতে গতি সঞ্চার করেন। 

৭. মানুষের কর্মের স্বাধীনতা : মুতাষিলারা মনে করে, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা 
আছে। মানুষ নিজেই তার কর্মের সৃষ্টা। তারা বলে মানুষকে এতটুকু স্বাধীনতা দেয়া না 
হলে কিভাবে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া হবে? নিজেদের মতের পক্ষে তারা কুরআনের আয়াত 
্রমাণস্বরূপ তুলে ধরে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- 
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৮. শুভ ও অশুভ : মুতাযিলারা মনে করে, আল্লাহ তায়ালা ভালো কাজের সৃষ্টিকর্তা আর 
বান্দা অশুভ বা খারাপ কাজের সৃষ্টিকর্তা । অতএব শুভ বা কল্যাণ আসে আল্লাহর পক্ষ 
থেকে আর অকল্যাণ হয় ব্যক্তির কারণে । নিজেদের পোষিত এ মতবাদের পক্ষেও তারা 
প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করে। যেমন আল্লাহ বলেন- 
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৯. পুরস্কার ও শাস্তি : মুতাঘিলাদের মতে, আল্লাহ তায়ালা পরকালে সৎ ব্যক্তিদের 
জান্নাত এবং অসৎ ব্যক্তিদের জাহান্নাম দিতে বাধ্য । এখানে আল্লাহ তায়ালা 
নিজের খেয়াল খুশির পরিচয় দিলে তার ন্যায়বিচার অর্থহীন হয়ে পড়বে । যেমন 


দোয়া কালাম পড়ার কোনো দরকার নেই । কেননা পরজগতে মানুষের ভালো 
কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাকে পুরস্কৃত করবেন এবং মন্দ কাজের জন্য 
কঠিন শাস্তি দেবেন। আল্লাহ স্বীয় ন্যায়বিচার গুণ প্রতিষ্ঠার খাতিরে এরূপ 
করতে বাধ্য । সুতরাং মৃতের জন্য মাগফেরাতের দোয়া নিরর্থক । 

১১. কবীরা গুনাহকারীর অবস্থা : কবীরা গুনাহকারীদের খারেজীরা কাফের এবং মুরজিয়ারা 
মুমিন বলে থাকে; কিন্তু মুতাযিলারা এ দু'মতবাদ অস্বীকার করে এর মধ্যবর্তী অবস্থা গ্রহণ 
করে। অর্থাৎ তাদের মতে, সে ব্যক্তি কাফেরও নয়, মুমিনও নয়। 

১২. সৎকাজে আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ : মুতাযিলাদের মতে, শুধু সরল বিশ্বাস 
স্থাপন ও তদনুযায়ী আমল করলেই চলবে না; বরং বিশ্বাসের সামাজিক ভিত্তি 
অর্জন করতে হবে। কারণ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা প্রত্যেক 
মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক । 
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১৩. বস্তুর অস্তিত সম্পর্কিত মতবাদ : মুতাযিলাদের মতে, অস্তিত্ব বস্তুর অপরিহার্য 
গুণ নয়; বরং একটি স্বাভাবিক গুণ মাত্র । তবে যে বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে 
তা সত্তা পদবাচ্য হয়। পক্ষান্তরে অস্তিতৃহীন বস্তু সত্তা পদবাচ্য নয়। 

১৪. মিরাজের ঘটনা : মুতাধিলাগণ রাসূল (স)-এর সশরীরে মিরাজ অস্বীকার করে । 
তাদের মতে, মিরাজ সশরীরে নয়; বরং তা আত্মিক ও স্বপ্রযোগে হয়েছে। 
তারা তাদের মতের পক্ষে মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসটি প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন 
করেন । হযরত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে_ {502 57569 

১৫. সৎ ও অসৎ কর্ম : মুতাধিলাদের মতে, মানুষ বিবেকবান । যদি মানুষ কোনো 
অন্যায় অসৎ কাজ করে, সেজন্য সে দায়ী, আল্লাহ নয় । 

১৬. আল্লাহর কার্যকলাপ : মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহর কার্যকলাপ যুক্তিসংগত, 
তার কোনো কার্যকলাপই অযৌক্তিক হতে পারে না। 

এ ছাড়া তাদের আরো কতিপয় বিশ্বাসের সারসংক্ষেপ হলো- 

১৭. তারা কবরে মুনকার নাকীরের আগমন অস্বীকার করে । 

১৮. বিচার দিবসের আভাস এবং দাজ্জালের আবির্ভাব অস্বীকার করে। 

১৯. কেরামান কাতেবীনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। 

২০. তারা হাউযে কাওসারের অস্তিত্ব ও বর্তমানে অস্তিতৃশীল সৃষ্ট বেহেশত দোযখের 
অস্তিত স্বীকার করে না। 

২১. তারা অলীর অলৌকিকতা বা কারামত অস্বীকার করে । 

২২. রাজনৈতিক মতবাদ : রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মুতাযিলারা প্রথম খলিফা হযরত 
আবু বকর (রা)-কে খেলাফতের ন্যায়সংগত দাবিদার বলে স্বীকার করে । কিন্তু 
খলিফাদের যোগ্যতা বিচারে তাদের মত হলো, ক্রমান্বয়ে প্রথম খলিফা দ্বিতীয় 


উপসংহার : শয়াসিল ইবনে আতা কর্তৃক প্রবর্তিত মুতাষিলা মতবাদ ছিল নিছক 
বুদ্ধিবৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি মতবাদ। এ মতবাদে অহীর চেয়ে মানবীয় জ্ঞান 
প্রজ্ঞার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। ইসলামের কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বস্বীকৃত 
বিষয় সম্পর্কে চরম গৌড়ামির পরিচয় প্রদান করার ফলে এ সম্প্রদায়টি সার্বিকভাবে 
মুসলিমদের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারেনি। 
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প্রশ্ন: ৮৯: ; মুতাযিলাদের পরিচয় দাও। অতঃপর তাদের উৎপত্তি, আকিদাগত 
মূলনীতি ও পতনের কারণগুলো বর্ণনা কর। 


উত্তন্র।॥ উপস্থাপনা : ইসলামী দর্শনে মুতাযিলা সম্প্রদায় সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী হিসেবে 
পরিচিত । গ্রিক দর্শনের প্রভাবে মুসলিম দর্শনে যে সকল যুক্তিবাদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব 
ঘটে, তাদের মধ্যে মুতাযিলা সম্প্রদায় অন্যতম ৷ খারেজীদের উগ্র ধর্মীয় মতবাদ 
এবং মুরজিয়াদের নৈতিক শিথিলতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মুতাযিলা সম্প্রদায়ের জন্ম 
হয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


8৪৮ _____ ভ্রর়ালভ্রনত্তহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
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২১--2এর আভিধানিক অর্থ : 21955 শব্দটি বাবে 11531 -এর 450 ৮ 
থেকে ৬৫৫ ১৯13-এর সীগাহ, যা 52 মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। আভিধানিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে এর অনেক অর্থ রয়েছে। যেমন. 


১. ৫-১৯ তথা পৃথক হওয়া। টা 
৩. 33511 তথা উৎখাত হওয়া । 8. (532 1/ তথা বাহির হওয়া । 
৫. 3৯:11 তথা একাকী । ৬. ৫5:21 তথা বিচ্ছিন্ন। 
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২১:-:-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রস্থ বপন 
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অর্থাৎ, মুতাযিলা হচ্ছে ওয়াসিল ইবনে আতার অনুসারী, যারা কবীরা গুনাহ সংক্রান্ত 
মাসয়ালা নিয়ে হযরত হাসান বসরী (র)-এর বৈঠক থেকে বের হয়ে গেছে। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন 
০৯ ৩১ রি 35 ৩১০৯৫ alii ০5 225 25420 
42৮০ ১ 09521 i 25273 ৫099 ৫4৮ ৬1513858201 
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অর্থাৎ, মুভাবিলা হযুহীশীবিদদের এমন একটি দল,” যারা কতিপয় 
আকিদার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরোধিতা করে । তাদের 
নেতা হলেন ওয়াসিল ইবনে আতা, যিনি হাসান বসরীর বৈঠক থেকে তার 
অনুসারীদেরকে নিয়ে বের হয়ে গেছেন। 

৩. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র)-এর মতে- 
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৪. আল মুনজিদ প্রণেতা বলেন- 
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মুতাযিলাদের উৎপত্তি : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি অভিমত পাওয়া 

যায়। যথা- 

১. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত । ঘটনাটি হলো, 
একদিন হাসান বসরী (র) তীর শিষ্য ওয়াসিল ইবনে আতা সমেত মসজিদে বসা 
ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে হযরত হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করল; 
যদি কোনো মুসলিম কবীরা গুনাহ করে তবে সে মুসলিম থাকবে, নাকি কাফের হয়ে 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৪৪৯ 
যাবে? উত্তরে হাসান বসরী (র) বললেন, সে ফাসেক হিসেবে পরিগণিত হবে; কিন্তু 
তার প্রতিভাবান শিষ্য ওয়াসিল ইবনে আতা এ মতের বিরোধিতা করে বললেন, 
অনুরূপ ব্যক্তি মুসলিমও নয়, কাফেরও নয়; বরং তার স্থান এ দু'অবস্থার মাঝামাঝি_ 
(১:51: 5৫5 0,2); হাসান বসরী শিষ্যের এ মত গ্রহণ করলেন না। 
ফলে ওয়াসিল ইবনে আতা তার উত্তাদ ইমাম হাসান বসরীর দল ত্যাগ করে 
মসজিদের এক কোণে সরে গিয়ে নিজের মতবাদ প্রচার করতে থাকেন । তখন 
হাসান বসরী (র) মন্তব্য করেন, ইতাযালা আন্না (€ ৩১০০1) অর্থাৎ, সে 
আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এরপর থেকে ওয়াসিল ইবনে আতা এবং 
তার সমর্থকগণ ইতিহাসে মুতাযিলা তথা দলত্যাগী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিহিত 
হয়। ইসলামের ইতিহাসে ওয়াসিল ইবনে আতার অনুসারীরা যুক্তিবাদী ও মুক্তবুদ্ধির 
অনুসারী দল হিসেবে পরিচিত । 

২. এ বিষয়ে কয়েকজন এঁতিহাসিক মতামত দিয়েছেন । যেমন_ 

ক. অধ্যাপক নাল্লিনো মুতাঘিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি. সম্পর্কে বলেন, 

মতে, কোনো মুসলিম কবীরা গুনাহ করলে কাফের হয়ে যায়। 
আবার মুরজিয়াদের মতে উক্ত মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয় না। 
মুতাযিলাগণ এ দু্চরম মতবাদ পরিত্যাগ করে মধ্যবর্তী অবস্থা গ্রহণ 
করেছে বলে তারা মুতাযিলা (পরিত্যাগকারী) নামে পরিচিত । 
মুতাধিলাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে বিচার করলে অধ্যাপক 
নাল্লিনোর মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা 
মুতাযিলারাই সর্বপ্রথম ইসলামে অনিয়ন্ত্রিত যুক্তিবাদভিত্তিক মুক্তবুদ্ধি ও 
মুক্তচিন্তা চর্চার সূচনা করে. তারা নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে যুক্তিনির্ভর ও 
বাস্তবধৰ্মী করার পক্ষপাতী 

খ. এঁতিহাসিক গীবন বলেন, মুতাধিলা সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়কালে এ গোষ্ঠীর 
চিন্তাবিদরা বুদ্ধিবাদীর চেয়ে বরং কঠোর নীতিবাদী ছিল এবং কুরআনের 
ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

গ. সৈয়দ আমীর আলী বলেন, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রধান পণ্তিতগণ 
ফাতেমীদের অধীনেই শিক্ষা লাভ করেছে এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, 
মধ্যপন্থি মুতাযিলাদের মতবাদ খলিফা আলী (রা) ও তার অদৃরবর্তী 
বংশধরদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা উদারপন্থিদের এবং সম্ভবত হযরত মুহাম্মাদ 
(স)-এর মতবাদসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। 
কাজেই দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মতো মুতাযিলা চিন্তাবিদরাও 
ইসলামের শিক্ষা থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। 

SU lf: 

মুতাযিলাদের আকিদাগত £ মুতাযিলা সম্প্রদায় বেশকিছু নবতর মতবাদে বিশ্বাসী 

ছিল। যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মুতাযিলা মতবাদ গড়ে উঠেছিল তা নিয্নরূপ- 

১. আল্লাহর একতৃবাদ : মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহর একতৃবাদ বলতে বোঝায়, 
আল্লাহর সত্তার বাইরে কোনো সিফাত বা গুণ নেই। তারা নিজেদের আল্লাহর 
নিরঙ্কুশ একতৃবাদে বিশ্বাসী বলে ভাবত, তাই নিজেদের তারা ১০:৯3] $i 
তথা একতৃবাদী বলে প্রচার করত। 


৪৫০ ______ ভ্রয়ালভ্ঞতাহ* ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 

২. আল্লাহর গুণাবলি : মুতাযিলাগণ আল্লাহর সব গুণকে এক করে দেখে । তাদের 
মতে, আল্লাহর জাত বা সত্তা ছাড়া আর যেসব গুণ ধরে নেয়া হয় তা সঠিক 
নয়। কেননা তার সত্তা বহির্ভূত কোনো গুণ নেই। সুতরাং তারা আল্লাহ 
তায়ালার গুণসমূহ তার সত্তা থেকে পৃথক করে দেখতে নারাজ । 

৩. আল্লাহর দর্শন : মুতাযিলারা আল্লাহ তায়ালার দৈহিক আকৃতি নেই -এ 
মতবাদের আলোকে নিম্নোক্ত আয়াত প্রমাণস্বরূপ তুলে ধরে পরকালে আল্লাহর 
দর্শন লাভ অস্বীকার করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- রী 
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8. নবীর-সুপারিশ : মুতাযিলারা ১১১7৫, 5) 053 আয়াত সামনে রেখে 
বলে, আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ। তাই কেউ ভালো করলে ভালো এবং মন্দ করলে 
মন্দ পরিণাম ভোগ করবে । এক্ষেত্রে নবীর সুপারিশের কোনো প্রয়োজন নেই। 

৫. কুরআনের চিরস্তনতা : মুতাযিলাগণ কুরআনকে চিরন্তন মনে করে না। তাদের 
মতে, কুরআনকে চিরন্তন মনে করলে আল্লাহ এবং কুরআন এ দুটি চিরন্তন সত্তা 
একত্র হয়, যা আল্লাহর একতৃবাদের মূলে আঘাত হানে । 

৬. বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য : বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে মুতাযিলারা আল কুরআনের সাথে 
এরিস্টটলের মতের সমন্বয় সাধনের অপপ্রয়াসে ব্রতী হয়। আল কুরআনে 
বিশ্বকে সৃষ্ট বলে ঘোষণা করা হয়েছে; কিন্তু এরিস্টটলের মতে, বিশ্ব চিরন্তন । 
মুতাযিলাদের মতে, বিশ্ব সৃষ্ট ও চিরন্তন দুই-ই বিশ্ব অনন্তকাল থেকে স্তব্ধ ছিল, 
মহান আল্লাহ এতে গতি সঞ্চার করেন। 

৭. মানুষের কর্মের স্বাধীনতা : মুতাযিলারা মনে করে, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের 
স্বাধীনতা আছে । মানুষ নিজেই তার কর্মের সৃষ্টা। তারা বলে মানুষকে এতটুকু 
স্বাধীনতা দেয়া না হলে কিভাবে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া হবে? নিজেদের মতের 
দরে তর লিসাদের আয়াত: ধরল তুলে অরে! তে পরি কুরআনে 
বলা হয়েছে- 
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৮. শুভ ও অশুভ : মুতাযিলারা মনে করে, আল্লাহ তায়ালা ভালো কাজের সৃষ্টিকর্তা 
আর বান্দা অশুভ বা খারাপ কাজের সৃষ্টিকর্তা। অতএব শুভ বা কল্যাণ আসে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে আর অকল্যাণ হয় ব্যক্তির কারণে । নিজেদের পোষিত এ 
মতবাদের পক্ষেও তারা প্রমাণস্বরূপ কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করে । যেমন 
আল্লাহ বলেন- 
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৯. পুরস্কার ও শাস্তি : মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহ তায়ালা পরকালে সৎ ব্যক্তিদের 
জান্নাত এবং অসৎ ব্যক্তিদের জাহান্নাম দিতে বাধ্য । এখানে আল্লাহ তায়ালা 
নিজের খেয়াল খুশির পরিচয় দিলে তার ন্যায়বিচার অর্থহীন হয়ে পড়বে । যেমন 
কুরআনে এসেছে- ৯:৯1] ট+ 42১13 
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১০.মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া : মুতাযিলাদের মতে, মানুষের মৃত্যুর পর তার জন্য 
দোয়া কালামের কোনো দরকার নেই। কেননা পরজগতে মানুষের ভালো 
কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাকে পুরস্কৃত করবেন এবং মন্দ কাজের জন্য 
কঠিন শাস্তি দেবেন। আল্লাহ স্বীয় ন্যায়বিচার গুণ প্রতিষ্ঠার খাতিরে এরূপ 
করতে বাধ্য । সুতরাং মৃতের জন্য মাগফেরাতের দোয়া নিরর্থক । 

১১. কবীরা গুনাহকারীর অবস্থা : কবীরা গুনাহকারীদের খারেজীরা কাফের এবং মুরজিয়ারা 
মুমিন বলে থাকে; কিন্তু মুতাযিলারা এ দু'মতবাদ অস্বীকার করে এর মধ্যবর্তী অবস্থা গ্রহণ 
করে। অর্থাৎ তাদের মতে, সে ব্যক্তি কাফেরও নয়, মুমিনও নয়। 

১২.সৎকাজে আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ : মুতাযিলাদের মতে, শুধু সরল বিশ্বাস 
স্থাপন ও তদনুযায়ী আমল করলেই চলবে না; বরং বিশ্বাসের সামাজিক ভিত্তি 
অর্জন করতে হবে । কারণ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা প্রত্যেক 
মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক । 

১৩.বন্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কিত মতবাদ : মুতািলাদের মতে, অস্তিত্ব বস্তুর অপরিহার্য 
গুণ নয়; বরং একটি স্বাভাবিক গুণ মাত্র । তবে যে বস্তুর অস্তিত বিদ্যমান থাকে 
তা সত্তা পদবাচ্য হয় । পক্ষান্তরে অস্তিতৃহীন বস্তু সত্তা পদবাচ্য নয়। 

১৪.মিরাজের ঘটনা : মুতাধিলাগণ রাসূল (স)-এর সশরীরে মিরাজ অস্বীকার করে । 
তাদের মতে, মিরাজ সশরীরে নয়; বরং তা আত্মিক ও স্বপ্নযোগে হয়েছে। তারা 
তাদের মতের পক্ষে মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসটি প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেন। 
হযরত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে_ ২202 6373 65 

১৫.সৎ ও অসৎ কর্ম : মুতাযিলাদের মতে, মানুষ বিবেকবান । যদি মানুষ কোনো 
অন্যায় অসৎ কাজ করে, সেজন্য সে দায়ী, আল্লাহ নয়। 

১৬.আল্লাহর কার্যকলাপ : মুতাষিলাদের মতে, আল্লাহর কার্যকলাপ যুক্তিসংগত, 
তার কোনো কার্যকলাপই অযৌক্তিক হতে পারে না। 

এ ছাড়া তাদের আরো কতিপয় বিশ্বাসের সারসংক্ষেপ হলো- 

১৭. তারা রুবরে মুনকার নাকীরের আগমন অস্বীকার করে। 

১৮.বিচার দিবসের আভাস এবং দাজ্জালের আবির্ভাব অস্বীকার করে। 

১৯. কেরামান কাতেবীনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। 

২০.তারা হাউযে কাওসারের অস্তিত ও বর্তমানে অস্তিতৃশীল সৃষ্ট বেহেশত দোযখের 
অস্তিত স্বীকার করে না। 

২১. তারা অলীর অলৌকিকতা বা কারামত অস্বীকার করে । 

২২.রাজনৈতিক মতবাদ : রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মুতাযিলারা প্রথম খলিফা হযরত 
আবু বকর (রা)-কে খেলাফতের ন্যায়সংগত দাবিদার বলে স্বীকার করে; কিন্তু 
খলিফা থেকে, দ্বিতীয় খলিফা তৃতীয় খলিফা থেকে, তৃতীয় খলিফা চতুর্থ 
খলিফা থেকে অধিকতর যোগ্য; কিন্তু মুতাযিলাদের অন্য দলের মতে, চতুর্থ 
খলিফা হযরত আলী (রা) চার খলিফার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
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SUNIL: 

মুতাযিলাদের পতনের কারণ : আব্বাসীয় শাসনামলে মুতাযিলা মতবাদ অনুসারীদের 

সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সমকালীন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এ 

মতবাদ রাজসিংহাসন থেকে গরিবের ভাঙা কুটির পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। বসরা, 

বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর, স্পেন ও উত্তর-আফ্রিকা পর্যন্ত এ মতবাদের বিস্তৃতি 
ঘটেছিল; কিন্তু তাদের প্রভাব বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি । নিম্নে তাদের পতনের 
মৌলিক কারণগুলো উল্লেখ করা হলো- 

১. এ্রতিহ্যপ্রিয় মুসলিমদের বিরোধিতা : প্রথম থেকেই নিরন্কুশ ইসলাম ও অহীর 
শিক্ষানুসারী ধর্মতত্তবিদগণ মুতাষিলা মতবাদ মেনে নিতে পারেননি বিধায় তারা 
তাদের বিরুদ্ধাচরণে রাজপথে নেমে পড়েন । বক্তৃতা, বিবৃতি ও ক্ষুরধার লেখনির 
মাধ্যমে সর্বসাধারণ মুসলিমদের তারা নিজেদের মতে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। 
এটা ছিল মুতাযিলা মতবাদের দুর্গে চরম আঘাত হানার মতো । 

২. বিরুদ্ধবাদীদের ওপর অত্যাচার : খলিফা মামুন এবং তার উত্তরাধিকারীরা মুতাযিলা 
মতবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিধায় তারা এর বিরোধীদের ওপর চরম নির্যাতন চালায় । 
পরবর্তীতে তাদের এ নির্যাতনই মুতাযিলা সম্প্রদায়ের পতন ত্বরান্বিত করে। 

৩. রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব : খলিফা মুতাওয়াক্কিল খেলাফতে আরোহণ 
করে মুতাযিলাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বহুলাংশে খর্ব করেন এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা 
দান থেকে হাত গুটিয়ে নেন। ফলে মুতাষিলাগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। 
এ সময় মুতাধিলা মতবাদ সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। 

৪. ইমাম আহমাদের কারাবরণ : মুতাঘিলা মতবাদ সমর্থন না করায় ইমাম আহমাদ 
ইবনে হাম্বল (র) কারারুদ্ধ হন। এ কারণে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । ফলে 
তাদের পতনের দিন তৃরান্বিত হয়ে আসে। 

৫. ইখওয়ানুস সাফার আবির্ভাব : মুতাযিলা মতবাদের অবধারিত ফলস্বরূপ সৃষ্ট 
বিশৃঙ্খল মুহুর্তে একদল যুবক মিলিত হয়ে “ইখওয়ানুস সাফা নামে একটি 
জনকল্যাণকামী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এ সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন 
দল ও মাযহাবের মধ্যে বিভেদ দূর করে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা । এ 
সংগঠনের সদস্যদের সৎ উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ মুসলিমদের দৃষ্টি মুতাযিলা 
মতবাদ থেকে ফিরিয়ে আনে । 

৬. শিয়াদের বিরোধিতা : শিয়ারা কস্মিনকালেও মুতাযিলাদের মেনে নিতে পারেনি । 
দেখত তাই পরবর্তীতে শিয়ারা মুতাযিলাদের শত্রু মনে করে তাদের ওপর 
নির্যাতন শুরু করে। 

৭. অনৈসলামিক মতবাদে বিশ্বাসের বিরূপ প্রভাব : মুতাযিলাগণ পুনর্জন্মে বিশ্বাস ও 
কুরআনের নশ্বরতার মতো কয়েকটি অনৈসলামিক মতবাদ সৃষ্টি করে জনমনে 
সন্দেহ সৃষ্টি করে তাদের থেকে দূরে সরে পড়েছিল। 

৮. সুতাযিলাদের অনৈক্য : যুগপরিক্রমায় মুতাযিলা মতবাদের অনুসারীদের এক্যে 
ফাটল ধরে এবং বাগদাদে বিশর আল মুতাসিমের নেতৃত্বে বিকল্প মুতাযিলা দল 
গঠিত হয়। এ দু'গ্রুপের অনৈক্যই তাদের পতনের অন্যতম কারণ ছিল। 
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৯. আবুল হাসান আল আশয়ারীর দলত্যাগ : মুতাযিলা দলের অন্যতম নেতা আবুল 
হাসান আল আশয়ারী দল ত্যাগ করে এ মতের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন এবং 
এর বিরুদ্ধে ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন শুরু করেন। তিনি মুতাযিলা 
মতবাদের সুফল ও কুফলগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরেন। তাছাড়া 
মুতাযিলা মতবাদের বিরোধিতায় তার প্রবর্তিত আশয়ারী মতবাদ ছিল আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাথে সাদৃশাপূর্ণ। তাই অনেক মুসলিম তাঁর মতবাদের প্রতি 
আকৃষ্ট হন। ফলে মুতাযিলা মতবাদ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে৷ 
১০.হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ নগরীর ধ্বংসসাধন : ১২৫৮ সালে হালাকু খান 
কর্তৃক বাগদাদ নগরীর ধ্বংসের সাথে সাথেই খেলাফত ও মুতাযিলা মতবাদের 
পরিসমাপ্তি ঘটে। 
উপসংহার : ওয়াসিল ইবনে আতা প্রবর্তিত মুতাষিলা মতবাদ দীর্ঘ তিনশ বছর 
অত্যন্ত শক্তিশালী ধর্মতান্তিক মতবাদ হিসেবে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে রাজকীয় 
পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত ও খলিফা কর্তৃক নিগৃহীত হয়ে-এ মতবাদ দুর্বল হতে 
থাকে। সর্বশেষ আবুল হাসান আল আশয়ারীর দলত্যাগ ও. আশয়ারী মতবাদের 
সম্প্রসারণ তার পূর্ণ যবনিকাপাত ঘটায়। 
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প্রশ্ন : ৯০: আশয়ারী কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং 
মতবাদগুলো আলোচনা কর। 
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অথবা, আশয়ারীদের পরিচয় বর্ণনাপূ্বক তাদের উৎপত্তি ও আকিদাগত 
পর্যালোচনা কর। অতঃপর মুতাযিলা ও আশয়ারিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে 
উর উপস্থাপনা : : মুতাযিলা ও আশয়ারী সম্প্রদায় ইসলামী দর্শনের কতিপয় 
বিষয়ে পরস্পরবিরোধী দুটি দল । কট্টর যুক্তিবাদী ও গৌড়া মতবাদের ধারক 
মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রভাবে মুসলিমগণ যখন ইসলামের মৌলিকতৃ ও স্বভাবজাত 
সৌন্দর্য হারিয়ে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল, তখন যে দলটি পরিচ্ছন্ন 
ইসলামী আকিদা বিশ্বাস জাতির সামনে উপস্থাপন করে মুসলিমদের সঠিক আলোর 
পথ দেখিয়েছিল তারা হলো আশয়ারী সম্প্রদায়। নিম্নে তাদের পরিচয় ও 
মুতাধিলাদের সাথে তাদের পার্থক্য আলোচনা করা হলো। 
৩ ২৫১০:৪।-এর পরিচিতি : 
২৫». £|-এর আভিধানিক অর্থ : হ2১:,১। শব্দটি একবচন, বহুবচনে £১5১; 
অর্থ- মতবাদ তৈরি করা। আবুল হাসান আশয়ারী এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলে 
তার দিকে নিসবত করে এ মতবাদের অনুসারীদের ২?) * ১3 বলা হয়। 
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অর্থাৎ, আশয়ারিয়া হলো তার্কিকদের একটি সম্প্রদায়, যাদেরকে আবুল হাসান আশয়ারীর 
প্রতি সম্পর্কিত করা হয়, আর যারা মতবাদের ক্ষেত্রে মুতাষিলাদের বিরোধী ৷ 

২. ড. রশীদুল আলম বলেন- 
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আশয়ারী মতবাদের উৎপত্তি : আশয়ারী মতবাদের উ্ভাবক-ছিলেন আবুল হাসান 
আল আশয়ারী ৷ প্রথম জীবনে তিনি মুতাযিলা মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন । তার উস্তাদ 
ছিলেন প্রখ্যাত মুতাধিলা পণ্ডিত আল জুবাঈ । আশয়ারী দীর্ঘ দিন পর্যন্ত 
মুতাযিলাপন্থি ছিলেন বটে; কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে মুতাযিলা মতবাদ থেকে 
ভিন্ন মত পোষণ করতেন। পরিশেষে আল্লাহর পূর্বনির্ধারণ সমস্যার ওপর 
মুতািলাদের সিদ্ধান্ত তার নিকট সম্পূর্ণ ক্রটিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। বহু তর্কের 
পরও তিনি উত্তাদের সাথে একমত হতে না পেরে মুতাধিলা মতবাদ ত্যাগ করেন 
এবং বসরার মসজিদে নিজস্ব মতবাদের ঘোষণা করেন । মুতাযিলা মতবাদ খণ্ডনের 
জন্য তিনি “ইলমুল কালাম' নামক এক নতুন বিজ্ঞানের প্রবর্তন করেন। আবুল হাসান 
আশয়ারীর নামানুসারে তার উদ্ভাবিত মতবাদের নামকরণ করা হয় আশয়ারী মতবাদ । 

5525559182985:5, 

মতবাদের ক্রমবিকাশ : ১. আশয়ারী মতবাদ প্রচারে বাধা বিপত্তি : 
প্রথমদিকে আশয়ারী মতবাদ প্রচার প্রসারে যথেষ্ট বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়। 
কিছু এতিহ্যপ্রিয় মুসলিম এবং মুতাযিলা মতবাদের অনুসারী মিলে এ মতের 
ঘোর বিরোধিতা করছিলেন। সেলজুক শাসক বংশের প্রতিষ্ঠাতা তুঘরিল খান এ 
মতবাদের বিরোধিতা করেন। তিনি এ মতবাদের প্রচার প্রসার ও অনুসরণ বেআইনী 
ঘোষণা করেন এবং কঠোর হস্তে এ মতবাদ অনুসারীদের দমন করেন । 

২. ইখওয়ানুস সাফার সমর্থন : এদিকে ইখওয়ানুস সাফা নামে যে সংগঠন 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; তার সদস্যরা আশয়ারী মতবাদকে সমর্থন দেয়। তাদের 
সমর্থন মুতাযিলাদের পতন ও আশয়ারীদের উত্থান তরান্বিত করে । 

৩. আশয়ারী মতবাদের দ্রুত বিস্তার : প্রচণ্ড বাধাবিপত্তি সত্তেও এ মতবাদ সর্বস্তরের 
জনগণের সমর্থনপুষ্ট হয়ে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ মতবাদ দ্রুত বিস্তার 
লাভের পিছনে নিম্নলিখিত কারণগুলো সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে- 

ক. এ মতবাদ অনুসরণ সহজসাধ্য ছিল। 
খ. কুরআন সুন্নাহর সাথে সর্বাধিক সংগতিপূর্ণ ছিল । 
গ. ধর্মীয় ইমাম । যেমন- ইমাম গাযালী, আবু বকর বাকেল্লানী প্রমুখের সমর্থন । 


॥ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ 8৫৫ 


8. 


রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি : সেলজুক সুলতান আলফা আরসালান ও তার মন্ত্রী নিযামুল 
মুলক আশয়ারী মতবাদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেন। এ মতবাদ প্রসারের লক্ষ্যে 
বাগদাদে নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় । 
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আশয়ারীদের মতবাদ ও আকিদার মূলনীতিসমূহ : মুতাযিলা মতবাদের মোকাবেলা 
করতে গিয়ে আশয়ারীগণ যেসব বিষয়ে তাদের নিজস্ব মতবাদ উপস্থাপন 
করেছিলেন তা নিম্নরূপ 


১. 


আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি : আশয়ারীগণ মত প্রকাশ করেন যে, আল্লাহ বহু গুণের 

অধিকারী এবং তা চিরন্তন। এ গুণাবলি তার সত্তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তার সত্তা 

একক কিন্তু গুণাবলি বহুমুখী । তার গুণাবলি সৃষ্টজীবের জন্য প্রযোজ্য নয়। 

আল্লাহর দর্শন : পরকালে মুমিনগণ পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় আল্লাহ তায়ালাকে 

দেখতে পাবে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- She 
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, কুরআনের চিরন্তনতা : আশয়ারীদের মতে, পবিত্র কুরআন সৃষ্ট নয়; বরং চিরন্তন । 


শব্দ ও ধ্বনিতে বিকাশমান; কিন্তু অর্থগত দিক দিয়ে কুরআন অবিনশ্বর, অনন্তকাল 
থেকে কুরআন আল্লাহর পরম সন্তায় নিত্য বিরাজিত। 


মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোনো স্বাধীনতা নেই ৷ তার ইচ্ছা ব্যতীত মানুষ কিছুই 
করতে পারে না। তারা বিশ্বাস করে, মানুষের কাজ করার স্বাধীন ক্ষমতা না 
থাকলেও কাজের গতি নির্বাচনের ক্ষমতা আছে। 


, কল্যাণ ও অকল্যাণ নিয়ে বিসংবাদ : আশয়ারীরা বলেন, আল্লাহ তায়ালা 


সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা ৷ তিনি মানুষের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা ও পছন্দ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। 
সে অনুযায়ী মানুষ কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে কোনো একটি গ্রহণ করে থাকে। 


. এশীবাণী ও বিবেকের সংঘাত : আশয়ারীদের মতবাদ হলো, চূড়ান্ত সত্য ও বাস্তবতা 


বিধিনিষেধের সহায়তা দান । 


. পুরস্কার ও শাস্তি : আশয়ারীদের মতে, সার্বভৌম ক্ষমতাধিকারী আল্লাহ স্বীয় 


ইচ্ছা অনুযায়ী পুণ্যবানকে শান্তি এবং পাপীকে পুরস্কার দিতে পারেন । এটা 
একান্তই তার ইচ্ছাধীন বিষয়; কিন্তু এরূপ করতে তিনি বাধ্য নন। যেমন- 
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মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া : আশয়ারীরা মনে করেন, জীবিতদের দোয়া ও দান 
সদকার কারণে মৃতদের শাস্তি অনেকাংশে লাঘব হতে পারে। যেমন হাদীসে 
এসেছে- 4 235 ০০১5 3 


. মিরাজের ঘটনা : আশয়ারীগণ মনে করেন, নবুয়তের দশম বছরে সশরীরে 


রাসূল (স)- -এর মিরাজ হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
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৪৫৬ __________ কালভ্রলতআাৰ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
১০. নবীর সুপারিশ : আশয়ারীরা বিশ্বাস করেন, কেয়ামত দিবসে রাসূল (স) 
গুনাহগার উম্মতের মুক্তির জন্য সুপারিশ করবেন। যেমন হাদীসে এসেছে_, 

মল 

১১. মৃত অবস্থায় দেহ সংযোজন : আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞানী এবং সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধিকারী ৷ তিনি মানবাত্া সৃষ্টি করে যেমন তাকে দেহ দান করতে পারেন, তেমনি 
কেয়ামত দিবসে মৃতদেহে আত্মার সঞ্চার করবেন, এটাই তাদের বিশ্বাস। 

১২. যুক্তি ও অহী : মুতাযিলাদের মতে, সত্য নিরূপণের মাপকাঠি হলো যুক্তি: কিন্তু 
আশয়ারীদের মতে, সত্য নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে অহী। 

১৩. আল্লাহর বিচার : কেয়ামতের দিবসে বিচার ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালার হাতে 
সীমাবদ্ধ । পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান তার ইচ্ছাধীন। যেমন. কুরআনের 
ঘোষণা- 22১৩-১৫-০৫ ৮১০০৪ 9৯858 
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মুতাধিলা ও আশয়ারীদের মাঝে আকিদাগত পার্থক্য : মুতাযিলা ও আশয়ারী 

সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান । নিম্নে উভয় সম্প্রদায়ের মৌলিক 

পার্থকাগুলো তুলে ধরা হলো- 

১. আল্লাহর অস্তিতব : মুতাযিলাদের মতে; এক অদ্বিতীয় আল্লাহর অস্তিত্ব চিরন্তন হলেও 
যুক্তিবাদের নিরিখে জটিল, নখ জাকি্ণহীন। অপরদিকে আপরারীদের মতে, 
আল্লাহর অস্তিত্ব চিরন্তন ও আকর্ষণীয় । 

২. আল্লাহর গুণাবলি : মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহর সত্তা চিরন্তন, অনাদি অনন্ত; 
কিন্তু তার গুণাবলি অনিত্য, চিরপরিবর্তনশীল। আশয়ারীদের মতে, মহান 
আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি উভয়ই চিরন্তন । 

৩. মানুষের ইচ্ছা-ও কাজের স্বাধীনতা : মুতাযিলাদের মতে, মানুষের ইচ্ছা ও 
কাজের স্বাধীনতা আছে। সে তার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে পারে; কিন্তু 
আশয়ারীদের মতে, মানুষের ইচ্ছা ও কাজের স্বাধীনতা নেই । তবে মানুষের 
কাজের গতি নির্বাচনের ক্ষমতা আছে। 

৪. কুরআনের চিরস্তনতা : মুতাযিলাদের মতে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি এবং সময়ের 
প্রেক্ষাপটে রচিত। অতএব এটা চিরন্তন নয়। আশয়ারী সম্প্রদায়ের মতে, 
কুরআনের অস্তিত অনন্তকাল ধরেই ছিল। কাজেই কুরআন চিরন্তন এবং 
আল্লাহর চিরন্তনতার সাথে সংগতিপূর্ণ। 

৫. ভালোমন্দ ও সৎ অসৎ : মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচারক, তাই 
তিনি সৎলোকদের পুরস্কার ও অপরাধীদের শাস্তি দেবেন এবং এরূপ করতে 
তিনি বাধ্য। অপরদিকে আশয়ারী সম্প্রদায় আল্লাহর ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী হলেও 
তারা মনে করেন, পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার ওপর 
নির্ভরশীল । তিনি ইচ্ছা করলে বিপরীতও করতে পারেন । 


জা আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ _ 8৫৭ 

৬. আল্লাহর দর্শন লাভ : মুতাযিলাদের মতে, কেয়ামত দিবসে ঈমানদারদের 
আল্লাহর দর্শন লাভ সম্ভব নয়; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, কেয়ামতে মহান 
আল্লাহর দর্শন লাভ সম্ভব । 

৭. বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য : মুতাযিলারা বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন এবং এরিস্টটল 
উভয়ের মতবাদই স্বীকার করে। তাদের বিশ্বাস বিশ্ব অনন্তকাল ধরে পূর্ণ 
নিস্তরূতায় বিরাজ করছিল । পরে আল্লাহ তায়ালা এতে গতির সঞ্চার করেন; 
কিন্তু আশয়ারীদের মতে, বিশ্বজগৎ পরমাণুর তৈরি, তাই এটা নিয়ত 
পরিবর্তনশীল । কেননা কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- SE ৬ হে 2) 
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৮. যুক্তি ও অহী : মুতাযিলাদের মতে, সত্য নিরূপণের মাপকাঠি হলো যুক্তি: কিন্তু 
আশয়ারীদের মতে, সত্য নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি হলো অহী । 

৯. মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া : মুতাযিলারা মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করা নিরর্থক মনে 
করে; কিন্তু আশয়ারীরা মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করার পক্ষপাতী । তাদের মতে, 
জীবিতদের দোয়ার ফলে মৃতদের শাস্তি লাঘব হয় । 

১০.মিরাজের ঘটনা : মুতািলাদের মতে, মহানবী (স) সশরীরে মিরাজে গমন 
করেননি, এটা একটা আধ্যাত্মিক ঘটনা মাত্র; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, মহানবী 
(স) সশরীরে মিরাজে গমন করেছিলেন । 

১১. মহানবীর সুপারিশ : বাস্তববাদী মুতাযিলাদের মতে, বান্দা ভালো কাজ করলে 
বেহেশতে আর মন্দ কাজ করলে দোযখে যাবে । সুতরাং এ ব্যাপারে মহানবী 
(স)-এর সুপারিশের কোনো প্রয়োজন নেই; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, মহানবী 
(স)-এর সুপারিশ ছাড়া কোনো ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। 

১২.কবীরা গুনাহকারী মুমিন : মুতাযিলাদের মতে, কবীরা গুনাহকারী মুমিনও নয় 
কাফেরও নয়; বরং তার অবস্থান এতদুভয়ের মধ্যবর্তী: কিন্তু আশয়ারীদের 
মতে, কবীরা গুনাহকারী মুমিনই থাকবে, তবে সে ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে । 

১৩.পুরস্কার ও শাস্তি : মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রাপ্য অনুযায়ী 
পুরস্কার ও শান্তি দিতে বাধ্য; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান 
সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন | 

উপসংহার : মুতাযিলারা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ইসলামের মূলনীতিগুলোর ব্যাখ্যা 

প্রদান করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সীমালজ্ঘন করেছে। পক্ষান্তরে আশয়ারীরা 

সবকিছু অহীর আলোকে বিবেচনা করেছে। সুতরাং আশয়ারীদেরকে রক্ষণশীল ও 


যুক্তিবাদী মুতাধিলাদের চিন্তাধারার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানকারী দার্শনিক সম্প্রদায়ও 
বলা যেতে পারে। 


৪৫৮ _______ ধান জাত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ এ 
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09১১৮৬০4৬০৩ 
প্রশ্ন: ৯১ ॥ উৎপত্তির হতিহাসসহ কাদিয়ানী ও এর পির দাও 
এবং তাদের আকিদার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা কর। 


ভিভ্তরা॥॥ উপস্থাপনা : কাদিয়ানী মতবাদ বলতে মিথ্যা নবুয়ত দাবিদার মির্জা গোলাম 
আহমাদ কাদিয়ানীর মতবাদকে বোঝানো হয়। আর কাদিয়ানী ফেরকা তথা 
কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলতে তার অনুসারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। বর্তমানে এ 
সম্প্রদায়ই নিজেদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় না বলে আহমাদিয়া মুসলিম. জামায়াত 
বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এছাড়াও তারা আহমাদী জামায়াত ও মির্জায়ী নামে 
পরিচিত। তাদের পরিচয় ও আকিদার মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করা হলো। 
526755080১8 
- কাদিয়ানী মতবাদের পরিচিতি : ১. ১:৮৬ (55 হকার বলেন 
LBM Gail a3 SE 3 ০0৩৮৫ 2১455 LE 
অর্থাৎ, ভারতের মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর সাথে সম্পর্কিত একটি 
সুবিধাবাদী দল হচ্ছে কাদিয়ানী সম্প্রদায় । 
২. 84540 344৭ গ্ৰন্থে বলা হয়েছে- 
2০০ £ 52 elation. ২০ ও ২০ 2৫941 
45145 ০5 ০25৯ sll 3৫১ চলি 2501 ০৪ ১2155) 
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2 LEU wi BIAS: 


কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয়। 
মির্জা গোলাম আহমাদ ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করে। পিতার নাম মির্জা গোলাম 
মুর্তযা। ৯০৯8৮১34885 


মুর্তযা নিজেকে ইংরেজ সরকারের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিল। সিপাহী বিপ্লবের 
সময় সে ৫০টি ঘোড়া ক্রয় করে ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে ইংরেজদেরকে 
সাহায্য করেছিল। অন্য একটি যুদ্ধে চৌদ্দ জন সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল। তার 
জ্যেষ্ঠ ভাই মির্জা গোলাম কাদেরও ব্রিটিশ সরকারের সেবায় আন্তরিকভাবে 


করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে শিয়ালকোট আদালতে কেরানির চাকরি আরম্ভ করে। 


্$ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৪৫৯ 
2 35501817055 ES: 
কাদিয়ানীদের উৎপত্তির ইতিহাস : ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদ ও 
দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মুসলিমদের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দেয়ার 
জন্য ইংরেজরা অমানবিক নির্যাতন ও হাজার হাজার আলেমকে ফাসিতে ঝুলিয়ে 
হত্যা করার পরেও যখন এ আন্দোলনকে দমন করতে সক্ষম হয়নি, তখন তারা 
এক ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। তারা ভাবল এত কিছুর পরেও মুসলিমরা কেন 
বিদ্রোহ করছে। তাই এ বিষয়ে সঠিক তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য ১৮৬৯ সালে 
উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হলো । এ কমিশন প্রায় এক 
বছর ভারতবর্ষে বিচরণ করে পর্যবেক্ষণপূর্বক একটি রিপোর্ট তৈরি করে ব্রিটিশ 
সরকারের নিকট পেশ করে। এতে বলা হয়েছিল মুসলিমরা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে 
চলে। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ আল কুরআনেই বিজাতীয়দের শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদের 
ঘোষণা রয়েছে এবং তাদের ধর্মীয় নেতারা এ দেশকে ০541 515 (শত্রুর দেশ) 
ঘোষণা করে যুদ্ধ ফরয বলে ফতোয়া জারি করেছে। মুসলিমরা যুদ্ধের প্রেরণায় 
উদ্ধুদ্ধ হয়ে উন্মাদের মতো আত্মাহুতি দিতে পারে। 

- উক্ত রিপোর্টে যেসব বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছিল তন্মধ্য থেকে বিশেষ কয়েকটি নিম্নরূপ- 

১. দারিদ্যপীড়িত সর্বহারা মুসলিমদের একটি শ্রেণিকে উপঢৌকন ও উপাধি প্রদানের ' 
মাধ্যমে ব্রিটিশের অনুগত করে তুলতে হবে, যাতে তারা এ দেশকে দারুল আমান বলে 
ঘোষণা দেবে এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অগ্রয়োজন বলে বর্ণনা করবে। 

২. এ দেশের মুসলিম অধিবাসীদের অধিকাংশ লোক পীর মাশায়েখ ভক্ত । বর্তমানে 
মুসলিমদের মধ্য থেকে ইংরেজদের আস্থাভাজন এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে 
পীররূপে দাড় করাতে হবে, যে বংশপরম্পরায় ইংরেজদের আস্থাভাজন বলে 
প্রমাণিত হয়। অতঃপর সে পীর নিজেকে নবী বলে দাবি করে এ বলে ঘোষণা 
দেবে, আমার নিকট এমর্মে অহী এসেছে যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার আল্লাহর 
রহমতস্বরূপ এবং অহীর দ্বারা আল্লাহ যুদ্ধকে হারাম করে দিয়েছেন । 

৩. তথাকথিত সে নবী নিজেকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন বই পুস্তক 
রচনা করবে। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা তার রচিত পুন্তকাদি প্রকাশ ও প্রচার কাজে 
সহযোগিতা করবে। এক সময় সে নিজেকে নবী বলে দাবি করবে। 

প্রতিনিধি দলের সুপারিশের প্রেক্ষিতে -ইংরেজ সরকার মুসলিমদের মধ্য হতে মির্জা 

গোলাম আহমাদকে নবী হিসেবে দাড় করানোর জন্য মনোনীত করে । 4 

তাই মির্জা গোলাম আহমাদ ইংরেজ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে প্রথমে নিজেকে মুবাল্লিগ 

বলে পরিচয় দেয়। ‘তারপর ১৮৮৮ সালে মুজাদ্দিদ বলে ঘোষণা দেয়; তারপর 
মারইয়াম তনয় ঈসা মসীহ বলে দাবি করে। বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখে এ সকল দাবি 
থেকে একটু সরে এসে নিজেকে বিল্লি তথা ছায়ানবী বলে ঘোষণা দেয়; কিন্তু 
কুরআনে এমন কোনো ছায়া নবীর প্রমাণ নেই বলে প্রশ্ন উঠ্‌: ১৯০১ দালে সে 
নিজেকে পূর্ণ নবী বলে ঘোষণা দেয় এবং কুরআনের সূরা আস সফ-এর ৬ নং 
: আয়াতের অপব্যাখ্যা করে তাঁর দাবি প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে । সাতটি হলো- 
০227৯281455 
? অর্থাৎ, (হযরত ঈসা আ. বলেন) আর আমি সুসংবাদদাতা এমন এক রাসূলের, যিনি 
{ আমার পরে আগমন করবেন, যার নাম আহ্মাদ। 


৪৬০ _______ ধরায় জার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
যেহেতু এ সময়টা ছিল ইংরেজ শাসনামল, তার নবুয়তের দাবি করাটাও ছিল 
তাদের নির্দেশে, তাই তার এ মতবাদ ভালোভাবে প্রচার ও প্রসার হতে থাকে । তার 
ধোকায় পড়ে বহু সরলপ্রাণ মুসলিম কাদিয়ানী মতকে চিশতিয়া, কাদারিয়া প্রভৃতি 
আধ্যাত্মিক মতাদর্শের মতো একটি মতাদর্শ মনে করে তাদের মতবাদ গ্রহণ করে। 
৩5369055881 5085 4521 

কাদিয়ানীদের আকিদার মূলনীতিসমূহ : কাদিয়ামী আকিদার মূলনীতিসমূহ নিয়ে 

আলোচনা করা হলো। 

১. রাতের ধারাবাহিকতা হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত শেষ নয় এবং তিনি শেষ 
নবীও নন; বরং নবুয়তের ধারাবাহিকতা তারপরও চলতে থাকবে। অতএব - 
মির্জা গোলাম আহমাদও পূর্ববর্তী নবীগণের মতো একজন নবী । যে ব্যক্তি মির্জা 
গোলাম আহমাদকে নবী বলে স্বীকার করবে না সে মুসলিম নয়; কাফের। 

২. মির্জা গোলাম আহমাদের ওপর বারিধারার মতো সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে 
অহী এসেছে। তা কখনো আরবি ভাষায়, কখনো উর্দু ভাষায়, কখনো হিন্দি 
ভাষায়, কখনো ইবরানী ভাষায়, আবার কখনো এমন ভাষায় যা বুঝে আসে না। 

৩. পরকালীন সফলতা ও মুক্তি একমাত্র মির্জা গোলাম আহমাদের তালীম এবং তার 
ওপর অবতীর্ণ অহীর প্রতি ঈমান রাখার ওপর নির্ভরশীল । 

৪. মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত পয়গম্বর । 


৬. হযরত ঈসা (আ) মৃত্যুবরণ করেছেন। তাকে জীবিত মনে করা শিরক। 
কেয়ামতের পূর্বে আর কখনো তিনি এ পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। 

৭. দাজ্জাল খ্রিস্টান পাদ্রিদেরই একটি দল এবং ইয়াজুজ মাজুজ হলো রাশিয়ার এক বিশেষ 
সম্প্রদায়ের নাম । আর আমি (মির্জা গোলাম আহমাদ) হলাম মাসীহে মাওউদ। 

৮. হযরত- মুহাম্মাদ (স)-এর মুজিযার সংখ্যা তিন হাজার আর মির্জা গোলাম 
আহমাদ কাদিয়ানীর মুজিযার সংখ্যা দশ লক্ষ । 

৯. বুরূজী যিল্লী বা ছায়ানবী হওয়া সম্পর্কে তার উক্তি হলো- 
আমি ধ্যানধারণা ও সাধনার বলে আধ্যাত্মিকতার এমন একপর্যায়ে পৌছেছি যে, 
আমার আত্মা ও দেহ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দেহ ও আত্মার মধ্যে এমনভাবে 
বিলীন হয়ে গেছে যে, আমি মুহাম্মাদ (স)-এর দেহ ও আত্মায় রূপান্তরিত হয়ে 
এক অভিন্ন দেহ ও আত্মার অধিকারী হয়েছি। তাই আমাকে যিল্লী বা বুরূজী নবী ' 
বলে 'আব্যায়িত করা হয়েছে। 

১০.স্বতন্ত্র নবী হওয়। সম্পর্কে তার উক্তি হলো, আমি সে আল্লাহর শপথ' করে 

যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমার 

নাম ন। রেখেছেন। তিনি আমাকে মাসীহে মাওউদ নামে ডেকেছেন । তিনিই 
আমার সত্যতা প্রমাণ করায় জন্য অনেক নিদর্শন পেশ করেছেন, যার সংখ্যা 
তিন লাখ পর্যন্ত পৌছেছে। 


ze 
11115515111: 
11117111111 
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“ওহাবী’ ইসলামে বিশেষ কোনো ফেরকা তথা দল নয়। আহলুস সুন্নাতের সাথে 
ওহাবীদের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। অপরদিকে ইসলামের নামে একটি অপদল 
হলো আহ্মাদিয়া মুসলিম জামায়াত, যারা কাদিয়ানী সম্প্রদায় নামে .পরিচিত। তবে 
বর্তমানে এ সম্প্রদায়ই নিজেদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় না বলে আহমাদিয়া মুসলিম 
জামায়াত বলে পরিচয় দিয়ে থাকে । এছাড়াও তারা জাহমালী জামায়াত ও মির্জায়ী 
নামে পরিচিত । নিম্নে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, ওহাবী ও কাদিয়ানীদের 
পরিচয় ও তাদের আকিদার মূলনীতি আলোচনা করা হলো । 


৪৬২ _______ ফযদ কুজ্ঞছি- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
৩5231133451 ৫5 এর পরিচিতি : 

51২41655414 ০১০০ : 

51510 765 $১এর আভিধানিক অর্থ : 

এর অর্থ : 821 শব্দটি একবচন, বহবচনে 55151; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 


১. 5305 তথা নিকটাত্মীয় । ২. £93৯1। তথা পরিবার পরিজন। 
৩. ৫৮৩৩ তথা সাঘি। ৪. 01821 তথা অধিবাসী । 


৫. 9৯5.227 তথা অধিকারী । ৬. (34 তথা অনুসারী । 

৭. ১০160 5551 তথা বিশেষ ব্যক্তি। ৮. $৯ তথা সদস্য । 

££ 2 এর অর্থ : ££. শব্দটি 5-5-৩ থেকে গৃহীত । £4, একবচন, বহুবচনে 
৬; যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 8৫4 (413$ ১ ৩15 45; এর আভিধানিক 
জা 


১. 251 তথা পদ্ধতি । ২. 29351 তথা আদর্শ। 

৩. 2$9111 তথা নীতিমালা ৷ 8.43, তথা বিধান। 

৫. 2১521 প্রণেতা বলেন- £1.55 1 তথা স্বভাব, ££: তথা প্রকৃতি । 
৬. £4 তথা পদ্ধতি। 


২£2-এর অর্থ : £4৮221| শব্দটি একবচন, বহবচনে এ৮2৮:21| এটা 
মূলধাতু £ - -চ থেকে গৃহীত । এর আভিধানিক অর্থ 


১.5 তথা সৈন্যদল। ২. | তথা ছোট ঢল । 
৩. ৩১৯ তথা দল । 8. (581 তথা সম্প্ৰদায় । 


সুতরাং £42415 3.41 ঠ/-এর একত্রে অর্থ- সুন্নাতের অনুসারী দল। 
(5%৮.১/০০19 3820481০১০২ 
২5221063651 (এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : £215 2 (এর 
পরিচয় সম্পর্কে ফকীহগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. আকীদাতুত তাহাবী প্রণেতা বলেন_ 
LEAL Gh REE Fie SSG এই হত দি 
+০ 
অর্থাৎ, আহনুস রতি ওয়াল জামায়াত এমন একটি দলকে বলে, যারা নবী 
করীম (স) ও তার সাহাবীগণের নির্ধারিত পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 
২. শরহে ফিকহুল আকবার গ্রন্থকার বলেন- 
BLN Se 6250 ২8591 ৯৮: Hil: iy TA 
alii, 
অর্থাৎ, চার মাযহাব ও তারা ব্যতীত তাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীগণ আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত । 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়া ___ __ ৪৬৩ 


৩. 


মুজামু লুগাতিল ফোকাহা প্রণেতা বলেন- 

LSS LLG 90210 BES SS LL 
অর্থাৎ, দার্শনিকদের রায় ব্যতিরেকে যারা .কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্বাসকে 
আবশ্যক মনে করে, তারাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত । 


আল্লামা ইবনে তাইমিয়া র) বলেন- 


3030 5৪৫৯৫ 9৬ | (4 53395211052 26420 Lin Jil 
১:52 এর ig Li 

অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি সত্যপন্থি দল, যারা 

জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন, রাসূল (স)-এর সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত 

সাহাবীগণের রীতিনীতি অনুসরণ করেন। 

মোটকথা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন এক সম্প্রদায়, যারা সর্বদাই 

সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 


৩২০৮০ Lin yale 30085 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসমূহ : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
আকিদাসমূহ নিম্নরূপ- 


১, 


২. 


৩. 


8. 


৫. 


৮. 


৯. 


মুহাম্মাদ (স) শেষনবী,, তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। যেমন মহান 
আল্লাহ বলেন- 5450 FL = 4556 

কোনো অন্যায়ের কারণে ইমামকে বরখাস্ত করা যাবে না; বরং তাকে সংশোধন 
হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। সংশোধন না হলে তবে বরখাস্ত করা যাবে। 
যোগ্যতাসম্পন্ন যে কেউ. খলিফা হতে পারেন। খেলাফতে নবী পরিবারের 
কোনো বিশেষতৃ নেই । 

হযরত মাহদী কেয়ামতের পূর্বে আগমন করবেন। তিনি ফাতেমা ও আলী (রা)-এর 
বংশধর হবেন বলে হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে। 
০০০০০০০০৪৮৮ 53:13 


2 এরও 254 


TES 


. চার খলিফাই ন্যায়সঙ্গত খলিফা । 
. সাহাবীগণ সকল সমালোচনার উর্ধ্বে । যেমন রাসূল (সে) ইরশাদ করেন- 


2555 3845 55০556৯52৬৭ এ এ এ 

++ 51458543129 5228 
নবী রাসূলগণ মাসুম । তাঁরা সপীরা বা কবীরা কোনো গুনাহে কলুষিত নন, তবে 
তাদের থেকে উত্তমতার খেলাফ কিছু প্রকাশ পেতে পারে । 


কবীরা গুনাহের কারণে কোনো মুসলিমকে ফাসেক বলা যাবে; কিন্তু কাফের নয় । 


১০.রাসূল (স) সশরীরে মিরাজে গমন করেছেন। 
১১. আল্লাহ কারো ওপর সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপান না। যেমন আল্লাহর 


বাণী- 654 HALE 20 রে 


৪৬৪ ___ ৬রালজ্নতআহ- ফাঘিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 

১২. কবীরা গুনাহকারী মুমিন তওবা ব্যতীত মারা গেলেও চিরকাল দোযখে থাকবে 
না। কেননা হাদীসে এসেছে- £41959 00 $1013 09 ৩2 

১৩. মুজতাহিদ তার ইজতেহাদে তুল শুদ্ধ উভয় প্রকার সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারেন। 

১৪. বান্দার জন্য যা কল্যাণকর, তা করা আল্লাহ তায়ালার ওপর ওয়াজিব নয়। 

১৫. রাসূল (স) ও পুণ্যবান লোক কেয়ামতের মাঠে সুপারিশ করতে পারবেন । 

১৬. সত্য নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি হলো অহী। 

১৭. আল্লাহর গুণাবলি তার অস্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র এবং চিরন্তন। তার গুণাবলি 
মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 

১৮. আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যে বিশ্বাস করে, সে আস্তিক। 

১৯. কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা বান্দার ভালোমন্দ কাজের বিনিময় 
দেবেন। যেমন আল্লাহ বলেন- 216 LEAL 
২০.মৃতব্যক্তির শান্তির জন্য দোয়া করা শরীয়তসম্মত। এতে শাস্তি লাঘব হয় এবং 

আত্মা প্রশান্তি পায়। যেমন হাদীসের ভাষ্য- 0 204 8153 
২১.কুরআন আল্লাহর সত্তার ন্যায় চিরন্তন ও অবিনশ্বর। তবে লিখন, পঠন ও 
উচ্চারণ সৃষ্ট । 
২২. পরকালে মুমিনগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 
SEL LHS SL Ho LTT 7 
১১ 3010 ১55 HD SSN SS ৬০ 2 
০1৫৯1 449 50252 
২৩.বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ পরমাণুবাদের 
সমর্থক তাই তারা মনে৷ করেন, জগৎ পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল। 
২৪.আল্লাহ তায়ালা সকল কর্মের সৃষ্টা। সৃষ্টির ক্ষমতা বান্দার নেই। তবে অর্জন 
করার ক্ষমতা আছে। 
২৫. বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী সকল সাহাবীই জান্নাতবাসী । 
২৬. আশারায়ে যুবাশশারার প্রতি অশোভন আচরণ করাকে তারা হারাম মনে করেন। 
৩2205502৯55: 
ওহাবীদের পরিচয় : ‘ওহাবী’ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহাব (র) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
একটি মুসলিম সম্প্রদায়ের নাম। ওহাবীদের আকিদা সম্পর্কে জানার পূর্বে এ 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল ওহাব নজদী (র) এবং 'ওহাবী আন্দোলন" সম্পর্কে 
সংক্ষেপে জানা অত্যাবশ্যক । নিম্নে আবদুল ওহাব নজদী (র)-এর পরিচয় প্রদান 
করে ওহাবীদের আকিদা সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
আবদুল ওহাব নজদীর পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত জীবনী : আবদুল ওহাব (র) ১৭০৭ 
মতান্তরে ১৭০৩ সালে আরবের নজদ প্রদেশের অন্তর্গত ওয়ায়না অঞ্চলের তামীম 
গোত্রের বনি সিনান শাখা বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বসরা, বাগদাদ ও কুর্দিস্তানে 
বহু বছর বসবাস করেন। নাদির শাহের শাসনামলে (১১৪৮/১৭৩৬) তিনি 
ইস্পাহানে গমন করেন এবং এরিস্টোটলীয় দর্শন, ইশরাকিয়া মতবাদ ও সুফীতন্ত 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ____ ও Fen ৪৬৫ 
চর্চা করেন। সেখান থেকে তিনি কুম গমন করেন । এখানে তিনি হাম্বলী মাযহাবের 
উৎসাহী সমর্থকে পরিণত হন। এখান থেকে তিনি তার জন্মস্থান ওয়ায়নায় 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং তার রচিত “কিতাবুত তাওহীদ'-এ লিপিবদ্ধ কষ্টর তাওহীদ 
আশ্রিত মতবাদ প্রচার শুরু করেন। সেখানে তিনি নানা বাধার সম্মুখীন হলে পরিবার 
পরিজনসহ আরবের দারিয়ায় গমন করেন। দারিয়ার সর্দার মুহাম্মাদ ইবনে সউদ 
তার চিন্তাধারা গ্রহণ করেন এবং তা সংরক্ষণ ও প্রচারের দায়িতৃও গ্রহণ করেন। 
এভাবে উক্ত অঞ্চলের শাসনকর্তৃতব ইবনে সউদের হাতে থাকলেও মুহাম্মাদ ইবনে 
আবদুল ওহাব নজদী (র) ধর্মীয় ব্যাপারে মূল নেতৃত্বের অবস্থানে চলে আসেন। 
১৭৬৫ সালে ইবনে সউদের ইন্তেকালের পর তীর পুত্র আবদুল আযীযও মুহাম্মাদ 
ইবনে আবদুল ওহাব (র)-কে ধর্মীয় নেতারূপে বহাল রাখেন। একসময় ওহাবীরা 
রষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলে । পরবর্তীতে অনেক উত্থান পতনের 
পর ১৯০৪ সালে ওহাবী নেতা আবদুল আযীয পুনরায় নজদে আধিপত্য অর্জন 
করতে সক্ষম হন এবং তারই বংশ অদ্যাবধি সৌদি আরব শাসন করে চলেছে। এই 
রাজকীয় পরিবার কর্তৃক মদদপুষ্ট ও আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়ে ওহাবী মতবাদ অগ্রসর হয়ে 
চলেছে। ১৭৮৭ সালে এই মহান সংস্কারক ইন্তেকাল করেন। 

আলেমও তাদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হন । মুহাম্মাদ আবদুহু মিসরী, জামাল উদ্দীন 
আফগানী, খায়রদ্দীন তিউনিসী, সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (ভারত), আমীর আলী 
পপ সা রা 
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ক নিন সুতাত" ভয়াল রাহাত ও অহীযের অন 
আকিদাগত মৌলিক কোনো পাৰ্থক্য নেই । আমাদের দেশে ওহাবী ও সুন্নী প্রশ্ন নিয়ে 
যে মতবিরোধ বা-কোন্দল পরিলক্ষিত হয়, তা মূলত রাজনৈতিক । এর কোনো 
- আকিদাগত ভিত্তি নেই । ওহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল ওহাব নজদী (র) 
ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের বিশিষ্ট আলেম 
ও সংগ্রামী নেতা । তিনি মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট শিরক, বিদয়াত প্রভৃতি নানা 
কুসংস্কার ও সর্বপ্রকার শোষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করে জয়যুক্ত 
হয়েছিলেন। তার এ অর্জিত সাফল্যের কারণে তদানীন্তন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও 
আধিপত্যবাদেরা তার বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারের সূচনা করে । তাকে জনসমক্ষে হেয় 
প্রতিপন্ন করার জন্য তার নাম মুহাম্মাদ হওয়া সত্তেও ওহাবী শব্দের আবিষ্কার করে 
এবং এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে যে, সাধারণ মানুষ ওহাবী বলতে ধর্মদ্রোহী 
" বলে মনে করতে লাগল । বর্তমানে ইংরেজদের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ এক শ্রেণির ধর্ম 
ব্যবসায়ী হকপন্থি আলেমগণকে হেয় করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে ওহাবী শব্দটিকে 
মোক্ষম অন্ত্ররূপে ব্যবহার করে চলেছে। দেওবন্দী আলেমগণ এবং কিছু কিছু 
ইসলামী দল যেহেতু ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং বিদয়াত ও সর্বপ্রকার 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, তাই ইংরেজদের ভাড়াটিয়া 
তথাকথিত আলেম, পীর ও কিছু সংখ্যক কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ওলামায়ে দেওবন্দ 


৪৬৬ ____ ধরল জনতার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 
এবং হকপছি ইসলামী ব্যক্তিত ও দলকে ওহাবী অনুসারী ও কাফের বলে প্রচার 
করে। অথচ ওলামায়ে দেওবন্দ ও হকপন্ছি ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও দল মুহাম্মাদ ইবনে 
আবদুল ওহাব নজদী (র)-এর বিতর্কিত উক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী । ওহাবীদের 
আকিদাসমূহ নিম্নরূপ : 

ওহাবী আদর্শে বিশ্বাসী আলেমগণের সাথে অন্যান্য হকপস্থি আলেমদের যে সকল 
বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে তা নিম্নরূপ- 

১. তাকলীদ বা অনুসরণ প্রসঙ্গ ২. তাসাওউফ প্রসঙ্গ 

৩. দোয়ার মধ্যে অসীলা প্রসঙ্গ 8. তাবিজ কবচ প্রসঙ্গ 

৫. বুুর্গানে দীন ও জলী আউলিয়াদের স্মৃতিবিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ প্রসঙ্গ 

৬. রওযায়ে আতহার যেয়ারতে যাওয়ার নিয়ত প্রসঙ্গ । 

ভাদের মতে, ১. পীর মুরিদী নাজায়েয । 
২:হাসবীদগ্য:এয়াকওষা যেয়ারত করার জন্য সফর করা নাজায়েয । 

৩. ঝাড় কুক ও তাবিজ কবচ দেয়া এবং তা ব্যবহার করা নাজায়েয । 

একটি পর্যালোচনা : ‘ওহাবী শব্দটি মূলত ইংরেজ এতিহাসিকদের উদ্ভাবিত একটি 
শব্দ। এ শব্দটি দ্বারা তারা মূলত আঠারো শতকের মধ্যভাগে জাধীরাতুল আরবে সৃষ্ট 
একটি আন্দোলনের অনুসারীদেরকে বুঝিয়ে থাকে। যে আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব (র)। আর এ আবদুল ওহাবের আন্দোলন 
ছিল মূলত শিরক, বিদয়াত এবং কারেমী স্বার্থবাদীদের জুলুমের বিরুদ্ধে। আরব 
উপদ্বীপের যে অঞ্চলে নানা ধরনের কুসংস্কার, শিরক, বিদয়াত, বিভিন্ন ধরনের 
অনৈসলামিক রুসুমাত তথা প্রথা, কবর পূজা, পীরকে সেজদা করা, কবর ও 
মাযারের নামে মানত করা ইত্যাদি ধর্মের নামে প্রচলিত ছিল, সে অঞ্চলে তিনি 
এসব দূর করার জন্য যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তাই ওহাবী আন্দোলন । তার 
এ সংস্কারমূলক কর্মসূচিতে মুগ্ধ হয়ে দারিয়া অঞ্চলের এক প্রভাবশালী গোত্রপতি ও 
জমিদার মুহাম্মাদ ইবনে সউদ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহাব (র)-এর শিষ্যতৃ গ্রহণ 
করেন। এ সূত্র ধরেই সউদ পরিবারের সাথে তিনি বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। 
সউদ পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর তার সংস্কার আন্দোলন আরো বেগবান 
হয়ঃ কিন্তু ইংরেজ ও বিভিন্ন কায়েমী স্থার্থবাদী গোষ্ঠী তার এ আন্দোলনকে 
সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি । তারা তার বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালাতে থাকে। 
এমনকি এক শ্রেণির আলেমকে ক্রয় করে তার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে তাকে 
কাফের বলে আখ্যা দেয়। এক্ষেত্রে ইংরেজদের পাশাপাশি এ আলেমরাও অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করে। আর সে .যড়যন্ত্র আজও অব্যাহত আছে। আজকের যুগে 
আমরা দেখছি, যারা ইসলামের খাঁটি আমলকারী, সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসারী এবং ' 
কুরআন সুন্নাহ তথা ইসলামী জীবনবিধান সমাজ, দেশ ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করছে এবং পথস্রষ্ট মানুষদেরকে পথের দিশা দেয়ার 
জন্য অক্লান্ত সাধনা ও পরিশ্রম করে যাচ্ছে, তাদেরকেই ওহাবী ফতোয়া দিয়ে 
নানাভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তাদেরকে রাসূল বিদ্বেষী ও কাফের আখ্যা দিয়ে 
নিজেদেরকে রাসূলপ্রেমিক ও ইসলাম দরদি প্রমাণের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ _______ ৪৬৭ 
আহমাদিয়াদের পরিচয় : আহমাদিয়া বা কাদিয়ানী মতবাদের প্রবর্তক মির্জা গোলাম 
আহমাদ ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক 
গ্রামের অধিবাসী ৷ কাদিয়ান গ্রামের অধিবাসী বলেই তাকে কাদিয়ানী এবং তার 
অনুসারীদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয়। 
মির্জা গোলাম আহমাদ ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করে। পিতার নাম মির্জা গোলাম 
মুর্তঘা। সে ছিল পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। তার পিতা মির্জা গোলাম মুর্তযা ছিল 
তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের একজন আস্থাভাজন বিশ্বস্ত অনুচর ও জমিদার । এ 
পরিবারটি ছিল ইংরেজ সরকারের বড়ই হিতাকাঙ্ক্ষী। মির্জা গোলাম মূর্তযা নিজেকে 
ইংরেজ সরকারের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিল । সিপাহী বিপ্লবের সময় সে ৫০টি 
ঘোড়া ক্রয় করে ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে ইংরেজদেরকে সাহায করেছিল.। 
অন্য একটি যুদ্ধে চৌদ্দ জন সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল। তার জ্যেষ্ঠ ভাই মির্জা 
গোলাম কাদেরও ব্রিটিশ সরকারের খেদমতে আন্তরিকভাবে নিয়োজিত ছিল । ব্রিটিশ 
সরকারের পক্ষ হয়ে সে দেশপ্রেমিক আযাদী আন্দোলনের বীর সৈনিকদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল । 

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ব্যক্তিগতভাবে মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যস্ত উর্দু, ফারসি, 

আরবি ও কিছু ইংরেজি পড়াশোনা করেন। কয়েক বার মোক্তারি পরীক্ষা দিয়েও 

- পাস করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে শিয়ালকোট আদালতে কেরানির চাকরি নেয়। 
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আহমাদিয়া সম্প্রদায়ের আকিদা .: কাদিয়ানী তথা আহমাদিয়া আকিদার 

মূলনীতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হলো। 

১. নবুয়তের ধারাবাহিকতা হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত শেষ নয় এবং তিনি শেষ 
নবীও নন; বরং নবুয়তের ধারাবাহিকতা তারপরও চলতে থাকবে। অতএর মির্জা 
গোলাম আহমাদও পূর্ববর্তী নবীগণের মতো একজন নবী। যে ব্যক্তি মির্জা গোলাম 
আহমাদকে নবী বলে স্বীকার করবে না সে মুসলিম নয়; বরং কাফের । | 

২. মির্জা গোলাম আহমাদের ওপর বারিধারার মতো সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে 
অহী এসেছে। তা কখনো আরবি ভাষায়, কখনো উর্দু ভাষায়, কখনো হিন্দি 
ভাবায়; কখনো ইবরানী ভাষায়, আবার কখনো এমন ভাষায় যা বুঝে আসে না। 

৩. পরকালীন সফলতা ও মুক্তি একমাত্র মির্জা গোলাম আহমাদের তালীম এবং তার 
ওপর অবতীর্ণ অহীর প্রতি ঈমান রাখার ওপর নির্ভরশীল । 

৪. মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত 
পয়গান্বর। খতমে নবুয়তের আকিদা অভিশপ্ত ও মারদুদ । 

৫. যুদ্ধ একটি অমানুষিক বর্বরতাপূর্ণ কাজ। তাই কাফেরদের মোকাবেলায় যুদ্ধ 
করা হারাম । 


৪৬৮ ভাল তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জা 

৬. হযরত ঈসা (জা) মৃত্যুবরণ করেছেন। তাকে জীবিত মনে করা শিরক। 
কেয়ামতের পূর্বে আর কখনো তিনি এ পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। 

৭. দাজ্জাল খ্রিস্টান পাদ্রিদেরই একটি দল এবং ইয়াজুজ মাজুজ হলো রাশিয়ার এক বিশেষ 
সম্প্রদায়ের নাম । আর আমি (মির্জা গোলাম আহমাদ) হলাম মাসীহে মাওউদ। 

৮. হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মুজিযার সংখ্যা তিন হাজার আর মির্জা গোলাম 
আহমাদ কাদিয়ানীর মুজিযার সংখ্যা দশ লক্ষ । 

৯. বুরূজী যিল্লী বা ছায়ানবী হওয়া সম্পর্কে তার উক্তি হলো- 
আমি ধ্যানধারণা ও সাধনার বলে আধ্যাত্মিকতার এমন একপর্যায়ে পৌছেছি যে, 
আমার আত্মা ও দেহ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দেহ ও আত্মার মধ্যে এমনভাবে 
বিলীন হয়ে গেছে যে, আমি মুহাম্মাদ (স)-এর দেহ ও আত্মায় রূপান্তরিত হয়ে 
এক অভিন্ন দেহ ও আত্মার অধিকারী হয়েছি। তাই আমাকে যিল্লী বা বুরূজী নবী 
বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 

১০. স্বতন্ত্র নবী হওয়া সম্পর্কে তার উক্তি হলো, আমি সে আল্লাহর শপথ করে 
বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমার 
নাম নবী রেখেছেন। তিনি আমাকে মাসীহে মাওউদ নামে ডেকেছেন । তিনিই 
আমার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অনেক নিদর্শন পেশ করেছেন, যার সংখ্যা 
তিন লাখ পৰ্যন্ত পৌছেছে। 

১১. মির্জা গোলাম আহমাদের দাবির সংখ্যা ছিল ৫০টি । এসব দাবির অনেকটা 
পরস্পরবিরোধীও ছিল আবার বিচিত্রও ছিল। যেমন- মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি, 
ইমাম হওয়ার দাবি, খলিফা হওয়ার দাবি, ইমাম মাহদী হওয়ার দাবি, নবী 
কুরআন নাযিল হওয়ার দাবি, সকল নবীর সমকক্ষ হওয়ার দাবি। এছাড়া সকল 
নবী রাসূল থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবি, আহমাদ হওয়ার দাবি, মুহাম্মাদ হওয়ার 
দাবি, মুহাম্মাদ (স)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবি, তাকে সৃষ্টি করা না হলে 
আসমান যমীন কিছুই সৃষ্টি করা হতো না বলে দাবি, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ হওয়ার 
দাবি, শ্রীকৃষ্ণ হওয়ার দাবি, আল্লাহর যেমন ৯৯টি নাম আছে তারও তেমন 
৯৯টি নাম আছে বলে দাবি। 

উপসংহার : বিশ্বের হকপস্থি আলেমগণের মতে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও 
ওহাবী সত্যনিষ্ঠ ইসলামী দল । আর কাদিয়ানী একটি কুফরী মতবাদ । যেহেতু তারা 
খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করে, সেহেতু এ মতবাদে যারা বিশ্বাসী তারা সকলেই 
নিঃসন্দেহে কাফের । সুতরাং সকল মুসলমানের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
দলভুক্ত হওয়া এবং আহমাদিয়া আকিদা বিশ্বাস ও তাদের দল হতে সম্পূর্ণ বিরত 
থাকা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। 


[ মানবণ্টন : ৯টি পৃথু থাকবে; যে কোনো ৬টির উত্তর লিখতে হবে_ ১০ * ৬ = ৬০] 


॥ মাল ম্নাকাউদ বাল ইসলামিযাত ৪৬৯ 
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জী, ti ৯0825 এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? বর্ণনা কর। 


তঁত্তর।। উপস্থাপনা : আকাইদ ইসলামের মৌলিক একটি শাস্ত্র। ঈমানের প্রকৃতি 

কোন কোন বিষয়ে, কিভাবে এবং কতটুকু ঈমান জরুরি; সেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট 

দিকনির্দেশনা দান করে এ শাস্ত্র। পাশাপাশি অজ্ঞতা, ভ্রান্তি, কুসংস্কার ও সীমালজ্ঘন 
থেকে ঈমানকে সুরক্ষা দিতে আকাইদশাস্ত্র সাহায্য করে। এ বিষয়ে নিয়ে 
আলোচনা করা হলো। 

৩ ১)২০-এর পরিচিতি : 

১.৪০-এর আভিধানিক অর্থ : 3.6: শব্দটি £::-এর বহুবচন। এটা 8. শব্দমূল 

থেকে গৃহীত অভিধানবেত্তাদের নিকট ৪::%2-এর আভিধানিক অর্থ নিয্নরূপ- 

১. ১১৪। অভিধানে এসেছে- বিশ্বাস, আস্থা, মতাদর্শ ইত্যাদি। 

২. কারো মতে, 8235৫ অর্থ- £5 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে- 20 82 তথা 
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অর্থাৎ, ইট পাথরের পারস্পরিক গীথুনির মাধ্যমে মজবুত ইমারত নির্মিত হয়েছে। 

৪. এছাড়াও এর অর্থ হলো- পরিপূর্ণ করা, পালন করা ইত্যাদি। যেমন কুরআন 
মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- 45 2250 ৫0755 5585 ডি 
অর্থাৎ, যারা তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করে, তাদেরকে তাদের 
অধিকার প্রদান কর । (সূরা নিসা : আয়াত- ৩৩) 

৫, ইংরেজিতে বলা হয়- Believe, Faith, 10019) ইত্যাদি | 

EIS Sl: 
১৮৪০-এর শরয়ী অর্থ : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- ৃ 

অর্থাৎ, আকাইদ এমন শাস্ত্র, যার দ্বারা আমল ব্যতিরেকে শুধু মৌলিক বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। 


৪৭০ _____ জ্ায়ালাজবত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জ 


২. আল মাওযুয়াত গ্রন্থকার লিখেছেন- 
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অর্থাৎ, ইলমুল আকাইদ এঁ শান্ত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় 
বিধানসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হয়। ' 

৩. আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র)- এর মতে- 

MALE SEGAL ৫500 95948 ss 
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অর্থাৎ, এটা মূলত মহান আল্লাহর একতৃবাদ ও তার সিফাত বিষয়ক শাস্ত্র, যাকে 

ইলমুল কালাম নামকরণ করা হয়। এ শাস্ত্র মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর 
"= অক্বরকীর' বং ধারণা ও কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তি দান করে 

৪. প্রসিদ্ধ অভিধানবেস্তা আহম্যদ ইবনে মুহাম্মাদ আল ফাইউমী বলেন- 

LES 2৫৮ 855 4) 45485) 93551554501 

অর্থাৎ, মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। (বলা হয়) 
তার ভালো আকিদা আছে অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে। 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- | 

-8556424১1535 OAT 635 5 ৬3743124511 
অর্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যার বিশ্বাসীর নিকট কোনোরূপ 
সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তিনি আরো বলেন- . 
১৫৩ BLES MA 55 3355) 5 28৫ 0০ ০১0 ৪১ 55520 
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অর্থাৎ দীনের মধ্যে আকিদা হলো, যা কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করে হয়। 
যেমন- আল্লাহর অস্তিত্ব ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা। 

৬. ইবনে. খালদুন (র)-এর মতে, যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে যুক্তিনির্তর 
দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা আকাইদ বলা হয়। 

৭. আল ফারাবী (র) বলেছেন, এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে 
এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে 
প্রমাণ করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে । 

৮. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, এটা এমন ইলম, যাতে এমন সব বিষয়ের 
আলোচনা করা হয়, যেগুলোর প্রতি ঈমান আলা অত্যাবশ্যক। 

৯. ১$১০)1 ০০৯০ এ 3558 হকারের মতে, 5552 অর্থ- 


প্রিলি পাতি 
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১০. ড. দুলে ইন াগনান বালে 


হর 2056 155 860 ৬০ উস ৪৯ Lyi 2521 
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= আল জাকাইদ আল ইসলামিয়াহ ____________ ৪৭১ 

১১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 

RPS TENA TREY EAP 05 22558 
অর্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা হয়, যা সে গ্রহণ করে 
এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে। 

১২. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, আকাইদ এমন এক শাস্ত্র, যার দ্বারা দলীল 
প্রমাণসহ ধর্মীয় বিশ্বাস বা আকিদাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদূরিত 
করা যায়। 

স্তর রাস রাজারা? রোদের দ্র রহ 

গুণাবলি সম্পর্কে দলীল প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার 
মাধ্যমে সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয়। 

উপসংহার : ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ওপর দৃঢ় ও ইতিবাচক বিশ্বাস না 

থাকলে সে ইসলামের আওতাবহির্ভৃত হয়ে পথভ্রষ্ট ও রেঈমান হয়ে, যায়। এটা 

ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং এর সংরক্ষণ 
সকলের একান্ত কর্তব্য । 


১৬ 2295০ ৮০০ ৯৪০৪ 15 ০৯১১৬৬ ALS: (1) 38215 
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রা স্থাপনা : আকাইদ ইসলামের মৌলিক একটি শাস্ত্র ঈমান তথা বিশ্বাস 
বিষয়ক এ শাস্ত্রটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ । ঈমানের প্রকৃতি কোন কোন বিষয়ে, 
কিভাবে এবং কতটুকু ঈমান জরুরি, সেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দান করে 
এ শাস্ত্র । পাশাপাশি অজ্ঞতা, ভ্রান্তি, কুসংস্কার ও সীমালজ্বন থেকে ঈমানকে সুরক্ষা 
দিতে আকাইদশান্ত্র সাহায্য করে। নিয়ে প্রশ্নালোকে আকাইদের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু 
আলোচনা করা হলো। 
০১১১৪০০৪০৪১ 
[আকাইদশান্ের উদ্দেশ্য : আকাইদশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো, পার্থিব জীবনে শিরক 
চু তা বেদে গাড় এও নিসা পাকা act Bind পন 
উদ্দেশ্য হাসিল করতে প্রয়োজন বিশুদ্ধ আকিদা বিশ্বাসের জ্ঞানার্জন করে ভ্রান্ত 
্াকিদা বিশ্বাস হতে নিজেকে রক্ষা করা এবং ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসকে দলীল প্রমাণ 
সন ক সপ সস 
। এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়াবলি আকাইদশান্ত্রের অন্তর্ভুক্ত । 
মুহাম্মাদ আলী (র) আকাইদশান্ত্রের পাঁচটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন । যথা- 
* বিশ্বাসের দৃঢ়তা অর্জন : ব্যক্তির চিন্তাশক্তির বিবেচনায় আকাইদের উদ্দেশ্য 
হলো- 305) 5555 ol ৯:30 5482 Le TIL অৰ্থাৎ, অনুকরপের 
নাগপাশ ছিন্ন করে দৃঢ়বিশ্বাসের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া। 
বিশুদ্ধ আকিদা অর্জন : ইসলামী আকিদার পক্ষে স্পষ্ট দলীল প্রমাণের মাধ্যমে এবং 
বিরুদ্ধবাদীদের দলীল খণ্ডন করার মাধ্যমে ইসলামী আকিদাকে ক্রটিমুক্ত রাখা। 


৪৭২ ___ ভ্ররালজত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 
৩. বাতিলপদ্থিদের মোকাবেলা : বাতিলপন্থিদের সন্দেহ সংশয় এবং ভ্রান্ত মতবাদের 
আক্রমণ থেকে ইসলামের মূলনীতি এবং আকিদাসমূহকে রক্ষা করা । তার মতে- 

ie lS USS ৬০ 4৬০ ৩৯৩ সা ৯০৩১ 2৯৯ 

8. নিয়ত ও কর্মের বিশুদ্ধতা অর্জন : কর্মসম্পাদনে নিয়তের বিশুদ্ধতা অর্জন এবং 
কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট আহকামে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের প্রত্যয় সৃষ্টি করা। কারণ এর 
কলেই কটা আমল গৃহত হয়ে দাত যেমন তারানা 

Jani 455 Co SJL ATES L ots 

৫. শরয়ী জ্ঞানবিজ্ঞানের উদ্ভাবন : তার মতে- $0 5 9134 
বস্তুত বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও আকিদা অর্জন এবং এর আলোকে আমলের মাধ্যমে 
ইহকাল ও পরকালের সাফল্য অর্জন করাই ইলমুল আকাইদের মূল উদ্দেশ্য । 

SIU: . 

আকাইদশাস্ত্রের বিষয়বস্তু : আল্লামা কামী আবদুদ্দীন আবদুর রহমান 35111 গ্রন্থে 

আকাইদশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে তিনটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন । যথা- 

১. অধিকাংশ মুসলিম বিশেষজ্ঞের বক্তব্য : তাদের মতে আকাইদের বিষয়বস্তু 
হলো- 15 26523 SEM 5551 45 SLD 535 ৩০ SL 
1538 31 0১৯৪ অৰ্থাৎ, জ্ঞাত সেসব বিষয়, যার সাথে দীনি আকিদাসমূহ 
প্রমাণ করার নিকটবর্তী বা দূরবর্তী সম্পর্ক রয়েছে। 

২. কাধী আরমুভীর বক্তব্য : কাষী আরমুভী (র) বলেন- 
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অর্থাৎ, মহান আল্লাহর সন্তা। কারণ এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সন্তাগত 
গুণাবলির আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ আকাইদশাস্ত্রে মহান আল্লাহর যাবতীয় 
গুণের আলোচনা করা হয়। 

৩. ইমাম গাযালীর বক্তব্য : তার মতে_ £1415 52 35431 ৮1545295211 
I ১১0৪211৩042 $7 অর্থাৎ, সাধারণ অস্তিত্বশীল বস্তুই হলো এর 
আলোচ্য বিষয়। কারণ ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের বর্ণনা, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা শুধু 
অস্তিতশীল বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট । 

উপসংহার : ইসলামে আকিদা তথা মৌল বিশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম । কারণ 

ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ওপর দৃঢ় ও ইতিবাচক বিশ্বাস না থাকলে সে 

ইসলামের আওতাবহির্ভূত হয়ে পথভ্রষ্ট ও বেঈমান হয়ে যায়। 


জম আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৪৭৩ 
5820311০855 ৯2) 055: Im 
প্রশ্ন: ৩: আকাইদশান্্র সংকলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


উত্তন্ন॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ যেমন- আল্লাহর একতৃবাদ, তার 

গুণাবলি, রিসালাত ইত্যাদি বিষয়ে যারা ভ্রান্তি ছড়াতে চায়, তাদের গোড়ামি ও ভ্রান্ত যুক্তির 

মোকাবেলায় তাওহীদের বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণ দ্বারা মুসলিম উম্মাহর নির্ভেজাল ও নিচ্ধলুষ আকিদা 
সংরক্ষণপূর্বক ইহ ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করার নিমিত্ত উদ্ভব হয়েছিল আকাইদশান্ত্রের। 
নিম্নে আকাইদ সংকলনের ইতিহাস আলোচনা করা হলো। 

5 Ue iy EG: | 

আকাইদশান্ত্র সংকলনের ইতিহাস : নিম্নে আকাইদশাস্ত্র সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 

আলোচনা করা হলো- 

১. খেলাফতের অবসান : ইসলামী খেলাফতের অবসানের ফলশ্রুতিতে মুসলিম 
মিল্লাতের অভ্যন্তরে প্রবল ধর্মীয় মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। অতঃপর যথার্থভাবে 
খেলাফত এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এ সকল মতবিরোধের শিকড় 
গেড়ে বসে এবং তাদেরকে বিভিন্নমুখী স্বতন্ত্র দলের ভিত্তি স্থাপনের সুযোগ করে দেয়। 
কারণ যথাসময়ে যথাযথভাবে এসব মতবিরোধ দূর করার মতো নির্ভরযোগ্য ও 
ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত রাজতন্ত্রে আদৌ বর্তমান ছিলো না। 

২. রক্তক্ষয়ী সংঘাত : হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতের শেষদিকে কতিপয় রাজনৈতিক 
ও প্রশাসনিক অভিযোগের সূত্র ধরে মুসলিম উম্মাহর মাঝে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। 
পর্যায়ক্রমে হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাত, হযরত আলী (রা)-এর খেলাফতকালে 
উদ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফীন যুদ্ধ, সালিসের ঘটনা এবং নাহরাওয়ানের যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়। এ সময় মুসলিম উম্মাহর মনে প্রশ্ন দেখা দিতে থাকে যে, এসব যুদ্ধে কে 
হক এবং কে রাতিলের পথে আছে? এসব প্রশ্ন কয়েকটি নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট 
মতবাদের উদ্ভব ঘটায় । পরবর্তী সময়ে কারবালার যুদ্ধ এসব মতবাদের বিকাশ 
লাভে সহায়তা করে। 

৩. অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব : উপরিউক্ত ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের ধর্মীয় 
এক্যে বিশাল ফাটলের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বিষয়ে ক্রমবর্ধমান বিতর্ক ও 
মতবিরোধের ফলে অসংখ্য ছোট ছোট ফেরকার উদ্ভব হতে থাকে । ইরাকের 
কুফা এসব ফেরকাবাজের একটি বড় কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। কারণ বনি 
উমাইয়া এবং পরে আব্বাসীয়রা তাদের প্রতিপক্ষ শক্তিকে দমন করার জন্য 
এখানেই সবচেয়ে বেশি কঠোরতা অবলম্বন করে । অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও 
মতবিরোধের এ যুগে যে অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব হয়, এসবের মূলে ছিল ৪টি 
বড় ফেরকা । যথা- শিয়া, খারেজী, মুরজিয়া ও মুতাধিলা । 

৪. বিজাতীয় দর্শনের সংমিশ্রণ : উমাইয়া এবং আব্বাসীয়দের শাসনামলে 
ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে । বিভিন্ন দেশ ও জাতি মুসলিমদের সাথে মিলিত 
হলে তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও দর্শনের সাথে মুসলিমদের পরিচয় ঘটে । ফলে মুসলিম 
চিন্তাবিদগণ বিজাতীয় দর্শনে প্রভাবিত হন। তারা দার্শনিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে 
ইসলামের আকিদা বিশ্বাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন মতবাদের উদ্ভব ঘটান। 
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৫. আব্বাসীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা : আব্বাসীয় শাসনামলে শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। 
তাদের অবাধ শিক্ষানীতির ফলে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইহুদি খ্রিস্টানসহ ভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীরাও ইসলামী শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। এসব বিধর্মী পপ্তিতরা ইসলামের 
মৌলিক বিষয়াবলির ব্যাপারে দ্বন্ব বিতর্ক সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে । 
আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর আল মানসুর “বায়তুল হিকমাহ' প্রতিষ্ঠা করেন। 
তিনি গ্রিক, ভারতীয় ইত্যাদি ভাষায় রচিত দর্শনসহ অন্যান্য গ্রস্থাদি আরবিতে 
অনুবাদ করে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। আর -এসব বিজাতীয় দর্শনের প্রভাবে মুসলিম 
চিন্তাবিদগণ দ্িধাগ্স্ত হয়ে বিভিন্ন মতাদর্শের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। 
খলিফা মামুন ছিলেন ঘিক দর্শন এবং যুক্তিবাদে প্রভাবান্বিত। তিনি মুতাযিলা ধর্ম 
দর্শনের সহযোগিতা শুরু করেন। তার মৃত্যুর পর খলিফা সুতাসিম এবং 
ওয়াস্ক মুতাযিলা ধর্মমত গ্রহণ করে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে। তাদের প্রকাশ্য 
সহযোগিতায় মুতাষিলা সম্প্রদায় গ্রিক দর্শনের ভিত্তিতে আল্লাহ, কুরআনসহ 
ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ব্যাপারে অবাঞ্ছিত যুক্তিতর্কের অবতারণা করে । 
৬. আকাইদশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : উপরিউক্ত ঘটনাবলি এবং বাতিল 
প্রেক্ষিতে মানুষ যখন বিভ্রান্তির বেড়াজালে হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন রাসূল (স) ও 
তার সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব অনুসারী একদল সুবিজ্ঞ মুজতাহিদ আলেম 
উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অগ্রসর হন। তারা বাতিল ফেরকাসমূহের সৃষ্ট 
যুক্তিতর্কের বিপরীতে ইসলাম ও. এর মৌলিক বিষয়াবলির যথার্থ দলীল প্রমাণ 
উপস্থাপন শুরু করেন। এ পর্যায়ে ইমাম আবু হানীফা (র) রচনা করেন “আল 
ফিকহুল আকবার । ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) “কুরআন সৃষ্ট কিনা’ 
বিতর্কের বলিষ্ঠ জবাব প্রদান করেন। 
ইমাম আবু হানীফা ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর পর আকাইদশাস্ত্রে আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করেন শায়খ আবুল হাসান আল আশয়ারী 
(র)। এক সময়ের মুতাযিলা সমর্থক এ চিন্তাবিদ অনুভব করেন যে, মূলভিত্তি সেটিই 
যার ওপর সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন প্রতিষ্ঠিত। 
তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক গৃহীত 
আকিদা চর্চা, প্রমাণ ও প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করেন। সমসাময়িক সময়ে ইসলামী 
জ্ঞান চর্চার আরেক কেন্দ্র মা-ওয়ারাউন নাহার ট্রান্স অক্সিয়ানা)-এ আরেক চিন্তাবিদ 
শায়খ আবু মানসুর মাতুরিদী আকাইদ (আল কালাম) শাস্ত্রের গবেষণায় মনোনিবেশ 
করেন। তারা আহলুস. সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কালামশাস্ত্রকে যুগোপযোগী ও 
ব্যাপক শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেন। এভাবে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিষয়ক 
শাস্ত্র আকাইদ তথা কালামশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ সাধিত হয়। 
উপসংহার : বাতিল দর্শনে প্রভাবিত হয়ে ইসলামে অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব হলেও 
মুসলিমদের বৃহত্তম অংশ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে যেসব মূলনীতি ও 
আদর্শ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত হয়ে আসছিল, সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। 


= পাশা. 
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অথবা, মুসলিমদের আবশ্যিক আকিদার বিষয়বস্তুসমূহ কী কী? কুরআন ও 
সুন্নাহর আলোকে দলীলসহ উপস্থাপন কর। [ফা. প. ২০১৩! 
উজ উপস্থাপনা হের এবং তীর নির্দেশিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর 
চাই দিনার করার দাম আকিদা । নির্ভেজাল ইসলামী আকিদা অর্জন 
2০-০8-০০২২ 
বিস্তারিত আলোচনা করা হলো । 
৩ ২১১৯1552510 4215 
সহীহ আকিদার মূল উৎসসমূহ : সহীহ তথা ইসলামী আকিদার মূল বিষয় বা উৎস 
মোট ছয়টি । যথা- . 
১, ৯০৯৪.4(15 20528) তথা আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাস : মহান আল্লাহর সত্তা গুণাবলির প্রতি 
যথাযথ বিশ্বাস স্থাপন করা আকিদার মূল ব্যিয় । যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন- , . 
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. ই ৫১১15০05181 তথা ফেরেশতাগণের ওপর বিশ্বাস : কুরআন ও হাদীসে 


ফেরেশতাদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাঁরা নূরের তৈরি, আল্লাহর হুকুম পালনে সদা 
প্রতুত তাদের প্রতি বিশ্বাস আকিদার মূল বিষয় । আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
২০৭১০৩৫2১05 ১8823 +১54455 শী 
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৩. ৩১১৫ 0০2 তথা কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস : আল্লাহ তায়ালা যুগে 
যুগে মানবজাতির হেদায়াতের লক্ষ্যে নবী রাসূলদের মনোনীত করে তাদের 
ওপর কিতাব নাযিল করেছেন । এসব কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করা আকিদার মূল 
বিষয় । আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন 
IIe UI AS লী 
sn Maia EC 
8. 7,510, 5৩১। তথা রাসূলগণের ওপর বিশ্বাস : ঈমানের মৌলিক 
বিষয়সমূহের মধ্যে নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান একটি অপরিহার্য বিষয়। এ 
প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন-, L 
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৫. ১১২ ১১৮ 00০31 তথা আখেরাতের ওপর বিশ্বাস : পরকালীন জীবনই 
আসল জীবন। এর শুরু আছে, শেষ নেই; হাশর নাশর, জান্নাত, জাহান্নাম, 
মীযান, সিরাত, হাউজ ইত্যাদি এর সাথে সংশ্লিষ্ট । আল্লাহ ইরশাদ করেন- 
-১৬১০১:৫১১০৯১১১ YY dl pps GAL ১৭ 5 El 
৬. ১১51৬, ৩৮০১3 তথা তাকদীরের ওপর বিশ্বাস : মুমিন বিশ্বাস করবে যে, এ বিশ্বের 
ভালোমন্দ, আনন্দ কষ্টের যা কিছু ঘটে, তা সবই আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে । এ 
প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 
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আলু কুরআন ও হাদীসে এসব উৎস সম্বন্ধে স্পষ্ট বিবরণ এসেছে,। যেমন- 
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রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন 
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০৪১5৩ ৮১১৩ ১১৪০, 
ঈমানের পরিচয়ে সর্বশেষ শর্ত হিসেবে তাকদীরের-ভালো বা মন্দের ওপর 
বিশ্বাস স্থাপন করা উল্লিখিত হয়েছে। 
ইসলামী চিন্তাবিদদের অনেকেই ইসলামী আকিদার গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় 
হিসেবে আরো দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন । যথা- 
৭. ২১৯৮০ ৩৮০8 তথা মুজিযাসমূহের ওপর বিশ্বাস। 
82 দির বিশাস 
উপ ইসলামী আকিদার উৎসমূল হলো আল কুরআন ও হাদীসে বিবৃত বিষয়াবলি। 
এর মধ্যে উপরোল্লিখিত আটটি বিষয় ইসলামী আকিদা তথা বিশ্বাসের । এসব 
মূলভিত্তির ওপর ইসলামের সুবিশাল ইমারত নির্মিত হয়। ইসলামের এসব বিষয়ের 
8৮7৮৮ ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারমূলক বিষয়। এসব বিষয়ে 
সংশয়, সন্দেহ বা অবিশ্বাস মুমিনকে কুফরীতে নিপতিত করে। 


Naa ii 2 25555,31535820 FAAS ; C8): lsd) mn 
প্রশ্ন: ৫ সংক্ষেপে ইসলামী আকিদার গুরুতৃ আলোচনা কর। 
-১৮৯১১০ ২৯১৯ lil sl 
অথবা, বিশুদ্ধ আকিদার গুরুত্ব তৃ সংক্ষেপে বণনা কর। 
উভরা॥॥ উপস্থাপনা : পলা ৮ 
বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ইসলামী আকিদা । নির্ভেজাল ইসলামী আকিদা অর্জন এবং 
‘আমল করার মধ্যেই রয়েছে ইহ ও পরকালীন সফলতা । নিম্নে এ বিষয়ে 
বিবরণ তুলে ধ্রা হুলো। 
SLL ial al: 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৪৭৭ 

৩১০ ৬৯ (4 LHL AY ০০৬ ৮৯ ০১০৩ El 
i Lis 

ENGIN LL ৬। ১১০3৫ ৩১০১৯ ০১ না 
2201211425২ চিতিভিিটি F 

২. দৃঢ় ঈমান অর্জন : ইসলামী আকিদার অধ্যয়ন মুসলিমদেরকে দৃঢ় ও নির্ভেজাল 

ঈমানের অধিকারী হতে সহায়ত! করে। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 
৬৯১১] ১১৮1০, এ 555 UL S55 ০৬১০৯১১৪৫০৩ ১৪ 
-1005003 
বস্তুত যে ব্যক্তি নির্ভেজাল ও সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী হয়, সে যাবতীয় ভ্রষ্টতা ও 
বাতিল মত ও পথ থেকে সুরক্ষিত থাকে । 

৩. মুসলিম উম্মাহর অখণ্ড এঁক্য অর্জন : নির্ভেজাল ইসলামী আকিদার ফলে মুসলিম 
উম্মাহর অখণ্ড এক্য সৃষ্টি হতে পারে। মুসলিম উম্মাহর চিন্তার পারস্পূরিক-অবধারণগত 
তাত পুলি এ শত সন 
অভ্যন্তরীণ সংঘাত, বিতর্ক ও হানাহানি দূর হতে পারে। মুসলিমদের জীবন ও সম্পদ 
পরস্পরের নিকট সৃম্মান্য হয়ে উঠতে পারে রাসূল (স) এ বিষয়ে বলেন- pl 
LG BG ly YI ৮৯১০০ এ৩৪ 31 ৬০৪ 4 

| ৮৮৯৯৯১171১০ HHL So 
59 21575 SS ৩০ LES SG LY IG LS Bb 
EE GOST ৪৮০৮5 

৪. পরকালীন শাস্তি থেকে পরিত্রাণ : বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদা মানুষকে পরকালের ভয়াবহ 

জাবেদ, লাল করে। হর দে লা হয়ছে” 


Pt CREE CLEC TEATS 
বস্তুত আকাইদের যথার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে শিরক থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব । 
হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে এসেছে- 
un ০৪১3 ৩১৮১ ০১551 9 5 ০] 2৮1৮ “un 03 

-৯১১৯০ 70৮ ০১০২ (35 ৩ 4৮৬১৭ ৮১৪৪ 

৫. একতৃবাদের যথার্থ শিক্ষা : আকাইদশান্ত্র একতৃবাদের যথার্থ শিক্ষা প্রদান 

করতে সাহায্য করে। এর দ্বারা মানুষ মহান আল্লাহর সত্তা, গুণাবলির ব্যাপ্তি 

তার প্রতি বিশ্বাসের দাবি ইত্যাদি সবিস্তারে জানতে পারে। মানুষ পরোক্ষ ও 

প্রত্যক্ষ সম্ভাব্য সকল শিরক থেকে মুক্ত থেকে নিরক্কুশভাবে মহান আল্লাহর 
ইবাদত করতে সক্ষম হয়। আল কুরআনে দ্বর্থহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে_ 

১০১৯০ ১৮১০০ ৪ন। 503 4৯6৭1114415 

উপসংহার : বিশুদ্ধ আকিদা ও অভিন্ন মতাদর্শ অর্জনের লক্ষ্যে আল কুরআন ও হাদীসের 

ভিত্তিতে ইসলামী আকিদাশান্ত্র অধ্যয়ন ও বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন অতীব জরুরি । মুসলিম 

উম্মাহর আদর্শিক এক্য অর্জনে এর বিকল্প নেই। পৃথিবীতে শান্তি ও সাফল্য এবং পরকালে 

আযাব থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য আকিদার বিশুদ্ধতা অত্যন্ত জরুরি । 


৪৭৮-_____ শালক্তাৰ ফাবিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম, বর্ষ জজ 
4935 012455858005- (9453189৮231 4৯52 ৮57 09002 
জ প্রশ্ন : ৬ 1 ০/০১,ও ₹১-০/-এর অর্থ কী? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? বর্ণনা 


বীর... ফা. প. ২০০৭] 


আকিদাগত বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস না থাকলে নির্ভেজাল মুমিন হওয়া যায় না। এক 

বিচারে এ শব্দদ্ধয় পরস্পরের পরিপূরক নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো। 

2 ১১১)-এর পরিচিতি : 

২১0281০৮৮52 

পু জলির অর্থ: 3428 শব্দটি বাবে 151-এর মাসদার। এটি 
শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা $১১/-এর বিপরীত । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. 4০: তথা সত্যায়ন করা। ২.১:১। তথা আনুগত্য করা। 

৩. ১31 তথা স্বীকৃতি দেয়া। 8. $443) তথা নির্ভর করা। 

৫. £34241 তথা অবনত হওয়া। ৬.4০১১ তথা প্রশান্তি। 

Lisl Lie: 

৩U-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ১. জমহর ওলামার মতে- 

LING AS hic Co) ail sep oo 
অর্থাৎ, মহানবী: সে) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, 
সবকিছুর প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে 543) বলা হয় ।. 

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 345 2 ০৮১০০) 350 $৮০5৬5০এ 
অর্থাৎ, নবী করীম সে) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন 
করত তা বিশ্বাস করাকে 0.১. বলা হয়। 

৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন- টু 

HG LL pile ৮০১০) G0 88১54 

৪. আল্লামা কাথী বায়যাবী (র) বলেন 

8৮55 Sens UC Pain gaits 
৫. ইমাম আহ্মাদ্‌ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- 
si ৩৩৯ be ০0৯১৪ 517১4 AAT ৬ ৩0০8) 

TORN 

₹%.:-এর আভিধানিক অর্থ +5.:.1 শব্দটি (1. শব্দমূল থেকে বাবে 4. 8/-এর 

মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 


জর আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ == পিপি 


১. 


ladda ahd 


৬৫ 
০ 


(3151 তথা আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত, হওয়া! এ অর্থে কুরআনে 
এসেছে- ১১১1-০০-৮১ 45953 
1531 তথা মেনে নেয়া। 


. 2603) তথা আনুগত্য করা । যেমন হাদীসে এসেছে- 45 


৩০১১ ১। তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। 


১4৯১২ তথা বশ্যতা স্বীকার করা। 
১৬০১) তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া। 


৫0 তথা গ্রহণ করা। 


৮৬ ৮৩ 


১14511০4৯৯১ তথা শান্তির মাঝে প্রবেশ করা। 
£345 ৩2১ ১% 52401 তথা দীন ইসলামে প্রবেশ করা! 


(40) (555 কচ পভ উস 520 অৰ্থাৎ, মুহাম্মাদ ' (স) যে দীন নিয়ে 


এসেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- HS be SL 


০১১০ 131৮৮) 
13-:1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. অ্াম আপে খাত আনাস) বলে 


5৮০০5 (56 ৩১ LS LS 4810 25535 ৬১৮৪] AL 

lis 42৮ 
অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ্‌ তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি 
অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের 
আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলা । ৷. 


. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- ain ১৮০১ 45535 25০5 ১১০ 


43-4১5 অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া 
এবং সেগুলোর অনুসরণ করা। 


. আদদুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন_ 


১০ এ UES ৩০০০) ৯৮ 935০ Snes ৬১ সিএ 
dbase 


. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে 


-(-০) 4111 ৫5১ el SYA SLY 


. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- 


C2) EEL GUI IAG pan UL SA 


ls আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 


Bi AU LLG slg Ce AE ০155 এ 9৯ 5৫ 
sbi ০০০35 50815000525 SUE ৩১৫১ 


৬১521 ০&4 রথকার বলেন- 


€ Ine 


কিনি টি ৮১3১53$ UL 81519 eA 35531 রখ 


৪৮০ ____ ভ্রালভ্রমতাহ- ফাযিল স্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ক্র 
৮ ₹১-০35 ১৮০31 052 ১৯112 

ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার পার্থক্য : 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার আভিধানিক পার্থকাগুলো নিগ্নরূপ- 


১. ঈমান অর্থ হলো- অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা । আর ইসলাম অর্থ হলো- 
বিনয়াবনত হওয়া। 


২. SHALE 00853] ১১955130450] 50573 ৯৪ ০৮০৯ 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষাগত পার্থক্য বর্ণনায় ওলামায়ে কেরামের অভিমত 
হলো- ১1১31, ও ₹১-..-এর মাঝে তিন রকম নিসবত রয়েছে । যথা- 
১. 54155: অর্থাৎ ১421 ও *১-..1 এক ও অভিন্ন। এ দিক থেকে প্রত্যেক 
মুমিন মুসলিম আবার প্রত্যেক মুসলিম মুমিন। এর দলীল হচ্ছে- 
১৮ US GID US all ০৮ US 9 ১৮ ৮৯০৯০ 
salsa) 0৮০১৫ 
এখানে মুমিন ও মুসলিম বলতে একই পরিবারকে বোঝানো হয়েছে। 
২. ৬0১ : কতিপয় আলেমের মতে, ঈমান ও ইসলামের মাঝে বৈপরীত্যের 
সম্পর্ক রয়েছে। 
Gall ls 54451৮৬5710 500 ৮1১৪১) GN 
001১৯11০১80 515] 4৮5 ০৮০১১ x 
৩. কেউ কেউ বলেন, ঈমান ও ইসলামের মাঝে 31, ০১০১-০ +১০-এর 
সম্পর্ক রয়েছে। ঈমান হলো +.০ আর ইসলাম হলো ১০৮৯; অতএব 5 
ক ৩৩৬ ১৬৯৯ ০০৪1 +০৮ অৰ্থাৎ, প্রত্যেক মুসলিম মুমিন 
নয়, তবে প্রত্যেক মুমিন মুসলিম। 
আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেছেন- 
0০০৩1139581 GSH LS BLAS Lally ১৪৮1৩ Ll 
ঈমান ও ইসলাম ফকির ও মিসকিন সদৃশ। অর্থাৎ ফকির ও মিসকিন শব্দদ্বয় যদি 
একত্রে ব্যবহার হয়, তখন দুটি অর্থ হয়ে থাকে। আর যদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার হয়, 
তখন উভয়ের একটি অর্থ হয়ে থাকে। ঈমান ও ইসলামের সম্পর্কও তদ্রাপ। 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 
৩০৯১০ -৯৯৯ ৩৪ ৯৯৯। ৬১১ 3 Shall ভা ১৯1 La 
ILS ৩০ ৬৯৮১ YL BLN ০৪ ৩৯ 
উপসংহার : ঈমান ও ইসলাম পরস্পর নির্ভরশীল দুটি অবস্থার নাম। আন্তরিকভাবে 
গৃহীত ইসলামকে ঈমান বলে, আর ইকরার ও আমল সহকারে ঈমানকে ইসলাম বলে। 


*£ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৪৮১ 
1৮251 ১১৪১) 0 09৮5১5৩45১৯ 0৮5531১0035 ছু 
৯০৭ রঃ ঈমান কিন্্াস বৃদ্ধি হয়? এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী? সংক্ষেপে 
ফা. প. ২০১৫] 
05257855812 EE RSI EE NO 
অথবা, ঈমান কি ত্বাসবৃদ্ধি পায়? এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে কী মতভেদ রয়েছে? 
oll ৮1511 ৮০ ০৪১৪ ১১ 42923 ০০৪৪ ও| 1530 ০০ yl 
অথবা, বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করে দলীল দ্বারা প্রমাণ কর, ঈমান বৃদ্ধি পয না 


উভন্ন॥॥ উপস্থাপনা : মানব জীবনে ঈমান হলো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ঈমান 

ব্যতীত বান্দার কোনো আমলই মহান আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না। ঈমানের বৃদ্ধি 

ও ত্রাস হওয়ার ধিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ। তবে এটি শাখামূলক মাসয়ালা । নিম্নে 

প্রশ্নালোকে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো। 

শর জু Nl 

ঈমানের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়  দ্মালের মধ্যে ডান্বছ এ বিষয়ে 

ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যথা- 

ক. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত বর্ণনা করে ১১৬ 
{5 প্রণেতা আল্লামা ওমর আন নাসাফী (র) বলেন- 3১ ১:১১ 3 ১১ 
৯৪5 অর্থাৎ, ঈমানের বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না; বরং এটা সর্বাবস্থায় একই রকম থাকে। 
দলীল : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) স্বীয় মতের পক্ষে যুক্তি দেখান যে, 
যেহেতু ১০2! হলো শুধু 15143৯০5; সেহেতু ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ও 
ঘাটতি হয় না। কেননা 5 হলো ১১.০ জিনিস। যার মধ্যে কোনো অংশ 
নেই। অতএব আমলসমূহ ঈমানের মধ্যে প্রবেশ করবে না। পবিত্র কুরআনেও 
৩৮। এবং 4-০০-কে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হিসেবে দেখানো হয়েছে। যেমন- 

১. কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- 

১১১১৭ ৩০75৩ SILA phe yal এত ॥ 
এখানে ৩-০-কে ১৮-১-এর ওপর ৮০ করা হয়েছে । আর _৪০-এর 
মধ্যে ১১১২ ও 4১1০ 5১৮১০ দুটি ভিন্ন জিনিস হয়ে থাকে। 

২. অনুরূপ অন্য আয়াতে এসেছে_ 

-১০৮৮ ৯৯১ ৬১০ 9 ১৫১ ৬৮ ৩৯0১৯] ০৮ Le 
অত্র আয়াতেও J বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ঈমানকে ৮১১ করা হয়েছে। 
আর ৬.৯ এবং ৮১১-১০ ভিন্ন ভিন্ন হয়। 

৩. মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 
-1০১ 4০0 ০1০৩ SO 01005 lS ০৬৫ ৭ ১০০ ol 
৪. নবী করীম (স) -:১ ১5,-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন- 

» ১22 72) 
সুতরাং উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায়, ঈমানের মধ্যে 
কোনো প্রকার হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। 

খ. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে, 
৬০৪১১৪ 4১১ ০৮০৪৯ অর্থাৎ, ঈমানের মধ্যে হাসবৃদ্ধি হয়। 


৪৮২ _ _____ ভাল জ্দতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
দলীল : ইমামত্রয়ের দলীল নিম্নরূপ- 
১. তাদের মতে, ১৫১১৬ 3 ঈমানের মধ্যে গণ্য। সুতরাং আমলের ত্রাসবৃদ্ধির 
সাথে সাথে ঈমানেরও-হ্সবৃদ্ধি ঘটবে । যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 
৮1902] ১১১০ ৩:০১ ৯৮৩ ৩৪ ৪৭১১৯ ১৪ = 
-S2 4 C539 BLES Sl eile EA yx 
২. রাসূল (স) বলেন- 4142 ১ ১ ১১334135041 3 ৬ ৩৮০08 
এখানে -০-কে ঈমানের সাথে সমশ্রিষ্টরূপে আমরা দেখতে পাই। 
আলোচ্য আয়াতগুলো দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আমলের ত্রাসবৃদ্ধির 
মাধ্যমে ঈমানেরও। ঘটে। 
গ. মুতাধিলা ও খারেজীদের £ মুতাযিলা ও খারেজীদের মতেও ঈমানের 
ত্রাসবৃদ্ধি হয়। তারাও উল্লিখিত প্রমাণগুলো পেশ করে থাকে। 
ইমামত্রয়ের দলীলের প্রত্যুত্তর : হয আাহম পানু হান ঘৰ পল বোকে 
ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে বলা হয়, উল্লিখিত প্রমাগাদিতে বৃদ্ধি ও কমতি দ্বারা ঈমানের 
মূল অংশকে বোঝানো হয়নি; বরং J তথা পূর্ণতার ক্ষেত্রে ত্রাসবৃদ্ধি ঘটে এটা 
বোঝানো হয়েছে। কেননা মূলত ঈমান হলো যা দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত। এতে 
ত্রাসবৃদ্ধির অবকাশ নেই, যা প্রথমোক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। 
ঘ. কতিপয়ের অভিমত : একদল আলেমের মতে, ঈমানের মধ্য বৃদ্ধি হয়, তবে ঘাটতি হয় না। 
534544515৬৯ ৮5 ৮০1) : এ মাসয়াজার ব্যাপারে আমার অভিমত : ঈমানের 
মূল অংশে হ্াসবৃদ্ধি ঘটে না; বরং ঈমানের পূর্ণতার ক্ষেত্রে ত্রাসবৃদ্ধি ঘটে থাকে। 
উপসংহার : মহান আল্লাহ ও তার রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত দীনে হকের প্রতি আন্তরিক 
বিশ্বাস স্থাপনই হলো ঈমান। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি কাজে ঈমানের 


যে 4০১১ GEN aly Lf USS tr : (A) iam [) 
জু: ৮1 ঈমানের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ঈমান কিডাস- -বৃদ্ধি হয়? (ফা, প. ২০১২] 
Nl ০৪১৬ 4১১১ ০৮০ Aca, EE uly তা ৮- io 


অথবা, ঈমানের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ঈমানের ইটনা? 
বিস্তারিত আলোচনা কর। টা ফা. প. ২০০৯] 
উন্তত্র॥॥ উপস্থাপনা : এ বিশ্বজগতের একচ্ছ ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর 
নিরক্কুশ সার্বভৌমত্বের ওপর অদৃশ্যভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাই ঈমান । মূলত ঈমানই 
হলো মুমিনের মূলধন । মুমিন দাবিদার ব্যক্তির অন্তরে এর মর্যাদা উপস্থিত থাকা 
একান্ত প্রয়োজন । এখন প্রশ্ন হলো, মুমিন ব্যক্তির অন্তরে বিদ্যমান ঈমান হ্থাসবৃদ্ধি 
হয় কিনা । নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

৩ ০৮১2-এর পরিচিতি : 

৮1৮০2) ৬৮৮০ ও 

০৮০১-এর আভিধানিক অর্থ : ৩15.১| শব্দটি বাবে /..১1-এর মাসদার; ০ 
মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১; $425 তথা বিশ্বাস করা। ২. 52353) তথা আনুগত্য করা। 


আআ আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ লস চী: 


৩. 
৫. 


3954 তথা নির্ভর করা। 8. ৩৮০১৯ তথা স্বীকৃতি দেয়া । 
২১941 91) অভিধান প্রণেতার মতে- 41১১3 UL Sse LN 


(১১৮৮০) ০৮০১৪ a: 
০৮১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০৮-21-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূ্প- 


১. 


ইমাম গাযালী (র) বলেছেন- Lee ss Hl 
€ অর্থাৎ, মহানবী (স) যা নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর সত্যতা জ্ঞাপন করতঃ 
তাকে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়। 


. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- ১১০ ১ Job 05 Dl 


(০:৯৯ ৩ ১1১5১১ 4111 অর্থাৎ, নবী করীম (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে 
যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, তার বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই ঈমান 
বলা হয়। 


, ইমাম রাযী (র) বলেন_. 


০৮০৮৮০৭4০৭০ ৮৮৩ ৩৯৯০০৬১০৮৪৯ 


. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- ১১১, LC :১-০১৭। ১৯ ০০০১১ 


ইমামন্রয়ের মতে- ১৫১১, Jy SLD ১1১৯31১১০৯০ Sel ১০ 
কাররামিয়াদের মতে- 5১/1 ৮5৮1৫01১831 ৯৯ ৩০১31 
* মুতাযিলাদের মতে- aN ৯০ ১0523 ৫১০৬১ ৩৮০১ 


০১0৭৬ নি 
ঈমানের স্রাসবৃদ্ধি হয় ঈমানের মধ্যে হাসবৃদ্ধি ঘটে এ বিষয়ে 
ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 


>. 


আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মত বর্ণনা করে 
৮-2১০ প্রণেতা আল্লামা লোকমান নাসাফী (র) বলেন- 3 ১৮১31 
০-&১5) 42১5 অর্থাৎ, ঈমানের বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না; বরং এটা সর্বাবস্থায় 
একই রকম থাকে। 
দলীল : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু ০১! হলো 
শুধু ৮450 $১০; সেহেতু ১৫১৯১) ঈমানের মধ্যে গণ্য নয়। তাই 
ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না। কেননা . 1১ হলো 4 ..: জিনিস। যার 
মধ্যে কোনো অংশ নেই। অতএব আমলসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। পবিত্র 
কুরআনেও ৩।-। এবং -০-কে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হিসেবে দেখানো হয়েছে। যেমন- 
ক. আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে 

-১১১৮১২১৪॥ ৩৯৪ ৬০৩ ০৯৭৮০১০০৪9৭ ৬৪৩ |] 

এখানে 4--০-কে ১১৷-এর ওপর ২০০ করা হয়েছে। আর ১০ 

উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। 
খ. অনুরূপ অন্য আয়াতে এসেছে_, 

-১৯৯০১৩৩ ৬১০9 ১৫১ ৮০০৮৯৮৯৭৬৪0 ৯ 


৪৮৪ __ ৬্রালজনত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
অত্র আয়াতেও আমল বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ঈমানকে শর্তারোপ করা হয়েছে। 
আর ৮১-১ ও ৯১১-১০ ভিন্ন ভিন্ন হয়। 

গ. মহানবী (স) ইরশাদ করেন ,,.,.. ১,১০১, 
UL GENS LTS 81 90 ০১০ ০৫ এ] ০5 Sl 

ঘ. নবী করীম (স) ২১: ১$,-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন- 
রর ০৫1৮5121055 HLS EIS 
ঙ. ঈমান ০৪-এর মধ্যে থাকে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- | 
SN (52915 SS Ly 

যেহেতু অন্তর একক বস্তু, তাই যে জিনিস অন্তরে থাকে তাও একক । 
সুতরাং উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায়; ঈমানের মধে 

কোনো প্রকার -্রাসবৃদ্ধি হয় না। 

২. ইমামত্রয়ের অভিমত :, ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে- 

৪১৪ 35১2 ১০23 অর্থাৎ, ঈমানের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়। 

দলীল : তাদের মতে, ১১১ (1০ ঈমানের মধ্যে গণ্য । সুতরাং আমলের 

ত্রাসবৃদ্ধির সাথে সাথে ঈমানেরও ত্রাসবৃদ্ধি ঘটবে । যেমন- 

ক. মহান আল্লাহ বলেন_ 
GUSH ১১১০১] ৬৭৪ ও ২3550 4১91 GA ৯৯০ 
১৫৯১7১03০50 217 5550 5504১551514 

খ. রাসূল (স) বলেন- 415১১০1১১3১ JULY Lal LLY 
এখানে -০-কে ঈমানের সাথে সংশ্রিষ্টরূপে আমরা দেখতে পাই। 

গ. রাসূল (স) আরো রলেন- 52১ ০১:৬১ ৮০১ ৩৮০2)। 

আলোচ্য আয়াত ও হাদীসগুলো দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আমলে, 


র মাধ্যমে ঈমানেরও হাসবৃদ্ধি ঘটে 
নি... op Bee ty teh বিসিক রর 


ত্রাসবৃদ্ধি হয়। তারাও উল্লিখিত প্রমাণগুলো পেশ করে থাকে। 

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম আবু হানীফা (র)-এ' 

পক্ষ থেকে ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে বলা হয়- 

ক. উল্লিখিত প্রমাণাদিতে বৃদ্ধি ও কমতি দ্বারা ঈমানের মূল অংশকে বোঝানে 
হয়নি; বরং ৮১ তথা পূর্ণতার ক্ষেত্রে হাসবৃদ্ধি ঘটে, এটা বোঝানো হয়েছে 
কেননা মূলত ঈমান বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত, আর দৃঢ়বিশ্বাসই ঈমান। এচে 
ত্রাসবৃদ্ধির অবকাশ নেই, যা প্রথমোক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। 

খ. 5১02) ও ১০%; দ্বারা ১১ 5১2১ ও ১১১ ১৮৯৪) উদ্দেশ্য । 

গ. 550১ ও ১০%; দ্বারা ঈমানের 53% ও _৯২ ১ উদ্দেশ্য; ত্রাসবৃদ্ধি নয়। 

উপসংহার : ঈমানের মধ্যে কোনো প্রকার ত্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। তবে .০-এর মধে 

ত্রাসবৃদ্ধি ঘটে থাকে। এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীয 

(র)-এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য । 


ক্র আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৪৮৫ 
TILLY ০০১০5 952 SAL: YS 

প্রশ্ন: ৯: ঈমান ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য কী? 

উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : ঈমান ও ইসলাম একই বনু কেননা আস্তরিক বিশ্বাসকে 

ঈমান এবং সে অনুপাতে জীবন গঠন করাকে ইসলাম বলা হয়। মূলত এতদুভয়ের একটি 

অপরটির পরিপূরক । নিম্নে ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরা হলো। 

519430১৮০১3) 052 SoA: 

ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার পার্থক্য : 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : উমার ও ইসলামের সাকার আভিধানিক পারলো নিস 

১. ঈমান অর্থ হলো, অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা। আর ইসলাম অর্থ হলো, 
বিনয়াবনত হওয়া । 

2. GALEN IN 4 SL 3১৮0৮ rink Li 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষাগত পার্থক্য বর্ণনায় ওলামায়ে কেরামের অভিমত 
হলো- ৩৮৭1 ও *-।-এর মাঝে তিন রকম নিসবত রয়েছে। যথা- 

১. 541১5: অর্থাৎ 151 ও ₹১:। এক ও অভিন্ন । এ দিক থেকে প্রত্যেক 
মুমিন মুসলিম আবার প্রত্যেক মুসলিম মুমিন । এর দলীল হচ্ছে- 
১১৪1 0453 LS ll ১৪ কি ও ১৬৪ ৩ ৮৯১৯৩ 

LL ০৩ ভি 
এখানে মুমিন ও মুসলিম বলতে একই পরিবারকে বোঝানো হয়েছে। 

২. ০55 : কতিপয়. আলেমের মতে, ঈমান ও ইসলামের মাঝে বৈপরীত্যের 
সম্পর্ক রয়েছে। 
দলীল : তীদের দলীল হলো- 

ELH ১০১ ০৮৩৭৩৪, 0০০ ০১০১ ০০০ এ 
De SLL জর ৩২৪ SUN -Y 

৩. কেউ কেউ বলেন, ঈমান ও ইসলামের মাঝে ১1: ১০১-১ :১--এর 
সম্পর্ক রয়েছে। ঈমান হলো +৮০ আর ইসলাম হলো ১০১: অতএব 34 
নয়, তবে প্রত্যেক মুমিন মুসলিম । 

৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেছেন_ 

Lil GSN Gk 15551 101 SSL ১১৪৪1 কটা 
০৮১ ও ১১১ শব্দ ১১৪৪ ও ১৫৮০০ শব্দদ্ধয়ের ন্যায় । অর্থাৎ ফকির ও 
মিসকিন শব্দদ্বয় যদি একত্রে ব্যবহার হয়, তখন দুটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়ে 
থাকে । আর যদি পৃথক পৃথক স্থানে ব্যবহার হয়, তখন উভয়ের একটি অর্থ 
হয়ে থাকে ঈমান ও ইসলামের সম্পর্কও তদ্রুপ ৷ 


৪৮৬ __________ ঘ্রাল ভ্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
৫. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- | 
SELNG adhe LASS Lai 3 sell yall U2 
১০৮১৫3৩০4০5 37958589031 52 3০৮58 
অর্থাৎ, ঈমান ও ইসলাম পিঠ ও পেটের ন্যায় জঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে 
অন্যটি হতে আলাদা করা যায় না। অতএব ঈমানকে যেমন ইসলাম থেকে 
পৃথক করা যায় না, তেমনি ইসলামকেও ঈমান থেকে পৃথক করা অসম্ভব। 


উপসংহার : ঈমান ও ইসলাম পরস্পর নির্ভরশীল দুটি অবস্থার নাম। আন্তরিকভাবে 


LE MULE Hoa SLY SLD ০৯ 5 ৮০) 05 


EUR 
প্রশ্ন : ১০:' ঈমান ও ইসলাম একই বিষয় নাকি ভিন্ন বিষয়? দলিলসহ বর্ণনা 
কর। ফা. প. ২০১৮] 


০১৪2 01 ৯০২ ১১৯১ 0১015547915 5০১5 5৮০৯ 4১ 

40 ৮০01 ১৯১০০ 
অথবা, ঈমান ও ইসলাম কি ভিন্ন জিনিস না এক? কারো জন্য “ইনশাআল্লাহ 
আমি মুমিন" বলা বৈধ কিনা? 


উত্তনন॥॥ উপস্থাপনা : ঈমান ও ইসলাম একটি অপরটির পরিপূরক । কেননা 

আন্তরিক বিশ্বাসকে ঈমান এবং সে অনুসারে জীবন গঠন করাকে ইসলাম বলা হয়। 

প্রশ্নালোকে নিম্নে আলোচনা করা হলো। 

53 006০54288৮5, 

০৮০21, (94 এক জিনিস না ভিন্ন জিনিস : ঈমান ও ইসলাম এক জিনিস না 

ভিন্ন জিনিস, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে । যেমন- 

১. ইমাম বুখারী ও নাসাফী (র)-এর মতে- ১১৯ ৩৮৮১৬, LL, 3৮০23 
অর্থাৎ, ঈমান ও ইসলাম একই জিনিস। সুতরাং তাদের মতে, প্রত্যেক মুমিন 
হচ্ছে মুসলিম আর প্রত্যেক মুসলিম হচ্ছে মুমিন। 
দলীল : তারা দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন- | 
০১১ ১১১ LES LIS) ES ১১০ ৩৪0৪ ৩৩ ৮৮ ০১১৪ 

5২3০৯4০৮115 
আলোচ্য আয়াতে কারীমায় মুমিন ও মুসলিমের মাঝে কোনো পার্থক্য করা 
হয়নি । সুতরাং ঈমান ও ইসলাম একই জিনিস। 

২. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও মুহাক্কিকীনের মতে- রর ূ 

ollie Ls BLD Sol 
অর্থাৎ, ঈমান ও ইসলাম উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন জিনিস, তবে একটি অপরটির পরিপূরক । 


* আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৪৮৭ 
দলীল : তারা দলীল হিসেবে বলেন- ) 

০১০০1 SES 255 1 Cal IGS 

৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্ীরী (র) ঈমান ও ইসলামের মধ্যে ১০ 7 
এর সম্পর্ক রয়েছে একথা বলার পর, বলেন, ঈমান হচ্ছে +৮০ আর 
ইসলাম হচ্ছে ০০২১ যেমন- ৬৫ ০ J AH 

5440 2৮5 HE GUL SEE: 

“ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন’ একথা বলার বিধান : কোনো ব্যক্তি ০151১ $১১০০ তথা 

অন্তরের বিশ্বাস এবং ১0 51,51 তথা মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে যদি সে বলে, আমি, 

নিঃসন্দেহে মুমিন, তবে একথা বলা তার পক্ষে যথার্থ হকে; কিন্তু সে যদি বলে- ৷ ১০১ 0 

ULE অৰ্থাৎ, আমি ইনশাআল্লাহ মুমিন, তবে তা শুদ্ধ হবে না। কেননা- 

ক. এরূপ বলার অর্থ হলো ঈমানের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা । এক্সপ ঈমান গ্রহণ 
কখনো শুদ্ধ হতে পারে না। 

খ. এতে ঈমান গ্রহণকারী ব্যক্তির প্রকৃত অভিপ্রায় প্রকাশ পায় না। 

গ. ঈমান প্রকাশের জন্য দৃঢ়তার প্রয়োজন; 401 ৮৩ 91 ০০১ 01 বললে 
ব্যক্তিগতভাবে বক্তার ১2৷-এর পরিচয় প্রকাশ পায় না। তাই 51 ৬০১০ (| - 
1 0. বলে ঈমানের সাক্ষ্য দেয়া অনুষ্তি) 

উপসংহার : ঈমান ও ইসলাম পরস্পর নির্ভরশীল দুটি অবস্থার নাম । আন্তরিকভাবে 

গৃহীত ইসলামকে ঈমান বলে, ৮৩ উল 

বলে। সুতরাং বিশ্বাস ও আমলের সমন্বয় সাধনের পর €11| 21 ৩ ৩০০ 0 

বলে দুর্বলতা প্রকাশ করা অনুসথিতঃ 

১১ JIS As HEEL GL 55, (70191 
প্রশ্ন: ১১ ॥ ঈমান যৌগিক নাকি মৌলিক বিষয়? এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে 
কী মতভেদ রয়েছে? 

উভপ্র॥॥ উপস্থাপনা : ঈমান ইসলামের একক ভি মধ্যে প্রথম ও প্রধান। এটি 

বিশ্বাস ও আস্থাগত বিষয়। ঈমান যৌগিক তথা সমষ্টিগত বিষয়, না মৌলিক বা একক বিষয়, 

তা নির্ণয়ে ইমামদের একাধিক অভিমত রয়েছে। নিয়ে তা আলোচনা করা হলো- 

SEL MLS SLY: 

ঈমান যৌগিক না একক বিষয় : ১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, ঈমান 
১১ তথা মৌলিক বিষয় । কারণ তার মতে, শুধু 1১40 ১+১৯৪-কে , 
ঈমান বলা হয়। এক্ষেত্রে তার যুক্তি হলো, অন্তর হচ্ছে ৮.১; সুতরাং 
অন্তরে যা থাকবে তাও ৮.5 হবে। 

২. ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ, মালেক ও ইমাম বুখারী (র)-এর মতে, ঈমান এ 
২১1১ তথা 3১:৯০, ১1551 ও J -এর সমষ্টিগত বিষয় । তবে তারা বলেন- 
Ll 4১ কাফের হবে না এবং কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি 5.৬ তথা 
মহাপাপী হয়; কিন্তু ঈমানহারা হয় না। তওবা করার পর আল্লাহ তাকে 
বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। 
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৩. খারেজী ও মুতাঘিলা সম্প্রদায় বলেন- ০1০ হচ্ছে $১ তথা সমষ্টিগত বিষয়। 
আর তা হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও কার্যে পরিণত করা । তাদের 
মতে, ফরয আমল বর্জনকারী ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি অবস্থান করবে । 

৪. মুরজিয়াদের মতে, ১৮০) হচ্ছে- LL ++: ও ৩1০41 )1১31-এর 
সমষ্টির নাম। 

৫. জাহমিয়াদের মতে, ১৮১1 হলো ৯%. তথা অবিমিশ্র বিষয়। আর তা হচ্ছে শুধু 
আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। এজন্য কেউ যদি আল্লাহ তায়ালার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস 
স্থাপন করে; সে মৌখিকভাবে অস্বীকার করলেও তাকে কাফের বলা যাবে না। 

৬. কেউ কেউ বলেন- ০১ হলো আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং 
যাবতীয় ফরয ও সুন্নাত আমলের সমষ্টি । যার আমলে যতটুকু ক্রটি থাকবে তার 
ঈমান ততটুকু অপূর্ণাঙ্গ হবে । 

উপসংহার : ঈমান হলো বিশ্বাসগত বিষয়, যা অন্তরের সাথে সম্পর্কিত। আর 

মৌখিক স্বীকৃতি হলো ঈমানের শর্ত। এ আমল হলো. ঈমানের পূর্ণতা দানকারী । 


০1১০৬০৯0০৪5 8৬:21 : (১) 01১--1 
প্রশ্ন: ১২. সংক্ষেপে আকাইদশান্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা কর। 


উভর॥॥ উপস্থাপনা : ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা, যেখানে নির্ভেজাল বিশ্বাসের 
গুরুত্ব অপরিসীম । বিশ্বাসগত সমস্যা হলে পরকালীন মুক্তিও সংশয়পূর্ণ থেকে যায়। 
এমনকি ঈমানও প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। এরই প্রেক্ষিতে নির্ভেজাল বিশ্বাস ও 

য়ী আমলের ব্যাখ্যা প্রদানে ইসলামী চিন্তাবিদগণ গবেষণা করেছেন 
এঁতিহাসিকভাবে। নিয়ে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো। 
৩ Ul le 25৯5 cb: 
আকাইদশাস্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস : বাতিল ফেরকাসমূহ কর্তৃক ইসলামের মৌলিক 
বিষয়াবলি নিয়ে বাড়াবাড়ির প্রেক্ষিতে রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব অনুসারী 
কতিপয় আলেম চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তারা বাতিল ফেরকাসমূহের সৃষ্ট যুক্তিতর্কের 
বিপরীতে ইসলাম ও তার মৌলিক বিষয়াবলির যথার্থ দলীল প্রমাণ উপস্থাপন শুরু করেন। 
এ পর্যায়ে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) রচনা করেন ‘আল ফিকহুল আকবার'। ইমাম 
আহমাদ ইবনে হাম্বল 'কুরআন সৃষ্ট কিনা’ বিতর্কের বলিষ্ঠ জবাব প্রদান শুরু করলে 
মুতাযিলা সমর্থক আব্বাসীয় খলিফা ওয়াসিকের নির্যাতনের শিকার হন। এভাবে আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মধ্যে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিষয়ে বাতিলপস্থিদের জবাব 
প্রদানে এগিয়ে আসেন একদল ইসলামী চিন্তাবিদ । 
ইমাম আযম আৰু হানীফা ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর পর আকাইদশাস্তরে 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করেন শায়খ আবুল হাসান আল 
আশয়ারী (র)। এক সময়ের মুতাযিলা সমর্থক এ চিন্তাবিদ অনুভব করেন যে, 
মূলভিত্তি সেটিই যার ওপর সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন প্রতিষ্ঠিত। 
আকিদা চর্চা, প্রমাণ ও প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করেন। সমসাময়িক কালে ইসলামী 
জ্ঞান চর্চার আরেক কেন্দ্র মা-ওয়ারাউন নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা)-এ আরেক চিন্তাবিদ 


₹ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৪৮৯ 
শায়খ আবু মানসুর মাতুরিদী আকাইদ (আল কালাম) শাস্ত্রের গবেষণায় মনোনিবেশ 
করেন। তারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কালামশাস্ত্রকে যুগোপযোগী ও 
পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রের পর্যায়ে উন্নীত করেন। এভাবে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিষয়ক 
শাস্ত্র আকাইদ বা কালামশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ সাধিত হয়। 

উপসংহার : বাতিল দর্শনে প্রভাবিত হয়ে ইসলামে অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব হলেও 
মুসলিমদের বৃহত্তম অংশ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে যেসব মূলনীতি ও 
আদর্শ সর্সম্মতভাবে প্রচলিত হয়ে আসছিল, সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। 


নি Syl HEE EE 20255 ৫৫৪ he এ (১) ১94 ছা 


০4514 ১১ 
প্রশ্ন : ১৩1 লেখকের নামসহ ইসলামী আকিদা বিষয়ে রচিত দশটি বইয়ের 
নাম লেখ। , ১. ফা. প. ২০১৯] 


Ui Ll 83 a ০15 ৩৫0 ০58 SDL SU Jl 
অথবা, আকিদাবিষয়ক দশটি গ্রন্থ গস্থকারের নামসহ উল্লেখ কর। . ফা. প. ২০১১] 
lial dial RAE RC 

অথবা, আকিদাবিষয়ক গুরুতৃপূ্ণ গ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখ কর। 


উ্ভর।॥ উপস্থাপনা : ইসলামী আকিদার বি বিষয় সম্পর্কে পরস্পরবিরোধা ছন্দ 
এবং যুক্তিতর্কের প্রেক্ষিতে ব্যাপক কলমযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। অসংখ্য গ্রন্থ বিভিন্ন 
সময়ে প্রণীত হয়েছে। এসব বিষয়ে নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো। 
৩১০৪৮15০০৫৫ 1১৯১ 20 ৫৫০7 
আকাইদশান্ত্রে আহলুস সুন্নাতের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ : বিভিন্ন ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের 
আকিদা সম্পর্কিত ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের প্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম ইমাম আযম আবু 
হানীফা (র) কলম ধারণ করেন। তিনি 7:53 ২5: || নামে আকিদাবিষয়ক প্রথম 
গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে তিনি ১০টি বিষয়ে ইসলামের আকিদা উপস্থাপনের 
পাশাপাশি -ভিন্ন মতাবলম্বীদের ভ্রান্ত মতবাদের দীতভাঙ্গা জবাব দেন। এরপর 
*ওয়াসিয়্যাতু আবী হানীফা’ নামে তার আরেকটি গ্রন্থ রচিত হয়। গ্রন্থটিতে ২৭ 
দফাসংবলিত আকিদা বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় ‘আল 
ফিকহুল আকবার' নামে আরেকটি পূর্ণাঙ্গ আকাইদ গ্রন্থ রচিত হয়। এ গ্রন্থে প্রধানত 
আল্লাহর স্বরূপ বা যাত ও তার চিরন্তন গুণরাজি সম্বন্ধে মুতাযিলীদের মতবাদের জবাব 
প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রন্থটির রচনাকাল সম্ভবত খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ। 
খ্রিস্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আকাইদের আলোচনায় দার্শনিক রীতির প্রয়োগ 
আরম্ভ হয়। আকাইদের সুশৃঙ্খল বিন্যাসের ব্যাপারে এরিস্টটলের ত্রয়ী মতবাদ 
(Tad) তথা ওয়াজিব, মুমকিন বা জায়েয এবং মুসতাহিল (অসম্ভব) তর্ক, এ 
তিনটি শ্রেণিবিভাগ ব্যবহার.করা হয়। এ সময় মূলসত্তা (১৯১ বা 25১০)০০) এবং 
আকস্মিক সংযোজনী ১০ (A০০ide৷৷) এ সকল দার্শনিক পরিভাষাও ব্যবহার 
হয়। এর ফলে দার্শনিক চিন্তাধারার অনুসারীদের সমক্ষে দার্শনিক আঙ্গিকে 


৪৯০ _____ ালজদতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জ্ঞ 
আকাইদের উপস্থাপন সুবিধাজনক হয়। আকাইদের এ পর্যায়ে যাদের যুক্তি ও 
ক্ষুধার লেখনিতে আকাইদশান্ত্রের ক্রমবিকাশ ঘটে তারা হলেন- আল বাগদাদী 
(মৃ. ৪১৮ হি.), ইবনে হাযম (মৃ. ৪৫৬ হি.), আল গাযালী (মূ. ৫৩৫ হি.), আল 
ফারাবী (মৃ. ৩৩৯ হি.), ইবনে সীনা (মৃ. ৪২৮ হি.) প্রমুখ । এ পর্যায়ে রচিত হয় 
আবু হাফস ওমর আন নাসাফীর (মৃ. ৫৩৭ হি.) {5১ ২১৬]; ইমাম 
শাফেয়ী (র)-এর প্রতি আরোপিত তৃতীয় ফিকহে আকবার, আস সানুনীর (৮৯৫ 
হি.) উম্মুল বারাহীন, আল ঈজীর (মৃ. ৭৫৬ হি.) মাওয়াকিফ প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ। 
আকাইদশাস্ত্রে বিপ্লব সৃষ্টিকারী এক অনবদ্য গ্রন্থকার ইমাম আবুল হাসান আলী আল 
আশয়ারী (র) (মৃ. ৩২৪ হি.)। ইবনে ফুরাকের মতে, তীর রচিত গ্রস্থাবলির সংখ্যা 
প্রায় ৩০০। তীর বিখ্যাত আকাইদগ্রন্থ “মাকালাতুল ইসলামিয়ীন' যা তিন খণ্ডবিশিষ্ট 
বিশদ আকাইদগ্রস্থ। এছাড়াও আল ইবানা আন লিউসুদ দিয়ানা, রিসালা ফী 
ইসতিহসানিল খাওফি ফিল কালাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ৷ 
5১316510515 8250 পে 


১. আল ফিকহুল আকবার, ইমাম আবু হানীফা (র) [১৫০ হিজরী]। 

২. আস সুন্নাহ, মুহাম্মাদ আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) [২৪১ হিজরী]। 

৩. আল ঈমান, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আল আদনী (র) [২৪৩ হিজরী]। 

8. আস সুন্নাহ, আবু বকর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ হানি আল আসরাম (র) 1২৭৩ হিজরী]। 

৫. আস সুন্নাহ, হাম্বল ইবনে ইসহাক ইবনে হাম্বল আশ শায়বানী (র) [২৭৩ হিজরী]। 

৬. আস সুন্নাহ, আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুশ শায়বানী (র) [২৭৫ হিজরী]। 

৭. আস সুন্নাহ, আবু বকর আহমাদ ইবনে আমর ইবনে আসিম আদ দাহহাক 
আশ শায়বানী (র) [২৮৭ হিজরী]। 

৮. আস সুন্নাহ, মুহাম্মাদ ইবনে নাসর আল মারওয়ারযী (র) [২৯৪ হিজরী]। 

৯. সারীহুস সুন্নাহ, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আততাবায়ী (র) [৩১০ হিজরী]। 

১০. আস সুন্নাহ, আবু বকর খাল্লাল আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ (র) [৩১১ হিজরী]। 

১১. আকিদাতু আহলিস সুন্নাহ, আবু জাফর তাহাবী (র) [৩২৪ হিজরী]। 

১২. আল ইবানাতু আন উসুলিদ দিয়ানাহ, আল আশয়ারী (র) [৩২৪ হিজরী]। 

১৩. আস সুন্নাহ, আর আসসাল (র) [৩৪৯ হিজরী]। 

১৪. আস সুন্নাহ, সোলায়মান ইবনে আহমাদ তাবরানী (র) [৩৬০ হিজরী]। 

১৫. আশ শরীয়াহ, মুহাম্মাদ ইবনুল হোসাইন আল আজুরী (র) [৩৬০ হিজরী]। 

১৬. আস সুন্নাহ, আবুশ শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জাফর ইবনে 
হাইয়ান আল আসফাহানী (র) [৩৬৯ হিজরী] । 

১৭. আস সুন্নাহ, ইবনে শাহীন আবু হাফস ওমর ইবনে আহমাদ ইবনে ওসমান 
আল বাগদাদী (র) [৩৮৫ হিজরী]। 

১৮. আর রিসালা আল কাইকরোয়নিয়া, আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আবী যাইদ 
আল কাইরোয়া মালিক আস সাগীর (র) [৩৮৬ হিজরী]। 

১৯. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মানদাহ আল ইস্পাহানী (র) [৪১৮ হিজরী]। 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৪৯১ 

২০. “আল ঈমান” ইবনে মানদা মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) [৩৯৫ হিজরী]। 

২১. ইতিকাদু আহলিল সুন্নাতি ওয়াল জামায়াহ, আবুল কাসিম লালকাঈ হিবাতুল্লাহ 
ইবনুল হাসান রে) [৪১৮ হিজরী]। 

২২. আকিদাতুস সালাফি আহলিল হাদীস, আবু ওসমান ইসমাঈল ইবনে আবদুর 
রহমান আস সাবুনী (র) [৪৪৯ হিজরী]। 

২৩. আদদুরাতু ফীমা ইয়াজিবু ইতিকাদুহু, আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনে আহমাদ 
ইবনে সাঈদ ইবনে হাযম আয যাহিরী (র) [৪৫৬ হিজরী]। 

২৪. আল ইতিকাদ, বায়হাকী (র) 1৪৮০ হিজরী]। 

২৫. আল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, আবু হামিদ গাযালী (র) 1৫০৫ হিজরী] । 

২৬. “আল ইকতিসাদ. আন নাসাফিয়া” ওমর ইবনে মুহাম্মাদ আন নাসাফী (র) 
[৫৩৭ হিজরী]। 

২৭. “শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়া” সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র) [৭৯১ হিজরী]। 

২৮. “শারহুল আকিদা আত তাহাবীয়া” ইবনে আবীল ইজ্জ হানাফী (র) [৭৯২ হিজরী]। 

পাবি 

বাতিলপন্থিদের কিতাবসমূহ : ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে আকিদাগত বিভক্তির 

প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এদের অধিকাংশই ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট 

আকিদার অনুসারী হিসেবে পরিচিত। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে খারেজী, রাফেযী, 

_মুরজিয়া, কাদারিয়্যা, শিয়া, মুতাযিলা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এসব ধর্মীয় 

সম্প্রদায় ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। আহলুস 

সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের আকিদাকে ভ্রান্ত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এসব 

মতবাদ প্রচার করে। তবে তাদের কতিপয় ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ 

ব্যতীত ব্যাপকহারে গ্রস্থাদি পাওয়া যায় না। মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভাবক ওয়াসিল 

ইবনে আতা কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিল বলে জানা যায়। এছাড়া শিয়া সম্প্রদায়ও 

তাদের মতবাদভিত্তিক গ্রস্থাদি রচনা করেছিল। এসব গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 

হলো- ১. আল কাফী, ২. মান লা ইয়াহদুরুল ফকীহ, ৩. আল ইসভিবসার ফী 

মাখতুলিফা মিনাল আখবার, ৪. মাজালিস, ৫. উয়ূন, ৬. ইলাউশ শরায়ী, ৭. 

মাজমাউল বায়ান, ৮. জামিউল জাওয়ামি, ৯. আল মুজতানা মিনাদ দুআ, ১০. 

শারায়েল ইসলাম, ১১. নাহজুল মুসতারশিদীন, ১২. কাশফুল ফাওয়াইদ, ১৩. 

কাওয়াইদুল আকাইদ, ১৪. মুখতালাফুশ শিয়া, ১৫. ইমাদুল ইসলাম, ১৬. বিহারুল 

আনওয়ার, ১৭. আওসাফুল আশরাফ, ১৮. আল কাবাসাত, ১৯. মীষানুল তক, ২০. 

নাহজুল বালাগা প্রভৃতি । 

উপসংহার : ইসলাম ও মুসলিমদেরকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে নিক্ষিপ্ত কবার প্রয়াস 

বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে হয়েছে। তন্মধ্যে কলম তথা লিখনির মাধ্).4ও এর ধারা 

অব্যাহত রয়েছে। এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য পেতে সাহাবায়ে কেরাম ও মুহাক্কিক 

সালাফদের ব্যাখ্যা প্রয়োজন । 


৪৯২ ____ ৬য় জন্ম ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
0200 ২51 (9:89 50531505705) u 
প্রশ্ন : ১৪1: ঈমান ও ইসলামের আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় দাও 


উঁভর।। উপস্থাপনা : তি অহ আস 

পারিভাষিকভাবে প্রায় সমার্থক । ঈমান ব্যতীত যেমন ইসলাম হয় না, তেমনি 

ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস না থাকলে নির্ভেজাল মুমিন হওয়া 
যায় না। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো। 

5১০০ পরিচিতি : 

২10৮১১3০৮৮5 

১৮০-এর আভিধানিক অর্থ : 3.3 শব্দটি বাবে J65!-এর মাসদার। এটি 

£43 শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা £১।-এর বিপরীত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. ৬3০৯5 তথা সত্যায়ন করা। ২. ১৮১১1 তথা আনুগত্য করা। 

৩. ৩০) তথা স্বীকৃতি দেয়া। - 8. $)8%॥ তথা নির্ভর করা। 

৫. ৮৯১০] তথা অবনত হওয়া। ৬. ০:০১] তথা প্রশান্তি । 

(৬১৬ ০৮০১ ০১৬০ 

৩৮১এ-এর শরয়ী অর্থ : ১. জমহুর ওলামার মতে- 

LISI MLS Al sie 24) NYG LS Po ALESSI 
অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, 
সবকিছুর প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে ০২১! বলা হয়। 

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন- ।£ ৮৯৯৮০) 0৯০1 ৬১১০০০৪১০০১ 
০.৯ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা 
স্থাপন করতঃ তা বিশ্বাস করাকে ১।::। বলা হয়। 

৩. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন_, | 

Lb 45050155401 5১5 ১৪ 45050 442৬ 0৪ Fas 34 
অর্থাৎ, রাসূল (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, তার 
বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলে। 

৪. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- ১১ ki, ৬২১০২ Da GU 

৫. ইমামত্রয়ের মতে- ১4৫০৯ ঘা ১০০ নি ১৬৯1০ Fai 

2 {১ ১}-এর পরিচিতি : 


Led iin: 

054- এর আভিধানিক অর্থ : (5:1 শব্দটি +-. শব্দমূল থেকে বাবে /--১/-এর 

মাসদার । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. (1-45!; পা আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত হওয়া। এ অর্থে কুরআনে 
এসেছে- ০৯৮21505005 ৮৮০ 5505 

২. 303531 তথা মেনে নেয়া । 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৪৯৩ 
৩. {4৮১ তথা আনুগত্য করা । যেমন হাদীসে এসেছে- ১ 

৪. ০৯১১১ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। 

৫. ৫১ তথা বশ্যতা স্বীকার করা। 

৬. ৩০১3) তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া। 
৭ 
৮ 
৯ 


. ১১541 তথা গ্রহণ করা। 

+ ৮4৩১ 3১৯ তথা শাস্তির মাঝে প্রবেশ করা। 

, ৯০০১১ ৯ ৫১১০০ তথ্য দীন ইসলামে প্ৰবেশ করা। 

১০, (০) (556 ক, 2৮৯ ৮ 3250 তথা মুহাম্মাদ (স) যে দীন নিয়ে 
এসেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- (4. A ০১ 3511 

(5১৩194531১৮ 

+১--এর শরয়ী অর্থ ১. আল্লামা আবুল্‌ বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- রঃ 
ull EES 1.৫ 1055 4105 9০821) চি] 55 931 

+S Sli) 
অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি 
অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের 
আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলা। 

২. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- S১9 44451 ১ SLY 
4১:০5:40 ১১39 অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূলের 
নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া এবং সেগুলোর অনুসরণ করা। 

৩. আদদুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- 


be HG LEE ৮৪ ০০) উদ এ Bis 5508 
০০110554101 555 
৪. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে; এ 
৪০০ 440) 0১০০ 5৮১০ 04 32500195197 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 


গু eh 


(a) LE কএ৭ 04০৮1৬৮১০৯৯) ১৮০৬১ 
৬. আন্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 
BLN A OT দিতি 5 সি AUS AD এ ৩৫ 
SUE ps ny ৩০৯৮৩ ES SUN a 
+ 19344 ০৫৯ প্রস্থকার বলেন- 
URL 5455006 SL Lin Gyan IED 
লি: ঈমানই হলো মুসলিম জাতির মূলধন। এর সংজ্ঞায় কিছুটা পার্থক্য 


নত 
০ 


থাকলেও মৌলিক ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। অতএব এ ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত 
হওয়া কারো পক্ষে উচিত নয়। 


৪8৯৪  ালজনতাৰ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ m 
০৯1৮৮১৭৭০১১ 5১5৮] LE oA, LU: 00) Jn 

lial i se 21511 S23 
আ প্রন : ১৫ ॥ আকিদার পরিভাষাসমূহ কী? আকিদা অর্থের অন্যন্য 
পরিভাষাগুলো বর্ণনা কর। 


Son উপস্থাপনা : রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণের যুগে ইসলামী বিশ্বাস বোঝাতে 
“ঈমান ছাড়া অন্য কোনো পরিভাষার ব্যবহার দেখা যায় না। দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে 
এ বিষয়ে অন্যান্য পরিভাষার উৎপত্তি হয়। নিয়ে এ সম্পর্কে বর্ণনা প্রদত্ত হলো! 
SHELL Li: 
মুসতালাহাতুল আকিদা-এর পরিচয় : ইসলামের ব্যাপক প্রসারের সাথে সাথে 
পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, মিসর ও অন্যান্য বিজিত দেশের ব্যাপক মানুষ ইসলামের 
ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের বিতর্কিত বিষয়ে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্ন 
দিক ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগের ইমামগণ । তারা 
ব্যবহার করেন। এসব পরিভাষার মধ্যে রয়েছে ‘আল ফিকহুল আকবার’, “ইলমুত 
তাওহীদ', ‘আস সুন্নাহ’, ‘আশ শরীয়াহ’ ও “আল. আকিদাহ' প্রভৃতি। 

55১3511৮৮০০ ০ SASL lL: 

আকিদা অর্থের অন্যান্য পরিভাষা : এতিহাসিক ক্রমানুসারে আকিদা অর্থের অন্যান্য 

পরিভাষাগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো- 

১. ১১৫১1 28] £ ইমাম আযম আবু হানীফা (র) আকিদা বিষয়ক গ্রস্থ রচনা করে 
এর নাম রেখেছেন “আল ফিকহুল আকবার'। সম্ভবত ‘আকিদা’ বোঝাতে এটিই 
ছিল প্রাচীনতম পরিভাষা । 

২. ১৯৬২|। ০ : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) 'ইলমুল আকিদা'-কে “ইলমুত 
তাওহীদ’ নামে অভিহিত করেছেন। তাওহীদ তথা আল্লাহর একতৃবাদই ঈমান 
বা আকিদার মূলভিত্তি। ঈমানের অন্য সকল বিষয় তাওহীদের সাথে জড়িত ও 
তাওহীদেরই অংশ । এজন্যই ইমাম আবু হানীফা (র) ইলমুল আকিদা বোঝাতে 
ইলমুত তাওহীদ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এ পরিভাষাটিও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও 
চতুৰ্থ শতকে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে । 

৩. ২১. : তৃতীয় হিজরী শতক থেকে ধর্মবিশ্বাস ও এ বিষয়ক মূলনীতিসমূহ 
বোঝাতে 'আস সুন্নাহ' শব্দটির ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে। সাহাবায়ে 
কেরামের পরবর্তী প্রজন্ম থেকে ঈমান বা ধর্মবিশ্বাস বিষয়ক কিছু বিষয়ে বিতর্ক 
সৃষ্টি করা হয়। যুক্তি, তর্ক, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বাস বিষয়ক কুরআন ও 
হাদীসের নির্দেশাবলি বিচার করে কোনোটি গ্রহণ ও কোনোটি ব্যাখ্যার নামে 
বর্জন করতে শুরু করেন কোনো কোনো নতুন মুসলিম। এ বিষয়ে তারা 
কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বা কোনো কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করলেও 
রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কেরামের সামগ্রিক মূলনীতির বাইরে চলে যেতেন। 
এদের বিভ্রান্তি প্রকাশ করতে এবং বিশ্বাসের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে 
কেরামের মূলনীতি আলোচনা করতে তৃতীয় শতাব্দী থেকে অনেক ইমাম ও 
আলেম ‘আস সুন্নাহ' নামে ‘আকিদা’ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। 


জ্ঞ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ _____ - ৪৯৫ 

৪. ২:৮:51: শরীয়ত বা শরীয়াহ অর্থ- নদীর ঘাট, জলাশয়ে পানি পানের স্থান বা 
পথ ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় শরীয়াহ শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। সেগুলোর 
মধ্যে একটি অর্থ 'ধর্মবিশ্বাস' বা বিশ্বাস বিষয়ক মূলনীতিসমূহ। তৃতীয় শতকের 
কোনো কোনো ইমাম ‘আশ শারীয়া' নামে আকিদা বিষয়ক গ্রস্থ রচনা করেন। 

৫, 35431 91 ০251) (০ 2 উসূলুদ্দীন (১১০ 150 বা উসূলুদ্দিয়ানাহ 
(5051 "4; 21)-এর অর্থ- দীনের ভিত্তিনমূহ। চতুর্থ শতক থেকে কোনো 
কোনো আলেম ‘ঈমান’ বা আকিদা বোঝাতে এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। 

৬. 6441 {= : ইসলামী আকিদা তথা ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক আলোচনা বা গবেষণাকে 

অনেক সময় “ইলমুল কালাম’ (১৫4 71.) বলা হয়। ইলমুল কালাম বলতে মূলত 
ধর্মবশ্বাসের বিষয়ে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যাভিত্তিক আলোচনা বোঝানো হয়। 
“আল কালাম" (১১41) শব্দের অর্থ- কথা, বাক্য, বক্তব্য, বিতর্ক (74. 
Sentence Specch. Conversation, Debate) ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন, 
কালামুল্লাহ (| £-) থেকে ইলমুল কালাম পরিভাষাটি উদ্ৃত। কারণ 
ইলমুল কালামে আল্লাহর কালাম বিষয়ে আলোচনা করা হয় । 

উপসংহার : আকিদা তথা আকাইদ ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ওপর নির্ভেজাল বিশ্বাস 

বা ঈমান বিষয়ক শান্ত্র। কালামশান্ত্র নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করলেও শাস্ত্রটি মূলত 

ইসলামের আকিদা বিষয়ক। ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ওপর নির্ভেজাল, নিষ্কলুষ ঈমান 
এবং আমলের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের জনয আকাইদাধের প্রয়োজনীয়তা জনশকার্য। 


্ NGS UES lL ১০ i ০১৫ {ove 
্প্রশ্ব: ১৬ ॥ ইমাম আবু হানাফী (র)- এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (ফা. প. ২০১৯] 
JUL 401 ০৯০ ২৮০৯ th INLD ৩ 1 

অথবা সংক্ষেপে ইমাম আবু হানীফা (র)-এ -এর জীবনী লেখ। ফা, প. ২০১৬] 


উন্তর॥॥ উপস্থাপনা : ইলমুল ফিকহের উৎপত্তি, প্রচার ও প্রসারে যারা মুসলিম ইতিহাসে 

চিরভাস্বর হয়ে আছেন, আবু হানীফা নামটি তাঁদের সবার শীর্ষে । তিনি ছিলেন ফিকহ 

জগতের প্রদীপ্ত সূর্য, ইমামুল আইম্মা। যুগের ক্রান্তিলগ্নে যার জন্ম ও জীবনকর্ম ছিল আল্লাহর 

পক্ষ হতে এক বিশেষ রহমতস্বরূপ। আইম্মায়ে ফোকাহার পথিকৃৎ, লাইন 

আশীর্বাদ ও ইমামগণের নেতা আবু হানীফা (র) কঠোর ত্যাগ, সাধনা ও 

ফিকহশাস্ত্রের ইতিহাসে নন্দিত, এ 

পরিচিতি ও তার ফিকহের বৈশিষ্ট্যাবলি উপস্থাপন করা হলো । 

৩ ইমাম আবু হানীফার জীবনী : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নরূপ- 

১. নাম ও পরিচিতি : তার নাম নোমান, উপনাম আবু হানীফা, কারো মতে আবু 
নোমান উপাধি, পিতার নাম সাবেত, দাদার নাম যাওতা আল কুফী। তার 
উরধ্বতন পুরুষ হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর বংশধর ছিলেন। টু 

২. জন্ম : ইমাম আবু হানীফা (র) হিজরী ৮০ সন মোতাবেক ৬৯৯ মতান্তরে ৭০০ 
খ্রিস্টাব্দে ইরাকের বিখ্যাত কুফা নগরে জন্মগ্রহণ 'করেন। 
উল্লেখ্য, তার পিতা সাবেত ছোটবেলায় হযরত আলী (রা)-এর খেদমতে 
আগমন করেন। অতঃপর হযরত আলী (রা) তার ও তার বংশধরের জন্য 
দোয়া করেন। তারই ফসল হলো ইমাম আবু হানীফা (র)। 


৪৯৬ 


৩, 


১০. 


১১. 


রঙ 


_____________ ভ্যান জ্রাত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
শৈশবকাল : শৈশবেই তার পিতা মারা যান। সন্তানের লালনপালন ও 
নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তার মা হযরত ইমাম জাফর আস সাদেকের সঙ্গে 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ফলে সেখানেই ইমামের শৈশবকাল অতিবাহিত হয় । 
জ্ঞানার্জন : ইমাম আযম বাল্যকালে ও কৈশোরে যথেষ্ট জ্ঞানচর্চা করেন। 
যৌবনে তিনি বিদ্যাশিক্ষার চেয়ে ব্যবসায়ের প্রতি অধিক অনুরাগী ছিলেন। 
তিনি কাপড়ের ব্যবসায় করতেন । একদিন ইমাম শাবী (র) বললেন, তোমার 
মধ্যে প্রতিভা আছে, তুমি ওলামায়ে কেরামের সাথে ওঠাবসা কর। এ উপদেশের পর 
তিনি বিদ্যানুরাগী হন এবং জ্ঞানসিন্ধুর অমূল্য রত্ন অর্জন করেন। 


, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ফিকহশান্ত্রে অদ্বিতীয় 


পণ্ডিত ছিলেন। ফিকহশাস্ত্র ছাড়াও ইলমে হাদীস, ইলমে কালাম, ইলমে বালাগাত, ইলমে নাহ, 
ইলমে সরফ, ইলমে তাফসীর প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন 

ইমামের শিক্ষকমণ্ডলী : ইমাম আবু হানীফা (র) অসংখ্য শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন 
করেছেন। আবু হাকাম কবীর তার উত্তাদের সংখ্যা চার হাজার বলেছেন। তিনি যেসব মুহাদ্দিস 
হতে হাদীস অধায়ন করেছেন, তাদের সংখ্যাই ছিল তিন শতাধিক। 

তার শিষ্যবৃন্দ : তার থেকে যারা ইলমে ফিকহ ও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ 
করেছেন তাদের সংখা অনেক । তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- 
ক. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক খ.. ওয়াকী ইবনুল জাররাহ 

গ. ইয়াযিদ ইবনে হারূন ঘ: কাযী আবু ইউসুফ 

উ. মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ শায়বানী (র) প্রমুখ । 

সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ 1 ইমামের বয়স যখন ১২/১৩ বছর তখন তিনি হযরত আনাস 
(রা)-এর খেদমতে, হাজির হন এবং তার থেকে ইলমে দীনের শিক্ষা লাভ করেন। হযরত 
আনাস (রা) তার ধীশক্তি'ও মেধার পরিচয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তার জন্য দোয়াও করেন। 
ইমাম আযম মহানবী (স)-এর মোট তিনজন সাহাবী হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। 
ইবনে খালকান বলেছেন যে, তিনি চারজন সাহাবীর যুগ পেয়েছেন: কিন্তু 
সাক্ষাৎ পাননি । এ চারজন সাহাবী হলেন- 

ক. বসরার শাসনকর্তা হযরত আনাস (রা), 

খ. কুফার শাসনকর্তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা), 

গ. মদিনার শাসনকর্তা হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা), 

ঘ. মক্কার শাসনকর্তা হযরত আবু তোফায়েল (রা)। 

কর্মজীবন : পিতার কাপড়ের ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। নগরে- 
বন্দরে বিভিন্ন স্থানে তিনি ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সেকালে তার সমপর্যায়ের 
ধনী খুব কমই ছিল। নিজস্ব এ অর্থানুকূল্যের দরুন তিনি সে সময়ে সামাজিক ও 
কল্যাণমূলক এবং বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। 
শিক্ষকতার দায়িতু পালন : ১২০ হিজরীতে তার উত্তাদ হাম্মাদ (র) ইন্তেকাল করলে 
ইমাম আবু হানীফা (র) তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তখন বুঝতে পারেন যে, উস্তাদের 
অপূর্ণ কাজ তাকেই সমাপ্ত করতে হবে। আর তাই শিক্ষাদানকে কর্মজীবনের ব্রত হিসেবে 
গ্রহণ করেন। জীবনের আসল ঠিকানা তিনি এ পেশার মাধ্যমেই পেয়ে যান। : 
ফিকহ সংকলন : ইমাম আবু হানীফা (র) মাসয়ালার সমাধানকল্পে তার প্রধান 
চল্লিশজন শিষ্য নিয়ে ২8১1 ০১১5 ৩৯ তথা ফিকহ সম্পাদনা বোর্ড 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ _ ৪৯৭ 


১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫. 


১৬. 


১৭. 


১৮. 


১৯. 


গঠন করেন। সুদীর্ঘ ১২ বছরের অক্লান্ত সাধনাবলে ৮৩ হাজার মাসয়ালা 
সংবলিত ২৯ 5 নামে একটি বিশাল পাঞ্জুলিপি সম্পাদন করেন। 
বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান ও কারাবরণ : উমাইয়া খলিফা আল মানসুর তাকে 
কুফার প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করার জন্য আমন্ত্রণ জানালে ইমাম আযম 
আবু হানীফা (র) দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে খলিফা আল মানসুর তাকে 
কারাগারে বন্দি করে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনে জর্জরিত করেন । 

শিক্ষামজলিস প্রতিষ্ঠা : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সুদক্ষ শিষ্যবর্গ ছিলেন। 
তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষাপ্রচারের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা 
করেন। তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কুফার প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধিক খ্যাত। 

হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠা : ইমাম আবু হানীফা (র) সর্বপ্রথম ইলমে ফিকহ 
সংকলনের মাধ্যমে এবং তা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত ও শক্তিশালী দলীলের ভিত্তিতে 
স্থাপন করায় দলে দলে লোকজন তার অনুসরণ ও অনুকরণ করতে থাকে। 
তার মাযহাবের নাম হয় হানাফী মাযহাব । উল্লেখ্য, এ মাযহাব শক্তিশালী ও 
যুক্তিযুক্ত বলেই বিশ্বের তিনচতুর্থাংশ মুসলমান এ মাযহাবের অনুসারী । 
ইসলামী উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম আইনজ্ঞ : ইমাম আবু হানীফা (র) তীক্ষ মেধা, অনন্য 
ও বিরল গুণাবলির জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। 
ধার্মিকতা : ইমাম আবু হানীফা (র) ছিলেন একাধারে আলেম, মুজতাহিদ, 
আবেদ, ইমাম এবং মুত্তাকী । ইমাম আবু হামেদ গাযালী (র) বলেন, “তিনি 
অর্ধরাত জেগে মহান আল্লাহর ইবাদত করতেন।” কুফার বিচারপতির পদ 
প্রত্যাখ্যান দ্বারা তার ব্যক্তিত্ব ও তাকওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। 

গঠন অবয়ব : তিনি ছিলেন সুঠামদেহী অথচ মধ্যম গড়নের । উত্তম চেহারার 
অধিকারী ও মিষ্টভাষী। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়। 

যুক্তির প্রাবল্য : ইমাম আবু হানীফা (র) সকল বিষয়কে যুক্তির আলোকে যাচাই 
করতেন । এজন্য তার মাযহাবের উদ্ভাবিত মাসয়ালাসমূহ কুরআন ও সুন্নাহর 
আনুকূল্যের পাশাপাশি যুক্তিনির্ভর বলে বেশি দৃঢ়তা বহন করে। 

রচিত গ্রন্থ : তিনি তেমন কোনো গ্রন্থ লিখে যাননি; তবে 2:41 ৫৪ ৮। নামে 
ফিকহশাস্ত্রের একখানা মৌলিক গ্রন্থ লিখে যান.। পরবর্তীতে তার সুযোগ্য 
ছাত্ররা এ গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে প্রায় দশহাজার মাসয়ালা প্রণয়ন করেন। 


, ইন্তেকাল : এ মহামানব সত্যের জয়গান গেয়ে অবশেষে লৌহ শলাকার 


সময় অতিবাহিত করেন। ১৫০ হিজরী মোতাবেক ৭৭০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা 
মানসুর কর্তৃক বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে এ মহান ব্যক্তির জীবনাবসান ঘটে। 
বাগদাদের খাইযরান নামক স্থানে তাকে সমাহিত করা হয় । 


উপসংহার : জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যার সোনালি আভায় পরিপূর্ণ, মুসলিম জাতির 
জন্য যিনি ছিলেন মহান আল্লাহর রহমত, যার কল্যাণকর কর্ম আজ কোটি মানবের জীবন 
চলার পথকে করেছে আলোকিত, সেই মহান মনীষীই ইমাম আবু হানীফা (র)। যার 
সাধনার ফল আমাদের জীবন চলার পাথেয় । 


চি ০... ওরাল জগ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জ 
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= প্রশ্ন : ১৭ ৷ ইমাম আবু জাফর তাহাতী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
ফা. প. ২০১৭] 


উত্তব্র॥॥ উপস্থাপনা : প্রখ্যাত ফকীহ ও আকাইদশাস্ত্রবিদ ইমাম আবু জাফর তাহাবী 

(র) হাদীস, ফিকহ ও আকাইদশাস্ত্রে খ্যাতির উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আহলুস 

সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশুদ্ধ আকিদার মূলনীতির জন্য তার রচিত “আকীদাতুত 

জলি রা রা নযা ালমাডা 
আকিদার মূলনীতি আলোচিত হলো । , 

৩০৯১) ৪১৮৯১।৯শ৯ ৮0531 2১১ 

ইমাম আৰু জাফর তাহাবী (র)-এর জীবনী : ইমাম আৰু জাফর ীাহী (র)-এর 

সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নরূপ- 

১. নাম : তার নাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ । ডাক নাম আবু জাফর, উপাধি তাহাবী। 

২. ইং তার জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে আসাকিরের 

২৩৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে খাল্লিকানের মতে, তিনি ২৩৮ 
হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর ইমাম সিময়ানী, হাফেয ইবনে কাসীর ও হাফেয 
বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর মতে, তিনি ২২৯ হিজরীতে জন্মঘহণ করেন। এ তিনটি মতের 
মধ্যে সর্বশেষ সর্বাধিক সঠিক মত হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। তিনি ৩২১ হিজরীতে 
মায়া ত্যাগ করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। 

৩. শিক্ষাজীবন : তিনি ইলমে দীন শিক্ষা করার নিমিত্ত তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন শহরে 
গমন করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি নিজ বাসস্থান, নিজ এলাকা ছেড়ে মিসরে 
গমন করেছিলেন। সেখানে গিয়ে তার মামা ইমাম মুযানী যিনি ইমাম (র)-এর 
ছাত্র ছিলেন, তার নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। সে হিসেবে প্রারস্তে তিনি শাফেয়ী 
মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। অতঃপর তিনি যখন মিসরে কাধী আহমাদ ইবনে ইমরান 
হানাফী (র)-এর সংস্পর্শে আসেন এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হন, তখন হানাফী 

মাসলাকের দিকে ্রত্যাবর্তিত হন। তাকে এ পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
রন হী বলার ররর কিতার দি অনেক, দাগ বররন রং রা 
থেকে বিভিন্ন বিষয়ে শক্তি সঞ্চয় করতেন, সে সুবাদে আমিও তা অধ্যয়ন করার প্রতি 
মনোযোগী হই । আর এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েই হানাফী মাসলাক গ্রহণ করি। 
অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, একদা কাযী বাক্কার ইবনে ওতবা আল হানাফী ইমাম 
মুযানী (র)-এর সাথে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে তিনি হানাফী 
মাযহাবের কিতাব দেখে স্বীয় বক্তব্য পেশ করেন। বিষয়টি ইমাম তাহাবী (র) 
জানতে পেরে প্রভাবিত হন এবং মাসলাক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটি তার দ্বিতীয় 
কারণ হিসেবে গণ্য হয়। তার মাসলাক পরিবর্তনের কারণ প্রসঙ্গে কোনো 
কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, কোনো একটি মাসয়ালা তার মামা কর্তৃক তাকে 
বারংবার বোঝানোর পরেও তিনি তা অনুধাবন করতে না পারায় মামা তাকে 
ভর্থসনা করার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নাকি মাসলাক পরিবর্তন করেছিলেন। এ 
জাতীয় বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে সঠিক নয়। কেননা ইমাম তাহাবী একজন 
ধীশক্তিসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। কোনো বিষয় বারংবার বলার পরেও তিনি তা 
হৃদয়ঙ্গম করতে না পারার বিষয়টি বোধগম্য নয় । তা ছাড়া মামা শিক্ষক হিসেবে 
তাকে এমনভাবে ধমক দেবেন, তাও সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। কেননা ছাত্রদের 
সাথে এমন আচরণ তাদের মতো শিক্ষকদের পক্ষে চিন্তাও করা যায় না। 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৪৯৯ 
তিনি সিহাহ সিত্তাহ-এর ইমামগণের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি যেমন তার সময়ে প্রসিদ্ধ 
ইমামদের একজন ছিলেন, তেমনি তার শিষ্যদের মধ্যেও অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছিলেন। তিনি একাধারে হাদীস ও ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম ছিলেন। বহুসংখ্যক 
মাশায়েখ, মুহাদ্দিস ও ফকীহের বর্ণনা মতে, তিনি একজন মুজতাহিদ ও সংস্কারক ছিলেন। 
ইমাম বায়হাকী, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে হাজার আসকালানী তার কিছু 
সমালোচনা করে থাকলেও যারা তার প্রশংসা করেছেন, তাদের প্রশংসার 
মোকাবেলায় তাদের সমালোচনা ধোপে টেকে না। 

৪. তার রচনাবলি : ইমাম তাহাবী (র)-এর রচনা অনেক। মোল্লা আলী কারী হানাফী 
(র)-এর বর্ণনা মতে, তার প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে “মায়ানী আল আসার'। হাফেয বদরুদ্দীন 
আইনী (র)-এর মতে এ গ্রন্থটি মর্যাদাগত দিক থেকে জামে তিরমিযী, সুনানে আবী 
দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ-এর ওপরে । ইমাম ইবনে হাযম আয যাহিরী (র)-এর 
মতে, মুয়াস্তায়ে ইমাম মালেক (র)-এর ওপরে এর স্থান। তার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 
রয়েছে, ২. মুশকিলুল আসার, ৩. কিতাবু আহকামিল কুরআন; ৪..কিতাবুশ শুরূতিল 
কবীর, ৫. আশ শুরূতুল ওয়াসীত, ৬. আশ শুরূতুস সগীর, ৭..কিতাবুন ফিন নিহালি 
ওয়া আহকামিহা, ৮. শরহুল মুগনী, ৯. নাকযু কিতাবিল মুদাল্লিসীন, ১০. ইখতিলাফুল 
ওলামা, ১১. আর রাদ্দু আলা ঈসা ইবনে আবান, ১২. কিতাবু সহীহিল আসার, ১৩. 
শরহুল জামিয়িস সগীর লিল ইমাম আহমাদ , ১৪. মুখতাসারুল ইমামিত তাহাবী, ১৫. 
আকীদাতুত তাহাবী ইত্যাদি ছাড়াও মোট ত্রিশের মতো গ্রন্থ রয়েছে। 

উপসংহার : ইসলাম আমাদের জীবনবিধান। আমাদেরকে ইসলামের অনুসারী হিসেবে মুমিন 

বা মুসলিম হতে হলে ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। 

ইসলাম বা ঈমানের মূল বিষয়বস্তুকে ঈমানের রোকন তথা স্তম্ভ বলা হয়। এর সংখ্যা ছয়টি। 
প্রতিটি মুসলিমকে এগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও যথাযথভাবে বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী 
সেগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের । 


EE EA) এএম ৪১৪০ 2051 221 : (NA) Er জা 
আপ্রশ: ১৮% আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতি বর্ণনা কর। 


উত্তর।॥॥ উপস্থাপনা : প্রখ্যাত ফকীহ ও আকাইদশাস্ত্রবিদ ইমাম আবু জাফর তাহাবী 
(র) হাদীস, ফিকহ ও আকাইদশাস্ত্রে খ্যাতির উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আহলুস 


2 EAE 32 ০১5 ৪১৪০ গান 
ওয়াল জামায়াতের আকিদার ওয়াল 

আহলুস সুন্নাত র মূলনীতিসমূহ : আহলুস সুন্নাত 

১. ওহ এ বিষয়ে মুসলিম উন্মাহর মধ্যে. কোনো মততেদ নেই। 
কেউ এ বিষয়ে মতভেদ করলে তথা রুবুবিয়াতের কোনো বিষয় অস্বীকার কিংবা 
অবিশ্বাস করলে করলে তাকে কাফের বলে গণ্য করা হয়। 

২. 2543240) 91 2.249491 43৯৯৪ কেউ আল্লাহর ইলাহ হওয়ার ব্যাপারে এবং 
তিনিই একমাত্র. ইবাদতের যোগ্য, এ বিষয়ে কাউকে শরীক করলে তাকে 


৫০০ _________ খ্োলঞজ্বতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জছ 
কাফের বা মুশরিক বলে গণ্য করা হয়। তাকে বিভ্রান্ত মুসলিম ফেরকা বলে গণ্য 
করা হবে না; বরং অমুসলিম কাফের ফেরকা বলে গণ্য করা হবে। 

৩. ৬০৬০1 ৮০5০3৩৩0০০3) £ এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ব্যাপক 

মতভেদ রয়েছে। মূলত মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ বিভক্তি ও ফেরকাবাজি এ 
বিষয়টি নিয়েই। আল্লাহর ইলম, ইচ্ছা, রেযামন্দি, লিখনি, ক্ষমা, ক্ষমতা, শাস্তি 
ফেরকার উদ্ভব। তাকদীর, পাপী মুমিনের বিধান ইত্যাদি সবই এ বিষয়কেন্দ্রিক। 
এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি হলো, কুরআন ও সহীহ হাদীসে 
আল্লাহর নাম ও সিফাতের বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে, তা সরল ও স্বাভাবিক অর্থে 
বিশ্বাস করা, আল্লাহর কোনো নাম, কর্ম বা বিশেষণকে সৃষ্টির নাম, কর্ম বা বিশেষণের 
সাথে তুলনা পরিহার করা এবং সাথে সাথে আল্লাহর নাম, কর্ম বা বিশেষণের সরল ও 
স্বাভাবিক অর্থের বাইরে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা বর্জন করা। 

৪. 21:10 35231 : এ বিষয়ে তেমন কোনো মতভেদ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে 
দেখা যায়নি। তবে কোনো কোনো বিভ্রান্ত সম্প্রদায় মিরাজ বা অনুরূপ কিছু 
মুজিযা তাবীলের মাধ্যমে অস্বীকার করেছে। কোনো কোনো 
শিয়া সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়তের সর্বজনীনতা ও তার আদর্শের 
অলঙ্ঘনীয়তা, তার খতমে নবুয়ত ইত্যাদি বিষয় অস্বীকার করার কারণে 
তাদেরকে কাফের বলে গণ্য করা -হয়েছে। তবে রিসালাতের সাথে সম্পর্কিত 
বিষয়, সাহাবীগণ ও নবীবংশের মানুষদের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে উম্মতের 
মধ্যে ব্যাপক মতভেদ ও বিভক্তি জন্ম নিয়েছে। 

৫. ৩০১৫৩ 25521050531? ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ও কিতাবসমূহের 
প্রতি ঈমানের বিষয়ে বিভক্তি দেখা দেয়নি। তবে কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাসের 
একটি দিক আল্লাহর কালাম বা কথা বিশেষণের সাথে জড়িত। আর আল্লাহর কালাম 
তথা কথা বিশেষণটির প্রকৃতি নিয়ে উম্মতের মধ্যে ব্যাপক বিভক্তি হয়েছে। 

৬. 5১23৬ ০.3231: আখেরাতের প্রতি ঈমানের বিষয়ে যে মতভেদ ও বিভক্তি 
হয়েছে, তার অন্যতম আখেরাতের বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট কবরের আযাব, 
শাফায়াত ও জান্নাতে মহান আল্লাহর দর্শনের বিষয়ে। এগুলোর মধ্যে শাফায়াত ও 
আল্লাহ্‌র দর্শন বিষয়ক মতভেদ মূলত তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বিষয়ক। 

৭. ১১৪10) (৮১) : তাকদীরের বিষয়ে উম্মতের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ ও বিভক্তি 
জনা নিয়েছে। এ বিষয়টিও মূলত তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত কেন্দ্রিক । . 

চার ইমামের বক্তব্য, বিশেষত ইমাম আবু হানীফা (র) রা 

লিখিত পুস্তকাদি এবং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর আকিদা ব্যাখ্যায় ইমাম তাহাবীর লিখিত 
পুস্তকের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, এ সকল বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত 
সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। কুরজান ও সহীহ হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে সবই তারা 
সহজ সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করেছেন। এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য তারা কল্পনা 
করেননি। এগুলোর মধ্যে যেটুকু বৈপরীত্য মানবীয় বুদ্ধিতে অনুভব হয়, তা মানবীয় বুদ্ধির 
সীমাবদ্ধতার কারণে; আল্লাহর বিশেষণের বৈপরীত্যের কারণে নয়। 

উপসংহার : ইসলাম আমাদের জীবনবিধান। ইসলামের অনুসারী হিসেবে মুমিন বা মুসলিম 

হতে হলে আমাদেরকে ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। 


*্ল আল আকাইদ আল ইসলামিয়া _________ ৫০১ 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


= _ _______ আরকানুল ঈমান 
১৪০৯১131816 2581 ১15০৪ 0 ০ 685 OVI 
্প্রশ্ব: উঠত দান অভ ররর মোন লট খা 
ফা, প. ২০১০ 
SLL tA Ly AS IU SUSY 

অথবা, ১.3 5১,। কত প্রকার ও কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : ঈমান ইসলামের মৃলভিত্তিসমূহের প্রধান সোপান। প্রতিটি মানুষকে 

মুমিন বলে গণ্য হতে হলে যেসব বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়, সেগুলোকেই 

ইসলামের পরিভাষায় আরকানুল ঈমান বলা হয়। আর এ রিষয়ে-বিস্তারিত আলোচনার 
জন্য আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা । 

5 ০৮৯81 05 ২৯১০০ 

০৮০১ ০.১-এর পরিচিতি : সংজ্ঞাগত দিক থেকে ১1-31 55, দু'ভাগে বিতক্ত। 

যথা- ক. ৮১৮।১ তথা সম্বন্ধবাচক সংজ্ঞা ।খ. 5২1১০ তথা উপাধিগত সংজ্ঞা। 

ক. ৮১.২ ৩০ তথা সম্বন্ধবাচক সংজ্ঞা; ১.৯: ও «511 ৪--১-এর সংজ্ঞা 
পৃথকভাবে উপস্থাপন করাকে (০১.21 ১ বলা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে 
০৮০১১ 55১ একটি যৌগিক শব্দ । আর এ কারণেই ১14 ও 0১৮০231-এর 
সংজ্ঞা পৃথকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো- 

১৫)-এর আভিধানিক অর্থ £ 5,1 শব্দটি 4; শব্দের বহুবচন । অভিধানে ০৫ 

শব্দটি 21 তথা ভিত্তি, স্তম্ভ, খুটি, কোণ, মূল অংশ, শক্তি, যার ওপর নির্ভর করা 

হয়, Foundation ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। 

904)2এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে দুটি অভিমত 

পরিলক্ষিত হয় । যথা- 

১. ভি ote ie opie oh 

EE SEPA 6১ ৮ অর্থাৎ, যার ওপর কোনো কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন 
৮৮০৭ +44 4314 1 $55 অর্থাৎ, কোনো কিছুর ১/ হলো তার 
ভিতরের অংশ তথা মৌলিক বিষয় 

১৮/।-এর আভিধানিক অর্থ : ৩2 শব্দটি বাবে J 5- এর মাসদার; যা ॥ 

5 - মূলধাতু হতে উৎকলিত। যেমন বলা হয় ১15 25% 5৬; এর 

আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. 04508 তথা আনুগত্য করা, ২. ১৯৯ তথা অবনত হওয়া, ৩. $34, 

তথা নির্ভর করা, ৪. 533 তিথা আস্থা স্থাপন করা, ৫. ৬১:০৫ তথা স্বীকৃতি 

দেয়া, ৬. নিরাপত্তা প্রদান করা, ৭. বিশ্বাস করা ইত্যাদি। 


৫০২ ____ ৬্ররালজ্রতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
০৮১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীগণ ১০১|-এর যে সংজ্ঞা 
দান রিরোছের। তা নিমবূপ- 
১. ইমাম গাযালী (র) বলেন (০ ৮১৯৯ (০) ১31 Fas FALE 
৭১ ০৮৯ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যেসব বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন, তার 
সবকিছুর সত্যতা স্বীকারপূর্বক তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলা হয। 

২. আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন- 

Co) 0 0৪০০) 90 ০০৯ 

৩. ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 4 (০১) (২ ০৮৯, ৯4৮৬৬ ৬১৯৯৭ 
৯5 ২৮1 অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর পক্ষ থেকে, সংক্ষিপ্ত অথবা 
বিস্তারিতভাবে যা আনীত বিধান হিসেবে জানা গিয়েছে; তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করার নামই ঈমান। 

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- 

sites ৬০ ০০০১৪ ৯1১১1. Gali ১৩ 0055৯ 

৫. জমহুর ওলামার মতে- 

ACS all Se ba Ca) FN (০ 2৮1 Ly 

-4331531 
তাই ৩131 $4)1-এর-অর্থ হলো, ঈমানের অভ্যন্তরীণ মূলনীতিসমূহ তথা 
ঈমানের রোকনসমূহ; যার ওপর ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়। 

খ. ১৪] 3০. তথা উপাধিগত সংজ্ঞা : ১% ও এ৷ -১.১:-এর সংজ্ঞা সম্মিলিতভাবে 
প্রদান করাকে ১2134 তথা উপাধিগত সংজ্ঞা বলে। মূলত ১3 5 14)-এর একক 
সংজ্ঞাই ৮১৯২৯-এর অন্তর্গত । তা নিয়ে উপস্থাপন করা হলো- 

৩৮০১) ১৬০৮ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিমনবূপ- 

১. আল্লামা মুসা আল আসওয়াদ (র) বলেন 

২৮০০২৫১5505 GS না] ile 
অর্থাৎ, ১531 54,1 হলো এসব খুঁটি বা স্তম্ভ, যার ওপর ভিত্তি করে ঈমানের 
কার্যাবলি আবর্তিত হয়। 

২. কতিপয় আলেম বলেন- ১১] $e 14:15 33 all 02৮5] অর্থাৎ, 
আরকানুল ঈমান এমন কিছু বিষয়, যার ওপর মুমিনের বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। 

৩০৮৪৪ 441: I 

£ ঈমানের আরকান তথা মূলনীতিসমূহের বর্ণনা পবিত্র কুরআন 
এবং হাদীস শরীফে বিভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। 

বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয়, আরকানুল ঈমান তথা ঈমানের 

"খালিক স্তম্ভ ছয়টি । নিয়ে তা উপস্থাপন করা হলো- 

১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস : আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হলো আল্লাহর একতে বিশ্বাস করা 
এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদ্যুর সাব্যস্ত না করা। যেমন রাসূল (স) ন) বলেন- 


১0045 থ0135 81 45555 40510554 B TLS 5505 


জজ আল আকাইদ আল ইসলাময়যাহ ৫০৩ 
তবে শুধু বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট নয়; বরং এর ওপর দৃঢ় থাকা অত্যাবশ্যক । এ 
মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন- ০৪ ০5 5; 
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের তিনটি মাধ্যম রয়েছে। যথা- 

১. ৬৮ 315531 তথা মৌখিক স্বীকৃতি । 

২. ১০০ $০5) তথা অন্তরের বিশ্বাস । 

৩. ১১১১ J তথা আরকানসমূহ কর্মে বাস্তবায়ন । 

এছাড়া তিনটি পর্যায় ব্যতীত ঈমানে পূর্ণতা আসে না। সেগুলো হলো- 

১ ১514 4১৯১২ তথা আল্লাহর প্রভুত্বের একত্বে বিশ্বাস। 

২ ৮৯৮9০ ৩১৯৯৯ তথা আল্লাহর উপাস্যের একতে বিশ্বাস। 

৩. Lil 55108534111 ০৮550 43১5 তথা আল্লাহর-নাম ও তার 
সুউচ্চ বৈশিষ্ট্যের একে বিশ্বাস। 

২. ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস : ২3১ শব্দটি এ1,-এর বহুবচন, কখনো এ 
বহুবচনে 4০ আসে । যেমন কুরআনে এসেছে- 6৮575 
এ ০ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- পত্র, দূত, বাণী। এর ব্যবহারিক 
অর্থ- আল্লাহর আল্লাহর দূত (An৪e|)। 
ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাসের কয়েকটি দিক রয়েছে। আর তা হলো- 

ক. ফেরেশতাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস, খ. তাদের নামে বিশ্বাস, গ. তাদের 
প্রকৃতিতে বিশ্বাস ও ঘ. তাদের কর্মে বিশ্বাস। 

৩. কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস : আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস করা 
প্রতিটি মুমিনের ওপর ফরয । আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী 
Re SEO ELST URE মলি 

নির্দেশ প্রদানপূর্বক আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 1 
JLT dt Il (এ) If iL হাসিব 
৮2৮৮2218৯৮৫ 

৮১ তি বিশাস স্থাপন ঈমানের অন্যতম রোকন হলো এ বিশাস 

পোষণ করা যে, মহান আল্লাহ যুগে যুগে মানবজাতিকে 

জন্য অসংখ্য মানুষের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক 
করে তার বাণী দান করেন। তারা সবাই মহৎ দার 
সি a Bondo dann Th 
পবিত্র কুরআনে নেই, তাদেরকে নির্দষ্টভাবে নবী রাসূল বলে বিশ্বাস করা, শ্রদ্ধা 
করা এবং ভালোবাসা আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ কর 
এবং তার শরীয়ত মতো জীবন পরিচালনা করা ঈমানের অন্যতম মূলভিত্তি। 

৫. আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস : আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হলো- 
মৃত্যুর পর কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি, কেয়ামতের আলামত, পুনরগ্থান, 
শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, আল্লাহর মীযান ও মানুষের কর্ম ওজন করা: 
রাসূলুল্লাহ. ( (স)-এর হাউয, সিরাত, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, জান্নাতের 
নেয়ামত, জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি পবিত্র কুরআন ও হাদীসে 
যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে হুবহু সেভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। এ সকল বিষয়ে 
বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম রোকন । 


৫০৪ __ _সালজ্লতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 

৬. তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস : তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হলো ঈমানের ষষ্ঠ রোকন।, 
তাকদীর অর্থ- নির্ধারণ, নিয়তি, ভাগ্য। এ বিশ্বের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে আল্লাহ 
প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে নিয়ম ও কার্যপ্রণালি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাকেই 
তাকদীর তথা আল্লাহর বলা হয়। এ বিশ্বের ভালোমন্দ, আনন্দ উল্লাস ও দুঃখ 
কষ্টের যা কিছু ঘটে, তা সবই মহান আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছানুসারে হয়ে থাকে। আর 
এসবের প্রতি বিশ্বাস করা তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার শামিল। 

উপসংহার : উল্লিখিত রোকন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা প্রত্যেক 

দিবার জন্য আবশ্যক কারণ উটের দির কনা ক্রা বানা! 


০১ ৭105 5৩ 0২১৯৩] ৮৮৮০ 052 fh ) 011 জ 

প্রশ্ন: ২০ ॥ তাওহীদের অর্থ কী; এবং তা কত ধর বলার [ফা. প. ২০১৯] 
- ৮৪১৩ ১৯ ৮২. 5৩ ৭০১১2 বৃষ্টি ০১৯১ ৮১৩। 
অথবা, ২১৯৯১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? প্রকারগুলো বর্ণনা কর। 


উন্তর॥॥ উপস্থাপনা : তাওহীদ হলো আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মূলভিত্তি। 

ইসলামের সকল শিক্ষা তাওহীদ তথা আল্লাহর একতৃবাদের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটা 

মুসলিমজাতির প্রাণশক্তি মূল আধার হিসেবে বিবেচিত। তাওহীদের পরিচিতি ও প্রকারভেদ 
সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যই আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা । 

24235" -এর পরিচিতি : 

51০২০৫8০১০১ | 

এ রান 459 হতে ১০ ৮০; 

এটি ১- -৩ মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ- একতৃবাদ, কাউকে 

একক বলে স্বীকার. করা। এটা শিরকের বিপরীত। অভিধানবেস্তাগণ ১৯৯ শব্দের 
আভিধানিক অর্থ নির্ণয়ে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন- 

১. আবদুল আবীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায (র) বলেন, তাওহীদ হলো- ৯ 
1১৯1১ ০৮:৪০ অর্থাৎ, কোনো জিনিসকে একক সাব্যস্ত করা। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন_ ৮15 4110১ ৩৮23 ৯৯ ৬১৯১১]। 
<] ৬1১১৯ 3১০৯৪ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার ওপর এ মর্মে বিশ্বাস স্থাপন 
করার নামই তাওহীদ যে, তার কোনো শরীক নেই, তিনি একক । 

৩. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন- ৬৯।১০৮:১। ০১৫৯] 

. দর্শনশান্ত্রে তাওহীদ হলো- ২৯1১ 414 4১5]| তথা এক উপাসকের কথা বলা। 

. আহলুস সুন্নাহগণের মতে- ১৮511) ৭১১-১]। ০৪১ 

কেউ কেউ বলেন_ ৬৬৯ ০ 2531 31১3) 

কারো কারো মতে, শব্দটি অতুলনীয় হওয়া, একতৃবাদের ঘোষণা দেয়া, 

একতৃবাদে বিশ্বাস করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। 

.. ইংরেজিতে বলা হয় Unique, Singular, Equal, Incomparable ইত্যাদি । 

তাওহীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

২1198 ILC - 65119 Lid. alld. LATA 


LESS 


ন 


* আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫০৫ 
Lat Loe Hl 52: 
১১৯৬১-এর শরয়ী অর্থ : তাওহীদের শরয়ী অর্থ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম নিয়রূপ 
বক্তব্য পেশ করেন- 
১. আবু বকর আল জাযায়েরী (র) বলেন- _ . ডা 
৬৪১৩ Jil 40৮৮০০৩ Sl ll ৩ ১০ Lally AS ৬ 
-০৯৩ ১০ ৭১১০১০০ EL ৬৪ Lil 
অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও কর্মের সাথে কারো সামঞ্জস্য ও সমতাকে 
অস্বীকার করা এবং তার প্রভুত্ব ও ইবাদতের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের 
অংশীদারী থেকে বিরত থাকাকে তাওহীদ বলা হয়। £ ১:05 
২. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল হামদ (র) বলেন_ ২. LO 
১৯43৩ TA ০০ Ss ns sly Al 5 ১৪ 
০০৪105০5585 
অর্থাৎ, আল্লাহর একতৃবাদ ও তার একক হওয়া যা তার প্রতিপালনে, ইবাদতে, 
নাম ও বিশেষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তাই তাওহীদ । 
৩. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন, নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ই তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত যথা- 
ক. ২১০১/৮ ৷ {১১১০ তথা আল্লাহর প্রভূত অনুধাবন করা। 
খ. 1১১১৮ ১1১৪১ তথা আল্লাহর একতৃবাদ স্বীকার করা। 
গ. {১2 ৩০ ১৬১১ ৬৪১১ তথা আল্লাহর সমকক্ষতা চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করা। 
৪. আবদুল আমীয মুহাম্মাদ সালমান (র) বলেন: 
৮০5 ০৯৯ ৩৫১ ০৯১৯৯ ০৮৪১ ৯০৪৪৬ ৪০৯০১ Mall ple 
7১৬১০) ১২৯১) Sls - 41075 iii ৪1১১ oe) ১০55 
-১১৯১) 4৪1৯ ৪1০ 


৩ aA: 

»১৯১১-এর. প্রকারভেদ : তাওহীদ তথা আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাস স্থাপনের 
একাধিক স্তর রয়েছে। আর একাধিক মনীষী এ স্তরগুলো উপস্থাপন করেছেন। 
যেমন- হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা সদরম্দীন মুহাম্মাদ ইবনে 
আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবুল ইযয (র) স্বীয় 'শারহুল আকীদাহ 
আত তাহাবী" গ্রন্থে তাওহীদকে প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন । যথা- 

১. হ9০০ ০119 51851 ০১৯১১ তথা জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ । 

২. ১৯৪1১ 41511 ১৩৯৯০ তথা কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ । 

ইবনে আবুল ইযয হানাফী (র) অন্যত্র প্রথম পর্যায়ের তথা জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদকে 
দু'পর্যায়ে বিভক্ত করে তাওহীদকে মোট তিন স্তরে বিভক্ত করেছেন । যথা- 
MILA ০১৯৬০ TYE ৩,০৪০ ৮০০০৪ ০৯৯৪ 
জার সিরা dead tele ni 
তাওহীদ ছাড়া সকল ইবাদতই অনৰ্থক । সকল নবী রাসূল এ তাওহীদের দাওয়াত 
প্রদান করেছেন। উম্মতে মুহাম্মদীরও একই দায়িত পালনের নিমিত্ত মানুষকে 
আল্লাহর ইবাদত তথা তাওহীদের দিকে আহ্বান করা আবশ্যক। 


« 


৫০৬. ৬্নালজ্ঞত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : মম বর্ম: 
MASEL AS ৩৪ ৩৯0৮ ৩০ 0520০) Join 
১5585531653 SELL 


ছ প্রশ্ন : ২১:1 ০১ কী? তা কি জাগ্রত অবস্থায় নাকি স্বপুযোগে হয়েছিল? 
মতপার্থক্যসহ আলোচনা কর। | (ফা. প. ‘০৭, ‘o৯] 


উত্তরা॥॥ উপস্থাপনা : হাজার বহর পর' হলেও আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করতে বাধ্য 

হয়েছে যে, রাসূল (স)-এর মিরাজ সত্য । এটা ছিল তার জীবনে সংঘটিত অন্যতম 

প্রধান মুজিযা, যা স্বপ্নযোগে নয়; বরং বাস্তবে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে সংঘটিত 
হয়েছিল। এর মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ (স) পাচ ওয়াক্ত সালাতসহ আরো অনেক 
নেয়ামত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদিয়াস্বরূপ পেয়েছিলেন । 

i int ht 

২8101501 e: 

০0: এর আভিধানিক অর্থ: 01৯৯ শব্দটি 5524 মাসদার থেকে গৃহীত। এর 

সাতিধানিক অর্থ- উ্ব্বগমন, উপরে উঠা ইত্যাদি। এটি ২1 +১এ-এর ৯১ 

১৮৫-এর সীগাহ। সুতরাং এর অর্থ দু'ধরনের হবে। যেমন- ১. উধ্বগমনের 

একটি বড় যন্ত্র ২. উরধ্বগমনের সিড়ি বা-যানবাহন । 

(১১৮০০) cls 

০0০ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : মিরাজের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে 

কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. জমহুর ওলামা বলেন_ 0 104-2৮:£5৮5541014005558 
51১2 অর্থাৎ, মিরাজ বলতে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তীর সান্নিধ্যে রাসূল (স)- 
এর উরধ্বাকাশ ভ্রমণকে বোঝায় । 

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

০০3০ ২৮৯০] ০৪৫0০ Le ১৮০ ১১ El 
wy ০05081৬4115 sail 

৩. ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 

১১ Sc ৪৮ ()৮১এ৪ বি ১৪১৪৯ ০১০১॥ 
LE En LVS ৬150 Us SE ৬1 ৮৮5] তে 

71521680544 Loan ০০৪ 
অর্থাৎ, মিরাজের ঘটনা সত্য । মহানবী (স)-কে রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছে। 
তাকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে প্রথমে আকাশে উঠানো হয়, অতঃপর উর্ধ্ব 
জগতের যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, সেখানে নেয়া হয় । আর তথায় আল্লাহ যা 
দেয়ার ইচ্ছা ছিল তা দিয়ে তাকে সম্মানিত করেন ও তার প্রতি যে বার্তা দেয়ার 
ছিল তা প্রদান করেন । রাসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। 
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মিরাজ জাগ্রতাবস্থায় না নিদ্রাবস্থায় : রাসূল (স)-এর মিরাজ জাঘতাবস্থায় সশরীরে নাবি 

নিদ্রাবস্থায় সংঘটিত হয়েছে, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতামত নিয়ে প্রদত্ত হলো- 


৷ আল আকাইদ আল ইসলামিয়যাহ ৫০৭ 


১. 


৩. 


আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
আকিদা ব্যাখ্যা করে ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 
ill ৩৯ 4৮৯৯৯ ৩৯০১ 2) FL এ ১ 3৯ ০১০] 

৪৮001808555 10558552121 
অর্থাৎ, মিরাজের ঘটনা সত্য । নবীকে রাব্রিকালে ভ্রমণ করানো হয়েছে। এরপর 
সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহর যতদূর ইচ্ছা ছিল ততদূর উধ্বলোকে 
গমন করেছেন। 


একইভাৱে আল্লামা নামাফী (র) বলেন-. 


LL ০। ৯১০৯ ২ 3 too) cl যাও ৯২০ 


GE ACAD LL 
দলীল : মিরাজ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কয়েকটি দলীল 
উপস্থাপন করেছেন। যেমন- 


. মহান আল্লাহর বাণী- 


শি] le 1৯] ১৯২] ০০ ১21৯৯ ১০০ ৬৯], সি 
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এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উপরোল্লিখিত দুটি আয়াতে বান্দা বলতে দেহ ও 
আত্মার সমন্বিত ব্যক্তিকেই রজনীযোগে ভ্রমণ করানোর কথা বলা হয়েছে। 
এর ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবি (র) বলেন, আল্লাহর বাণী ৯৬১ ৬১. অংশটি দ্বারা 
সশরীরে মিরাজ হওয়ার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। কারণ এ, হলো দেহ ও 
রূহ এর সমষ্টি । 


, অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন-. 
১13 8৮১৪১: ১৬০০৪ ১১০১ SNL ay ৬৯৮০০ 
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রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- ৯ LL Li Ss 
এর দ্বারাও প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিরাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল। 


উপসংহার : »।১_..১। তথা মিরাজ ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত 
একটি অনন্য মুজিযা, যা পূর্ববর্তী কোনো নবী রাসূলের যুগে ঘটেনি । আধুনিক 
বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে এরূপ অলৌকিক 
নৈশভ্রমণ ও উৰ্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়। মিরাজের ঘটনাবলির মধ্যে আরো অনেক 
মুজিযার সন্ধান পেয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞানীরা । আমাদের এ ইসরা ও মিরাজ থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। 


LD 


৫০৮ _ ___ ভোল আলত।ঃহ ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ এ 


২১৯৩ ১১১ 0০) ১০৯০ 10১5 ০৮১১১০১1১০1] 052 (YY) ০0 জ 
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: ২২ 7 মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য কী? 

তার পর ঈমান ৃহণের দিক বর্ণনা কর। 


উত্ত্॥॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা যেমন ফরয তেমনি 
তার নবী ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস করাও ঈমানের পূর্বশর্ত । আমরা সকল নবীর 
মর্যাদায় ও নবুয়তে বিশ্বাসী । আর মুহাম্মাদ (স)-এর মর্যাদায় ও নবুয়তে বিশ্বাসী 
এবং তারই অনুসারী । মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনয়নের বিভিন্ন 
দিক আলোচনা করার জন্যই এ প্রশ্নের অবতারণা । 
৩ (০০০) ৬১৯০ ২10০৪ ০৮০৪৪ ১৮০ 
মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য : মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতে 
বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ 
মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়ত ও রিসালাতে বিশ্বাস করা। কারণ মহানবী (স) ও তার আনীত 
বিধানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেমন আবশ্যক, তেমনি পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও আবশ্যক। মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতে ঈমান আনয়ন সম্পর্কে 
বর্ণনা করতে গিয়ে ১-০:3। ৮০ ₹/.-+31 গ্রন্থ প্রণেতা বলেন- 
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অর্থাৎ, শরীয়তের বিধান অর্পিত ব্যক্তি এ মর্মে বিশ্বাস করবে যে, সর্বশেষ নবী এবং 
রিসালাতের সমাপ্তি হচ্ছে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স), যার দ্বারা আল্লাহ 
নবুয়ত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতার অবসান ঘটিয়েছেন। 

৩ ০০) ১৯৮৮০ ০৮১৪ লও: 

মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ঈমান আনার বিভিন্ন দিক : 

১. নবুয়ত-ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা : ইসলামের প্রথম রোকন হচ্ছে, 
আল্লাহর একক এবং মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া। মুমিনকে এ 
সাক্ষ্য দিতে হবে যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল । 
দলীল : যেমন হাদীসে এসেছে- ১১০ 1,২৯০ 015 41] 31 40 ose 
«1১০০৩ অর্থাৎ, এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ তথা উপাস্য 
নেই এবং মুহাম্মাদ (স) তারই বান্দা ও রাসূল। 

২. মর্যাদা ও সম্মান : তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সকল জিন ও ইনসানের সর্দার, 
সকল নবী রাসূলের সর্দার । তার মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

Lage 4০410250৩37 
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৩. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী : এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫০৯ 
৪. ইসরা ও মিরাজ : রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনার আরেকটি বড় দিক হচ্ছে, 
তার সশরীরে ইসরা ও মিরাজ; এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
-উ] 5৯ ০] dl ১৯] ৮৯০০] ০০ ১4 5৮৮৯৪ ১০৭ tl GUS 
৫. ০১1 ০৮৯ তথা নবুয়তের সমাপ্তি : তার মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি 
ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন_ 
UE Sly Teh ৫8 ly Basa Ol 22 টা 
উপসংহার : রাসূল (স) চির অনুসরণীয় অনুপম আদর্শ । তার রিসালাতের ওপর 
ঈমান আনয়ন ব্যতীত বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ নেই। 
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প্রশ্ন: ২৩ £ামাদের নবী মুহাম্মাদ (স)- এর পরিচয় দাও। 


উ্ভর॥॥ উপস্থাপনা : মুহাম্মাদ (স) ছিলেন আল্লাহর সর্বশেষ্ঠ সৃষ্টি ও নবী 
রাসূলগণের নেতা এবং রাহমাতুল্লিল আলামীন; তার. মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি 
ঘটে। তিনিই সমগ্র সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিত্ব, যার আলোতে আলোকিত হয়েছে সমগ্র 
দাত লাত যা! 
৩ (০) ১৯০ LS: 
১৯১5 পরিচয়-: মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন 
জনে ০8 পলে ৬৮৮৭ 

সপ, 08০ 

মানব । নিম্নে তার বিস্তারিত পরিচয় উপস্থাপন করা হলো- 

১. দেশ ও বংশ : আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মহানবী মুহাম্মাদ (স) আরব 
দেশের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র মক্কা নগরীতে মা আমেনার গর্ভে জন্মুগ্তহণ করেন। তার পিতার 
নাম ছিল আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহর পিতা আবদুল মুত্তালিব, তার পিতা হাশেম। হাশেম 
ছিলেন কুরাইশ বংশের, যারা ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর। 
কুরাইশদের মধ্যে হাশেমের পরিবার ছিল সবচেয়ে সম্মানিত। আবদুল্লাহ কুরাইশ বংশের 
অপর শাখা বনি যুহরার নেতা ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যুহরার কন্যা আমেনার 
সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার কয়েক মাস পর মৃত্যুবরণ করেন। 

২. জন্ম: আবদুল্লাহর মৃত্যুর কয়েক মাস পর মুহাম্মাদ (স) জনুঘহণ করেন। হাদীস 
শরীফে আছে, রাসূল (স).১১৪]| ৮০ তথা হস্তীর বছর জন্মুহণ করেন। 
হাদীসে নববী ও সাহাবীগণের নিকট থেকে তার জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে 
সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে এতিহাসিকদের মতে, হস্তী বছর 
৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ ছিল। সহীহ হাদীস থেকে স্পষ্টরূপে জানা যায়, 
রাসূলুল্লাহ (স) সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণে পরবর্তী যুগের আলেম 
ও এতিহাসিকগণ এ বিষয়ে ১২টিরও বেশি মত প্রকাশ করেছেন । 

৩. শৈশব ও কৈশোর : জন্মের পর তার মাতা তার নাম রাখেন আহমাদ । আর তার দাদা 
তার নাম রাখেন মুহাম্মদ । জন্মের কিছুদিন পর মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী এলাকার 
বেদুইন গোত্র বনি সাদের হালীমা বিনতে আবু যুয়াইব নামক এক মহিলা একাধারে পাচ 
বছরের জন্য শিশু মুহাম্মাদ (স)-এর লালনপালনের দায়িতৃ গ্রহণ করেন। 


৫১০ _____ ভালজনত্া ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জঃ 
এরপর মক্কায় তার মাতার নিকট প্রত্যাবর্তনের প্রায় এক বছর পর তার মাতা 
মৃত্যুবরণ করেন। তখন দাদা আবদুল মুত্তালিব তার লালনপালনের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। ২ বছর পর ৮ বছর বয়সে দাদাকে হারিয়ে পরবর্তীতে প্রায় ১৭ বছর 
তিনি তার চাচা আবু তালিবের পরিবারেই অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি মাঝে 
মাঝে স্বীয় চাচার ও অন্যান্য মক্কাবাসীদের বণিক কাফেলার সাথে যোগ দিয়ে 
সিরিয়া গমন করেছেন। কখনো -চাচার ছাগল ভেড়া চরিয়েছেন। তবে সাধারণ 
যুবকদের মতো গল্পগুজব, মূর্তিপূজা, কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচারকে তিনি 
সবসময় ঘৃণা করতেন। ৫৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কিছু সাহসী যুবককে সাথে নিয়ে 

“অন্যায়ের মূলোৎপাটনের জন্য 'হিলফুল ফুযুল' নামক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। 

৪. বিবাহ ও নবুয়তপূর্ব জীবন : ২৫ বছর বয়সে মুহাম্মাদ (স)-এর সাথে মক্কার 
একজন ধনাট ব্যবসায়ী ৪০ বছর বয়স্ক মহিলা খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা) 
পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর খাদীজা (রা) তার সকল সম্পদ স্বামীর 
হাতে সমর্পণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তার সম্পদ বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যয় 
করেন। এ সময়ে তিনি তার সমাজসেবা, সততা, চিত্তাকর্ষক অমায়িক ব্যবহার 
ও চারিত্রিক পবিত্রতার জন্য সমাজে এতই প্রসিদ্ধ হন যে, সবাই তাকে আল 
আমীন ও আস সাদিক ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত করত এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
তারা তার সিদ্ধান্ত ও মধ্যস্থতা মেনে নিত। 

৫. নবুয়ত ও মানবী জীবন : ৬১০ খ্রিস্টাব্দে রমযান মাসে সোমবার (আগস্ট মাসে) 

৪০ বছর বয়সে তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হন। আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আ) 
অহী নিয়ে হেরা পাহাড়ের গুহায় আসেন । এখানে সর্বপ্রথম সূরা আলাকের প্রথম 
পাচ আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
নবুয়তের প্রথম তিন বছর গোপনে তিনি ইসলাম প্রচার করেন। এরপর আল্লাহর 
নির্দেশে চতুর্থ বছর থেকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। 
১০ বছরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী খাদীজা (রা) কিছুদিনের 
ব্যবধানে ইন্তেকাল করার কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ বছরটি ছিল খুবই 
বেদনাদায়ক । এমতাবস্থায় অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় মহান আল্লাহর 
নির্দেশে হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। 

৬. মদিনায় হিজরত ও মাদানী জীবন : আল্লাহর নির্দেশে কুরাইশদের হত্যার 
ষড়মন্ত্র ব্যর্থ করে নবুয়তের চতুর্দশ বছরে রাসূলুল্লাহ (স) আবু বকর (রা)-কে 
নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি মদিনার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের সিদ্ধান্তে 
মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় থেকে আল্লাহ তায়ালা 
ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান নাযিল করেন । 
মক্কার কাফেররা তার সাফল্য দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে মদিনার মুসলিমদের ধ্বংসের 
নিমিত্তে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করতে থাকে । ফলে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের 
যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করেন। পরবর্তী আট বছর উভয় পক্ষের মধ্যে 
কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সর্বশেষ ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৮ম হিজরী সালের 
রমযান মাসে রাসূল (স) মুসলিম বাহিনী নিয়ে বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেন। 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫১১ 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদিনায় হিজরতের দশ বছরের মধ্যে সমস্ত আরব উপদ্বীপ 
ও তার বাইরে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এ বছর রাসূলুল্লাহ (স) 
লক্ষাধিক সাহাবী নিয়ে হজ্জ আদায় করেন, যা বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত । 

৭. ওফাত : হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর ১১ হিজরীর প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (স) অসুস্থ 

হয়ে পড়েন। তিনি কত তারিখে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কত তারিখে ইন্তেকাল করেন, সে 
বিষয়ে হাদীস শরীফে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তবে তাবেয়ী এবং পরবর্তী 
এতিহাসিকগণের ৪টি অভিমত রয়েছে। যথা- ক. ১ রবিউল আউয়াল, খ. ২ রবিউল 
আউয়াল, গ. ১২ রবিউল আউয়াল, ঘ. ১৩ রবিউল আউয়াল । 
১২ রবিউল আউয়াল দিবসের প্রথম দিকে দ্বিপ্রহরের পূর্বে তিনি স্বীয় স্ত্রী হযরত 
আয়েশা (রা)-এর কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকাবস্থায় মিসওয়াক করেন এবং 
মৃদুস্বরে বলতে থাকেন, 1531 32511 40 তথা “হে আল্লাহ! সুমহান 
সঙ্গীর সাথে আমাকে মিলিয়ে দিন।” এরপর তিনি ওফাত পান৷ ইন্না লিল্লাহি ওয়া 
ইন্না ইলাইহি রাজিউন । ওফাতকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর । 

উপসংহার : যেহেতু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবীবকে মহামানব, সর্বোত্তম চরিত্র ও 

একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ । সুতরাং প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব হলো, 

তার জীবনচরিত যথাযথভাবে জানা এবং তার আদর্শ অনুসরণ, অনুকরণ ও বাস্তবায়ন করে 
তার প্রকৃত উম্মত হিসেবে নিজেকে তৈরি.করা। 

৮2307175415 40011754001 4১5০ LEE: : (5) 0155 জ 
প্রশ্ন: ২৪ ॥ রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

Si Ale 4০০ (2a) pind) Uni EAE 2225৩ 

-১৮১৯১৪ 
অথবা, (স)-এর মধাদা ও সম্মান সংক্ষেপে বর্ণনাপৃৰক তার গুরুত্বপূর্ণ 
মৃজিযাসমূহ বণনা কর is 


ঘটে । তিনিই সমগ্র সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিত্ব, যার আলোতে আলোকিত হয়েছে সমগ্র 
মানবজাতি । নিম্নে তার মর্যাদা ও মুজিযা প্রশ্নালোকে উপস্থাপন করা হলো। 
০১৯১৩ ০) 4১০৯০ LG: 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদা ও সম্মান : মুহাম্মাদ (স)-কে সম্মান করা রিসালাতের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সমগ্র মানবজাতির পথপ্রদর্শক ও 
নবী রাসূলদের নেতা । তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রিয়তম হাবীব, তার সবচেয়ে 
সম্মানিত বান্দা । তিনি ছিলেন নিষ্পাপ ও সকল কলুষতা থেকে মুক্ত। নবুয়তপ্রাপ্তির 
পূর্বে ও পরে আল্লাহ তাকে সকল পাপ, অন্যায় ও কালিমা থেকে রক্ষা করেছেন। 
এমনকি এগুলোর ওপর আল্লাহ তাকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। তার মর্যাদা 
দুটি দিক থেকে উপস্থাপন করা যেতে পারে । যথা- 


৫১২ __ ধরল ভা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বধ * 
১. পবিত্র কুরআনে তার মর্যাদা: পবিত্র কুরআনে তার মর্যাদার ব্যাপারে তার প্রতি 
আল্লাহর অপার অনুগ্রহের কথা ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
dpa ২৮১০০ Sa Sey ০40 47৯5 ৯57 
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তাকে সকল মানুষের উর্ধ্বে সম্মান দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
ce HELE 489১10৯5801 ১5 ০১১৪১এ০ hl ৬৯ 
তার. বিশেষ মর্যাদার অংশ হিসেবে তার ওফাতের পর তার স্ত্রীদেরকে বিবাহ 
করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোনোভাবে তাকে কষ্ট দেয়া মুমিনদের জন্য নিষেধ 
করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 
es be ৯1011১৯০553 ২১:40 ০১45 085 1 ৭ ১৩ ৪ 
Lab 41115 SS 475 01 71421 
অন্যান্য সকল মানুষ থেকে পৃথকভাবে সম্মানের সাথে তাকে ডাকতে হবে এবং 
তার ডাকে সাড়া দিতে হবে। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 
La Hai Sh CL Jl eles ys Y 
তার সাথে আদব রক্ষার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- | 
Nl... AMEND ৩১১১১১1১১৪৩ ১1০ GALL 
২. হাদীসে নববীর আলোকে তীর মর্যাদা : হাদীসে নববীতেও তার মর্যাদার 
ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন- ক. হযরত আবু সাঈদ খুদরী 
(রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন--১১৪ ১৩ ₹১351/17১2১। 41১ ৬৯০ LS 
-১৯২১ 3৩ ose Sl dy PILL 2 
খ. আবু উমামা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- | 
slit ELS dol 
৩. তাঁর মর্যাদার বিষয়ে অহীর অনুসরণ : নবী রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস যেমন 
মানুষদের ধ্বংস করেছে, তেমনি ধ্বংস করেছে নবীগণের প্রতি ভক্তিতে 
সীমালজ্ঘন। এজন্য রাসূল (স) অহীর জ্ঞানের ওপর গুরুত্বারোপ করতঃ স্বীয় 
উম্মতকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 
EET AE 2 ০১। ৬১৮৯৯ ob aS (৮১ 3 
dys 4001 ১০ 


আল্লাহ তায়ালা বলেন- . 

২৯১১০4৮1518 33955 তি 3155 এ ৩৪৪ 
৩০০) ০১০৯ ৩১৯০ : 
রাসূল (স)-এর গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ : মহান আল্লাহ রাসূল (স)-কে অনেক 
মুজিযা দান করেছিলেন । নিম্নে তার প্রধান মুজিযাসমূহ উপস্থাপন করা হলো- 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়যাহ ৫১৩ 

১. পবিত্র কুরআন : অন্যান্য সকল নবীর মুজিযা ছিল তাৎক্ষণিক । আর আল্লাহ 
মুহাম্মাদ (স)-কে দিয়েছেন একটি চিরস্থায়ী মুজিযা, তা হলো পবিত্র কুরআন । 
আল্লাহ কুরআন নাযিল করে তৎকালীন আরবের বড় বড় কবি ও 
সাহিত্যিকদেরকে এর অনুকরণে ছোট্ট একটি সূরা তৈরি করতে আহ্বান করেন। 
যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 

৯০ ১৮ ৯১৮৪ Sb base 5 0055 ৮ ক ৩৪ ই ০ 

১১১৪০ ILLS SCO ০3১ ১০5০১515595 
অন্যত্র আল্লাহ কাফেরদের উক্তিকে এভাবে তুলে ধরেন_ তারা তাতে অক্ষম 
হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন_ 

০১2 RG PSS EASE EAT 55 52255838১১১ 
অর্থাৎ, তারা বলে, মুহাম্মাদ তার রবের নিকট হতে একটি নিদর্শন নিয়ে আসে না 
কেন? তাদের কাছে কি পূর্বতন গ্রন্থসমূহের সকল শিক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে আসেনি । 
কুরআনের ভাষার ন্যায় এর জ্ঞানও মুজিযা। বৈজ্ঞানিকদের নতুন নতুন 
আবিষ্কারের সাথে সাথে প্রতি যুগেই মানবজাতি. কুরআনের নতুন নতুন মুজিযা 
জানতে পারছে। অবশেষে তারা স্বীকার করেছে, এ গ্রন্থ মানবরচিত নয় । 

২. কুরআনে উল্লিখিত অন্যতম দুটি মুজিযা :£ পবিত্র কুরআনের অসংখ্য মুজিঘার 
মধ্যে দুটি মুজিযা গুরুত্বপূর্ণ । যথা- 
ক. ইসরা তথা মিরাজ : মহানবী (স)-এর ইসরা তথা মিরাজের বর্ণনা দিয়ে 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 
dl ila ll ৬০ 9] ২৯১০ ৬৮৪ GH ৩৮৯৯৪ 
৬৪ lle oxi Ue 0৬০৪ ডা ৮৪১ ১১০৯] 
All 
কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস এবং আধুনিক বিজ্ঞান 
সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মহানবী (স)-এর জন্য 
এরূপ মিরাজ তথা অলৌকিক নৈশতভ্রমণ ও উধর্বারোহণ সম্ভব । 
খ. চন্দ্র দ্বিখপ্তিতকরণ : মক্কার কাফেররা রাসূল (স)-এর কাছে অলৌকিক 
নিদর্শনের দাবি করে। তখন রাত্রিবেলায় তার ইশারায় পূর্ণিমার চাদ দ্বিখণ্ডিত 
হয়ে বার! কিছুক্ষণ পর আবার তা এক হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন 


33 ec ১১৪৩ 501) 1515 ০৪০৪৪) 
সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থের অনেক সহীহ হাদীসে চন্দ্র বিদীর্ণ 
হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। 


এছাড়া আরো অগণিত আয়াত ও হাদীসে তার মুজিযার কথা বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে 
তার দোয়ায় খাদ্যে অলৌকিক বরকত, সামান্য পানিতে হাত রাখলে ঝরনা বের 
হওয়া যাতে মানুষ অযু, গোসল ও পানি পান করতে পারে । তার দোয়ায় মৃত 
ঝরনায় পানি সঞ্চার হওয়া, মাত্র দু'পাত্র পানি থেকে হাজার হাজার পাত্র পূর্ণ করা, 
অলৌকিকভাবে বৃষ্টিপাত হওয়া, ফসল অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া। তাছাড়া তার 


Eb 


৫১৪ __ ালজ্ন্তাৰহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ক্র 
দোয়ায় অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হয়, মৃত্যু পথযাত্রী রোগী আরোগ্য লাভ করে। 
বাকশক্তিহীন কথা বলে এবং পাগল সুস্থ হয় ইত্যাদি । 

উপসংহার : আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই 
মুজিযা। আর তার পরিবার পরিজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অতীব জরুরি এবং 
তা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। 


ly 90147454506 DEM LLL: (Yo) 11020 জ 
জপ্রশ্ব:২৫।। যে সকল নবীর নাম কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো উল্লেখ কর। 


উভর।॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ মানবজাতির হেদায়াতের লক্ষ্যে যুগে যুগে অগণিত 
নবী ও রাসূল পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
MLL ie ie LLG ৮৮9০5100591 43 
কুরআন কারীমে তাদের মধ্য থেকে মাত্র ২৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নিয়ে 
কুরআনে বর্ণিত নবী রাসূলগণের নাম উল্লেখ করা হলো। 
৩৩ 91081০15553 oad si 2৮ 
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবী রাসূলগণের নাম : পবিত্র কুরআনে নবী রাসূলগণের 
মধ্যকার মোট ২৫ জনের নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে আঠারো জনের নাম সূরা 
আনয়ামে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 
5522 24 ৮ DEALS ঠা ০৬০ Coad USL USS এড 
১০২০১ BEI উস ৬৯৭4০ 19 ভিডিও 
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এ আয়াতসমূহে যাদের নাম বর্ণিত হয়েছে তারা হলেন- 


১. হযরত ইবরাহীম (আ) ১১. হযরত যাকারিয়া (আ) 
২. হযরত ইসহাক (আ) ১২. হযরত ইয়াহইয়া (আ) 
৩. হযরত ইয়াকুব (আ) ১৩. হযরত ঈসা (আ) 

8. হযরত নূহ (আ) ১৪. হযরত ইসমাঈল (আ) 
৫. হযরত দাউদ (আ) ১৫. হযরত আল ইসায়া (আ) 
৬. হযরত সোলায়মান (আ) ১৬. হযরত ইউনুস (আ) 

৭. হযরত আইয়ুব (আ) ১৭. হযরত ইলিয়াস (আ) 
৮. হযরত ইউসুফ (আ) ১৮. হযরত লুত (আ) 

৯. হযরত মুসা (আ) অবশিষ্ট সাতজন নবী হলেন- 


১০. হযরত হারুন (আ) ১৯. হযরত আদম (আ)। 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫১৫ 
যেমন সূরা আলে ইমরানের ৩৩ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- 
bi ০০ ১১০৪ ৩০১৮] IU Es ol ৬৮ NE, 
২০. হযরত ইদরীস (আ)। সূরা মারইয়ামের ৫৬ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে- 
suis 94 41০829 ES ৮৪৯৪3 
২১. হযরত হুদ (আ)। সূরা আল আরাফে ইরশাদ হচ্ছে- 
5১240154105 401945 IG hy LS le ০15 
২২. হযরত সালেহ (আ)। যেমন সূরা আরাফে ইরশাদ হচ্ছে- 
২৩, হযরত শোয়াইব (আ)। যেমন সূরা আরাফে ইরশাদ হচ্ে- 
০0১৮৮ ১1:00 
২৪. হযরত যুলকিফল (আ)। যেমন সূরা সাদ এর ৪৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে 
LEN ৬৮ 3৫৩ Jig ডি (00 3১5:1435 
২৫. হযরত মুহাম্মাদ (স)। তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। যেমন সূরা ফাতহের 
০৪০ 
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উপসংহার : জরা + রি 
বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে রাসূলের সংখ্যা ৩১৫ জন বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীসটি সনদের 
দির গারো ও কুরআডর বা “পরতে হওয়ার পরান 


pee ৯৪ a) she le i: ON Jim 


ছু প্রশ্ন : ২৬ ৷৷ মহানবী (স)-এর গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ এবং তার দ্বারা নবুয়তের 
সমাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা কর। 


৮ ৮1248 হয়েছে সমগ্র 
মানবজাতি ৷ নিয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ ও তার মাধ্যমে নবুয়তের সমাপ্তি 
সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো- 


০০) ৩১॥ ৩১৯৯১: 


মহানবীর গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ : মহান আল্লাহ রাসূল (স)-কে অনেক মুজিযা দান 
করেছিলেন । নিয়ে তার প্রধান উপস্থাপন করা হলো- 
১. পবিত্র কুরআন : অন্যান্য সকল ছিল তাহক্ষণিক। আর আল্লাহ 


মুহাম্মাদ (স)-কে দিয়েছেন একটি চিরস্থায়ী মুজিযা, তা হলো পবিত্র কুরআন । 
আল্লাহ কুরআন নাযিল করে তৎকালীন আরবদেরকে এর একটি ছোট সূরার 
অনুকরণে একটি সূরা লিখে পেশ করতে আহ্বান করেন । তারা তাতে ব্যর্থ হয়। 
এ মর্মে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন ন 
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৫১৬ ________ ৬্ুরালভ্রত্াত্র ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ আঃ 
অর্থাৎ, তারা বলে, মুহাম্মাদ তার রবের নিকট হতে একটি নিদর্শন নিয়ে আসে না 
কেন? তাদের কাছে কি পূর্বতন গ্রন্থসমূহের সকল শিক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে আসেনি? 
কুরআনের শব্দ গ্রন্থনার ন্যায় এর অন্তর্নিহিত অর্থও মুজিযা । বৈজ্ঞানিকদের নতুন 
মুজিযা জানতে পারছে! আর তখন কুরআনের কাছে আত্মসমর্পণ করে একথা স্বীকার 
করে নিচ্ছে যে- ১.১1 ৮১,1১৯ ১০ অর্থাৎ, এ গ্রন্থ মানবরচিত নয়। 

২. কুরআনে উল্লিখিত অন্যতম দুটি মুজিযা : পবিত্র কুরআনের অসংখ্য মুজিযার 
৮১০৮১ 
ক. ইসরা তথা মিরাজ : মহানবী (স)-এর ইসরা তথা মিরাজের বর্ণনা দিয়ে 

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

15531 ১৯০] 50 1১৯0 ৯] ৩০ 9 ১৬০ Gol টন] ১৮১১ 
-১৪৯। ১৮5৯১৭০7553 ৮০ 43৮০৭১৯০৬০৪ Gl 

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বহুসংখ্যক সহীহ হাদী এবং আধুনিক বিজ্ঞান 

সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মহানবী (স)-এর জন্য 

এরূপ মিরাজ তথা অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও উরধ্বারোহণ সম্ভব । 

খ. চন্দ্র খগ্তিতকরণ : মক্কার কাফেররা রাসূল (স)-এর কাছে অলৌকিক 
নিদর্শনের দাবি করে । রাসূল (স) তাদের দাবি অনুযায়ী স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা 
ইশারা করলে আল্লাহর হুকুমে পূর্ণিমার চাদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর 
আবার তা একত্র হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 

2১31... ১51. 8-851925151:529581 
সহীহ বুখারী, মুসলিম ও-অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের অনেক সহীহ হাদীসে চন্দ্র বিদীর্ণ 
হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। 
এছাড়া আরো অগণিত আয়াত ও হাদীসে তার মুজিযার কথা বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে 
তার দোয়ায় খাদ্যে অলৌকিক বরকত, সামান্য পানিতে হাত রাখলে ঝরনা বের 
হওয়া, যাতে মানুষ অযু গোসল ও পানি পান করতে পারে, তার দোয়ায় মৃত 
ঝরনায় পানি সঞ্চার হওয়া, মাত্র দু'পাত্র পানি থেকে হাজার হাজার পাত্র পূর্ণ করা, 
অলৌকিকভাবে বৃষ্টিপাত হওয়া, ফসল অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া, তার দোয়ায় 
অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হওয়া, মৃত্যু পথযাত্রী রোগীর আরোগ্য লাভ, 
সার রা লালের দখা ভন যোগ! 
Sips ঃ 
নুরের সমান্তি : ইসলামী আকিদা হলো মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ 
নবী ও রাসূল, তার পর আর কোনো অহী নাযিল হবে না, কোনো নবী বা রাসূল 
আসবে না। কুরআন ও অসংখ্য হাদীসে এ বিষয়ে বারবার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। 
দলীল : ১. যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- | 

ESE 400 4১০০ HIVE ১৯। 0 ০০৯০ 0৩10 

২. আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেন, ছয়টি বিষয় দ্বারা আমাকে 
নবীগণের ওপর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ষষ্ঠটি হলো, 
আমার ছারা নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫১৭ 
৩. বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) বলেন- 
৪9851752520 820 3504 08 

৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেন- ,. 

-৩৯০ 95 53551855595 ৩৮৪) ১5 2৯১19 21601 
উপসংহার : নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত ও 
মর্যাদাপূর্ণ কুরাইশ বংশে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবীবকে মহামানব, 
সর্বোত্তম চরিত্র ও আদর্শ ইত্যাদি বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন, সেহেতু তিনিই 
৯১৭ 
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১, Oo fn 
: ২৭ 1 সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে যা জান লেখ। অতঃপর প্রমাণ কর যে, 
গণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ। | (ফা. প. ২০১৭] 

Ly ৩১18 ০২৮16215410 99329 GENUS cyl 

অথবা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাহাবাগণের ময়াদা নিরূপণ কর। |ফা. প. ২০১৫] 

ভ্তর।। উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর সম্মান ও ভালোবাসার অংশ হলো, তার সাথে 

সংশ্লিষ্ট সকলকে ভালোবাসা। রাসূল-(স)-এর সাহাবীগণ উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 

মর্যাদা, সম্মান ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী । আবার সাহাবীদের মাঝে নবীর পরিবার ও 

বংশধরদের মর্যাদা ও সম্মান সর্বাধিক। কুরআন ও হাদীসে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে 

অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। নিম্নে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। 

৩21) 0১511 sje Bla UU: 

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাহাবীদের মর্যাদা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের 

মর্যাদা নিম্নে আলোচনা করা হলো- | 

১. শ্রেষ্ঠ যুগ: রাসূল (স)-এর যুগের পর শ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে সাহাবীদের যুগ। কেননা এ যুগের 
মানুষেরা তথা সাহাবীরাও ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এ শ্রেষ্ঠত্বের সনদ রাসূল (স) নিজেই 
দিয়েছেন 6} DIE HEL ১231১১1৮১১৪ ৩৩১৪] ১৪৯ 

২. আকাশের ধ্রুবতারা : মহানবী (স)-এর সাহাবীগণ আকাশের উজ্বল ধ্ুবতারার 
ন্যায়। তাদের জীবনকে অনুসরণ করে মানুষ খুঁজে পাবে জান্নাতের পথ । যেমন 
মহানবী (স) বলেন- +::১৯১।১১১১৪| ১82021৮৯105 ৯৮৯০ 

৩. মহানবীর প্রিয়পাত্র : সাহাবায়ে কেরাম মহানবী (স)-কে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন । 
মহানবীও সাহাবীগণকে অত্যধিক ভালোবাসতেন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
Fen ৮৮৮৯০ 01 ৬1০ 2381 45 ৮] 400 4১০ SES 
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৪. জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত : মহান আল্লাহ রাসূল (স)-এর মাধ্যমে বেশ কিছু 

সাহাবীকে ইহজগতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন । তাদের মধ্যে আশারায়ে 
মুবাশশারাহ তথা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন খুবই প্রসিদ্ধ । 


৫১৮ - 


লে 


ন 


____ শ্যালজ্াাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 
রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 

৩৯২০ ৯9০) FEI ০৯০) ৮১ ১২ ৯২৯৯ ৯৮ ৩০ 
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, উম্মতের আমানত : মহানবী (স) স্বীয় সাহাবায়ে কেরামের নিকট রেখে গেছেন 


দীনের আমানত এবং তাদেরকে রেখে গেছেন সমগ্র উম্মতের আমানতস্বরূপ। 
যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 1৮১১ G0 ৮৮৯০1 


অংশগ্রহণকারী প্রায় চৌদ্দশত সাহাবী সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির ঘোষণা 
আল কুরআনে এভাবে এসেছে ই 
-1/5/280 ০৮০ 2১০5 Metall ০০ 200 ০5০ 
ঈমানের দৃঢ়তা : মহানবী (স)-এর সাহাবীগণের হৃদয়ে ঈমানের দৃঢ়তা ছিল 
পাহাড়ের চেয়েও মযবুত ও অবিচল। হযরত কাতাদা (র) আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন_ 
-:৯/ ০৮5576816০৩ 
. আল্লাহর সতুষ্টিই প্রধান উদ্দেশ্য : সাহাবায়ে কেরাম (রা) সকল ইবাদত একমাত্র 
মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করেছেন। যেমন ইর্শাদ হচ্ছে- 
১0815554405 955 BIAS 
, মহানবী (স)-এর অনুসরণ : সাহাবায়ে কেরাম স)-এর পূর্ণ অনুসারী 
সা বার এর রী 
ন্যায় প্রস্তুত থাকতেন । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

২৯০ 42115 5 4215820৮070 tee GS 
এরই নমুনাস্বরূপ বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে পরামর্শ সভায় হযরত সাদ ইবনে 
ওবাদা (রা) বলেন 
বনি, 25 নে 25605761504 
অর্থাৎ, এ আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জীবন, হে আল্লাহর 
রাসূল! আপনি যদি আমাদেরকে মহাসাগরে ঝাপিয়ে পড়তে বলেন, আমরা বিনা 
প্রতিবাদে মরণ সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ব । 


১০. হাদীসের আমানতদার : সাহাবায়ে কেরাম হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 


সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এজন্যই তারা মহানবী (স)-এর হাদীসের পূর্ণ 
আমানতদার ছিলেন । এ ব্যাপারে মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 
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ক্ল আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫১৯ 
১১. আল্লাহ কর্তৃক সনুষ্টিপরাপ্ত : সাহাবীগণ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত। আর এ 
মর্মে স্বয়ং আল্লাহ ও তার রাসূল (স) তাদের সত্যায়ন করেন । যেমন_ 
ক. আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- 
75555155319 2253৩ ৩৯০৭] ০০০১৯ Sh 
সত সু 
সকল সাহাবীর জন্য দোয়া করা এবং তাদেরকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসা । 
খ. আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন_ 
ELC US ৯১) ১55 35০ 1৫০ 0115 ০৮৯০ 0755 ২ 
-২8৮৯১ ১৯১ ২৪ 
এজন্যই আহলুস সুন্নত ওয়াল জামায়াতের সকল ইমাম ও আলেম 
বলেছেন- ৫১৬ 1414 1521; অতএব কোনো সাহাবীকে মন্দ 
বলা, সামান্যতম খারাপ ধারণা করা বা সমালোচনা করা কুরআন ও সুন্নাহ 
অমান্য করা এবং রাসূল (স)-এর সুন্নাতকে ঘৃণা করার সমতুল্য । 
৩ ০১১০ Alle : 
সাহাবীগণের ২1, তথা ন্যায়পরায়ণতা_: যুহাদ্দিসগণ হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে 
সাহাবীগণের পর প্রত্যেক রাবীর মুখস্থশক্তি, £০ তথা ন্যায়পরায়ণতা যাচাই বাছাই করার 
ক্ষেত্রে কঠিন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন; কিন্তু কোনো সাহাবীর 515 তথা ন্যায়পরায়ণতা 
নিয়ে প্রশ্ন তুলেননি; বরং ওলামায়ে কেরাম একমত্য পোষণপূর্বক বলেছেন-. 
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অন্যদিকে খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়ে সাহাবীগণকে ইসলামের শত্রু বলে 
গণ্য করে । তারা সাহাবীগণের শিক্ষাকে কুফরী বলে আখ্যায়িত করতঃ এ বিষয়ে 
অগণিত মিথ্যা প্রচার করে । এর উদ্দেশ্য হলো ইসলামের মর্মমূলে আঘাত করা ও 
এর সৌধকে ভেঙ্গে ফেলা । কেননা সাহাবীগণের সততা প্রশ্নবিদ্ধ হলে ইসলামের 
সত্যতাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় । কারণ তাদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। 
সাহাবীগণের সততা প্রমাণে দলীলসমূহ : সাহাবায়ে কেরামের সততা প্রমাণের 
দলীলসমূহ নিয়ে উপস্থাপন করা হলো- এ... 
১. আল কুরআনের আলোকে সাহাবীগণের ২1. প্রমাণিত হয়। যেমন- 
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২. গ্রহণযোগ্য মূলনীতি হলো, সমস্ত মানবসমাজ ও জ্ঞানীগণের নিকট প্রমাণের 
ভিত্তিতেই মানুষের সততা প্রকাশ পায় । আর একজন সাহাবীর ব্যাপারেও হাদীস 
বলার ক্ষেত্রে মিথ্যার কোনো প্রমাণ মিলেনি । সাহাবীগণ পরস্পর হাদীস বর্ণনার 

ক্ষেত্রে কঠিন পন্থা অবলম্বন করেছেন । 

৩. এতিহাসিক ঘটনাসমূহ = ২1১০ প্রমাণ করে । তাদের সমাজের মানুষ 
এমনকি কাফেররাও তাদের সততা স্বীকার করত। বিশেষত সে যুগে 
তাবেয়ীগণও তাদের সততার বিষয়ে কঠিনভাবে তাহকীক করেছেন । এরপর আমরাও 
কোনো হাদীসের বর্ণনায় একটি মিথ্যাও পাইনি। কারণ তারা জানতেন রাসূলুল্লাহ (স) 
বলেন- J ৬-০ ১২৯৪০ 1515 1১৮১০ 0153৫ ৯ 

উপসংহার : আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই 

মুজিযা । আর তার পরিবার পরিজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অতীব জরুরি এবং 

তা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ । 
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জ প্রশ্ন : ২৮ " হাদীসে নববীর আলোকে সাহাবাগণের রো) ও আহলে বাইতের 
(রা) মর্যাদা নিরূপণ কর। [ফা. প. ২০১৩] 
Ls Alga ৩15 (559) ২2৮০0204505 

অথবা, হাদীসে নববীর আলোকে সাহাবীগণের (রা) মর্যাদা নিরূপণ কর। ফা. প. ২০১১] 


উত্তর॥। উপস্থাপনা : আল্লাহর দীনের ঝাণ্ডাকে পৃথিবীর বুকে সমুন্নত রাখতে নবী 
রাসূলগণের পর যারা অকুতোভয় সৈনিক হিসেবে দায়িতু পালন করেছেন তারা 
হলেন সাহারায়ে কেরাম । মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর তাদের মাধ্যমেই 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। তাদের মর্যাদা 
সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের পর হাদীসে নবী করীম (স) নিজেই বর্ণনা করেছেন। 
SUN LULL ANIL: 
হাদীসে নববীর আলোকে সাহাবীগণের মর্যাদা : অসংখ্য হাদীসে সাহাবীগণের মর্যাদা 
বর্ণনা করা হয়েছে এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। নিয়ে তার কিছু 
উল্লেখ করা হলো- | 
১. সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 
৩2১]। 7১৮১৮ ৬২৯ ৮১0০৮ 76১0) ৩১০৮৪ 
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অর্থাৎ, তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান করবে। কারণ তারাই তোমাদের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । অতঃপর তাদের পরে তাদের পরবর্তীগণ এরপর তাদের 
পরবর্তীগণ অতঃপর মিথ্যা বিকাশ লাভ করবে । 


৬ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫২১ 
২. আমানতদার : রাসূল (স) সাহাবায়ে কেরামের নিকট রেখে গেছেন দীনের 
আমানত ৷ তারা তাদের আমানত যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। যেমন 
হাদীসে এসেছে- (৮০3 ত. ৮১৮৯০| 
৩. মুজতাবা তথা নির্বাচিত : তাদেরকে আল্লাহ বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন স্বীয় 
দীন ও রাসূল (স)-কে সাহায্য করার জন্য । যেমন ইবনে মাসউদ (রা) বলেন_ 
-+১০ ১১০৯১৩4১০০১ ৭101 ৮৯০০৯ 
৪. জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী : অহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) তার দশ 
জন সাহাবীকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদানপূর্বক ঘোষণা করেছেন- 
৩৯ ৩:০৪ ০৯ ৩৪ ৩০৯০৪ Bl A ey লী ৩৪ ০০ nl 
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৫. sh eth pot de 2 সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ও তার অতিপ্রিয় পাত্র ।-তাই তাদের ভালোবাসা, সম্মান 
জা বাসন ০০১৯2 hos 
যেমন আবু হোরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স) ) থেকে বর্ণনা করেন- 
3০81 1050১১ এ Sess ৪ 8444 bs -* 
LY, sl 
অর্থাৎ, তোমরা আমার সাহারীগণকে গালি দেবে না। কারণ তোমাদের কেউ যদি 
উহ্দ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তবুও সে তাদের কারো এক মুদ্দ (প্রায় অর্ধ 
কেজি) অথবা তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সমপর্যায়ে পৌছাতে পারবে না। 
‘Hal ad Rls 5 USE AIS ২ ০০৮৯০। ৩৪ Nl শা 
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৬. অনুসরণীয় আদর্শ : সাহাবীগণ মহান আল্লাহ ও স্বীয় রাসূল (স)-এর প্রতিটি 
বিধানকে যুক্তিতর্কের উধের্বে থেকে অনুসরণ করেছেন। তাদের প্রশংসা করে 
আল্লাহ বলেন- ১:.০০| 1১11) 1552) 4১1১৪ £ 0০1৪ baa LG, 
এজন্য তাদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে নবী করীম (স) বলেন_ 

১১%৬31॥ 48৮১ 2১:৩384574015 
কুরআন সুন্নাহর বর্ণনা থেকে সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে যা কিছু প্রমাণিত হয়, 
তার সারকথা হলো- 

৬. মানবজাতির মধ্যে নবী রাসূলগণের পরেই সাহাবীগণের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব 
এবং সাহাবীগণের মধ্যে ১১১1) £৬১ -এর শ্েষ্ঠত। 

২. অন্য সকল সাহাবীও মহান মর্যাদার অধিকারী । কোনো সাহাবীকেই কোনো মুমিন 
সামান্যতম অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পারে না, কারণ তা ঈমানের পরিপন্থি হবে। 


৫২২ _____ স্ালজ্লতাৰহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
৭. হাদীসের আমানতদার : রাসূল (স)-এর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সকল সাহাবায়ে 
কেরাম ছিলেন পূর্ণ আমানতদার। তারা সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। কারণ রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 
-১১0 ৬৫৯০৮৯০১৯১০ le Fis ১৮৬ ৩৪১৪ ১৮ 5 
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2a: 
আহলে বাইতের মর্যাদা : আহলে বাইত তথা মহানবী (স)-এর পরিবার পরিজনের 
মর্যাদা সাহাবীগণের মর্যাদা থেকে কোনো অংশে কম নয়। কারণ তারাও সাহাবায়ে 
. কেরামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবার মহানবী (স)-এর স্ত্রীগণ উম্মতের জন্য 
মাতাস্বরূপ। মহানবী (স)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাকে ভালোবাসা ও সাহায্য 
করার ক্ষেত্রে =, J! তথা তার বংশ ও পরিবার পরিজনগণ অগ্রণী ছিলেন। 
তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা মহানবী (স)-এর আত্রীয়গণরে ভালোবাসার ব্যাপারে 
গুরুত্বারোপ করেছেন । যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেনে_ 

RETF SEA PAPE ELH 
উপসংহার : সাহাবীগণের দীনের জন্য তয্জি্ির্ঞতিফলস্বরূপ আল্লাহ তাদের ওপর 
সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং মহানবী (স)-ও হাদীসে তাদের মর্যাদার কথা তুলে ধরেছেন। 
অতএব কোনো কারণে তাদের মন্দ বলা ও সমালোচনা করা যাবে না। এ ব্যাপারে 
অবশ্যই সকলের সতর্ক থাকা উচিত) 
চা ELAS ই ই (৫৭) 0151 
প্রশ্ন: ২৯ ॥ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে খতমুন নবুয়ত সম্পর্কে আলোচনা 
কর। [ফা. প. ২০১৯] 
উত্তর॥ উপস্থাপনা : মুহাম্মাদ (স)-কে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া 
বিশ্বাস করা ফরয । তার পরে কেউ নবুয়তের দাবি করলে সে নিজেও কাফের আর 
যারা তাকে নবী বলে স্বীকার করবে তারাও মুরতাদ ও কাফের হিসেবে গণ্য হবে। 
নিয়ে কুরআন সুন্নাহর আলোকে খতমুন নবুয়ত সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 
০৮১১। 05 22540 SLL Us: 
খতমে নবুয়তের পক্ষে কুরআন সুন্নাহর দলীল : 530/55 -এর পক্ষে কুরআন ও 
হাদীসে বহুবিধ দলীল রয়েছে। যেমন_ 

ক. কুরআনের দলীল : 
১. আল্লাহ তায়ালা খতমে নবুয়ত সম্পৰ্কে বলেন- 
১5১35104১০০ ১1১ 04105 221 21 4১৯০ ৩৫৩ 
ale ৩৩ JE NSS Ci 
অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন: বরং তিনি 
হলেন আল্লাহর রাসূল এবং শেষনবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। 


জর আল আকাইদ আল ইসলামিয়া ৫২৩ 
২. অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে তার 
দীনকে, পরিপূর্ণ করার ঘোষণা করে বলেন- 
451 ৩১৪১৪ ৮৮০৮৪ PE ০৮০৪০ LEGS LEY ১২০৪ yl 
EE Py 
অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের 
প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য 
দীন হিসেবে পছন্দ করলাম । 
৩. অন্যত্র আল্লাহ্‌ তায়ালা, মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদের প্রতিবাদ করে বলেন- 
০১০18 ৩] al JG 90৮5 ln sie ০১১ ০৮151 ০০৩ 
AB HILL IG ১৮5 < 
অর্থাৎ, আর এ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে, য়ে আল্লাহর প্রতি 
মিথ্যারোপ করে অথবা বলে, আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়েছে; অথচ তার 
প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়নি। আর যে দাবি করে আমিও অবতীর্ণ করে 
দেখাচ্ছি যেরূপ আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। 

খ. সুন্নাহ তথা হাদীসের দলীল : মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ 
টিনার চল চত ক হজ 
১. হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূল (স) বলেন, ছয়টি বিষয়ের 

মাধ্যমে আয়াকে সকল নবীর ওপর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি 
হলো- £240 455145, অৰ্থাৎ, আমার দ্বারা নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে। 
২. হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে অন্যত্র বর্ণিত আছে, ;রাপিনুল্লাহ (স) বলেন_. 


Wp JCF MLE 2154 Bt eh TEE 
অর্থাৎ, বনি৷ইসরাঈলকে শাসন করতেন নবীগণ । যখনই কোনো নবী ওফাত লাভ 
করতেন, তখন অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। তবে আমার পরে 
কোনো নবী নেই; কিনতু খলিফাগণ থাকবেন এবং তারা সংখ্যায় অনেক হবেন। 

৩. রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন- Uy le SS 
2 553 বু ০৪০৩০০ ৩3৪০ অর্থাৎ, মুসার সাথে হারূনের 
মর্যাদা যেরূপ ছিল, আমার সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ । ব্যতিক্রম হলো 
আমার পর আর কোনো নবী নেই। 

8. হযরত আনাস ইবনে মালেক রো) বলেছেন, রাসুল,(স) বলেন- 
7425 95 ৩১৮১ ১০0 93 LAGS এই ৪১০15 21501 2 
অর্থাৎ, রিসালাত ও নবুয়ত শেষ হয়ে গিয়েছে, সুতরাং আমার পর আর 

কোনো রাসূল এবং নবী নেই। 

৫. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসূলপ্লাহ (প) থলে. 

চা 58০ ৮৮০৮ D6 ps feo es নাও রি 
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2৭8০ জর ফাধিল য়াতক গাইড সিরিজ: ৫ প্রথম বর্ষ জজ 
১২৯১ Sie চা ৪৪০ UG 401 4৯১০ JG Ein ₹ ০৬১১ 
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অর্থাৎ, আমার ও অন্যান্য নবীর উদাহরণ একজন ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি বাড়ি 
নির্মাণ করেছেন এবং তাকে পূর্ণতা দান করেছেন; কিন্তু একটি ইটের স্থান অপূর্ণ 
রেখেছেন। অতঃপর লোকজন এ বাড়িতে প্রবেশ করতে লাগল এবং অবাক হয়ে 
বলতে লাগল, এ ইটের স্থানটি যদি অপূর্ণাঙ্গ না থাকত! রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমিই 
হলাম সেই ইটের স্থান। কারণ আমি এসেই নবীগণের সমাপ্তি টেনেছি। আর অন্য 
বর্ণনায় এসেছে আমিই এ সর্বশেষ ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী। 
৬. রাসূলুল্লাহ (স) অন্যত্র বলেন- 
sd ৮৯ cb ১5) ১৬ 1 [৬ 53. 
টি li ১5৯5 রী ১৪৫26 Ls) i) Hl 325 
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অর্থাৎ, আমার অনেক নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ ও আমি আহমাদ এবং আমি 
মাহী তথা উচ্ছেদকারী । আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফর উচ্ছেদ করবেন এবং আমি 
১১৯ তথা একত্রকারী, আমার পদদ্বয়ের নিকটেই কেয়ামত দিবসে মানুষ 
একত্রিত হবে এবং আমি ১5 তথা সর্বশেষ, যার পর আর কোনো নবী নেই। 
উপসংহার : মানবতার মহান আদর্শ মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমেই 5 50/35 তথা 
নবুয়তের সমাপ্তি হয়েছে। তার পর কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী ও রাসূল 
পৃথিবীতে প্রেরিত হবে না' সুতরাং খতমুন নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা 
ফরয আর খতমুন নবুয়ত অস্থীকারকারীরা মুরতাদ ও কাফের । 


৮৮ ০১০০১০০৪ 2১২) 1১) ১১১০: Ge: - ) 32418 
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প্রশ্ন : ৩০ ॥ বাংলাদেশে খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের উদ্ভব, প্রসার এবং 

ক্রমবিকাশ উল্লেখ কর।, (ফা. প. ২০০৯] 

পি ৭154 ০3 151 +১৯,১০ 2155 1905.-31 
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অথবা, খতমে নবুয়ত সম্পর্কে তুমি কী জান? বাংলাদেশে খতমে নবুয়ত 
অশ্বীকারকারীদের ডৰ, সার এবং ক্রমবিকাশ উল্লেখ কর 


ততর॥। উপস্থাপনা : মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে 
স্বীকৃ'৩ দেয়া এবং ৩: প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম শর্ত । তার পরে আর 
অহী সামিল হবে না এবং ( কোনো নবী বা রাসূলের আগমনও ঘটবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ 
তায়াল। ইশ দ করেন_ 21145 SL LOA Se pa 21১2৯৮9০৪০০ 
০ (5053 নিয়ে খতমে নবুয়ত সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলীল দ্বারা 
প্রশ্নালোকে সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


লা আলা আঁকাইদ জাল'ইসামিৱ্যাহ ৫২৫ 

০০ ৯-এর পরিচিতি : 

5475551১০০৪ 

2১১২ (১১-এর আভিধানিক অর্থ : 5১:51 (-২৯-এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে 

গামা কেরোজের ফরেন বলোকিত হম | 

১. বিখ্যাত আরবি অভিধান ০১৯] ১-এ বলা হয়েছে- ১5 55 
₹১১৯। অর্থাৎ, জাতির শেষ ব্যক্তিই হচ্ছে খাতামুল কাওম। 

২. আল্লামা জাওহারী বলেন, কোনো বস্তুর খাতেম বলতে তার শেষকে বোঝায় । 
আর মুহাম্মাদ (স) নবীগণের সর্বশেষ । 

৩. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, খাতামুন নাবিয়ীন নবুয়তকে শেষ করে দিয়েছে। 
৪. আল্লামা ইবনুল ফারিস (র) বলেন, ₹: অর্থ- বস্তুর শেষ পর্যন্ত পৌছা। নবী 
করীম (স) হলেন ৮১১১। ৯১৮৯২ সেহেতু তিনিই তাদের শেষে এসেছেন। 
৫. ইমাম ইবনে জারীর তাবারী, খাযেন, সাহেবুল মাজমা মইজউদ্দিন ফিরোজাবাদী, 
ইমাম জুবাইদী (র) প্রমুখ 55:0 ₹১৯-এর অর্থ করেছেন, নবীদের সর্বশেষ 

তথা নবুয়তের পরিসমাপ্তি । 

1১১০১ ৪৯ SS pine 1 

5১5 (১৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় 'খতমুন নবুয়তের' মর্ম হলো 

ইসলামকে জানতে, বুঝতে, ন্যানির 'রাসূনুর্লাহ (স)-এর পরে আর 

কোনো ব্যক্তির অন্রান্ততা পবিত্রতা বা বিশেষ পদমর্যাদা নেই এ কথা স্বীকার করা। 

মোদ্দাকথা, সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের দরজা বন্ধ 

করে দিয়ে আল্লাহ নবুয়ত ও রিসালাতের যে পরিসমাপ্তি করেছেন, তাকেই 

ইসলামের পরিভাষায় ১৬২১৯ নামে নামকরণ করা হয়েছে। 

2 ULSD SA ০১১৫১০০, 

খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের 

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে হযরত সাওবান (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 

FES 1১৬১ এ) (০১১ HHS 33595 ১৬১১৫ চে ৩ ০১০১ ০৪ 
৬৮১ ৬৯১ ০১৮৯]। 

আগমন করবে । এদের প্রত্যেকেই নিজেদেরকে নবী বলে দাবি করবে; অথচ আমিই 

সর্বশেষ নবী! আমার পরে আর কোনো নবী নেই। 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম মুজিযা ছিল তার ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়া। বাস্তবেও তাই 

ঘটেছে। কারণ তার ওফাতের পরপরই আবু বকর (রা)-এর খেলাফতের সময় ভণ্তনবীদের 

আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মুসায়লামাতুল কাযযাব, আসওয়াদ আনাসী, 

তোলায়হা ও সাজাহ। এরাই ১. (১৯-কে অস্বীকারপূর্বক নিজেদের নবী বলে দাবি 

করে। সাথে সাথে বিভিন্ন ভূখণ্ডে আরো কিছু ভণ্ডনবীর আবির্ভাব ঘটে । 

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ 

পরিচালনা করেন এবং কঠোর, হস্তে তাদের দমন করেন। এরপরও সময়ের 

আবর্তনে বিভিন্ন ভূখণ্ডে ০৯:-১| (= অস্বীকারকারীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। : 

এদের অন্যতম হলো বর্তমানে কাদিয়ানী সম্প্রদায় । 


৫২৬ সাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
কাদিয়ানীদের পরিচিতি : দাজ্জাল কাদিয়ানীদের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমাদ 
পাকিস্তানস্থ পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামে ১৮৩৯ বা 
১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে। সে ইসলামের ছদ্মাবরণে ইসলামের পরিভাষা 
ব্যবহার করে ইসলাম বহির্ভূত একটি নতুন মতবাদ সৃষ্টি করে, এটাই কাদিয়ানী 
ধর্মমত এবং তার অনুসারীরা কাদিয়ানী নামে পরিচিত। এ নেতাই সর্বপ্রথম 
ভারতবর্ষে 53250 (53 অস্থীকারপূর্বক নিজেকে নবী বলে দাবি করে, নাউযুবিল্লাহ! 
বর্তমানে এর বেশকিছু অনুসারীও রয়েছে, এদেরকে ভারতীয় মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু 
ও ইংরেজরা সমর্থন এবং অর্থ দিয়ে সর্বাত্মক সাহায্য করার ফলে এ বিভ্রান্ত, মুরতাদ 
দলটি কিছুটা প্রসারিত হয়। এ দলটির নাম হলো- আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত । 
45883 81 id UU LN 25555 ৭, 

বাংলাদেশে খতমে নবুয়ত অন্বীকারকারীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : স্বাধীনতাকামী 
মুসলিমদের মনমস্তিষ্ধ থেকে জেহাদের স্পৃহা চিরতরে নিঃশেষ করে দেয়ার লক্ষ্যে ব্রিটিশ 
উপনিবেশবাদীরা লক্ষ্য করল যে, প্রথমে মুসলিমদের ঈমান ও বিশ্বাস নষ্ট করতে হবে। এ 
লক্ষ্যে ১৮ শতাব্দীর শেষ দিকে মুসলিমদের মধ্য থেকেই একজন ভণ্ড নবী ও একজন ভণ্ড পীর 
মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনুযায়ী ভণ্ড নবীর জন্য মির্জা গোলাম মোর্তৃজার পুত্র গোলাম 
আহমাদ কাদিয়ানীকে মনোনীত করে এবং তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য 
সহযোগিতা করতে থাকে। ইংরেজরা তাদের পক্ষে গণসমর্থন ও মুসলিমদের এঁকে ফাটল 
সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে শিকার করে নেয়। মির্জা গোলাম আহমাদ 
ক্রমান্বয়ে তিনধাপে নবী হওয়ার দাবি করে। প্রথমে ১৮৮০ সনে সে নিজেকে উম্মতে মুহাম্মদীর 
একজন মুবাল্লিগ বা ধর্ম প্রচারক বলে ঘোষণা করে। ১০ বছর পর্যন্ত ধর্মপ্রচারকের নামে কাজ 
করতে থাকে। এরপর ১৮৯১. সনে মুবাল্লিগ পদ ত্যাগ করে সে নিজেকে মুজাদ্দিদ এবং 
প্রতিশ্রুত মরইয়াম তনয় ঈসা মসীহ বলে দাবি করে ও কাজ করতে থাকে। ১০ বছর পর 
১৯০১ সনে আরো-একটু এগিয়ে সে নবুয়তের দাবি করে। প্রথমে সে বুরুজী নবী, অতঃপর 
জিল্লী নবী, এরপর ক্রমাৰয়ে প্রকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণ নবী ও শেষ নবী হওয়ার দাবি করে। এরপর 
থেকে তারা বাংলাদেশে তাদের ধর্মমত প্রচার করতে থাকে । দেশের বিভিন্ন শহর ও প্রত্যন্ত 
গ্রামে কেন্দ্র কায়েম করে নানা ধরনের পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করে দেশে মাস্পরক 
ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে চলেছে। ঢাকার বখশিবাজারে তাদের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত। তারা 
মুসলিমদের মুরতাদ বানানোর জন্য পাচটি পৃথক সংগঠনের নামে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা 
করছে। সেগুলো হলো- 

১. মজলিসে আনসারুল্লাহ, ২. মজলিসে খোদ্দামে আহমদিয়া, ৩. মজলিসে আতফালুল 
আহমদিয়া, ৪. লাজনা এমাইল্লা ও ৫. নাসেরাত। ঢাকাতে তাদের ৬টি কেন্দ্র এবং 
সারাদেশে তাদের ১২৩টির বেশি কেন্দ্র এ ধর্মমত প্রচার করছে। 

বিভিন্ন দেশে এদের তৎপরতা : কাদিয়ানী সম্প্রদায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভ্রান্তি 
ছড়ায় এবং অপতৎপরতা অব্যাহত রাখে । তবে তারা মুসলিম বিশ্বে উল্লেখযোগ্য 
কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কারণ সৌদি আরব, পাকিস্তান ও ইরান 


মুসলিম জামায়াত নামে পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। 
এরা 5550 (55 অবিশ্বাস করে এবং ঢাকার বখশিবাজারে এদের কেন্দ্রীয় অফিস 
রয়েছে। এমনকি তাদের সংরক্ষিত পৃথক মসজিদও রয়েছে। প্রকাশ্যে বা গোপনে 


জ্ঞ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫২৭ 
তারা বিভিন্ন স্থানে বামপন্থি সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় তৎপরতা চালিয়ে প্রভাব 
বিস্তার করার চেষ্টা করছে। পক্ষান্তরে ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ এদের অমুসলিম ঘোষণার 
জন্য সরকারের ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছে মুসলিমদের প্রবল বিরোধিতার কারণে 
তাদের মিশন সফল হচ্ছে না এবং কখনো হবে না ইনশাআল্লাহ । 
উপসংহার : বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমেই 25131 75 তথা 
নবুয়তের সমাপ্তি হয়েছে। তারপর আর কোনো নবী এ বিশ্বভুবনে আগমন করবেন 
না। যেহেতু খতমে নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয, সেহেতু একে অবিশ্বাস 
করার কোনো অবকাশ মুসলমানের নেই। 
“ At HEE PEE 25052051825 
প্রশ্ন: ৩১ : ৩১ ॥ মুজিযা কী? এটা কার জন্য নিদিষ্ট বর্ণনা ক. 
4৮০০৪৯১০৬৫৯ U- | 
অথবা, মুজিযা অথ কী? এটা কার জন্য নিদিষ্ট? 


উভন্র।॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পর্ের' িশা/দেয়ার জন্য যুগে যুগে 
অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর তাদের সত্যতা প্রমাণের জনা স্বীয় নবী ও রাসূলগণের 
মাধ্যমে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন, যা মুজিযা নামে খ্যাত। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ 
সকল কর্মকে আয়াত তথা নিদর্শন ও চিহ্ন বলা হয়েছে। পরবর্তী যুগের পরিভাষায় এগুলোকে মুজিযা 
বলা হয়। নিয়ে মুজিযা সংশ্লিষ্ট আলোচনা প্রশ্নালোকে উপস্থাপন করা হলো। 
৩ ৮৯৯-এর পরিচিতি : 
55=*-এর আভিধানিক অর্থ: ? £5! শব্দটি ১! শব্দ থেকে গৃহীত। এটা 
509 14] বাবে 081-এর ৬: ১৯।3-এর সীগাহ। যা ১ . £ - € মাদ্দাহ 
থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। 
যেমন- ১. অক্ষমকারী, ২. অলৌকিক বিষয়, ৩. অসাধারণ কর্ম, ৪. অস্বাভাবিক 
কর্ম, ৫. ইংরেজি প্রতিশব্দ Miracle, Wonder, ৬. অলৌকিক নিদর্শন, ৭. আল 
মুজামুল ওয়াসীত থে এসেছে- 41১,1১৭: 15:0৯: 
মূলত মুজিযা শব্দটি 21 তথা চিহ্ন অর্থে ব্যবহার হতো ।, যেমন হযরত সালেহ 
(আ)-কে দেয়া মুজিযার ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী- ২০041510250 ৭৬৪ 
all ৮৪ ০ ৫43 2১১33 পরবর্তী যুগে তৃতীয় হিজরী শতকের দিকে 
আলেমগণ মুজিযা, পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। 
(৮:৭৪ 2 4৮৯2 5 
৯১৯*-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : মুজিযার পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ভাষাতন্ুবিদগণ 
কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন_ 
ys মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, 

55594 EEE ০৯৮, বকর ০৩০ ও ১১৯ “ন ৩ 
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৫২৮ _____ শ্রযালজ্রদতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ «এ 
অর্থাৎ, নবীগণ তাদের নবুয়তের দাবি প্রমাণ করতে যে সকল অলৌকিক কর্ম বা 
নিদর্শন প্রদর্শন করেন, সেগুলোকে মুজিযা বলা হয়। 

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

হিল ৯০১১ ১৪১৪০ 5০5০ ১৯৯] এ Catal Eli 
অর্থাৎ, মুজিযা হলো এমন একটি অস্বাভাবিক কাজ, যা উত্তম কাজের দিকে 
আহবানকারী এবং নবুয়তের দাবির সাথে সংশ্লিষ্ট । 

৩. ইলমুল কালামের পরিভাষায় | . 

El le te 5০০৮] 3০৮৯ ৮০ ১১ 
অর্থাৎ, নবুয়তপ্রাপ্তির পর নবী রাসূল হতে যে সকল অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশিত 
হয়েছে তাকে মুজিযা বলা হয়। 

8. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থপ্রণেতার মতে- | 

০২581152315 ৯০০2 ৮1০ 41588555111 90৬ ol ৬৪ 
মোদ্দাকথা, আল্লাহর পক্ষ থেকে তারই. নির্দেশে সত্য প্রমাণের উদ্দেশ্যে নবী 
রাসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশিত নিদর্শনই হলো মুজিযা। যেমন আল্লাহর বাণী- 
৬৯ এ ১০ এ 5 0089৮ SIs এও 9১০০৫ ১৫ ০৪ 
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মুজিযার দৃষ্টান্ত : সকল নবী রাসূলই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মুজিযাপ্রাপ্ত 

ছিলেন। যেমন- ১. মুসা (আ)-এর লাঠি সর্পে পরিণত হওয়া, ২. ঈসা (আ) 

কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা, ৩. ইবরাহীম (আ) জ্বলন্ত অগ্নিতে নিরাপদে থাকা, 

৪. -৪$৭1| -৮৯.০|-এর ঘটনা, ৫. কুরআনুল কারীম হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর 

একটি চিরন্তন মুজিযা ইত্যাদি । 

SEARLE ১১১ ১, 

মুজিযা যাদের জন্য নির্দিষ্ট : মুজিযা কাদের জন্য নির্দিষ্ট, এ ব্যাপারে মুহান্কিক 

আলেমগণ বলেন_ * ১১১০ ০3১1) ৮553 ১০ ৮৪ ০০৪১৯ ২৭] 

অর্থাৎ, মুজিযা নবী রাসূলগণ থেকে প্রকাশিত হয়: অন্য কারো থেকে নয় । 

এ ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস ও মুফাসসির একমত যে, মুজিযা নবী রাসূলগণের জন্যই 

খাস। কেননা এগুলো তাদের পক্ষ থেকেই প্রকাশিত হয়। তাদের বাতীত অন্য 

কোনো মানুষের পক্ষ থেকে প্রকাশিত অসাধারণ ঘটনা তথা নিদর্শনকে মুজিযা বলা 
যায় নাঃ বরং কারামত, ইসতিদরাজ ইত্যাদি বলা হয়। যেমন ইমাম আযম আবু 
হানীফা (র) বলেছেন- SL) $y La (8:1০ ০1১52912350 SUN 

উপসংহার : মুজিযা হচ্ছে নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম 
মাধ্যম ৷ মুজিযা মহান আল্লাহর ইচ্ছায় নবীগণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যুগে 

যুগে নবী রাসূলগণ মুজিযাপ্রাপ্ত ছিলেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর চিরন্তন ও 

সর্বজনীন মুজিযার মাধ্যমে নবী রাসূলগণের মুজিযার সমাপ্তি ঘটে । 


দঃ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫২৯ 
ALS 05 555 50 0০) 4১ ৩0০ ০৪১৫৩ Vm 

প্রশ্ন: ৩২ রাসূল (স)- এর জীবদ্দশায় সংঘটিত কতিপয় মুজিযার বিবরণ দাও। 

ও উপস্থাপনা রাসুল (স)-কে আল্লা তায়ালা অনেক আয়াত তথ জা দাদ 


করেছেন। যা ছিল ও চিরন্তন এবং অন্যান্য নবী রাসূলের মুজিযা থেকে 
ব্যতিক্রম । এসবে তার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছিলো না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 


০৯০ ০০ 0০০ ০৯০৪ bl ০০৮০৭ ০৩১০ Le HS ৩৬ ৩ 
EEE ETE Led tke 31 
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রাসূল (স)-এর কতিপয় মুজিযা : নিয়ে রাসূল (স)-এর জীবনে সংঘটিত কয়েকটি 

মুজিযা উল্লেখ করা হলো- 

১. আল কুরআন : যেহেতু মুহাম্মাদ (স) সর্বকালের সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে 
প্রেরিত হয়েছেন, সেহেতু আল্লাহ তাকে একটি চিরস্থায়ী মুজিযা দান করেছেন। আর তা 
হলো মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন নাযিল করে তৎকালীন 
আরবদেরকে কুরআনের ছোট একটি সূরার অনুকরণে একটি সূরা লিখে পেশ করতে 
আহ্বান করেন। তারা তাতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
০৯০১৮১০০১10 উনি লক ০5২,9৮৪ 
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অর্থাৎ, তারা বলে, মুহাম্মাদ তার রবের নিকট হতে একটি আয়াত তথা মুজিযা নিয়ে আসে 
না কেন? তাদের কাছে কিস্পূর্ববী গ্রহসমূহের সকল শিক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে আসেনি? 
কুরআনের ভাষার ন্যায় এর জ্ঞানও মুজিযা। বৈজ্ঞানিকদের নতুন নতুন 
আবিষ্কারের সাথে সাথে প্রতি যুগেই মানবজাতি কুরআনের নতুন নতুন মুজিযা 
জানতে পারছে । অবশেষে তারা স্বীকার করেছে, এ গ্রন্থ মানবরচিত নয় । 

২. ইসরা ও মিরাজ : অলৌকিকভাবে রাত্রি ভ্রমণ ও উর্বগমন রাসূল (স)-এর অন্যতম 
প্রধান মুজিযা। কারণ ১১ 2৮০ তথা চিন্তার বছর মহানবী (স)-এর জীবনে এ মহান 
মুজিযা সংঘটিত হয়েছিল । অর্থাৎ যে বছর রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী 
খাদীজাতুল কুবরা (রা) ইন্তেকাল করেন, তখন কাফেরদের শত্রুতা বহুগুণে বেড়ে যায়। 
তিনি দীনের দাওয়াতের জন্য তায়েফে হিজরত করেন । সেখানেই তিনি প্রথম শারীরিক 
নির্যাতনের শিকার হন। তখনো তিনি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দীনের দায়িতু পালন 
করেন। সেই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তার প্রিয় হাবীবকে অলৌকিকভাবে রাত্রি ভ্রমণ ও 
উধ্বগমন করান। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 
azaleas বু এনএ তু পু 24৫12, 
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অর্থাৎ, পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তার বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছেন 
মাসজিদুল হারাম তথা মক্কার মসজিদ থেকে মাসজিদুল আকসা তথা 
জেরুযালেমের মসজিদ পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি বরকতময় করেছিলাম তাকে 
আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য । কেননা তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। 


৫৩০ পাল জনতাহ- ফাদিল গ্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জু 

ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 
১৯০০০] A ১১৯ sll ১০ ০) FL 4৭ ১৮2০ 
507 Ela 511 42০১০ ৫5 ৬৪৯ 
বিভিন্ন আয়াত ও বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে, রাসূল (স) জাগ্রত অবস্থায় 
সশরীরে মিরাজে গমন করেন। সেখানে তিনি সিদরাতুল মুনতাহা, জান্নাত, 
জাহান্নামসহ আল্লাহর বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। তার বাহন ছিল বোরাক। পবিত্র 
কুরআন ও হাদীসে মিরাজের নির্দিষ্ট কোনো তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। তাই এ 
ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম অনেক মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে অধিকাংশের মতে, 
হিজরতের এক বছর পূর্বে রজবের ২৭ তারিখে মিরাজ সংঘটিত হয়েছে। 
আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে 
এরূপ অলৌকিক নৈশতভ্রমণ ও উধর্বারোহণ অসম্ভব নয়। মিরাজের ঘটনাবলির 
মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানীরা আরো অনেক মুজিযার সন্ধান গেয়েছেন। 

৩. চন্দ্র দ্বিখপ্তিতকরণ : মক্কার কাফেররা রাসূল (স)-এর কাছে অলৌকিক নিদর্শনের 
দাবি করে। তখন রাত্রিবেলায় তার ইশারায় পূর্ণিমার চাদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। 
কিছুক্ষণ পর আবার তা একত্রিত হয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন_ 
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সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থের অনেক সহীহ হাদীসে চন্দ্র বিদীর্ণ 
হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। 
এছাড়া আরো অগণিত আয়াত ও হাদীসে তার মুজিযার কথা বর্ণিত হয়েছে। 
তন্মধ্যে তার দোয়ায় খাদ্যে অলৌকিক বরকত, সামান্য পানিতে হাত রাখলে 
ঝরনা বের হওয়া যাতে মানুষ. অযু গোসল ও পানি পান করতে পারে । তার 
যায ভে নুর যে মাত্র দু'পাত্র পানি থেকে হাজার 
হাজার পাত্র পূর্ণ করা, ৯০০০৯: 
পাওয়া। তাছাড়া তার দোয়ায় অন্ধ 


যুগে নবী রাসূলগণ মুজিযাপ্রাপ্ত ছিলেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
চিরন্তন ও সর্বজনীন মুজিযার মাধ্যমে নবী রাসূলগণের মুজিযার সমাপ্তি ঘটে। 
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প্রশ্ন : ৩৩ ৷৷ মহানবী (স)-এর মিরাজ কখন সংঘটিত হয়েছিল? ঘটনা 

সংক্ষেপে বর্ণনা কর। মিরাজ রি সশরীরে সজাগ অবস্থায় নাকি স্প্রে হয়েছিল? 


উত্তন্নু॥॥ উপস্থাপনা : হাজার বছর পর হলেও আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছে যে, রাসূল (স)-এর মিরাজ সত্য । এটা ছিল তার জীবনে সংঘটিত অন্যতম 
প্রধান মুজিযা। যা স্বগ্নযোগে নয়; বরং বাস্তবে জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল । 
এর মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ (স) পাচ ওয়াক্ত সালাতসহ আরো অনেক নেয়ামত মহান 
আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদিয়াস্বরূপ পেয়েছিলেন। নিয়ে প্রশ্নের আলোকে ০1১:৬। ও 
01১ সম্পর্কে একটি চমৎকার আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


» আল আকাইীদ আল ইসলামিযাহ ৫৩১ 
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মহানবী (স)-এর মিরাজ সংঘটিত হওয়ার সময় : মিরাজ সংঘটিত হওয়ার সময় 

সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. আল্লামা তাবারী (র) বলেন, যে বছর নবী করীম (স)-কে নবুয়ত দান করা হয়, 
সে বছরই মিরাজ সংঘটিত হয়। 

২. নবুয়ত লাভের পাচ বছর পর মিরাজ সংঘটিত হয়েছে। ইমাম নবুবী ও কুরতুবী (র) 
এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 

৩. নবুয়তের দশম বছর ২৭ রজব সংঘটিত হয়েছে। আল্লামা .মনসুরপুরী (র) এ 
অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। 

8. হিজরতের ১৬ মাস পূর্বে, নবুয়তের দ্বাদশ বছর রমযান মাসে মিরাজ অনুষ্ঠিত 
হয়। তবে অধিকাংশ আলেম দশম বছর ২৮ রজব বলে মতামত ব্যক্ত 
করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। 

৩1১০০১০০1৮৯: 

ইসরা ও মিরাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা : ইসরা ও মিরাজ সংঘটিত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে 

কয়েকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

ক. পবিত্র কুরআনের আলোকে : পবিত্র কুরআনের ভাষ্য হলো- 

১. মহান আল্লাহ তার রাসূলের অলৌকিক নিদর্শন *1১-:০। ও £1১4 তথা রাত্রি 
ভ্রমণ ও উর্ধ্বগমন সম্পর্কে সূরা বনি ইসরাঈলে বলেন- 
de DAS oe SE 2 Sol GSS KATE 
SS. nal Se GUS ESS Gai Lai 
অর্থাৎ, পরম পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় 
মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন। যার 
কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয় তিনি পরম শ্রবণকারী, মহাদশী । 

২. অন্যত্র তিনি বলেন, , ,... 
29525 51500 8125 5, ১৪ (2512 SLi 
bes LILI. ৩১৮০ Use ESE 

PS PEA ROSS UD. oie U3 ali bl 

অর্থাৎ, সে (মুহাম্মাদ স.) যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সাথে 
বিতর্ক করবে? নিশ্চয় সে তাকে (হযরত জিবরাঈল আ. কে) আরেকবার 
দেখেছিল সিদরাতুল মুনতাহার নিকট । যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া 
তথা অবস্থানের জান্নাত । যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার তা দ্বারা 
আচ্ছাদিত ছিল। তার বিভ্রম ও লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। সে তো তার 
প্রতিপালকের মহান দেখেছিল। 

খ. হাদীসের আলোকে : মিরাজের ঘটনা বুখারী ও মুসলিমসহ বিভিন্ন গ্রন্থে সহীহ 
সনদে বিশজনের অধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষেপে রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর ৮1১০। তথা মিরাজ সংঘটিত হওয়ার ঘটনা নিম্নবূপ- 


৫৩২ ______ ধরা জন্ত্্র ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বধ জ্ছ 

১. রাসূল (স) মক্কার ২৯. ১2-০ থেকে বোরাকযোগে ০২৪. || ৩, 
পৌছেন। এখানে নবী রাসূলগণের সাথে সালাত আদায় করেন। 

২. ২৪৯ ৩২ থেকে ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-এর সহযোগিতায় ০১৪ 
১১০] পৌছেন। এ পর্যায়ে তার নবী রাসূলগণের সাথে সাক্ষাৎ হয় 
এবং সাত আসমান অতিক্রম করেন৷ 

৩. সেখান থেকে তিনি ৮%45:০1| 5১4 পর্যন্ত পৌছেন। এখানে তিনি 
আল্লাহর মহানিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণপূর্বক জান্নাত জাহান্নামও প্রত্যক্ষ 
করেন। এরপর মহান আল্লাহর সাক্ষালাভ করেন এবং তার নিকট থেকে 
সালাতসহ অনেক উপহার লাভ করেন। 

560৯] এ 01 ২5850 ৪৪ 0০211 45 

মিরাজ জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয় নাকি স্বপ্রযোগে : মিরাজ রাসূল (স) সশরীরে 

জাগ্রত অবস্থায় সম্পন্ন করেন নাকি স্বপ্নযোগে, এ সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন- 

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
আকিদা ব্যাখ্যা করে ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 

২১৯০] ৩৪ 4৮১১০ ০৯০৩ a) Eli ০০৪ ১ ৩ 2191 

৬] ১০101 50 ৬১৯ ৬১ ০৮50 ৪10 
অর্থাৎ, মিরাজের ঘটনা সত্য। নবীকে রাব্রিকালে ভ্রমণ করানো হয়েছে। এরপর সশরীরে 
জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহর যতদূর ইচ্ছা ছিল ততদূর উধ্বালোকে গমন করেছেন। 

২. কতিপয় আলেমের অভিমত: কতিপয় আলেমের মতে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
মিরাজ ঘুমন্ত অবস্থায় হয়েছিল । তাদের দলীল- 

ক. আল্লাহর বাণী_ ১০211 ১35 SIG 3115521115৯ Ly 

খ. মুয়াবিয়া (রা) বলেন- ২-1.০ (29১ তে 

গ. আয়েশা (রা) বলেন- 01১২1 121 (০) ৯৯১ ৬৯ ২৪৪ ৮০ 

উপরিউজটারাত ও হাদীস হারা প্রমাণিত হয়, মিরাজ ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নযোগে হয়েছে। 

তাদের দলীলের জবাব : ক, আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 
এখানে 135 দ্বারা ১:12 (০3) তথা চাক্ষুষ দর্শন উদ্দেশ্য । 

খ. মুয়াবিয়া (রা)-এর হাদীসের উত্তর হলো, এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তার 
ইসলাম গ্রহণের ১০ বছর পূর্বে মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল। 

গ. আয়েশা (রা)-এর হাদীসের অর্থ হলো, তার দেহ ও আত্মা একই সাথে ছিল। 

৩. দার্শনিকদের অভিমত : দার্শনিকরা মিরাজকে কাল্পনিক ব্যাপার ও মিথ্যা 
বলেছেন। তাদের মতে, সশরীরে কোনো মানুষের পক্ষে উধর্বগমন সম্ভব নয়। 
দার্শনিকদের যুক্তি তথা দলীল : দার্শনিকগণ নিজেদের মতের সমর্থনে দুটি যুক্তি 

উপস্থাপন করেছেন । যথা- 

১. আকাশে আরোহণের জন্য যে দ্রুতযানের প্রয়োজন ছিল সেযুগে এরূপ কোনো 
যানবাহন ছিলো না । অতএব মিরাজ আকাশপানে হওয়া অসম্ভব । 

২. উধ্বাকাশে ভ্রমণ করতে হলে আকাশ ফেটে যাওয়া ও পুনরায় জোড়া লাগা 
আবশ্যক, অথচ এটা অসম্ভব । 


শ্ছর আল আকাইদ আল ইসলামিয়যাহ _ ৫৩৩ 
দার্শনকদের দলীলের জবাব : ১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের যুক্তির 
জবাবে বলেন, সে যুগে দ্রুত যানবাহন ছিলো না; কিন্তু আল্লাহপ্রদত্ত বোরাক 
ছিল বিদ্যুতের চেয়েও অধিক গতিসম্পন্ন। | 
ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- Je £2 ১453) 2 ৬৯ 0৯৮৯1 ৯০৯৪ 
অর্থাৎ, মিরাজের সংবাদ সত্য । যে তা প্রত্যাখ্যান করবে সে বিদয়াতী ও বিভ্রান্ত । 
২. দার্শনিকদের দ্বিতীয় যুক্তির জবাবে বলা যায়, আকাশ ফেটে যাওয়া আবার 
মিলিত হওয়া আল্লাহর মহান কুদরতে সম্ভব। 
দলীল : 5501 515511131 5 
SESE এ 
উপসংহার : মিরাজ ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত অনন্য মুজিযা । যা 
পূর্ববর্তী কোনো নবী রাসূলগণের যুগে ঘটেনি । আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ 
করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও উর্ধ্বারোহণ অসম্ভব 
নয়। মিরাজের ঘটনাবলির মধ্যে আরো অনেক মুজিযার সন্ধান পেয়েছেন আধুনিক 
রিানীরা লামার ইলরা ও বিরাজ থেকে সানা টির 


০১০3৩ ০২৯০৪ 3১৯11 05 রা (15) 019.) জজ 

প্রশ্ন : ৩৪ ॥ মিরাজ অর্থ কী? মিরাজ ও হসরার মাঝে পার্থক্যকী? 

উত্তর্র॥॥ উপস্থাপনা : আধুনিক বিজ্ঞান এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, 

রাসূল (স)-এর মিরাজ সত্য । এটা ছিল তার জীবনে সংঘটিত প্রধান মুজিযা, যা 

স্বপ্নযোগে নয়; বরং বাস্তুবে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে সংঘটিত হয়েছিল। এ সময়ে 

রাসূলুল্লাহ (স) পাচ ওয়াক্ত সালাতসহ শরীয়তের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান, 

আল্লাহর দীদার লাভ ও অসংখ্য নেয়ামত লাভে ধন্য হয়েছেন। 

৩ ০1১১-এর পরিচিতি : 

২101৮৯0৮১৮5 

০1৮১-০-এর আভিধানিক অর্থ : 01১ শব্দটি ০১১০ মাসদার থেকে গৃহীত। এর 

নিক অর্থ- উ্ধ্বগমন, উপরে ওঠা ইত্যাদি। এটি 1 +-..।-এর ২৯1১ 

৬১৮৫-এর সীগাহ, সুতরাং এর অর্থ দু'ধরনের হবে। যেমন- ১. উরধ্বগমনের 

একটি বড় যন্ত্র, ২. উতধ্বগমনের সিঁড়ি বা যানবাহন । 

Uist: 

০1০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : মিরাজের পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরামের 

কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. জমহুর আলেমগণ বলেন- + ৯ ৮৮০৮1 ML 5১০5] ০১৮০ 92 
(5১2 ০৯ 40 অর্থাৎ, মিরাজ হলো মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তার সান্নিধ্যে 

রাসূল (স)-এর উর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ | 
২. মুৱা" কম সববাল বসলেন 
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৫৩৪ _____ ভ্নালক্রার্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
৩. ইমাম তাহাবী (র) বলেন_ 
০১৯] ৩৯ শক ৬৮৪5 (০) ৬ ৫১ Ly ২৯ cll 
Lk 0০৪ 500 45০45 sll ০০ SL ০৮৬ ৬৬৬ AV FS sit ৬] 
sb LAL ৮০ ৬৯31 ০4৯| ৬স্ঠাও 
অর্থাৎ, মিরাজের ঘটনা সত্য । মহানবী (স)-কে রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছে। 
তাকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে প্রথমে আকাশে ওঠানো হয়, অতঃপর 
উধর্বজগতের যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ছিল সেখানে নেয়া হয়। আর তথায় আল্লাহ যা 
দেয়ার ইচ্ছা ছিল, তা দিয়ে তাকে সম্মানিত করেন এবং তার প্রতি যে বার্তা দেয়ার 
ছিল তা প্রদান করেন। রাসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। 
2 tad call ০১৪ Sal: 
মিরাজ ও ইসরার মধ্যকার পার্থক্য : 
১. আভিধানিক পার্থক্য : 01১০ শব্দটি ৯8. ওযনে 0! ২-এর ১২, 
৬৮১৫-এর সীগাহ। 5১. হচ্ছে ৫ -১- মাসদার ০১০ বাবে ০১০৯/১০১২ 
অর্থ- সিঁড়ি, ধাপ, উপরে উঠার যন্ত্রবিশেষ ইত্যাদি । যেমন হাদীসে এসেছে- 
৫৮০ ANS ০ 51500141052 ৮৯5 7 
আর ৮1১7 শব্দটি বাবে-J৬|-এর মাসদার, মাদ্দাহ এ - ১ - ১ জিনসে 
৫ ০৯৪ অর্থ- রাতে ভ্রমণ করা। আল কুরআনে এসেছে 
-21৮০১ উন এ? 00055757019, 
২. পারিভাষিক পার্থক্য : 
১. 21৮৮১-এর সংজ্ঞায় শরহে আকাইদ আন নাসাফী প্রণেতা বলেন- 
৯৮:...1| 11 ৭০১১১6৪51০৪ (০০04119১000 
২. মিরকাত প্রণেতা বলেন- ৮০:০১ হ1১1 ৬৪ (০) 4১:০0 ০১০০ 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থপ্রণেতা বলেন- 
ONL Ec ate CN La SE LC LOLA 
8. কারো কারো মতে- 
১5401 (50 0 ১০০৯০] ৬ ILE ১৫ ০০) GML 
পক্ষান্তরে ৮১| হলো- * 
sl, ১৯২০] ও] ell ০৯] ৬৮ 94 0) ভি Aj 
-40157230 ১১৯৯ ১২০ 2৪ ০০৯৯৪০৭০1০০ LL Ss 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
ll rl ১৯০ ০৪ ১. ৭১১ sl ৬৯ 2 
70551052551 UE ES লো ডা ১৯: 


== আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫৩৫ 
৩. স্থানগত পার্থক্য : মিরাজের সূচনা হলো মসজিদে আকসা তথা বায়তুল 
মুকাদ্দাস থেকে সপ্ত আকাশ, অতঃপর সিদরাতুল মুনতাহা হয়ে আরশে আযীম 
পর্যন্ত । পক্ষান্তরে *।১:০।-এর সূচনা হলো রাসূল (স)-এর হুজরা থেকে 
বায়তুল্লাহ অতঃপর সেখান থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যস্ত। 
সুতরাং মিরাজ হলো উর্ধ্বজগতের সফর আর ৮।১.। হলো ভূপৃষ্ঠের সফর । 

৪. কার্যগত পার্থক্য : ৩1১০-এ রাসূল (স) ঈমানের বিষয় যেমন_ মীযান, 
জান্নাত, জাহান্নাম, পুলসিরাত প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। তিনি বায়তুল মামুর, 
সিদরাতুল মুনতাহাসহ আল্লাহর অপার অত্যাশ্চর্য সৃষ্টিরাজি অবলোকন করেন। 
এমনকি আল্লাহ তায়ালার মহান দীদার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। 
পক্ষান্তরে ৮১-..-তে রাসূল (স) মসজিদে আকসায় সকল নবী রাসূলের ইমাম 
হয়ে দু'রাকাত সালাত আদায় করেন এবং তাদের সাথে কুশল বিনিময় করেন । 

৫. আকিদাগত পার্থক্য : ‘!) | কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত। আর 21১০ সহীহ হাদীস 
দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এতদুভয়ের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব । 

উপসংহার : মূলত ৮1১ ও 01১২» আলাদা কোনো বিষয় নয়; বরং *1১:এ! হলো 01৮৮-এরই 


রিপন জার এটা রা (3) -এর বিশেষ মুজিযা ও তার শ্রেষ্ঠত্বের বিশেষ নিদর্শন। 


০১৪১৪198155 ১৮৯৮২৮৯০৮৮৪: (Yo) Jam 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : নবী রাসূলগণের-পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ ছিলেন 

শ্রেষ্ঠ মানুষ ও দীনের অকুতোভয় সৈনিক । তাদের মাধ্যমেই দিগ্দিগন্তে ইসলামের 

দাওয়াত পৌছেছে। এমনকি তাদের মর্যাদা ও সফলতা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা 
প্রমাণিত। নিয়ে সাহাবীর পরিচয় ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

৩ ১৬ ০-এর পরিচিতি : 

MUL ALS: 

১৬ ০০-এর আভিধানিক অর্থ : 1525 শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 

কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- সঙ্গী, সাথি, বন্ধু, অনুসারী, সহচর ইত্যাদি। 

মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে ২১৮৯. শব্দটি বহুবচন, একবচনে ৬৯০: 

ESI Ali: 

2১৮ ০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ওলামায়ে কেরাম সাহাবীর পারিভাষিক সংজ্ঞার 

ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সঙ্গী সাথিগণের মধ্যে 
যারা তার ওপর ঈমান আনয়ন করে তার অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন এবং 
ঈমানের ওপর ইন্তেকাল করেছেন, তারাই সাহাবী । 

২. ইমাম বুখারী (র) বলেন- $a 5251 2) উই ৯২০ tS 
L520 ০০ 344 অৰ্থাৎ, ধারা নবী করীম (স)-কে নিজ চোখে দেখেছেন 
অথবা মুসলিম হিসেবে তার সাথে ছিলেন তারাই সাহাবী । 

৩. ইমাম আলী ইবনে মাদিনী (র) বলেন- , 

HL HEE CLL HENS 


৫৩৬ _________ ধপারাল্দজত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জু 
8. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- 
ul MBs SST LLL 02755781552 
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থকারের মতে- (০) 420 ৮51 ১ = 
p১১ ৬1 ৩০০০ 9 ০} অর্থাৎ, সাহাবী হলেন যিনি ঈমানের সাথে নবী 
করীম (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ইসলামের ওপর ইন্তেকাল করেছেন। 
৩১52811১১১৪ 
১১-এর উপকারিতাসমূহ : হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) সাহাবীর সংজ্ঞায় 
বলেন- (SL ০০ ৩৮০৬ © 0০৬০ ০5) A 95450 এ 
সংজ্ঞার মাধ্যমে সাহাবীগণের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। যেমন উক্ত সংজ্ঞায় ১১ 
৮ বাক্যটি দ্বারা সেসব লোক সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, যারা তার মজলিসে বেশি বা 
অল্প সময় সাক্ষাৎ করেছেন, চাই তার থেকে কোনো কিছু বর্ণনা করুক বা না করুক, তার 
সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক বা না করুক। আর যিনি তাকে একবার দেখেছেন অথচ 
সতত পারেনি অর চিন অবয়ব রি সার জোরে 
অন্ধ ব্যক্তি। তবে যে কাফের অবস্থায় তাকে দেখেছে; কিন্তু পরে মুসলিম হলেও দ্বিতীয়বার 
তার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি সে সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত নয়। 
সাহাবীর সংজ্ঞায় <; 1১২১ দ্বারা সেসব লোক সাহাবী থেকে বের হয়ে যায়, যারা 
তার সাথে সাক্ষাৎ করেছে; অথচ তার প্রতি ঈমান আনেনি । যেমন- 25 J; 
?১--31 ৰ ০০৪ এ ব্র্য ছারা সে ব্যক্তিও সাহাবী থেকে বের হয়ে যায়, যে 
মুমিন অবস্থায় তার সাক্ষাৎ পেয়েছে এরপর ঈমান থেকে বিমুখ হয়েছে এবং এ 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তারা মুরতাদ। এ পরিসরে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও 
ইবনে খাতন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হবেন। কারণ তারা মৃত্যুর পূর্বে ইসলামের দিকে 
ফিরে এসেছেন, রাসূল (স)-এর সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হোক বা না হোক এ 
ব্যাপারে উভয়ই সমান । এটাই সহীহ ও নির্ভরযোগ্য কথা । 
উপসংহার : অহীর ধারক মানবতার মুক্তির দিশারি মুহাম্মাদ (স)-এর পরশে ও দর্শনে 
যেসব মুমিন ধন্য হয়েছেন, আর মৃত্যু অবধি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তারাই সাহাবী । 
পরস্তু ঈমানসহ রাসূলের দর্শনের পর ইন্তেকালের পূর্বে সামান্য সময়ের জন্য ঈমানচ্যুত 
হলেও ইন্তেকাল ঈমানের ওপর হলে তিনিও সাহাবী বলে গণ্য হবেন। 


রতি এডি | 25১3, ১৯১): (YU 
প্রসব: ৩৬ ॥ দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, সাহাবীগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ। !ফা. প. '০৯] 


উত্তর॥। উপস্থাপনা : আল্লাহপ্রেরিত প্রত্যেক নবী রাসূলের কতিপয় নিবেদিতপ্রাণ 
সহচর ও অনুসারী ছিলেন। তারা হতেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা । নবী রাসূলগণের পর 
সাহাবায়ে কেরাম (রা) ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ ও দীনের অকুতোভয় সৈনিক । তাদের 
মাধ্যমেই ইসলামের দাওয়াত পৌছেছে দিগৃদিগন্তে; যা £ *3। £২! দ্বারা 
প্রমাণিত, তারা ছিলেন 4১ তথা উম্মতের আমানতদার, ন্যায়পরায়ণ এবং 
অনুকরণীয় আদর্শ । নিম্নে প্রশ্নালোকে সাহাবায়ে কেরামের ২11১০ সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা উপস্থাপিত হলো। 


জ্র আল আকাইদ আল ইসলাময়যাহ ন ৫৩৭ 
Sue allie: 
সাহাবীগণের ২১০ তথা ন্যায়পরায়ণতা : মুহাদ্দিসগণ হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে 
সাহাবীগণের পর প্রত্যেক রাবীর মুখস্থশক্তি, ২11১০ তথা ন্যায়পরায়ণতা যাচাই 
বাছাই করার ক্ষেত্রে কঠিন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন; কিন্তু কোনো সাহাবীর ১৫ 
তথা ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেননি; বরং ওলামায়ে কেরাম একমত্য 
পোষণপূর্বক বলেছেন- | | 
lsd ১41 41553 400 45951 এ155 0555 HS Gl 
০৬1 8505 
অন্যদিকে খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়ে সাহাবীগণকে ইসলামের শত্রু বলে 
গণ্য করে। তারা সাহাবীগণের শিক্ষাকে কুফরী বলে আখ্যায়িত করতঃ এ বিষয়ে 
অগণিত মিথ্যা প্রচার করে। এর উদ্দেশ্য হলো ইসলামের মর্মমূলে আঘাত করা ও 
এর সৌধকে ভেঙ্গে ফেলা । কেননা সাহাবীগণের সততা প্রশ্নবিদ্ধ হলে ইসলামের 
সত্যতাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় । কারণ তাদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। 
সাহাবীগণের সততা প্রমাণে দলীলসমূহ : সাহাবায়ে কেরামের সততা প্রমাণের 
দলীলসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো- 
১. আল কুরআনের আলোকে সাহাবীগণের ৪.০ প্রমাণিত হয় । যেমন- 
MIS ১২১ ০০০১১ উল ৩০ SHIN ০১৯২০ ০ 
-4১51১5১১$১০ 4111 ৮১০০ ০৮০৯৪ 
ais ddl 31৮১১০৬০০০4] ৮৯০ ১৪ 2 
Heil Hel bale ce Hl ০১৩ 4১০ SA 2 
-১১৯1৬০ ৯ Lily SH Lily 
MSULSISS FOGLE ০৮ 40৩ SEN SD > NSS, এ 
LEA ৯ 414) lolly Gilly DiS 
5০1 410) 4505১ 50] 425 ০ 38) ০৮ 9৯৭ ৬৯০৪5 
-৬১:৯]। 4111 53 4১10০ ৮১ a LL Ul ৬০ ২৯০১ 
২. গ্রহণযোগ্য মূলনীতি হলো, সমস্ত মানবসমাজ ও জ্ঞানীগণের নিকট প্রমাণের 
ভিত্তিতেই মানুষের সততা প্রকাশ পায়। আর একজন সাহাবীর ব্যাপারেও হাদীস 
বলার ক্ষেত্রে মিথ্যার কোনো প্রমাণ মিলেনি । সাহাবীগণ পরস্পর হাদীস বর্ণনার 
ক্ষেত্রে কঠিন পন্থা অবলম্বন করেছেন। 
৩. এতিহাসিক ঘটনাসমূহ ১.৯০! ২11২০ প্রমাণ করে । তাদের সমাজের মানুষ 
এমনকি কাফেররাও তাদের সততা স্বীকার করত। বিশেষত সে যুগে 
তাবেয়ীগণও তাদের সততার বিষয়ে কঠিনভাবে তাহকীক করেছেন। এরপর আমরাও 


৫৩৮ _____ ভ্রারালজ্রমতাহর ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বধ জজ 
টিউব রন মা 
উপসংহার : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল ইমাম ও আলেমের সর্বসম্মত 
মতানুসারে কোনো সাহাবীকে মন্দ বলা, সামান্যতম খারাপ ধারণা করা, সমালোচনা 
করা পবিত্র কুরআন, হাদীস ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতকে অবজ্ঞা করার শামিল । 
অতঙ্জর এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হরে। 


sb 2১58 AA Ll LS - LL. ১৪১০৩ : Ov) Jain 
TAs SL bs - ২2.) 
প্রশ্ন : ৩৭ ॥ সাহাবীদের পরিচয় দাও। অতঃপর তাদের ন্যারপরায়ণতা কুরআন 


উত্তন্র।॥ উপস্থাপনা : রাসূলগণের পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ ছিলেন 

শ্রেষ্ঠ মানুষ ও দীনের অকুতোভয় সৈনিক । তাদের মাধ্যমেই দিগদিগন্তে ইসলামের 

দাওয়াত পৌছেছে। এমনকি তাদের মর্যাদা, সফলতা কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে 
উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। তারা ছিলেন ১৬০ তথা উম্মতের আমানতদার এবং 
অনুকরণীয় আদর্শ। 

2 {22 |-এর পরিচিতি : 

১4 ০-এর আভিধানিক অর্থ : 2০ শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 

কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- সঙ্গী, সাথি, বন্ধু, অনুসারী, সহচর ইত্যাদি । 

ELLE Al: 

২:/২.2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ওলামায়ে কেরাম সাহাবীর পারিভাষিক 
সংজ্ঞার ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন- 

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুহাম্মাদ (স)-এর সঙ্গী সাথিগণের মধ্যে যারা 
তার ওপর ঈমান আনয়ন করে, তার অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন এবং 
ঈমানের উপর ইন্তেকাল করেছেন, তারাই সাহাবী । 

২. ইমাম বুখারী (র) বলেন- .. | 

ULEAD) ৮৯৮৯ 9৯ 
অর্থাৎ, যারা নবী করীম (স)-কে নিজ চোখে দেখেছেন অথবা মুসলিম হিসেবে 
তার সাথে ছিলেন, তারাই সাহাবী । 

৩. ইমাম আলী ইবনে মাদিনী বলেন- | | 

ello LEH Ir 

8. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- 

0ম 


হুর আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫৩৯ 
৫. আল-মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থকারের মতে- 

ASLAN le ০4232 ০) Gl ৪৪ Seta) 
অর্থাৎ, সাহাবী হলেন যিনি ঈমানের সাথে নবী করীম (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ 
লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন। 

৩ 0৮210151155 
সাহাবীগণের ন্যায়পরায়ণতা : মুহাদ্দিসগণ হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সাহাবীগণের পর 
প্রত্যেক রাবীর মুখস্থশক্তি, 1০ তথা ন্যায়পরায়ণতা যাচাই বাছাই করার ক্ষেত্রে কঠিন পদ্ধতি 
অবলম্বন করেছেন; কিন্তু কোনো সাহাবীর হ11১ তথা ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেননি; বরং 
ওলামায়ে কেরাম একমত্য পোষণপূর্বক বলেছেন- AL 
EELS HA ss 410 5১৮৮০] 4455 Bees Li 
12500 
অন্যদিকে খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়ে সাহাবীগণকে ইসলামের শত্রু বলে 
গণ্য করে। তারা সাহাবীগণের শিক্ষাকে কুফরী বলে আখ্যায়িত করতঃ এ বিষয়ে 
অগণিত মিথ্যা প্রচার করে । এর উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের মর্মমূলে আঘাত করা ও 
ইসলামের সৌধকে ভেঙে ফেলা । কেননা সাহাবীগণের সততা প্রশ্নবিদ্ধ হলে ইসলামের 
সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় । কারণ তাদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। 
সাহাবীগণের সততা প্রমাণে দলীলসমূহ : সাহাবায়ে কেরামের সততা প্রমাণের 
দলীলসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো- 
১. আল কুরআনের আলোকে সাহাবীগণের ২11. প্রমাণিত হয় । যেমন- , 
১৮৮ SH LN Sd ৩১ ১১১৯ ০৬৪১3 -\ 
Lets He a js. 
2 SS ১০০০৬ ০০৬৭) ০০ এ) ০৯০৬] ন 
[রা lL 1752 225 10185007423 54) 5 
i | ১০১১ ০১১৯74145১0 
LEAN ৫৩ 4১৩ ৬ বিড GENS DIS ০ 9১5 
-১১৫// ৫91 SE Bly DA 
১০ 5501 4০৩৩ ২550 ৬৯ ৬ Sl ৮০০ eS -৪ 
০৮০০৯] ৭111 5০3 94511535১৪৪ ১০559] ৩১৯ ০০ 2৯5০ 
২. গ্রহণযোগ্য মূলনীতি হলো, সমস্ত মানবসমাজ ও জ্ঞানীগণের নিকট প্রমাণের 
ভিত্তিতেই মানুষের সততা প্রকাশ পায় । আর একজন সাহাবীর ব্যাপারেও হাদীস 


বলার ক্ষেত্রে মিথ্যার কোনো প্রমাণ মেলেনি । সাহাবীগণ পরস্পর হাদীস বর্ণনার 
ক্ষেত্রে কঠিন পন্থা অবলম্বন করেছেন। 


৫8০ _______. ছারা জতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
৩. এতিহাসিক ঘটনাসমূহ ২১৮৯ ৮০1॥ ২11০ প্রমাণ করে। তাঁদের সমাজের মানুষ 


এমনকি কাফেররাও তাদের সততা স্বীকার করত। বিশেষত সে যুগে 
তাবেয়ীগণও তাদের সততার বিষয়ে কঠিনভাবে তাহকীক করেছেন, এরপর 
আমরা কোনো হাদীসের বর্ণনায়. একটি মিথ্যাও পাইনি। কারণ তারা জানতেন 
রসূলুল্লাহ (স) বলেন- 3৮0 ৬৯৯২৮৪১৯১৪1 (৮৯২০ ৩০ ৯২৫১ 


সম ২১৮১৮1০১৪১০ ৫ £ 
সাহাবীদের সমালোচনা করার বিধান : 


>. 


সাহাবীদের সমালোচনা করা নিষেধ । কুরআন হাদীসের আলোকে আহলে হকের 

সর্বসম্মত মত অনুযায়ী এটা নিষিদ্ধ। সাহাবীদের সমালোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা 

করে নবী করীম (স) ইরশাদ করেন- 

Mel ১৯৪ ৬৯ ১৮ 0১০০7১১০২৮৯ ৩৪৭] 4০1 শী 
- (৬১০৯০) wl ১455৯) 09৮১৪ 48০1 ১০৩ (+৯৯। ৮১৯৪ 


না। বস্তুত যে আমার সাহাবীগণকে ভালোবাসল, সে আমার প্রতি ভালোবাসার 
কারণেই তাদেরকে ভালোবাসল, আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে আমার 
প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে। | 

ial 5 ও (০) 44110479005 ন 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দিও না। 


. ইমাম আযম আবু হানীফা (র)১$১। 5২৪11 গন্থে বলেছেন- 


-১১৯৪ (50510 4১1৯5131551 -853 
অর্থাৎ, আমরা সাহাবীগণের গুণ চর্চা করব, দোষ চর্চা করবো না। 


. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন-_ 


-০১৯১৮]১৪৪। ৯ ৮১৯ ২৮৯ ii Si 
অর্থাৎ, সাহাবীগণকে গালি দেয়া হারাম এবং বড় অপরাধ । 


ii 45১, গ্রন্থকার বলেন- 


dl SJ) 2) LESS ১5 ৩5৫ 
অর্থাৎ, সাহাবীগণের আলোচনা করার সময় তাদের প্রশংসা ছাড়া অন্য 
আলোচনা হতে বিরত থাকবে । 


. ইমাম আবু যুরয়া (র) বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তিকে দেখবে, সে কোনো সাহাবীর 


সমালোচনা করছে, তাহলে' নির্ঘাত মনে করবে সে যিনদীক তথা ধর্মত্যাগী। কারণ 
আমাদের দৃষ্টিতে রাসূল (স) হক ও কুরআন হক। এ কুরআন ও হাদীস সাহাবায়ে 
কেরামই আমাদের নিকট পৌছিয়েছেন। তারা চায় আমাদের এ সূত্রপরম্পরাকে বিক্ষত 
করতে, যাতে পরিণামে পূর্ণ কুরআন সুন্নাহ-ই বাতিল বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং 
এরাই সমালোচনার অধিক পযুক্ত। কারণ এরা যিনদীক তথা ধর্মত্যাগী। 


. মোল্লা আলী কারী (র) মিরকাতে লিখেছেন, আমাদের কোনো কোনো আলেম 


স্পষ্টই বলেছেন, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা)-কে মন্দ 
বলবে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ,_ ৫৪১ 


. আন সের দয আছ হরির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি মহানবী (স) থেকে 
বৰ্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সকল মুমিনের কাছে নিজ নিজ জীবনের চেয়েও অধিক 
প্রিয়। অতঃপর যে ব্যক্তি খণ রেখে মৃত্যুবরণ করল, অথচ কোনো সম্পদ রেখে যায়নি, 
সে খণ আদায়ের দায়িত্ব আমার । আর যে সম্পদ রেখে মারা গেল, সে সম্পদ তার 

৷ অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, যে কোনো খণ অথবা এতিম সন্তান 
রেখে গেল, তারা যেন আমার নিকট আসে । আমিই তার অভিভাবক। অন্য একটি সূত্রে 
রয়েছে, যে সম্পদ রেখে গেল, তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য । আর যে কোনো সন্তান 
নিষ্বশ্ব অবস্থায় রেখে গেল, তারা যেন আমার নিকট আসে। (বুখারী ও মুসলিম) 

* সমাপনী : কোনো ব্যক্তি খণী হয়ে মৃত্যুবরণ করলে খণের বোঝা পরিশোধ করা প্রত্যেক 
ব্যক্তির ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য । 


৮5০৮5১১৮৮১১ UE Bd aA ৩২৫) 01041 বব 
৮ প্রশ্ন :১। ০৯১1)]-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য কী? 
বর্ণনা কর। 
উত্তর। | ১৯১1/]-এর আভিধানিক অর্থ : ১২195 শব্দটি ২:১:১$-এর বহুবচন; যেমন 
£55 শব্দটি ২::৯2-এর বহুবচন এর মূল অক্ষর হচ্ছে .১55) আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. ১০৬৪ ১০7৮5 409 তথা বিনা প্রতিদানে কাউকে কোনো কিছু দান করা। একে 
১৯১$ এজন্যই বলা হয়, তাতে ওয়ারিশদেরকে বিনা প্রতিদানে সম্পদ দেয়া হয়। 
২. $3১30 তথা নির্ধারণ করা। যেহেতু এতে ওয়ারিশদের হক আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারণ 
করা হয়েছে। 
৩. ২2৯৯1 তথা অংশ অর্থে । যেমন- ২2৫2০ $:০৯ চো (5335 05498 
৪. {£2,03১ খস্থকার বলেন,.১১$-এর অর্থ হচ্ছে ৬৭5 তথা কর্তন করা । 
৬০১1-]-এর শরয়ী সংজ্ঞা : পরিভাষায় ফারায়েয বলা হয়- 
২50 ০০5 ১5 DS ULSI 255 ৬৪ 09৯5 553 Ms ৩৪ 
ys 34০8 ৮ 
১৯৯15] (৮৪-এর আলোচ্য বিষয় : ইলমে ফারায়েষের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে- 
১. ৫9।| তথা মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ । ২. 53511 তথা ওয়ারিশগণ। 
১৯1৪] (-এর উদ্দেশ্য : প্রত্যেক উত্তরাধিকারীকে তার প্রাপ্য ন্যায়সঙ্গতভাবে 
" নিশ্চিতকরণ এবং সকলের সঠিক প্রাপ্য প্রদান করে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। 
১4840010৮00 SEU BEML EA BO 07 4 
৮” প্রশ্ন : ২। মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ হতে পারবে কি? 
ওলামায়ে কেরামের মতামতসহ বর্ণনা কর। 
উত্তর।। কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ হবে কিনা : সকল ফকীহ এ কথার ওপর একমত্য 
পোষণ করেছেন যে, কাফের মুসলমানদের ওয়ারিশ হতে পারবে না। এ ব্যাপারে দলীল 
হচ্ছে ১১,১০০ ০ SiS UNIAN 
ALA 81 ১১৭ ই IG Co) (৯ 01358 4৬5৭ 
মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হওয়ার বিধান : মুসলমান কাফেরের উত্তরাধিকার হবে কিনা এ 
বিষয়ে দুটি অভিমত পাওয়া যায় । যথা 
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১. জমহুর আলেমগণের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হবে 
না। কেননা রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 59161 22: 1॥ ১১: 3 
২. কতিপয় আলেমের অভিমত : হযরত মুয়া ইবনে জাবাল, হযরত মাসরূক প্রমুখ 
বলেছেন, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হবে। তাদের দলীল হচ্ছে 
Ul Lys LS 
জমহুরের পক্ষ থেকে জবাব : জমহুর আলেমগণ হযরত মুয়ায ও মাসরূকের হাদীসের জবাবে 
বলেছেন, এ হাদীসে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে৷ এখানে মীরাস সংক্রান্ত 
কোনো আলোচনা নেই। অতএব সহীহ হাদীসের ওপর আমল করতঃ বলতে হবে যে, 
মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হবে না। 


৭৯ UTS ৬১৭। ০০1৮০: 0) 01540 বব 

» প্রশ্ন: ৩। ১১১] (১195 কয়টি ও কী কী? 

উত্তর।| ০১ ৫ 365 বিবরণ: £3154 শব্দটি ০3:5-এর বহ্রচনু ৷ আভিধানিক অর্থ- 

১১৮ ভার | ত অৰ্থ উত্তরাধিকার । অতএব ১১ ৫15-এর সমষ্টিগত 

অর্থ- উত্তরাধিকারের প্রতিবন্ধকসমূহ ৷ এটা মোট ৪টি । যথা- 

১. 541 তথা দাসত্ব । দাসদাসী স্বাধীন ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে না। 

২. ৬4] ঠা baliaill + ৩2 ৬০ 85৪] অর্থাৎ, এমন হত্যা যাতে কেসাস বা 
কাফফারা ওয়াজিব হয়। অতএব বোঝা গেল, ০ ১৪-এর কারণে ১৮০ ০৮০০৯ 
৩১) হবে না। কারণ এ ধরনের হত্যায় ৬:০3 ও 5.৫ কোনোটাই ওয়াজিব হয় না। 

৩. ১১১১ 63১] তথা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া। যেমন- একজন কাফের অন্যজন 
মুসলমান হওয়া । যেমন হাদীসে এসেছে- 

EASE LT NG BEN ALAN ৬৯৫৯৩৪০১৬৪০ [35 os GU be 

8. ১১141 3১:51 তথা ভিন্নদেশি হওয়া । যেমন- 232) 43-এর কাফের ও ঠ5 
₹:1-এর কাফের, অথবা 23% ও ৬%.১$ এরা কেউ সম্পদের ওয়ারিশ হবে না। 
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৮” প্রশ্ন :৪। প্রকারভেদ ও হুকুমসহ ₹::.-:-এর অর্থ বর্ণনা কর। 

উর] ২৯:--+ এর আভিধাসিক' অর্থঃ {255 শব্দটি ০ -এর বহুবচন। এটা 
২:32 মাসদার থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. রগ, ২. জোড়া, 

টা ste wit. ANA SH ANG HE 

::০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, পিতার 

দিকের আত্মীয়তাকে ২2 বলা হয়। বহুবচনে ০১: ব্যবহার হয়। 

২. ফারায়েযের পরিভাষায় আসাবা বলা হয় এ সকল ওয়ারিশকে যাদের সাথে মৃতব্যক্তির 
রক্ত মাংসের সম্পর্ক থাকে। ১৯১$৷ 9$-কে সম্পদ দেয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট 
থাকবে এরা সবগুলোর মালিক হবে। 

৩. সিরাজী গ্রন্থকারের মতে- 
১9০08849585 3৮4905৩5554 ০75৮৬ tach 
অর্থাৎ, LR EEE IE 
অংস্থহণের পর অবশিষ্ট সম্পদের অংশীদার হয়। আর ১১৯৫ ১$-এর অবর্তমানে 
তারা সমস্ত উদ্বৃত্ত সম্পদের ওয়ারিশ হয়। 


০০ 


জজ হাদীস ও ডসূলুল হাদীস ৫৪৩ 


৪. ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতার মতে- 
১০ ১৫279 5 2550 ৯৮ ভা 25 44৯5 cast 
-১7153581 ৮৮৯০ 
মোটকথা, ৯33% এ১$-এর মাঝে সম্পদ বন্টনের পর বাকি সম্পদ যাদের মধ্যে কষ্ট 
করা হয়, তাদেরকে আসাবা বলা হয়। 
২:০2-এর প্রকারভেদ : ₹::০: প্রথমত দু'প্রকার । যথা- 
০০:5৮:55 তিন প্রকার যথা- 
৯ 12447 4০ তথা আসাবা বিনাফসিহী হচ্ছে 
Sl ০05০5৮৮৫১০5 ২০ ৬5 

ই সকল পুরুষ ওয়ারিশ যাদের সাথে মৃতব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপনে কোনো নারীর মধ্যস্থতা 

লাগে না। তারা চার শ্রেণিতে বিভক্ত যথা- 

ক. ০৫০] 2১ যেমন_ পুত্র ।  খ. ০৫211 ১:০7 যেমন- পিতা । 

গ. 21704; যেমন- ভাই ৷ ঘ. £৩ £5১2; যেমন- চাচা। 
২. ৮১১১ ৭:৮5 তথা যারা অন্যের কারণে আসাবা হয় । তারা হচ্ছে চার প্রকার মহিলা । 

যথা- মৃতব্যক্তির কন্যা, পৌত্রী, সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয় বোন । এরা ২: 

হবে যখন এদের ভাই থাকবে । পক্ষান্তরে যদি এদের ভাই না থাকে তাহলে তারা ১3 

১3৮] হিসেবে অংশ পাবে। 

৩. 1৮১% 6০ 8550 তথা আৰা মায়া গাইরিহী। এর পরিচয়ে আল্লামা সিরাজী রো) 
বলেছেন- ০.1 এ 55 SA ০১০০২০৯5১৮৯ ৩৯ ACS 

কারণ হাদীসে এসেছে- ০ 5০ ০ ০1৬৯৭ 51০৯1 

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত তিন প্রকার আসাবাকে ফারায়েযের পরিভাষায় 45 {০ বলা 

হয়। এছাড়া মারেক প্রকার আসাবা রয়েছে যাকে 4 {7০5 বলা হয়। তা হচ্ছে 
২515311 ০1০ কারণ রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- AAAS ই 1 HG 

আসাবার বিধান : আসাবার বিধান হলো , যাবিল ফুরুয না থাকলে আসাবাগণ মৃতের সাকুল্য 

সম্পত্তির অধিকারী হয় এবং যাবিল ফুরুয থাকলে তাদের অংশ দিয়ে দেয়ার পর যা অবশিষ্ট 

থাকে তা আসাবাগণ তাদের শ্রেণিমতো পেয়ে যায়। 

ASSL SO AANA JC SLATE PL: (0) 0৮৭1 4 
প্রশ্ন : ৫। যে ধর্মত্যাগীর ধর্মত্যাগ অবস্থায়ই মৃত্যু হয়েছে তার পরিত্যক্ত সম্পদ কষ্টনের 
ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে কী মতভেদ রয়েছে? 
উত্তর।। ধর্মত্যাগীর পরিত্যক্ত সম্পদ বষ্টনের ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত : ধর্মত্যাগীর 
পরিত্যক্ত সম্পদ কিভাবে বষ্টন করা হবে, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। 
যেমন- 

১. শাফেয়ী, ও মাজক নব্য ত্র অৰি লায়লার অভিমত হ ইন পাকে মালেক, 

ও লায়লা (র)-এর মতে, মুসলমান মুরতাদের মালের হবে 

সান দো কর অ গজ জা নর 
বলেছেন- 

০1১1 02121 84555 10 ৩৯৪ 335 ৮০ ও ৬৯ ৪০ এ 


বি 


SELL LUG ৩৫: 
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২. আবু হানীফা ও আওযায়ীর অভিমত : ইমাম আযম ও আওযায়ী (র)-এর 
তির 
ইবনে মাসউদ (রা) অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন । 

৩. আৰু হানীফার অন্য একটি অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) অন্যত্র বলেছেন, মুরতাদ 
15521-এর সময় যে সম্পদ রুজি করবে তা মুসলমানরা পাবে। এছাড়া অন্যগুলো 
ওয়ারিশদের মাঝে বষ্টন করা হবে। ইমাম নবুবীর ভাষায়- 

৯৯] ১১১৪3 ৬১৯৮০৭৭৬১০৮ ৩৪ ৪ ০০৯৯৬ ৩৩ 
৬১৭০৮] SH 
“৮0৮০৪৮১০৪০০ Gh SALES: CVI বব 

৯ প্রশ্ন : ৬। মহানবী (স)-এর বাণী £4১ ১ ১১: ০১-৮ ৮31 ঢো-এর ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর।। £৮2 ৬০ 5১১১১২১৬ ৮131 0-এর ব্যাখ্যা : মহানবী (স) বলেছেন, 121 

2১০ ৬2১০১০১৬ ০531 অর্থাৎ, তিনি মুমিনদের নিজ নিজ জীবনের চেয়েও অধিক 

প্রিয় । এ হাদীসের ৮: শব্দটির অর্থ- বন্ধু হিসেবে অধিক প্রিয়, অভিভাবক হিসেবে অধিক 

উপযুক্ত, অধিক আঙছ্াভাজন ও প্রাধান্যযুক্ত ইত্যাদি । মূলত কুরআন মাজীদের একটি 
আয়াতের হুবহু শব্দ ও অর্থ ধারণ করে মহানবী (স) এ কথাটি ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ 
তায়ালা বলেছেন- EU 21950 7৮৮০৮ ১৪ DL টা ৮58] অৰ্থাৎ, 
নবী করীম (স) মুমিনদের জীবন থেকেও বেশি প্রিয় এবং তীর স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতাস্থরূপ । 

মহানবী (স)-এর স্ত্রী যদি কুরআন মাজীদের ভাষায় মুমিনদের মাতা হন, তাহলে রাসূল (স) 

হন পিতা কিন্তু কুরআনে 'পিতা' শব্দটি তীর শানে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ তিনি পিতার 

চেয়েও বেশি উপযুক্ত ও দরদী ৷ এ কারণেই তাকে ১5১ ১১০1০ 622 ০০১০০ 

+>; বলে কুরআনে উল্লেখ করা-হয়েছে। অর্থাৎ তিনি মুমিনদের প্রতি অতি দয়ালু ৷ 

মহানবী (স) মুমিনদের সুখে দুঃখে, দীন দুনিয়া সর্বক্ষেত্রেই অভিভাবক । এ কারণেই তিনি 
ঝণগরস্ত মৃতব্যক্তির ঝণের ভার নিজের কাধে তুলে নিয়েছেন। এটা মহানবী (স)-এর একটি 
বিশেষত্ব । 

আলোচ্য হাদীস. অনুসারে রাসূল (স)-কে জীবনের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। এটা কেউ 

সন রা হার হয না পারদ নে বার নিরসনে দূত 

নু তু ডিও এ হাসা এন সাম ভে আয়াত রা নারে দ্র 

রাসূলাল্লাহ! আমি নিজ জীবনের ওপর প্রাধান্য দিতে পারছি না। তখন রাসূল (স) তার প্রতি 

দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর তিনি বলে ওঠলেন, জি! এখন আপনাকে আমার জীবনের 

দেও বেশি হরি মনে হয়। সুবহানাল্লাহ! এটা ছিল রাসূল (স)-এর তাওয়াজ্জুহ বা দৃষ্টির 
1 


০৪25, ১৪. ti: SLi: (%) J 
১ প্রশ্ন :৭। ৫42, 3 ও £15 "545% এর বিশ্লেষণ কর। 
উত্তর।। £2 ও ১৫-এর বিশ্রেষণ : £472 শব্দটি দু'ভাবে পাঠ করা যায়। ১১-এর 
ওপর 155 দিয়ে পাঠ করলে এটি হবে ১,:- বাবে ০7-2 অর্থ- এস তথা ধ্বংস 
করা, ক্ষয় করা । এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়৷ যথা- 
১. আল্লামা কাবী বায়যাবী রে) বলেছেন, £45 শব্দের অর্থ_ ২15 405 তথা নিচ সন্তান 
তার মতে, এটি মাসদার, যা ২৯2 ০. :41-এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন_ 
১০ বা ১১-০; এরূপ মাসদার কখনো ২5104 1515 ₹:41-এর অর্থে ব্যবহার হয়। 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫8৫ 


২. ££. 05 গ্রন্থে এটিকে 55:5৫ দিয়ে £55 পড়তে বলা হয়েছে। তখন এটি হবে 
EL এর বহ্বচন। যেমন- £34-এর বহুবচন £55 
ভার মতে, €(4-এর অর্থ- Le 0 63238 3 6351 90010 5 তথা 


ছোট সন্তান, পিল শর্টিচালনায় নসয় হরি! 

১৫ শব্দটি 31 ১৫: ৯১৫] 055 অর্থাৎ এ-এর ওপর যবর এবং J-এর ওপর 
তাশদীদ দিযে পাঠ করতে হয়। এর অর্থ হছে J: তথা বোঝা। কর্ন যাজীদে ২% 
শব্দের ব্যবহার আছে। এখানে ১৫ দ্বারা £335 ৮%2 %৫ অর্থাৎ, অভিভাবকের ওপর 
নিৰ্্রসীল বারো বরে! ন্রিকাত্যদেতা আল্লায়, হোত তালী রা রে) বলের $A 
0৮৯11 6350 ১৬ অৰ্থাৎ, এখানে 4 দ্বারা মৃতব্যক্তির খণ এবং নিঃস্ব সন্তান উভয়ই 


1125452 এর বিশ্লেষণ : 546% শব্দটি 55] মাসদার থেকে বাবে J3%]-এর ১! 
58০75 ওর গাছ? এটা কে নজর একমত, এঁর 
হাদীসের সূত্র বর্ণনার একটি পরিভাষা, যা (:3৮-1॥ £১২-১ গ্রন্থকার ব্যবহার 
করেছেন। এর দ্বারা বোঝায় ১১::২|| 4:12 54614৮ অর্থাৎ, যে হাদীসটি বুখারী ও 


মুসলিম (র) উভয়েই যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন। 
৮০৮1৬ 
অধ্যায় : অসিয়ত 
পন: নজির রস দত সের উত্তর 


নং ২৯৩৯] 
রা 
০৫9১৯ ISDH ৩১500৬025৬৫ (5) 474 45 (35 
৬০3৩৩৪১৬২০১ ৬২৩৩ SS SBT ১৫১ 
IES ISHAM ৬4180944080 05 ৬4100 ৬ 3003 ৮519 
255৬৮ ডা Ay ৮৩০ 255 25 চন ও ৮৪ HE গলা 
তেড়ে রে ০০ 

(৬:54) 

Sais ৮5 জা ০ Lj 1০ Glas sls 

AES fai colin ০15 IG সি 585 ৩ 901 প৮৬৪ 18535 
CSE EM) gs Lt 

MUG ASS ৩৩৯২৬ পিঠ এ SE LU di ab 
৫২25] EAGT 45 LU Go FAG ০৯5০0 ০৪ ৮০০ ০০০০ UE 
৮1 37543014105 YE ০৮৯৪৫ ৮১0১5৩৪০৯৮০ ১25 ৩ 


দিত 


4b 


৫৪৬ সোল ভ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতৎ 


িক£৮$05 22 
(20) polis ৩৮১3৮ 
চু ৮৯নৎ দশের উত্তর 


© হাদীসের অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্রিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবি* 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য স' 
হাদীস্বন্থের €::1| 55-এর অন্তর্গত (5৮521 015 
* হাদীস প্রসঙ্গ : সন্তানদের বঞ্চিত করে কিংবা দারিদ্র্যের 1 
ইসলামী নীতি নয়। তবে তাদের অধিকার ঠিক রেখে 
জায়েয আছে। এ ব্যাপারেই আলোচ্য হাদীসের অবতারণা 
* হাদীসের অনুবাদ : হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (1 
মক্কা বিজয়ের বছর আমি এমন রোগাক্রান্ত হই যাতে 
রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে দেখতে এলেন। আমি বল 
একমাত্র কন্যা ব্যতীত (গুঁরসজাত) কোনো ওয়ারিশ নে 
(অন্যদের জন্য) অসিয়ত করে যাব? তিনি বললেন না, 
ভাগের দু'ভাগ? তিনি বললেন না, আমি বললাম তবে ' 
আমি বললাম তবে কি একতৃতীয়াংশ? তিনি বললেন এ 
বেশি। তুমি তোমার (অপর) ওয়ারিশদেরকে সচ্ছল রেখে 
তাদেরকে ভিক্ষুক রেখে যাওয়া অপেক্ষা, যাতে তারা আ 
যে আল্লাহর সন্তোষলাভের উদ্দেশ্যে তোমার পরিবারের 
তোমাকে সাওয়াব দেয়া হবে । এমনকি তুমি যে (আদর হ 
উঠিয়ে দাও তাতেও সাওয়াব দেয়া হবে। 
* সমাপনী : পরকালীন জীবনের সঞ্চয়ন্বরূপ কিছু সম্পদ 
মুমিনের পরিচায়ক। 
প্রশ্োতর জ্ঞ 
এ 57018 LN is 
৯ প্রশ্ন :১। £.০5-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুবু 
উত্তর।। ২£.০5-এর আভিধানিক অর্থ : £০5 শব্দটি ইস 
এখান থেকে £০3 ৮৮৮০3? এর আভিধানিক অর্থ 
১. 09] তথা উপদেশ । যেমন-1-১:3 ০৮25 ২৫০. 
. ২ ওহী তথা নির্দেশ । যেমন- £১১ ৬3211182523 
৩. £2115 ১2০54 তথা মিলানো ও সংযুক্তকরণ। যেমন- 
8. অন্তিম উপদেশ । যিনি অসিয়ত করেন তাকে ৮৯০১ 
1 ৮-০১ আর যার জন্য অসিয়ত করা হয়, তাকে 1] 
শব্দটির প্রয়োগ পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায় । যেমন 
(2১1)-১৮3৩315 
(231) -03855 
Eas HINES ৩৮৫ MLS 
€ 


জজ হাদীস ও উসৃলুল হাদীস ৫৪৭ 
২4০3-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. পরিভাষায় অসিয়ত হচ্ছে_ 

-৬৯। ০০৪০০৬০০১০১ 
অর্থাৎ, কাউকে নিজের মালের নির্দিষ্ট এক অংশের মালিক করে দেয়া যা ৮৮-১১-এর 


4১345 UL SS 1955955১৩০৬ ৮৮৩৯ 
২$০$-এর বিধান : -০32-এর মৃত্যুর পর অসিয়তকৃত সম্পদের মধ্যে £1 ৮:০$-এর 
সাব্যস্ত হবে। অসিয়ত করা ফরয না মুস্তাহাব এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে 
মতানৈক্য রয়েছে । যেমন- 
১. ইমাম ইসহাক, আতা ও দাউদ যাহেরীর মতে, ধনী ব্যক্তির জন্য অসিয়ত করা ফরয। 
তাঁদের দলীল হচ্ছে 
SATII 535130 51125 255 91৬5০ SI Las ঘি 
1257 ০৭টি. ১০০1৭ 


00856885005 এপি Y 


সন 


০5 Uys 
২. জমহুর ফোকাহার মতে, লে 'পৰ্যতঅসিয়তাকরা রিনি চেয়ে কম করা 
পরার তরে ওয়ারিপগ্ হলে অসিয়ত না করা মুস্তাহাব । কেননা অসিয়ত হচ্ছে 


SEE ah sh ie ৫০৪5 NE 28 455৩ ৩ 
১২2: Mal SH lig 
৩. কেউ কেউ বলেন, যাদের মাতাপিতা ও নিক্টাত্মীয় আছে তাদের জন্য ২:-$ করা 
ফরয। যেমন- 5253915 Ss sh; ১1০১৯ ৩95৬! 
প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব : 
৯ ETE OS ররর জগ 
SIH Los ES ৬৯৬৩ 65 ৮৮০০ 401 
২. a Et aN ees Os 1342 


উল্লেখ্য কারেপাপ্রর ও হক রন দির, খণ, আমানত ইত্যাদি থাকলে তার 
জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব 


lt ৮০১) Wo ৮5১০১ ০০ Eon iS BOO 0১] বব 
ro 

"৯ প্রশ্ন : ২। ওশেন অসিয়ত করা জায়েয আছে কিনা? একের বশ 

অসিয়ত করলে তা কার্যকর হবে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর।। ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা জায়েয কিনা : ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা 


জায়েয কিনা, এ বিষয়ে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন- 
১. পারা অডিমৃত ও জমহুর আলেমগণের মতে, ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা জায়েয 


ন: রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন: , 
দু yas ss st ts. \ 
-১150] ৫০০5২ ০)৬ EIU x 
২. আহনাফের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফের মতে ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা 
সাধারণত বৈধ নয় তবে যদি কেউ অসিয়ত করে আর অন্যান্য ওয়ারিশ যদি অনুমতি 
দেয় এবং কেউ যদি কোনো আপত্তি না তোলে তাহলে পছন্দনীয় ওয়ারিশের জন্য 
অসিয়ত করা জায়েয হবে। 


৫৪৮ ঠাল ভনত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ আত 


দলীল : যেমন দারে কৃতনীতে আছে_ $5১6 SH SL 8452511 55৮5 ৯ 

৩. একদল ইসলামী চিন্তাবিদের অভিমত : একদল ইসলামী চিন্তাবিদের মতে, ওয়ারিশদের 
জন্য অসিয়ত করা জায়েয ৷ যেমন- নিকটাত্মীয় ও পিতামাতার জন্য অসিয়ত করা । 
তাদের দলীল হচ্ছে- 

SEIS 35191 Eel DIS US LLIN ০৭ 95518180558 
জমহুরের পক্ষ থেকে জবাব : জমহুর ওলামা এ আয়াতের জবাবে বলেছেন, এ আয়াতটি ২1 
১1৪১ দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। এর বিধান বর্তমানে কার্যকর নেই। 
একতৃতীয়াংশ সম্পদের অধিক অসিয়তের বিধান : কেয়াস অসিয়তের স্বীকৃতি দেয় না। 
কারণ এতে ওয়ারিশদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এতৎ্সত্ববেও 
শরীয়ত ১(.১:.|-এর দৃষ্টিতে সম্পদের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়ত করা জায়েয 
রেখেছে। কারণ মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন- 5334 £443 ৮4$1 


CF ELEN ELD) 41৮51512581 155 07) I বব 
৮ শন : ৩ । রাসুল (স)-এর বাদী 5335 ৬:46 £1. এর ইরাব কীঃ 
উত্তর।। ১:১৫ 145 4,18 /-এর ইরাব :$১%1-এর মধ্যে 5 এবং ০: উভয়টি জায়েয 
১. এর মধ্যে 150 ও 1555 হিসেবে 5 হবে। 
অতএব মূল বাক্য হবে- ক. £1৩১5; . ১৪ হিসেবে। 
খ. ৫4111715552 হিসেবে। 
২. 19 ১325 হিসেবে ০5 হতে পারে। যেমন- ৬ ৮% 
CUE BN HUES GSU Dj si Le: (Yl বব 
৮ প্রশ্ন :৪। রাসূল (স)-এর বাণী £11 535 31 %1-এর অর্থ কী? j 
উত্তর।। £1 555 31 ৩151-এর অর্থ : রাসূল (স)-এর এ বাণীর মর্মার্থ হচ্ছে, নিশ্চয় তোমার 
পরিবার পরিজনকে সচ্ছল রেখে যাওয়া ভালো, অসহায় করে রাখার চেয়ে। 
এতে প্রতীয়মান হয়, ছেলে সন্তান ও স্বীয় ওয়ারিশদেরকে অভাবী রেখে যাওয়া ভালো কাজ 
নয়। তার মৃত্যুর পর তারা যেন সচ্ছল অবস্থায় চলতে পারে, সেজন্য কার্যকরী ব্যবস্থা্হণ 
করতে হবে । নিজের উপার্জিত সকল অর্থ খরচ না করে তাদের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে 
হবে। কেননা দারিদ্্য এমন এক অভিশাপ, যা মানুষকে অন্যায়, জুলুম ও কাজ 
করতে বাধ্য করে। এমনকি অনেককে দিকে ঠেলে দেয় ! যেমন্‌ হাদীসে এসেছে- 
71085 08 22া 51308 
আবার নিজে ব্যয় না করে বা যাকাত সদকা না দিয়ে সব মাল ছেলেসস্তানদের জন্য জমা 
করে রাখা ইসলামী নীতি নয়। 


জজ হাদীস ও উসূলুল হাদীস ৫৪৯ 


sialyl ৯৯১ ৮০৯) ৩৮ ৮৮৯০৮ 20০) ১১০ কব 
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» প্রশ্ন : ৫। হমরত সাদ (রা) অসুস্থতার কারণে কেন অস্থির হয়ে পড়লেন? অথচ এটা 

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই হয়েছিল । আর এ ঘটনাটি কখন সংঘটিত হয়েছিল? 

উত্তর । | সাদ (রা)-এর অসুস্থতায় অস্থির হওয়ার কারণ : হযরত সাদ (রা) অসুস্থতার কারণে 

অস্থির হয়ে পড়লেন অথচ ব্যথা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে । আর তিনি £/:১2 

₹$০১৫5-এর একজন । এ ধরনের বিপদে তীর অস্থির না হয়ে ধৈর্য ধারণ করা উচিত ছিল। 
এর জবাবে ইমাম নবুবী (র) বলেন- 

১. আসলে হযরত সাদ (রা) অসুস্থতার কারণে অস্থির হননি; বরং তিনি অস্থির হয়েছেন 
এজন্য যে, না জানি মক্কায় তার ইন্তেকাল হয়। কারণ সাহাবীগণ হিজরতের পর মদিনায় 
ইন্তেকাল করা পছন্দ করতেন। 

২. তিনি আশঙ্কা করেছেন, মক্কায় মারা গেলে হিজরতের সাওয়াব কমে যাবে কিনা, তাই 
তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। তিনি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে অস্থির হননি । 

৩. কতিপয় আলেম বলেন- ১:১। A ১০ (০23) ১১0, ০3০1 অর্থাৎ, 
মীনবীয় দুর্বলতার কারণে হযরত সাদ অস্থিরতা প্রকাশ করেছেন। 

8. তিনি অসুছ হওয়ার কারণে রাসুল (স)-এর পবিত্র সাহচর্য থেকে পিছনে পড়ার আশঙ্কা 
করেছেন। এটা তার কাছে খুব অসহ্যকর ছিল । অতএব বোঝা গেল তিনি ব্যথাবেদনার 
কারণে অস্থির হননি। 

বলা বাহুল্য, রোগযন্ত্রণার কারণে অস্থির হওয়া মানবীয় স্বভাব । 

উল্লিখিত ঘটনার সময়কাল : হাদীসে উল্লিখিত ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার সময়কাল প্রসঙ্গে 

প্রধানত দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যথা- 

১. জমহুর আলেমগণের মতে, ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের বছর ৷ 

২. কতিপয় আলেম বলেন; ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের বছর ৷ 

240০045০580 ০৮১] ০০০০ ০১ ১০৪০০) id 0570) 01701 বব 

৮” প্রশ্ন : ৬। মৃত্যুশয্যায় শায়িত রুগৃণ ব্যক্তি কর্তৃক তার সকল সম্পদ অসিয়ত করা বা 

সদকা করা জায়েয আছে কিনা? 

উত্তর। | রুগ্ণ ব্যক্তি কর্তৃক সকল সম্পদ অসিয়ত করার বিধান : রুগৃণ ব্যক্তির যদি কোনো 

ওয়ারিশ থাকে, তাহলে তার সকল মাল অসিয়ত করা জায়েয নেই; বরং একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত 

অসিয়ত করা জায়েয । কেননা রাসূল (স) হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে 
একতৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করতে নিষেধ করেছেন। 

তবে রুগ্ণ ব্যক্তি যদি সব মাল বা একতৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি অসিয়ত করে তা ওয়ারিশদের 

অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল। তারা অনুমোদন করলে কার্যকর হবে নতুবা ৮2 8303 

৩ কার্যকর হবে না। 

যে রুগৃণ ব্যক্তির কোনো ওয়ারিশ নেই, তার জন্য ইমাম আবু হানীফা, আহমদ ও ইসহাকের 

মতে, সম্পদ সদকা করা বা অসিয়ত করা জায়েয । 

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তার জন্যও ৯.1% | ৮2 855) অসিয়ত করা 

জায়েয নেই৷ 


৫৫০ ধাল ভ্রাতা, ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 


-+৮০৮৮১।১ এ ৮৮৮১11১০৮৮১ ১১০৪১ (৮) ০1১] বৰ 

৮ প্রশ্ন :৭। ০০১4, 0 ৮০32 ও 5 ৩-০3-এর পরিচয় দাও। 

উত্তর।। ৮-০$-০-এর অর্থ : $০34 শব্দটি ইসমে ফায়েলের পদ | আর ৮: মাসদার 

থেকে নির্গত। যে ব্যক্তি কারো জন্য স্থায়ী পরিত্যক্ত সম্পদ অসিয়ত করে, তাকে ৮৯১ 

বলা হয়। 

£1 ৬:০$--এর অর্থ : যে ব্যক্তির জন্য ₹:১০$ করা হয় তাকে £1 ০1 বলা হয়। 

{2 ৮+-০$5-এর অর্থ : যে সম্পদ প্রদানের অসিয়ত করা হয় তাকে {5 ৮-০34! বলা হয়। 

উদাহরণস্বরূপ করিম রহিমের জন্য ৫ শতাংশ যমীনের অসিয়ত করে। তাই করিম হচ্ছে 

৬2০32 রহিম হচ্ছে ৫ ৬১] আর ৫ শতাংশ যমীন হচ্ছে 3 ৮-০১১ 

-(-০১)৮০৪১০৮১০০০৮০৮১৮৮ ৪১০৩0 4 

৮ প্রশ্ন : ৮। হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত 

উল্লেখ কর। 

উত্তর। | হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের জীবনচরিত : মহানবী (স)-এর সাহাবীগণ 

ইসলামের খেদমতে অসামান্য অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) 

তাদের মধ্যে অন্যতম। 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম সাদ, উপনাম আবু ইসহাক, পিতার নাম মালেক ইবনে 
ওহাব, মাতার নাম হামনাহ বিনতে আবি সুফিয়ান। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ও 
আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম | 

২. ইসলামগ্রহণ : আল্লামা আইনী (র)-এর মতে, ১৪ বছর বয়সে নবুয়তের ছয় বছর পরে 
তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। আর J) ৯: বলেন, তিনি ১৭ বছর বয়সে 
ইসলামগ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে তৃতীয় মুসলিম হিসেবে উল্লেখ করে বলেন- 

১:০১ ৬45 Lit 

৩. মদিনায় হিজরত : মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যারা মদিনায় প্রথম হিজরত 
করেছিলেন সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস তাদের অন্যতম । 

8. বিভিন্ন যুদ্ধে অংশযহণ : যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন, “আমি সর্বপ্রথম আল্লাহর 
পথে তীর নিক্ষেপ করি এবং সর্বপ্রথম রক্ত প্রবাহিত করি।” তিনি রাসূল (স)-এর সাথে 
সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। তাকে ?১...১। ০.) বলা হয়। কেননা তিনিই 
সর্বপ্রথম ঘোড়ায় আরোহণ করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন । 

৫. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : তিনি হযরত ওমর (রা)-এর ছয় সদস্যবিশিষ্ট মজলিসে শুরার 
অন্যতম সদস্য ছিলেন। হযরত ওমর (রা) তাকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তার 
নেতৃত্বে পারস্যের বিভিন্ন শহর মুসলমানদের হস্তগত হয়। 

৬. হাদীস বর্ণনা : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর মতে, তিনি সর্বমোট ২৭০টি হাদীস 
বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে 4১12 ₹১% হাদীস ১৫টি । এককভাবে ইমাম বুখারী ৫টি এবং 
ইমাম মুসলিম (র) ১৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

৭. ইন্তেকাল ও দাফন : মদিনা হতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত আকিক নামক স্থানে ৫৫ 
হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। সে সময় তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তাকে 
জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। 


আআ হাদীস ও উসুলুল হাদীস ৫৫১ 


১1০৮1151- 
A _ বিবাহ পর্ব 
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[3 ৯০৭২ প্রশ্নের উত্তর um 

€ হাদীসের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল 
খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনন্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগবস্থের 
0041 5 থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী (স) বিবাহের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনাপূর্বক 
যুবসমাজকে বিবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। 

* হাদীসের অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার 
বিবাহ করার সামর্থ্য আছে, সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টিশক্তিকে 
অবনমিত রাখে এবং লজ্জাঙ্থানকে (অবৈধ যৌনাচার থেকে) অধিকতর সংরক্ষণ করে। 
আর সে যদি বিবাহ করার সামর্থ্য না রাখে, তবে সে যেন রোযা রাখে । কেননা রোযা 
তার যৌনস্পৃহা প্রশমনকারী ৷ (বুখারী ও মুসলিম) 

* সমাপনী : পাশবিকতা দমন ও নৈতিকতা সংরক্ষণে সামর্ঘ্যবান মুসলিম যুবকের বিবাহ 
করা ঈমানী দায়িত্ব । অসামর্থ্য যুবকের জন্য রোযাই একমাত্র মহৌষধ ৷ 


৫৫২ ____ নাল ভলআহ ফাযিল ম্াতক গাইড সিরিজ : প্রথম বধ 

৪. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন- ১১১২১ ULL Ml ৬৯৩ ১০ ১৯ 
০15) ৷ ১০ 214] অর্থাৎ, যাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব সহকারে 
রিসালাতের অহী প্রদান করা হয়েছে তিনিই রাসূল । 

৫. ইমাম তাহাবী (র) বলেন- | CO 
১০০ ০১৯৮|। al all ১০০০ ৩ Ja 01 Jl 

| -১১১৪ 813 ৩। ২১০ ১০০৮5811০৯০ ০০৮ 

৬. ৮৮৪0 51/2 গ্রন্থকার বলেন- 

ACU UL ly mis AES Ul এ৯৩। ০৮৪০ ০১০০৭ 

2 LS: 

রাসূল প্রেরণের রহস্য : রাসূল প্রেরণের মধ্যে নানাবিধ ২-*€= তথা রহস্য রয়েছে। 

নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো- 

১. মানুষকে তাদের কর্মের পরিণাম তথা জান্নাতের শুভ সংবাদ ও জাহান্নামের 
কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করে তাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে সচেতন 
করার লক্ষ্যে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

alse ২১৯ Alle ৩৬০৪31০১০৬১ ০১৯০৮ ১ 

২. আল্লাহর দীনকে বাতিল ও মানবচরিত্র বিধ্বংসী মতবাদের ওপর পরিপূর্ণভাবে 

চা. দান তারার 
404 02511 ৫৫০ ৯১৪২18৯0৮:১5 SiH dso Jl Gl ৬৯ 

৩. আল্লাহ ও তার বান্দার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছেন নবী 
রাসূলগণ । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

Ps il les LESS NE 

8. হেদায়াতের বাণী সংবলিত আল্লাহর আয়াতগুলো মানবজাতির নিকট পৌছে দিয়ে 
তাদেরকে জ্ঞান, হেকমত ও €]| 513 শিক্ষাদান করতঃ তাদের সার্বিক পরিশুদ্ধ 
বিধানের উদ্দেশ্যে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
HES Ll 15515194155 He 3১০9 0099 0৪ 

LOPS ISIS ML Sally Sally SSS 

৫. আল্লাহর বাণী পড়ে শুনানো এবং এর আলোকে £২ -এর জ্ঞান দানের মহান 
দায়িত্ব রাসূলগণের ওপর অর্পিত । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

LK ৫153 5০161519152 4১5 ১১০০ ১455 Sly Li 

৬. সৎকর্মের সুসংবাদ এবং দুক্র্মের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শনের জন্য রাসূলগণ 
প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- , | 

১1255915425 1055 ৮০5৪) 08501 23 

৭. পুরস্কার ও তিরস্কার সংক্রান্ত আল্লাহর ফয়সালা উপলব্ধি করার ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য 
মানুষের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে সার্বিক কল্যাণ প্রদর্শনের জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত 
হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১:11 ০2) 31 41০১1 3 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫৫৩ 

৮. মানবজাতির যাবতীয় চারিত্রিক কলুষতা দূর করে তাদেরকে অনুপম চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্যে সুশোভিত করার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলগণ এসেছেন । যেমন নবী 
করীম (স) বলেন- 3১৮১১ ₹১৮৫০ ১3 ০০১৯ 

৯. মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। 

১০. মানুষের নিকট আল্লাহর গুণাবলি ও পরিচয় তুলে ধরার জন্য যুগে যুগে নবী 
রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। 

৩ ৩1১৯ 2০10১০১11১2 4১৩ 

০1১৮ দ্বারা রাসূলগণের পৃষ্ঠপোষকতার কারণ : মহান আল্লাহ যুগে যুগে 

মানবজাতির হেদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেন। অনেক অলৌকিক 

বিষয় দ্বারা প্রদান করেছেন তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ৷ নবী রাসূলগণকে মুজিযা দ্বারা 
পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের কারণ নিম্নরূপ- 

১. বিশ্বমানবতার হেদায়াতকল্পে এ ধরাধামে যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন অসংখ্য 
নবী রাসূল । দাওয়াতী কাজে সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ 
তায়ালা তাদেরকে,১১৯» দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ 
বলেন- ১১০১০ 24311 1511108 15 bj 

২. নবুয়ত ও রিসালাতের দাবিকে _সত্যায়ন করার জন্য রাসূলগণকে 2১-৯০ 
প্রদান করা হয়েছে। যেমন- কুরাইশদের নিকট রাসূল (স) স্বীয় নবুয়তের 
সত্যতা প্রমাণের জন্য চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করেন । 

৩. মানুষকে ঈমান গ্রহণের, প্রতি উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে রাসূলদের ১১2 দেয়া 
হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে 

2১১১] 4515 ০4185 15 hel Yh ৬৯১ ০122 La 

৪. মিথ্যা নবুয়তের দাবি থেকে বিরত রাখার মানসে রাসূলগণকে ১১2 দেয়া হয়েছে। 

৫. অবিশ্বাসী সমাজের বিশেষ ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের ওপর রাসূলগণের ক্ষমতা ও 
বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার নিমিত্ত রাসূলদের মুজিযা দেয়া হয়েছে। যেমন- 
ফিরাউনের যাদুর ওপর হযরত মুসা (আ)-এর ৪১৯০০ প্রদর্শন । 

৬. সাধারণ মানুষের জন্য যা অসম্ভব তা রাসূলগণের পক্ষে সম্ভব, এ বিশ্বাস 
প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নবুয়তের বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাসূলগণকে মুজিযা দেয়া 
হয়েছে। যেমন- হযরত ঈসা (আ)-এর কুষ্ঠরোগ ও জন্মান্ধ ভালো করা এবং 
মৃতকে জীবিত করার মুজিযা। 

৭. দাওয়াতী কাজে সংকট মোকাবেলায় নবী রাসূলগণ মুজিযাপ্রাপ্ত হয়েছেন । 

উপসংহার : বিশ্বমানবতাকে আল্লাহপ্রদত্ত জীবনাদর্শের পথপ্রদর্শন করার জন্যই নবী 

রাসূলগণের আগমন ঘটে। এ গুরুদায়িত পালনে সহজতার জন্য মুজিযা তথা 
অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা তাদের আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করেছেন এবং দীন প্রচারের 
সুযোগ করে দিয়েছেন। 


৫৫৪ ১ সৰ ফাযিল মাতক সাইড সিরিজ: প্রথম বর্ষ 


৯৯৬৯ (75৮ 40০4 IAS AL: (£) Join 
224120124৮5) ৩১ 

আপ্রশ: ৪২ (স)-এর প্রতি ভালোবাসা কী? ঈমানের পূর্ণতার জন্য 
(স)- ৰ থাঁত ভালোবাসা শত কিলা? বলার . ks [ফা, প. ie 
১৯৪৭, ৪০০ ৬৯ ১১ 9 0 5 ৭0 ৬৮৮ JA yt 
46012 
অথবা (স)-এর প্রতি ভালোবাসা কী? ঈমানের পূর্ণতার জন্য উপযুক্ত 
ভালোবাসা বত কিলা? বগলা তর চি রি ফা. প. ২০১১] 


উভপ্॥॥ উপস্থাপনা : রাসূল প্রেমের অর্থই হলো রাসূলের আদর্শকে আকড়ে ধরা, 

হয়ে তার ভালোবাসা প্রমাণ করা যাবে না। এমনকি পরিপূর্ণ ঈমানও 
অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই নিয়ে 13-341 € তথা রাসূলকে ভালোবাসার অর্থ 
এবং তা পরিপূর্ণ ঈমানের জন্য অপরিহার্য হওয়ার বিষয় প্রদত্ত হলো । 

৩ ০৮) 4৯০৫ dys: 
রাসুল (সা 'স)-এর প্রতি ভালোবাসার পরিচয় : রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনয়নের 

অংশ হচ্ছে তাকে মনেপ্রাণেণভালোবাসা। এখন প্রশ্ন হলো রাসূল 
পা তাহলে আমরা তাকে কিভাবে ভালোবাসব? মুখে মুখে তাকে 
ভালোবাসার কথা বললেই কি ভালোবাসা হয়ে যাবে? 
আসলে এমনটা নয়। রাসুলের ভালোরাসা কেমন হবে, তা স্বয়ং রাসূল (স) বলে 
দিয়েছেন, যে বাক্তি রাসূল (স)-এর আদর্শকে ভালোবাসবে, তার আদর্শ মোতাবেক যাবতীয় 
কর্ম সম্পাদন করবে, সেই প্রকৃত-অর্ধেরাসূল প্রেমিক যেমন রাসূল (স) বলেন- 

(৬১৯১১) - LL ০১০৮১ ০৮৭ ১৮915850৮৯০ 2১৮১ 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত ও আদর্শকে ভালোবাসবে, সে আমাকেই 
ভালোবাসবে, আর যে আমাকে ভালোবাসল সে আমার সাথেই জান্নাতে থাকবে । 
অপরদিকে কেউ যদি তার সুন্নাত ও আদর্শের অনুসরণ ও আনুগত্য না করে, অন্য কারো 
সুন্নাত তথা_আদর্শের অনুসরণ বা আনুগত্য করে, তাহলে সে ব্যক্তি তার উম্মতের মধ্যে 
গণ্য হতে পারবে না। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- ১১18 5.০ ০ ২১ ১ 
৬১৯ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত তথা আমার রেখে যাওয়া জীবনাদর্শকে অপছন্দ 
করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। 
অতএব বোঝা গেল, রাসূল প্রেমিক হতে হলে রাসূলের আদর্শকে ভালোবাসতে 
হবে, সে মোতাবেক জীবন পরিচালনা করতে হবে । রাসূলের আদর্শকে ছুড়ে ফেলে 
দিয়ে রাসূলের ভালোবাসার প্রমাণ করা যাবে না। 
৩012311১551 255 4১941 84 5 
পরিপূর্ণ ঈমানের জন্য রাসূলের ভালোবাসা শর্ত : পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে হলে 
রাসূল (স)-এর প্রতি নিখুত ভালোবাসা থাকতে হবে । রাসূল প্রেমের পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করতে হবে। সকল অবৈধ মনোবাঞ্ছা ও মোহ ত্যাগ করতে হবে । এমনকি 
প্রয়োজনে নিজের পিতামাতা, সন্তানাদি ও অন্যান্য মানুষের প্রতি পার্থিব 
ভালোবাসাকে পরিহার করতে হবে । নিতান্ত নিজের প্রাণকেও বিসর্জন দিতে হবে, 
তবেই পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে । যেমন রাসূল (স) বলেন_ 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ = ৫৫৫ 
ELD ১0০019৯5155 4513 ৮০ 4501 ৩৯) 05৫1 ৬০৯ SH তা 
অর্থাৎ, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে 
আমাকে তার পিতা, সন্তানসন্ততি ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক ভালোবাসবে । 
একদা ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি 
আমার কাছে'আমার নিজের জীবন ছাড়া দুনিয়ার সবকিছুর ছেয়ে বেশি থ্রিয়। তখন 
রাসূল (স) বলেন_ 4 LC Sk ০১৯ ৬৯ ৯১৯ 5১551 ২ 
অর্থাৎ, হলো না ওমর, যার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, অবশ্যই 
আমাকে তোমার নিজের জীবনের চেয়েও অধিক ভালোবাসতে হবে । 

সুতরাং বোঝা গেল, পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে হলে রাসূল (স)-এর প্রতি সর্বোচ্চ 
ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হবে । 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, রাসূল (স)-এর আদর্শকে অনুসরণ 
করার মধ্য দিয়েই তাকে ভালোবাসতে হবে এবং ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে হবে। 


২৯১ 553০3154545 Bol এ Sal: (tr) Jin 

৯:৪5151580 51১11 31 
ছ প্রশ্ন : ৪৩ ॥ মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মধ্যে পার্থক্য কী? প্রমাণ কর 
যে, “আওলিয়া কেরামের কারামত সত্য'। (ফা. প. ২০১০] 


উততর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তয়ান্রোবজাতির হেদায়াতের জনা যুগে' যুগে 
অসংখ্য নবী রাসূল এবং তাদের অবর্তমানে বহুসংখ্যক দীনদার ব্যক্তিকে প্রেরণ 
করেছেন। আর তাদের সত্যতা প্রমাণের জন্য নবীর মাধ্যমে কিছু অলৌকিক ঘটনা 
প্রদর্শন করেছেন। এগুলোকে মুজিযা বলে। মূলত নবীগণের অলৌকিক ঘটনা 
মুজিযা, অলীগণের অলৌকিক ঘটনা কারামত এবং ভণ্ড শয়তানদের মুজিযা ইসতিদরাজ 
নামে খ্যাত। নিয়ে-পরশ্নালোকে উপরিউক্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
ঞ 01১55135410 Beall oT BAN: 
মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মাঝে পার্থক্য : মুজিযা, কারামত ও 
দারা 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : ৪১৯, শব্দটি বাবে ]১। থেকে ১০ +:।-এর 
শীদাহ। জার ২03 শি বাবে ০ এবং ০0১ শব্দটি বাবে 
৮৮55:৭, থেকে ব্যবহৃত মাসদার । 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : মুজিযা নবী রাসূলগণের পক্ষ থেকে আর কারা, ত শমিন 
মুসলিম থেকে এবং ইসতিদরাজ অমুসলিম পাপী থেকে একাশ পায়। 
গ. অন্যান্য পার্থক্য : 
১. ৯১৯০ শুধু নবী রাসূলগণের দ্বারাই সম্ভব; কিন্তু ১০ অলীগের ঘারা 
প্রকাশিত হতে পারে। তবে তা শুধু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে । আর 
1১4 ফাসেক ও পাপীদের দ্বারা প্রকাশিত হয় । 


৫৫৬ 


শাল জনতাৰ ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


. ১১৯৯৯ আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং নবীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ইচ্ছা 


থাকে । ২1১৫ প্রকাশের জন্য অলীর ইচ্ছা আবশ্যক নয়। আর 01১১ 
শয়তানের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ । 


. নবী রাসূলগণ আল্লাহর নিকট ১১2% প্রকাশের দাবি ও দোয়া করতেন। 


পক্ষান্তরে অলীগণ হ।১৩ প্রকাশের জন্য দাবি করতে পারে না। আর 
00১১ প্রকাশকারী শয়তানী ইলমের মাধ্যমে অবগত হয়ে থাকে। 


. ৯১২৮০ ও ২০1১৫ শরীয়তসিদ্ধ; কিন্তু £1১১54! শরীয়তে বৈধ নয়। 


৫. ৪১৯৮০ অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যায় আর 2১৫ অস্বীকারকারী 


৮. 


৯. 


কাফের হয় না। পক্ষান্তরে ইসতিদরাজ স্বীকার করা গুনাহের কাজ। 


, ৪১৯৯০ ও ২০1১৫ আল্লাহর সাহায্যের প্রতিফলন; কিন্তু chil 


শয়তানের সাহায্যের বহিঃপ্রকাশ । 


. 5১০৯০ ও ৮1১৫ দ্বারা মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় এরং [1545 দ্বারা 


শয়তানের চক্রান্ত প্রদর্শিত হয়, যাতে অসৎ উদ্দেশ্যই প্রমাণিত হয়। , 
মুজিযা ও কারামত সত্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়ে 
থাকে । আর ইসতিদরাজ শয়তানের সমর্থনে রাতিলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে । 
মুজিযা ও কারামতের 141১ তথা শিক্ষা প্রদান ও ১12 তথা শিক্ষাগ্রহণ 
নেই, তবে ইসতিদরাজের মধ্যে তা রয়েছে। 


51581 2০1১৫ Lis: 

অলীগণের কারামতের সত্যতা : অলীগণের কারামতের সত্যতা সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল 

জামায়াত ও মুতাষিলাদের মধ্যে মতরিরোধ রয়েছে। নিম্নে উভয়পক্ষের মতামত উপস্থাপন করা হলো- 

ক. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলুস্‌ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
মধ্য হতে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেছেন $= ৮১1১১] ৩১, 
অর্থাৎ, অলীগণের কারামত সত্য । অনুরূপভাবে আহলুসু সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
অভিমত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা নদভী (র) বলেন- $৯ ৮413 ২51১৫ 
দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে স্বীয় মতের সমর্থনে 
কয়েকটি দলীল উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন- 


১, 


৩. 


মহান আল্লাহর বাণী- 

2১০00 G১, (১১১5 123 A ১৩১ ৮15 ০১১ ৮০১ 
All aie ১৪$5 ৩ - ১৩1 ০১। 

এভাবে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কারামত উপস্থাপন করা হয়েছে। 

সাহাবী ও পুণ্যবান লোকগণের কাছ থেকে অনেক কারামত প্রকাশিত হয়েছে। 

এগুলো ছিল মহান আল্লাহর ইচ্ছায় ও মর্জিমতো। মহান আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত 

কথলো। ০, অলী তথা বুযুর্গ কারামত প্রকাশ করতে পারেননি। 

এমন (বা)-এব বাণী- 11421 ১4 14 দ্বারা তিনি মসজিদে নববীতে 

খোঙন্যারত অবস্থায় নাহওয়ান্দে যুদ্ধরত সেনাপতিকে হাজার মাইল দূর 

থেকে যুদ্ধের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন । 

ওমর (রা)-এর চিঠিতে নীল নদীতে পানি প্রবাহিত হওয়া। 


্ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫৫৭ 
খ. মুতাযিলা ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের আকিদা : মুতাযিলা ও অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায় 
কারামতকে অস্বীকার করেছে। কারণ তাদের মতে অলীগণের কারামত সত্য নয়। 
দলীল : তারা যুক্তিভিত্তিক দলীল পেশ করে বলে, যদি অলীদের থেকে অলৌকিক ঘটনা 
প্রকাশ পায় তাহলে নবী রাসূলগণের বিশেষ কোনো মর্যাদা থাকে না। কারণ এতে অলী 

এবং নবীগণের অলৌকিক ক্ষমতার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। 

দলীলের জবাব : মুতাযিলা ও বিভ্রান্তদের যুক্তি খণ্ডন করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল 

জামায়াত বলেন_ 

১. তাদের নিকট পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ৪) কোনো দলীল নেই। 

২. তাদের যুক্তিভিন্তিক দলীলটি অবাস্তব । কারণ রাসূল (স)-এর নবুয়ত অস্ীকারকারী 
কখনো অলী হতে পারে না; বরং অলীগণের কারামতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, 
অলীগণ রাসূল (স)-এর প্রকৃত উম্মত । এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (র) রলেন- 

১১ ৮15 ৪ ৮0৯১১ ৬ ১৯ ৬৪ 50513 ৬৪ 1৯) ৮০০১ 
পিক Ls ৩১২১ -554391 nes ৬ 3০8 ১৯১ ৮৯ ১৪১ 
HEL ১০ 50২] ৬৮০৩৩7৪০০০৪ 
অর্থাৎ, আমরা কোনো অলীকে কোনো নবীর ওপর প্রাধান্য দেই না; বরং আমরা 
বলি, একজন নবী সকল অলী থেকে শ্রেষ্ঠ এবং আমরা তাদের কারামত বিশ্বাস 
করি, যাঞ্নির্ভরযোগ্য রাবীগণের মাধ্যমে তাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। 
উপসংহার : প্রত্যেক মুমিনের উচিত নবীগণের মর্যাদা ও অবস্থানে তাদের রাখা এবং তাদের স্থানে 
অজ্ঞতাবশত কোনো জলাকে স্থান না দেয়া। আর এসব অলৌকিক বিষয় তথা কারামত ও মুজিযা 
মহান আল্লাহর ইচ্ছা এবং মর্জি মোতাবেকই সংঘটিত হওয়াকে সত্য বলে বিশ্বাস করা । 


-৫১৬০১ 4১49 8৯ 0০০৮০: (55) 050 
প্রশ্ন: ৪৪) £১৯-১০০1-4১1১৫॥ এবং 01১১১1-এর সংজ্ঞা দাও। 
রদ ফা, প্‌ ২০০৭] 
উভর।॥ উপস্থাপনা : ; আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য 
যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর তাদের সত্যতা প্রমাণের 
জন্য স্বীয় নবীর মাধ্যমে বান্দাকে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন, যা মুজিযা নামে 
খ্যাত। আর অলীগণের অলৌকিক ঘটনা কারামত এবং ভণ্তদের ধোকা ইসতিদরাজ নামে 
খ্যাত। নিয়ে প্রশ্নালোকে উপরিউক্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হলো। 
৩ মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের পরিচয় : মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের 
বর্ণনা পৃথক পৃথকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো- 
ধরাতে 
~~? পিপি 
রাজি, 5৯৯০1 শব্দটি বাবে 0৮31, থেকে |, 
/505- এর ৬১: ১৯।১-এর সীগাহ, যা 9৮৯21 শব্দ থেকে গৃহীত। এটা ১-৩-€ 
মাদ্দাহ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. অক্ষম করা, ২. অলৌকিক ঘটনা, ৩. অসম্ভব নিদর্শন, ৪. অসাধারণ ঘটনা, 


৫৫৮ ____-__ ধ্রারালজ্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
৫. স্বাভাবিকতার বিপরীত । ৬. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- 2৯ 
4,1১5 01 ১৮ তথা যা অনুরূপ কোনো কিছু উপস্থাপন করতে মানুষকে 
নর যার 

(১১০০150৯০01 05522 

»১৯-১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০১:-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ভাষাতন্টবিদগণ 

কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন_ 

১. জমহুর আলেমগণ বলেন, নবীগণ তীদের নবুয়তের দাবি প্রমাণ করতে যে সকল 
অলৌকিক কর্ম তথা নিদর্শন প্রদর্শন করেন, সেগুলোকে মুজিযা বলা হয়। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- হেত 
অর্থাৎ, ৬ 
প্রকাশ পাওয়া যা তাদের নবুয়তের সাহায্যার্থে প্রকাশ পায়; তা-ই মুজিযা। 

৩. ইলমুল কালাম-এর পরিভায়ায়- 

ISLS Farts 2০০০1৬১৮৭৬৪ 
অর্থাৎ, নবুয়তপ্রাপ্তির পর নবী হতে যে সরব অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশিত হয়, 
তাকে 5১2% বলা হয় । 

৪. জনৈক ভাষাতত্ুবিদের মতে- | 
১5549455401 315 ০4410 0১8155485৯1 
কুরআন ও হাদীসে মুজিযা শব্দটি ব্যবহার হয়নি; বরং মুজিযা বলতে 5১ তথা 
চিহৃকে বুঝানো হয়েছে। 
দলীল : যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

350 Lill HELE od HELL sl sls 5 
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মুজিযার উদাহরণ : নবী করীম (স) কর্তৃক চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া ও জড়পদার্থ তাকে 
সালাম দেয়া ইত্যাদি । 

2 ২154-এর পরিচিতি : 

20122141822 $ 

২০1)4-এর আভিধানিক অর্থ : £5/১৫1| শব্দটি বাবে _,.-এর মাসদার, যা 

₹-১-এ মাদ্দাহ থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে 

ব্যবহার হয়। যেমন- ভদ্রতা, সম্মান, মাহাত্ম, বদান্যতা, দান করা ইত্যাদি। 

আর ইংরেজিতে বলা হয়- Nobility, Respect. Mark of honour ইত্যাদি । 


চে 


জ্জ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫৫৯ 

[POT ০1৫11 ৮৮৭০ ও 

₹১৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : হ₹০।১৩-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে কয়েকটি 

অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. জমহুর আলেমগণের মতে, ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী ফরয এবং নফল 
ইবাদত পালনকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশ 
পায়, তবে তাকে কারামত বলে । 

২. ॥১<| ০-এর দৃষ্টিতে- 

BND te HES SLUG i 
অর্থাৎ, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের হতে যেসব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, তা-ই 
কারামত । তবে শর্ত হলো, এ ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করতে পারবে না। 

৩. রায়েদুত তুল্লাব গ্রস্থকার বলেন- 445 SLU 3১৩১ ০০। ১৪ 
অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অতিপ্রাকৃত সংঘটিত ঘটনাকে কারামত বলে। 

দলীল : কারামত সত্য হওয়ার ব্যাপারে দুটি দলীল উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেমন- 

ক. মহান আল্লাহর বাণী- 
পি ও 8555 ১৩221505352, 

aie be SA 510 fin এ! 


খু, ইমাম আযম আবু হানীফা (র) রলেন- 

৬৯ 5413১1৩৮০১৭ অর্থাৎ, অলীগণের কারামত সত্য । 

কারামতের উদাহরণ : কারামতের কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে উপস্থাপন করা হলো- 

১. হযরত সোলায়মান (আ)-এর প্রধানমন্ত্রী আসিফ রানী বিলকিসের সিংহাসন 
চোখের পলকে কারামতরূপে এনে উপস্থিত করেন। 

২. হযরত ওমর (রা)-এর চিঠিতে নীল নদ প্রবাহিত হয়েছে। 

৩. হযরত ওমর (রা) মসজিদে নববীতে খোতবারত অবস্থায় নাহওয়ান্দে যুদ্ধরত সেনাপতিকে' 
যুদ্ধের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। যেমন তিনি বলেন_ 2 ৬ 

৪. হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-এর প্রতি প্রয়োগকৃত বিষের প্রতিক্রিয়া 
কার্যকর হয়নি। 

৫. কোনো কোনো অলীর পানির উপর দিয়ে চলাফেরার কথাও বলা যেতে পারে । 

৬. খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র) একবার শক্রর প্রতি এক মুষ্ঠি বালি নিক্ষেপ করলে 
শক্রদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। 
এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 
Re 4855795৫655 20591 515 LN es 1১128 4 
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৫৬০ ______ ফ্যাল জনাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ৯ 
৩ ০1১৬০।-এর পরিচিতি : 

২.1 0135581৮৮৯১ £ 

০1১১-১।-এর আভিধানিক অর্থ : £1১১5 শব্দটি £ -১- মান্দাহ থেকে নির্গত 
বাবে 1»৬:।-এর মাসদার। যার আভিধানিক অর্থ- চলা, হাটা, অগ্রসর হওয়া। 
আর 01১১2. শব্দের অর্থ- ক্রমাৰয়ে এগিয়ে নেয়া, ক্রমাৰয়ে উপরে তোলা বা 
নিচের দিকে নামানো । ইংরেজিতে বলা হয়- To make advance gradually, To 


entice or To lure into destruction. 

(১১০101১১531 ৮১৮০: 

০1১১০:।-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 01১, ..-এর পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে 

কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় ॥ যেমন 

১. জমহুর আলেমের মতে, কোনো পাপী বা অবিশ্বাসী-ব্যক্তি থেকে কোনো 
অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হলে তাকে ইসতিদরাজ বলা হয়। 

২. ইলমুল কালামের পরিভাষায়_ 

০২৯৪১ ২০৯ ৫৯৪০] gl ১0411 ০৮১৯৪ SLY 3৮ 05 ৮৪ 
অর্থাৎ, কাফের ও মুশরিকদের দাবির সমর্থনে যে অতিপ্রাকৃত ঘটনা প্রকাশ পায়, 
তাকে ইসতিদরাজ বলে। 

৩. কারো মতে, যে অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঈমান ও আমলের বিপরীত, তাকে 
ইসতিদরাজ বলা হয়। 

8. ইসতিদরাজের পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- 
৮1394 ৩৮০১1979113 BLA 16215505390 250 SUN 
২:৮৯ ৩১০১৪ MAL ০১৮ 4৪৪ SS ৬05 ৯ 
411১5 -১$1 ৩৯৮৯ ০৮০১৪ 0৪১১১০০১৫15 0155 3১ SU ৮৮৮০০ 
bis OLS 481551 ০০৯০০ ai ILS 42055 

. অর্থাৎ, আর ইবলিস, ফিরাউন, দাজ্জাল ও তাদের মতো আল্লাহর শত্রুদের দ্বারা 
যে সকল অলৌকিক কর্ম সাধিত হয়, সেগুলোকে আমরা আয়াত বা কারামত 
বলি না; বরং এগুলোকে আমরা কাযায়ে হাজত বলে থাকি । কারণ আল্লাহ তার 
শত্রুদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন 'ইসতিদরাজ' হিসেবে তাদেরকে ক্রমান্বয়ে টেনে 
নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের শাস্তি হিসেবে । 

৫. কতিপয় আলেমের মতে- সিরা 

-৮৯০১০০। ৩5৫৪ MLA ৯৮৩ ০০৪৪০৩১৪০০৯ Le 
অর্থাৎ, যে অতিপ্রাকৃত বিষয়গুলো ঈমান ও আমলে সালেহের সাথে সম্পৃক্ত নয়, 
তা-ই ইসতিদরাজ। 

উপসংহার : মুজিযা নবী রাসূলগণের পক্ষ থেকে, কারামত অলীগণের পক্ষ থেকে 

এবং ইসতিদরাজ পাপী ও শয়তানের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়। এ ব্যাপারে 

অবিশ্বাস করার কোনো অবকাশ নেই। 


m আালাার টি লাল লামার. 22 ৫৬১ 


১৪ দু 0০০০ 22141 8৯528 Je : (£0) 3805 

sue 
প্রশ্ন: ৪৫ ॥ EAE - 52 ও ০০-১।-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর 
এগুলোর মধ্যকার পার্থক্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮] 


উভরা॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য 

পর অনেক নবী ও প্রেরণ করেছেন। আর তাদের সত্যতা প্রমাণের জন্য 
মাধ্যমে বান্দাকে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন; যা মুজিযা নামে 

খ্যাত। আর অলীগণের অলৌকিক ঘটনা কারামত এবং ভপ্তদের ধোকা ইসতিদরাজ নামে 

খ্যাত। নিয়ে প্রশ্নালোকে উপরিউক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো। 

৩ মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের পরিচয় : মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের 

বর্ণনা পৃথক পৃথকভাবে নিয়ে উপস্থাপন করা হলো- 

৩7৯ *৮এর পরিচিতি : 


[৯24 আডিবামিক অর, iA শব্দটি J ৪1 40১ থেকে 
5৮317: -এর ৬-?/-4১৯৩-এর সীগাহ, যা). ০। শব্দ থেকে গৃহীত। এটা 
১-৪ -& মাদ্দাহ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. অক্ষম করা, 
২. অলৌকিক ঘটনা, ৩. অসম্ভব নিদর্শন, ৪. অসাধারণ ঘটনা, ৫. স্বাভাবিকতার 
বিপরীত, ৬. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- ভরি 1510 
(455 তথা যা অনুরূপ কোনোকিছু উপস্থাপন করতে মানুষকে অক্ষম করে দেয়। 
(১১০1 5/৯২21| lt 

532% -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : »১৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ভাষাতন্তবিদগণ 

কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন- 

১. জমহুর আলেমগণ বলেন, নবীগণ তাদের নবুয়তের দাবি প্রমাণ করতে যে সকল 
অলৌকিক কর্ম তথা নিদর্শন প্রদর্শন করেন, সেগুলোকে মুজিযা বলা হয়। , 

২. আল আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থকার বলেন, (452 SUL SL ৬৮55 
SAS LEN ১:১৫ 515 নি অৰ্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক 
টিনার তৈরি নর থাম জাল পাওয়া যা তাদের নররের 
সাহায্যাৰ্থে প্রকাশ পায়, তা-ই মুজিযা। 

৩: ইল্মুল কালামের গরিভাষায়- IE Se SHES SUD SE 24 54 
53440 5 অর্থাৎ, নবুয়তপ্রাপ্তির পর নবী হতে যে সকল অলৌকিক ঘটনা 
- প্রকাশিত হয়, তাকে ৪৯1৯ বলা হয়। 

৪. জনৈক ভাষাতনুবিদের মতে- 

EEG AEGAN UL, SLE 95451450535 6: EV 
রেহান ও লে সুতা শট বার বনি বরং মুজিযা বুঝাতে হ:31 তথা 
চিহ্ন শব্দ ব্যবহার হয়েছে 

উদাহরণ : নবী করীম (স) কর্তৃক চন্দ্র বিজিত হওয়া এবং জড়পদার্থ 
তাকে সালাম দেয়া ইত্যাদি । 


ভর ফাযিল ।॥ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ (প্রথম বর্ষ) » ১৯ 


৫৬২ ______ ছ্রালভত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
2 ₹।১৫-এর পরিচিতি : 


21 25141 pt 

₹2/4-এর আভিধানিক অর্থ : ২০1১ শব্দটি বাবে -১১-এর মাসদার, যা 

+-১- এ মাদ্দাহ থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে 

ব্যবহার হয় । যেমন- ভদ্রতা, সম্মান, মাহাত্ম্য, বদান্যতা, দান করা ইত্যাদি। 

আর ইংরেজিতে বলা হয় Nobility, Respect, Mark of honour ইত্যাদি । 

ESI LK এ ৮৭০ হ 

₹1১৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ₹১।১৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে কয়েকটি 

অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন-_ 

১. জমহুর আলেমের মতে, ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী ফরয এবং নফল ইবাদত 
পালনকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশ পায়, তবে 
তাকে কারামত বলে। 

২. £১ |-এর দৃষ্টিতে_ ০: ০4৮৮ ৩৮ ১৯১০৪ ৩০৬ ৩০ ৬ 
255 ৬৯5০] ১০০ অর্থাৎ, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের হতে যেসব অলৌকিক 
ঘটনা প্রকাশ পায়, তা-ই কারামত ৷ তবে শর্ত হলো, এ ব্যক্তি নবুয়তের দাবি 
করতে পারবে না। 

৩. রায়েদুত তুল্লাব গ্রন্থকার বলেন- ৮১২১ ২3:52 55511 SE 5১655 
অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অতিপ্রাকৃত সংঘটিত ঘটনাকে কারামত বলে। 
কারামতের উদাহরণ : কারামতের কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে উপস্থাপন করা হলো- 
১. হযরত সোলায়মান (আ)-এর. প্রধানমন্ত্রী আসিফ রানী বিলকিসের সিংহাসন 

চোখের পলকে কারামত্রূপে এনে উপস্থিত করেন। 

২. হযরত ওমর (রা)-এর চিঠিতে নীল নদ প্রবাহিত হয়েছে। 

৩. হযরত ওমর (রা) মসজিদে নববীতে খোতবারত অবস্থায় নাহওয়ান্দে যুদ্ধরত 
সেনাপতিকে যুদ্ধের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। 

৩ 005544-এর পরিচিতি : 


£24 


281019১5431 ৩১৪০ ও 
0০১১,।-এর আভিধানিক অর্থ : 0:3০ শব্দটি £ -১ - ১ মাদ্দাহ থেকে নির্গত 
বাবে এ।২৪১:১।-এর মাসদার । যার আভিধানিক অর্থ- চলা, হাটা, অগ্রসর হওয়া। 
আর 09:০1 অর্থ_ ক্রমান্থয়ে এগিয়ে নেয়া, ক্রমান্বয়ে উপরে তোলা বা নিচের 
দিকে নামানো | ইংরেজিতে বলা হয়- To make advance gradually, To entice 
OF To lure into destruction. 
(১১০০1 01১১০০২। এ১৪২ 

00১: এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : হ1১০১০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে 
বলরটি অডিয়ত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. জমহুর আলেমগণের মতে, কোনো পাপী বা অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে কোনো 

অতিপ্রাকৃত কর্ম প্রকাশিত হলে তাকে ইসতিদরাজ বলা হয় । 


জর আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫৬৩ 

২. ইলমুল কালামের পরিভাষায়- ১ LS ৮ ০১১ ৯১৮), ০৯ ১০ ৬৪ 
55১ ০০০৯ ১০৯ অর্থাৎ, কাফের ও মুশরিকদের দাবির সমর্থনে যে 
অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, তাকে ইসতিদরাজ বলে । 

৩. কারো মতে, যে অলৌকিক ঘটনা ঈমান ও আমলের বিপরীত, তাকে 
ইসতিদরাজ বলা হয়। 

৪. ইসতিদরাজের পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- 
sD SUSI BLL BLA Lele LS ই 3 
ei ১০১০১ ০০৪ 055 42058 ৩১৬ ৮৯) (2 ১৯ 
MGA 5255 ১৫5 GLE I ৪৪ (58 
Md GEL Bl SLAM পভ এ Ua Sy 44৬ 

icy 
অর্থাৎ, নবীদের আয়াতসমূহ তথা মুজিযা প্রমাণিত । আর অলীদের কারামত 
সত্য । আর ইবলিস, ফিরাউন, দাজ্জাল ও তাদের মতো আল্লাহর শত্রুদের দ্বারা 
যে সকল অলৌকিক কর্ম সাধিত হয়, সেগুলোকে আমরা আয়াত বা কারামত 
বলি না; বরং এগুলোকে আমরা কাযায়ে হাজত বলে থাকি । কারণ আল্লাহ তার 
শত্রুদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন 'ইসতিদরাজ' হিসেবে তাদেরকে ক্রমান্বয়ে টেনে 
নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের শাস্তি হিসেবে। 

৫. কতিপয় আলেমের মতে- এ J, ০০১৯০১১১০২০ ৩১৫ ০ 
(550 ৫$৫ অর্থাৎ, যে অলৌকিক বিষয়গুলো ঈমান ও আমলে সালেহের 
সাথে সম্পৃক্ত নয়, তা-ই ইসতিদরাজ। 

5 bY 20409555402 PA: 

মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মাঝে পার্থক্য : মুজিযা, কারামত ও 

ইসতিদরাজের মাঝে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ০১২* শব্দটি বাবে ৮.1, থেকে ০.4 ₹:১।-এর 
সীগাহ। আর ২১৫ শব্দটি বাবে 2১১ এবং 137: শব্দটি বাবে 
৮৯১ থেকে ব্যবহৃত মাসদার। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : মুজিযা নবী রাসূলগণের পক্ষ থেকে, কারামত মুমিন 
মুসলিম থেকে এবং ইসতিদরাজ অমুসলিম পাপী থেকে প্রকাশ পায়। 

গ. অন্যান্য পার্থক্য : ১. 552% শুধু নবী রাসূলগণের দ্বারাই সম্ভব; কিন্তু 721১৫ 
অলীদের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে । তবে তা শুধু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে । 
আর 0১১১-। ফাসেক ও পাপীদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। 

২. ৪১৯৮৯ আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং নবীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ইচ্ছা 
থাকে । 5০1৫ প্রকাশের জন্য অলীর ইচ্ছা আবশ্যক নয়। আর 0০১3, 
শয়তানের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ । 


৫৬৪ (৩রালদ আমতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জ্ 

৩. নবী রাসূলগণ আল্লাহর নিকট 5১2 প্রকাশের দাবি ও দোয়া করতেন । 

পক্ষান্তরে অলীগণ হ21,€ প্রকাশের জন্য দাবি করতে পারে না। আর 
£0454 প্রকাশকারী শয়তানী ইলমের মাধ্যমে অবগত হয়ে থাকে। 

৪. ৪১৯২০ ও ২2154 শরীয়তসিদ্ধ; কিন্তু 09১১: শরীয়তে বৈধ নয়। 
7১৯০ অস্থীকারকারী কাফের হয়ে যায় আর ২1১৫ অস্থীকারকারী 
কাফের হয় না। পক্ষান্তরে ইসতিদরাজ স্বীকার করা গুনাহের কাজ। 

৬. ৪১৮ ও 51১৫ আল্লাহর সাহায্যের প্রতিফলন; কিন্তু 01১১১. 
শয়তানের সাহায্যের বহিঃপ্রকাশ। 

৭. ৪০৯০ ও ২1) দ্বারা মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় এবং £1543 দ্বারা 
শয়তানের চক্রান্ত প্রদর্শিত হয়, যাতে অসৎ উদ্দেশ্যই প্রমাণিত হয়। 

৮. মুজিযা ও কারামত সত্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়ে 
থাকে। আর ইসতিদরাজ শয়তানের সমর্থনে বাতিলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। 

৯. মুজিযা ও কারামতের +:15 তথা শিক্ষাপ্রদান ও ॥[২5 তথা শিক্ষাগ্রহণ 
নেই, তবে ইসতিদরাজের মধ্যে তা রয়েছে। 

উপসংহার : প্রত্যেক মুমিনের উচিত নবীগণের মাকামে তাদের স্থান দেয়া এবং তাদের স্থানে 
অজ্ঞতাবশত কোনো অলীকে স্থান না দেয়া। আর এসব অলৌকিক বিষয় তথা কারামত ও মুজিযা 
মহান আল্লাহর ইচ্ছা এবং মর্জি মোতাবেক সংঘটিত হওয়াকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। 


চি 


bn tax Lg HCE 214115৬১৪11 LC: 150 


টকা 
জজ প্রশ্ন: ৪৬ ॥ কারামত ও ইসতিদরাজ-এর মধ্যে পার্থক্য কী? এদের হুকুম কী? 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। [ফা, প. ২০০৯] 


SLA চু Uo TEU IO 40405055800 

অথবা, মুজিযা, কারামত ও ইর্সতিদরাজের মধ্যে পার্থক্য কী? এদের হুকুম কী? 

বিস্তারিত বণনা'কর। 

উন্তন্র॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য 

যুগে যুগে অনেক নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর তাদের সত্যতা প্রমাণের জন্য 

স্বীয় নবীর মাধ্যমে বান্দাকে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন, যা মুজিযা নামে 

খ্যাত। আর অলীগণের অলৌকিক ঘটনা কারামত এবং ভণ্ডদের ধোকা ইসতিদরাজ নামে 

খ্যাত। নিযে প্রশ্নালোকে উপরিউক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো। 

5 06১55 721১419৮৯৮০ Si 3৮৪0, 

মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মাঝে পার্থক্য : মুজিযা, কারামত ও 

ইসতিদরাজের মাঝে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ৮১৯? শব্দটি বাবে J%| থেকে 354 ?:১|-এর 
সীগাহ। আর ২১1৮৫ শব্দটি বাবে ১১ এবং 00১51 শব্দটি বাবে 
J; থেকে ব্যবহৃত মাসদার । 


আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫৬৫ 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : মুজিযা নবী রাসূলগণের পক্ষ থেকে, কারামত মুমিন 
মুসলিম থেকে এবং ইসতিদরাজ অমুসলিম পাপী থেকে প্রকাশ পায়। 

গ. অন্যান্য পার্থক্য : ১. ১৯৯ শুধু নবী রাসূলগণের দ্বারাই সম্ভব; কিন্তু ০1১৫ 
অলীদের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে । তবে তা শুধু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। 
আর 01১১5. ফাসেক ও পাপীদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। 

২. চ৯০3 আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং এর সারা নবীর চালে মোকাবেলার 
ইচ্ছা থাকে; ১1১৫ প্রকাশের জন্য অলীর ইচ্ছা আবশ্যক নয়। আর 
০1 শয়তানের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ । 

৩. নবী রাসূলগণ আল্লাহর নিকট 5১> প্রকাশের দাবি ও দোয়া করতেন। 
পক্ষান্তরে অলীগণ 1154 প্রকাশের জন্য দাবি করতে পারে না। আর 
01১: প্রকাশকারী শয়তানী ইলমের মাধ্যমে অবগত হয়ে থাকে। 

৪. 8১:25 5214 শরীয়তলি। কিন্তু 0১5: শরীয়তে বৈধ নয়। 

৫. ৪১৯০ অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যায় আর ২১১ অস্বীকারকারী 
কাফের হয় না। পক্ষান্তরে ইসতিদরাজ স্বীকার করা গুনাহের কাজ। 

৬. ৮১৯৮১ ও ২০৯৫ আল্লাহর সাহায্যের প্রতিফলন; কিন্তু ০0০১5. 
শয়তানের সাহায্যের বহিঃপ্রকাশ । 

৭. ১৯০ ৪৪ 25154 দ্বারা মহত উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় এবং 019544 দ্বারা 
শয়তানের চক্রান্ত প্রদর্শিত হয়, যাতে অসৎ উদ্দেশ্যই প্রমাণিত হয় । 

৮. মুজিযা ও কারামত সতাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়ে 
থাকে। আর ইসতিদরাজ শয়তানের সমর্থনে বাতিলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। 

৯. মুজিযা ও কারামতের (১1১ তথা শিক্ষাদান ও +15 তথা শিক্ষাগ্হণ 
নেই, তবে ইসতিদরাজের মধ্যে তা রয়েছে। 

5 0০১5-০১1১ LL Sell: 
কারামত ও ইসতিদরাজ-এর বিধান : 55% আল্লাহর ইচ্ছায় নবী রাসূলদের মাধ্যমে 
প্রকাশ হয়। নবী রাসূলদের দ্বারা কোনো অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হলে তাকে মুজিযা 
বলে। মুজিযা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত । তাই এটা মুজিযা বিশ্বাস করা ফরয এবং এর 
অস্বীকারকারী কাফের । ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, অলীগণের কারামত সত্য। তার 
মতে, যদি কোনো বাহ্যত নেককার মুমিন মুত্তাকী মানুষ থেকে কোনো অলৌকিক কার্য 
প্রকাশ পায়, তাহলে বুঝতে হবে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মাননা বা কারামতস্বরূপ প্রদান 
করা হয়েছে। অনুরূপ যদি কোনো নেককার বুযুর্গ মানুষ থেকে কোনো অলৌকিক কার্য 
প্রকাশিত হয়েছে বলে বিশুদ্সূত্রে জানা যায় তবে তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। 

আর কোনো পাপী বা অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশিত হলে তাকে 

ইসলামের পরিভাষায় ইসতিদরাজ বলে । ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, ইসতিদরাজ বৈধ 

ও সম্ভব । তবে একে সত্য বলে বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়। এটা তাদের প্রয়োজন পূরণের 

জন্য করে থাকে । এটা ঈমান ও আমলে সালেহের সাথে সম্পৃক্ত নয়। 

উপসংহার : এসব অলৌকিক বিষয় তথা কারামত ও মুজিযা মহান আল্লাহর ই'ছা 

এবং মর্জি মোতাবেকই সংঘটিত হয়ে থাকে । এজন্য কোনো মানুষ বা অলীকে 

নবীগণের পর্যায়ভুক্ত মনে করার সুযোগ নেই। 


৫৬৬ ______ রোল জনত/হ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ আঃ 


৮5৮25 855৩0058৮০6 821 SiGe (৫9 Jal 
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জ প্রশ্ন : ৪৭ ০১॥-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অলীর 

হাকীকত ও কারামত সম্পর্কে যা জান বিশদভাবে লেখ। [ফা. প. ২০১৮] 
-১১০০১০519833 ৮ Se MLS BU SS ২81951০৮548 

অথবা, !4/-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অলীর হাকীকত 
সম্পর্কে কী জান? স্পষ্টাকারে বর্ণনা কর। fr যঃ ফা, প. ২০১৪০১৬] 
উত্তর উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে 
অসংখ্য নবী রাসূল এবং তাদের অবর্তমানে বহুসংখ্যক দীনদার ব্যক্তিকে প্রেরণ 
করেছেন। আর তাদের সত্যতা প্রমাণের জন্য নবীর মাধ্যমে কিছু অলৌকিক ঘটনা 
প্রদর্শন করেছেন; যেগুলোকে মুজিযা বলে। মূলত: নবীগণের অলৌকিক ঘটনা 
মুজিযা এবং অলীগণের অলৌকিক ঘটনা কারামত নামে খ্যাত। অলীর পরিচয় 
প্রদানপূর্বক প্রশ্নালোকে উপরিউক্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩ ৬1১-এর পরিচিতি : 

dle: | 

৬1১-এর আভিধানিক অর্থ : 9 শব্দটি আরবি। এটি £53১1 বা ০২৯] শব্দ থেকে 

গৃহীত। এর বহুবচন হলো ০111; শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে 

ব্যবহার হয়। যেমন- ক, নৈকট্য, বন্ধু, অভিভাবক, সাহায্যকারী, কর্তা, মালিক ইত্যাদি৷ 

খ. আল মুজামুল ওয়াসীত খ্রন্থকারের মতানুসারে এর অর্থ হলো- ১. $১4 
তখ৷ বন্ধু, ২.০: তথা সাহায্যকারী, ৩. = !| তথা প্রিয়, ৪. 3.৯] 
তথা প্রতিবেশী, ৫. ১৮]৷ তথা অনুগত | 

গ. ইংরেজিতে বলা হয় ১. Closeness, Friendship, Guardianship ইত্যাদি । 

blll ১৮০ 

1১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : অলী শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে ওলামায়ে 

কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- , 

১. জমহুর আলেমের মতে, কুরআন সুন্নাহভিত্তিক 5১১) তথা শাসনক্ষমতা 
অর্জনকারীকে অলী বলা হয়। 

২. কারো মতে, উত্তরাধিকার আইন ও রাজনৈতিক পরিভাষায় অলী ও মাওলা শব্দ 
বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়। 

৩. শরীয়তের পরিভাষায় বেলায়াত বা অলী শব্দ্য় 11 2:33 তথা আল্লাহর বন্ধু 
ও €!| 15 তথা আল্লাহর বন্ধু অর্থে সর্বাধিক ব্যবহৃত । আল্লাহ তায়ালা স্বীয় 
অলী তথা বন্ধুদের পরিচয় প্রদানপূর্বক বলেন- 

152 ০১০ 725 1৯ 33 le ০১৯ খ ll ৮54) 3 yr 
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অর্থাৎ জেনে রেখ! নিশ্চয় আল্লাহর অলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তযস্তও 
হবেন না। আর যারা ঈমান আনয়ন করেছে ও তাকওয়ার পথ অনুসরণ করছে। 

৪. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) ফকীহগণের দৃষ্টিকোণ থেকে ৬!১-এর 
সংজ্ঞা সম্পর্কে বলেন- ৃ 
২৪1১ ৬৫১৪ 0০ ৮০৮৯ Slay 00554110000 ৬৯ ০505 
১41858159১8 all alll rita hall "Le 

Sli 51511 
অর্থাৎ, 4, বলা হয় এ ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ তায়ালা ও তার গুণাবলির পরিচয় 
লাভ করেছে, সাধ্যমতো আনুগত্য প্রদর্শন করে, পাপের কাজ হতে বিরত থাকে 
এবং প্রকৃতিগত বিষয়াদি ও প্রবৃত্তি অনুসরণ থেকে বিরত থাকে। 

মোটকথা, আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ও নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তিই ইসলামের 

দৃষ্টিতে অলী নামে খ্যাত। 

৩৩151138১৪৯ : 

অলীর হাকীকত : পবিএ কুরআনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, দুটি গুণের মধো 

অলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ। আর সে দুটি হলো ঈমান ও তাকওয়া। এ দুটি গুণ যার 

মধ্যে যত বেশি শ্রবং যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াত তথা কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের 
পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর তত বেশি অলী তথা প্রিয় বলে বিবেচিত 
হবেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, প্রত্যেক মুমিনই আল্লাহর অলী। যেমন পিএ 

কুরআনে এসেছে- ১১৫] SE ১১? ++১১ 1): 98310 515 11 

প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম তাহারী, ইমাম আযম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ (র), আহলুস 

সুন্নাত ওয়াল জামায়াত্রে আকিদা বর্ণনাপূর্বক বলেন- 
ly ৫০৮৮1 41১5 42580 ৮১ 88958 27510 
990 
অর্থাৎ, সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর অলী। তাদের মধ্য থেকে যে যত বেশি 
আল্লাহর অনুগত ও পবিত্র কুরআনের অনুসরণকারী সে তত বেশি আল্লাহর নিকট 
সম্মানিত তথা তত বেশি বেলায়াতের অধিকারী । 

রাসূলুল্লাহ (স) অলীর পথের কর্মকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন । যথা- ফরয ও নফল। 

সকল ফরয পালনের পর অনবরত নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে বান্দা বেলায়াত 

অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন- » 

৮৬ ৬৯১০ ৩] ৮৯৮ ৮০ ৯৯৯৭০ COLD Ly Ld SLE be 
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382 ০১০, 
উপসংহার : প্রত্যেক মুমিনের উচিত নবীগথকে তাদের স্তরে রাখা এবং তাদের 
স্থানে অজ্ঞতাবশত কোনো অলীকে স্থান না দেয়া। আর এসব অলৌকিক বিষয় তথা 


কারামত ও মুজিযা মহান আল্লাহর ইচ্ছা এবং মর্জি মোতাবেকই সংঘটিত হওয়াকে 
সত্য বলে বিশ্বাস করা। 


৫৬৮ _______ ভ্রান্ত ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
29050155410 0058) 27510482৫০9 Sl 
প্রশ্ন : ৪৮1 আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের গুরুতৃ বর্ণনা কর। 
(ফা. প. ২০০৮, '১১] 
LLAMA SAS 8559) ৩ 812৩ ০৮৩ 335৫ LD - sl 
অথবা, কুরআনুল কারীম ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান 
আনয়নের স্বরূপ বর্ণনা কর। 

উত্তন॥॥ উপস্থাপনা : ঈমানের তৃতীয় রোকন হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত 

গ্রস্থসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে $১ 

৫15 তথা আল্লাহর গ্রস্থসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা 

হয়েছে। পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব এবং মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের প্রতি 

বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক । একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে অন্বীকার করার কোনো 
সুযোগ নেই। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ এবং কুরআনের প্রতি বিশ্বাসের ধরন ' 
নিয়ে পরশ্নালোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। 

৩5255৮34104 948) ৯: 

কিতাবসমূহে ঈমান আনয়নের বিভিন্ন দিক ও গুরুত্ব : মহান আল্লাহর কিতাবসমূহের 

প্রতি ঈমান আনয়নের বিভিন্ন দিক রয়েছে । যেমন- 

১. আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসূলগণকে কিতাব দিয়েছেন : জাতির ইহলৌকিক ও 
পারলৌকিক কল্যাণের পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে বহু নবী ও রাসূল প্রেরণ 
করে হেদায়াতের আলোকবর্তীকাস্বপ তাদের ওপর নাযিল করেছেন 
এশীশ্ৰস্থ । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

১১০১ SDI ৮৪৪০ 40 ৬৮৪৯৯১২৭০৩৪ ৩৬ 
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এ সকল গ্রন্থের নাম ও বিবরণ বিস্তারিতভাবে আমরা জানি না। তবে এ সকল কিতাবের 
ওপর বিশ্বাস করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-, 

81265 85৮ ১৭৮০ এ ১১০ ০০406 Co SS 

১0154 

২. জানা ও অজানা কিতাব : আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের ওপর 
অসংখ্য কিতাব নাযিল করলেও আমরা সেগুলোর অধিকাংশেরই কোনো নাম বা 
বিষয়বস্তু জানি না। হাদীস শরীফে দুর্বল সনদ দ্বারা একশত চারখানা কিতাব ও 
সহীফার বর্ণনা পাওয়া যায়। এসব কিতাবের সংখ্যা ও বিধান যাই হোক না 
কেন সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মুমিনের জন্য আবশ্যক । 

৩. ইবরাহীম ও মুসা (আ)-এর সহীফা : সহীফা অর্থ লিখিত পৃষ্ঠাসমূহ 'পুস্তিকা' 
তথা গ্রন্থ। অর্থাৎ এ বিশ্বাস করা যে, ইবরাহীম ও মুসা (আ)-কেও সহীফা 
প্রদান করা হয়েছিল। 
দলীল : যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

টড রি 
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৪. প্রসিদ্ধ তিন কিতাব : পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে 
তিনটি কিতাবের কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো- ১. তাওরাত ২. 
যাবুর ৩. ইঞ্জিল। এ তিনটি গ্রন্থ আল্লাহ প্রসিদ্ধ তিনজন নবীকে প্রদান 
করেছিলেন । নিম্নে তা আলোচনা করা হলো- 

ক. তাওরাত : আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী মুসা (আ)-এর নিকট এ গ্রন্থ অহীর 
মাধ্যমে প্রেরণ করেন। যেমন তাওরাতের ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী- 
155 34355 ০০৯ ডা ০ CUS আক ৩০৭ CSI ES : EE 
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খ. যাবুর : এ গ্রন্থ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী দাউদ (আ)-কে প্রদান করেন। 
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গ. ইঞ্জিল : ইঞ্জিল আল্লাহ তায়ালা তার নবী ঈসা (আ)-কে প্রদান করেছেন। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

১4২০১৯০৯৯৮৮ ৯ ১০ ০০ ১৪৩১ 
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৫. মহাগ্রন্থ আল কুরআন : প্রতিটি মুমিনই বিশ্বাস করেন যে, পবিত্র কুরআনই 

আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, যা নবী মুহাম্মাদ (স)-এর চূড়ান্ত ও 

সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা । পবিত্র কুরআন মানবজাতির সকল কল্যাণ, মঙ্গল ও সফলতার 

উৎস। এ গ্রন্থকে আল্লাহ এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা পূর্ব গ্রন্থসমূহে 
দেননি । সংক্ষেপে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে বর্ণনা করা হলো। 

ক. অলৌকিকতৃ : পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের মুজিযা ছিল তাৎক্ষণিক ও তৎকালীন। 
নবী মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ চিরন্তন মুজিযা আল কুরআন প্রদান করেছেন। যার 
অলৌকিকতৃ তার সমকালীন মানুষ প্রত্যাখ্যান করলেও পরবর্তী সকল যুগের 
আগ্রহী মানুষই তা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন। 
কুরআনের অলৌকিকতেের অন্যতম দিকগুলো হলো, এর অলৌকিক ও 
অপার্থিব ভাষাশৈলী, প্রকাশভঙ্গি ও অর্থ। এটা তৎকালীন আরববাসীর জন্য 
ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জ; কিন্তু তারা এ চ্যালেঞ্জটির জবাব দিতে পারেনি । যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- . 
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খ. সংরক্ষণ : কুরআনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিক দিক হলো, এর চিরস্থায়ী 
সংরক্ষণ । আল্লাহ নিজেই একে পরিবর্তন পরিবর্ধন এবং যে কোনো রূপের বিলুপ্তি 
কিংবা বিকৃতি থেকে সংরক্ষণ করেছেন। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন 
LED 4015০৫300১১ ৮৯৪0 
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গ. সর্বজনীনতা : মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বে কোনো নবী রাসূল তার ধর্মের বা 
তার কিতাবের সর্বজনীনতা দাবি করেননি । কারণ নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ছাড়া 
অন্য মানুষের কাছে তাদের কিতাব প্রচার করতে নিষেধ করেছেন। 
পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ (স)-এর শরীয়ত ও কিতাবের নির্দেশনা মানবজাতির 
জন্য সর্বজনীন । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
১০১১ ৬৫] ৩০ 255১ 300 ৩৯ ০ 
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. ঘ. একমাত্র মুক্তির দিশারি : আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেও 
বর্তমান থেকে কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র পবিত্র কুরআনই তাদের মুক্তির 
দিশারি। যেমন মহান আল্লাহ্‌ ঘোষণা করেন- 
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ঙ. পূর্ববর্তী গ্রস্থসমূহের রহিতকরণ : কুরআন পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের মূল শিক্ষাগুলোর 
সমর্থক ও নিশ্চয়তাদানকারী এবং সেগুলোর পর্যবেক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। কুরআনের 
শিক্ষার বাইরে যেসব গ্রন্থ রয়েছে, তার সবগুলোই রহিত হয়েছে। যেমন- 
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উপসংহার : মহান আল্লাহপ্রদত্ত সকল গ্রন্থে বিশ্বাস রেখে সর্বশেষ মহাগ্রন্থ আল 
কুরআনের জ্ঞানবিজ্ঞান অনুধাবন করে এর বিধিবিধানসমূহ আমলে বাস্তবায়ন করাই 
ঈমানের দাবি ও মুক্তির একমাত্র মাধ্যম । 
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৷ প্রশ্ন : ৪৯ আল্লাহ তায়ালা তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিকৃতি সম্পর্কে যা 
বর্ণনা করেছেন, সে সম্পর্কে তুমি যা জান বর্ণনা কর। 
উ্তর॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ)-এর ওপর তাওরাত অবতীর্ণ 
করেন, যার ধারক ও বাহক ছিল ইহুদি জাতি। আর হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি নাযিল 
করলেন ইঞ্জিল কিতাব । এ কিতাবের ধারক ও বাহক ছিল নাসারা তথা খ্রিস্টান জাতি; . 
কিন্তু নবীর অবর্তমান সময়ের ব্যবধানে এ উভয় সম্প্রদায় তাদের কিতাবের ব্যাপক 
রদবদল ও বিকৃতি সাধন করে। নিয়ে আল কুরআনের আলোকে তা বর্ণনা করা হলো। 
৩১৯১১19৮১৬১ ৬৫৮৯০ ৩০ ০11 302 
তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিকৃতির ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনা : ১. আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থাৎ, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য আমি তাদেরকে লানত করেছি এবং তাদের 
হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি, তারা শব্দগুলোকে স্বস্থান থেকে বিকৃত করে এবং 
তাদেরকে যা শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গিয়েছে। আপনি সর্বদা 
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তাদের কোনো না কোনো প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন, তাদের অল্প 
ক'জন ছাড়া। অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা ও মার্জনা করুন। আল্লাহ 
অনুগহকারীদের ভালোবাসেন । (সূরা মায়েদা : আয়াত ১৩) 
২. মহান আল্লাহ, আরো বলেন, 
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অর্থাৎ, তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। যাতে তারা এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ 
করতে পারে। আর তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের হাতের লেখার জন্য এবং 
তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের উপার্জনের জন্য। 
৩. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- টিলার 
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অর্থাৎ, তোম্রা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? 
অথচ তাদের অবস্থা হলো, তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত এবং 
বোঝার পর জেনে শুনে তা বিকৃত করত । (সূরা বাকারা : আয়াত ৭৫) 
8. মহান আল্লাহ বলেন_ 
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অর্থাৎ; তাদের মধ্যে একদল লোক আছে, যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত 
করে, যাতে তোমরা তাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে কর; কিন্তু তা 
কিতাবের অংশ নয় এবং তারা বলে, “তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে": কিন্তু 
তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়। তারা জেনে শুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা 
বলে । কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুয়ত দান করার পর সে 
মানুষকে বলবে, ‘আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও" তা তার 
জন্য শোভন নয়; বরং সে বলবে, তোমরা রাব্বানী (আল্লাহ ওয়ালা) হয়ে যাও, 
যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষাদান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর। 
(সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৭৮-৭৯) 
কখনো কখনো তাদের বিকৃত বিশ্বাস বা কর্মের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করতে 
তাদের কিতাব থেকে প্রমাণ পেশ করতে আহ্বান করেছেন; কারণ অনেক 
বিকৃতি তারা তাওরাত, যাবুর বা ইঞ্জিলের মূল পাঠে সংযোগ করেছিল এবং 
কিছু বিষয় আছে এমন, যেগুলো অর্থ ও তাফসীরের নামে বিকৃত হলেও মূল 
পাঠের মধ্যে তা ছিলো না। 
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৫. মহান আল্লাহ আরো বলেন- 
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অর্থাৎ, যারা বলে আমরা খ্রিস্টান তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু 
তাদেরকে যা শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, তার এক অংশ তারা ভুলে গিয়েছে। সুতরাং 
আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রেখেছি। তারা যা 
করত, আল্লাহ তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন। হে কিতাবীগণ! আমার রাসূল . 
তোমাদের কাছে এসেছেন। তোমরা কিতাবের মধ্যে যা গোপন করতে তিনি 
তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেন এবং অনেক কিছু উপেক্ষা 
করে থাকেন। আল্লাহর নিকট থেকে এক নূর (আলো) ও স্পষ্ট কিতাব 
তোমাদের নিকট এসেছে। (সূরা মায়েদা : আয়াত ১৪-১৫) 
ইহুদি ও খ্রিস্টানরা কোনো কোনো নবীর. ক্ষেত্রে ঈশ্বর আরোপ করে এবং 
তাদের ইবাদত করে। বিশেষত খ্রিস্টানরা বলে যে, ঈসা (আ) নিজেকে 
‘আল্লাহ’ বলে দাবি করেছেন। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে জানিয়েছেন যে, এসব 
বক্তব্য যা কিছু তাদের কিতাবে রয়েছে, তার সবই বিকৃতি ও সংযোজন । কোনো 
নবী কখনোই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করতে নির্দেশ দিতে পারেন না। 
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অর্থাৎ, ইহুদিরা বলে, খ্রিস্টানদের কোনো ভিত্তি নেই আর খ্রিস্টানরা বলে, 
ইহুদিদের কোনো ভিত্তি নেই; অথচ তারা সকলেই কিতাব পাঠ করে! এভাবে 
যারা কিছুই জানে না তারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তাদের মতভেদ 
আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার মীমাংসা করবেন। (সূরা বাকারা : আয়াত ১১৩) 
অর্থাৎ তাদের গ্রস্থাবলি বিকৃত করার পরও যা তাদের কাছে অবশিষ্ট রয়েছে, 
তাও সুস্পষ্ট বা আক্ষরিকভাবে তাদের এ দাবি প্রমাণ করে না; বরং তাদের ' 
নিকট বিদ্যমান কিতাব প্রমাণ করে যে, উভয় ধর্মেরই ভিত্তি আছে এবং উভয় 
সম্প্রদায়ই বিভিন্ন বিভ্রান্তি ও সীমালজ্ঘনে লিপ্ত। যাদের কোনো কিতাবই নেই, তারা 
যেমন অনুমানভিত্তিক বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে কথা বলে, এরাও তেমনি কথা বলে। 

৭. ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে ব্বিত করার জন্য তার কাছে বিচার প্রার্থনা করে। 
এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন | 
Se OHA ৫১ ॥ ৫৪৯ 55 8১৯1 ৮০ LE Sy 
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অর্থাৎ, তারা কিভাবে তোমার ওপর বিচারের ভার ন্যস্ত করবে, যখন তাদের 
নিকট রয়েছে তাওরাত, যার মধ্যে আল্লাহর আদেশ বিদামান? তারপরও তারা 
মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা মুমিন নয়। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৩) 
অর্থাৎ যে বিষয়ে তারা বিচার প্রার্থনা করছে, সে বিষয়ক বিধান তাওরাতেই 
বিদ্যমান । অথচ সে অনুসারে বিচার না করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বিচার 
প্রার্থনা করার অর্থই হলো, তারা বিশ্বাস ও প্রতারণার জন্যই এরূপ করেছে। 

৮. ইহুদিরা দাবি করত যে, উটের গোশত হারাম। বিষয়টি তাদের বানোয়াট ব্যাখ্যা 
জিরা নি চা ৭ ন 

+55 415 19০৭ টা ol 
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অর্থাৎ, তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল (ইয়াকুব) নিজের জন্য যা 
হারাম করেছিলেন, তা ব্যতীত বনি ইসরাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল 
ছিল। আপনি বলে দিন যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আনয়ন কর 
এবং পাঠ কর। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৯৩) 
৮, দার সুদ 
Ut ESD HS এ ৭0 ৮ ১৫ 
৩৩৫৮৪] 5071 
অর্থাৎ, ইঞ্জিল অনুসারীগণের উচিত আল্লাহ তাতে (ইঞ্জিলে) যা অবতীর্ণ করেছেন 
তদনুসারে ফয়সালা করা। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা 
ফয়সালা করে দেয় না তারা ফাসেক (সত্যত্যাগী)। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৭) 
উপসংহার : আহলে কিতাবের অনুসারীদের বিভ্রান্তি ও পদস্থলনের মূল কারণই ছিল 
আল্লাহপ্রদত্ত কিতাবের বিকৃতিসাধন। আর এ বিকৃতিসাধন ও সীমালঙজ্ঘনে ইহুদিরাই 
ছিল অগ্রগামী । ফলে তাদের ওপর নেমে এসেছে আল্লাহর আযাব ও গযব । আল্লাহ 
তায়ালার পবিত্র বাণীকে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধনের 
কারণে কেয়ামত পর্যন্ত তারা আল্লাহর লানতে পতিত । 


3551 7১১৩ 9০883554366 (০. 06211 fm 
শন: ৫০ ॥ আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ সুস্পষ্ট দলীল ছারা উল্লেখ কর। 


ভততয়।। উপস্থাপনা : মানবতার মুক্তির দূত মহানবী (স)- এর আগমনের পূর্বে মানবজাতি 
ছিল চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত। মানবতা, আদল ও ইনসাফ বলতে কিছুই ছিলো না তাদের 
মাঝে । মহান আল্লাহ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এ জাতিকে হেদায়াতের আলোয় 
উদ্ভাসিত করার জন্য প্রিয় নবী (স)-এর ওপর অবতীর্ণ করলেন মহাগ্রন্থ আল কুরআন; 
কিন্তু আরবজাতি সহজে এ কিতাবকে বিশ্বাস না করায় আল্লাহ তায়ালা এ কুরআনের 
ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করেন। প্রশ্নের চাহিদার আলোকে নিম্নে আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ সম্পৃক্ত 
তথ্যভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করার প্রয়াস পাব। 


৫৭৪ ____ শাল শ্ত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
০০১৬ sis: 
আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ : আরবের মানুষদের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ছিল 
খুবই বেশি। তারা উচ্চাঙ্গ সাহিত্য রচনায় ও সাহিত্যের মূল্যায়নে ছিল অতি পারঙ্গম তথা 
দক্ষ । মহান আল্লাহ তৎকালীন ভাষার যাদুকর কবি সাহিত্যিক ও সাধারণ আরববাসীকে 
চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। নিম্নে এর পর্যায়সমূহ উপস্থাপন করা হলো- 
১. একটি কিতাবের চ্যালেঞ্জ : সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের মোকাবেলায় কোনো 
একটি কিতাব, আনতে চ্যালেঞ্জ করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ _,, 
Se ESI LOU Slade be SY 
অর্থাৎ, হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের দাবি সত্য হয়; তবে 
তাওরাত ও কুরআন অপেক্ষা অধিক পথপ্রদর্শনকারী কোনো কিতাব আল্লাহর 
নিকট হতে নিয়ে আস । আমিও সেই কিতাবের অনুসরণ করব। 
bh নট জা 
১111৯ ০১০ 052 ৫ ১০৫০ ১৯১ CH ৩০০৮ ০১ 
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অর্থাৎ, আপনি বলে দিন! যদি এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য 
মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা একে অন্যকে সাহায্য করে, তবুও তারা 
এর অনুরূপ কিছু আনয়ন করতে পারবে না। 
২. দশটি সূরার চ্যালেঞ্জ : এ পর্যায়ের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে মহান আল্লাহ সূরা হুদে 
ইরশাদ কুরেন- 
bh el ৯2১১2 8 ২০8৯ 5D I 5 ১১15 না 
ie MES ৩1410 354 G3 LS 
অর্থাৎ, তারা কি বলছে যে, তুমি নিজেই এ কুরআন রচনা করেছ? তুমি বল, 
তোমরা এর মতো দশটি সূরা রচনা করে দেখাও এবং সেই কাজে আল্লাহ 
ব্যতীত যদি কেউ ক্ষমতা রাখে, তাকেও তোমরা ডেকে নাও যদি তোমরা 
সত্যবাদী হও। 
৩. একটি সূরার চ্যালেঞ্জ : প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যর্থ হলে তৃতীয়বার চ্যালেঞ্জ 
করে মহান আল্লাহ সূরা বাকারায় ইরশাদ করেন- 
be leis Ee Ea ET Ce ait EE 
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অর্থাৎ, আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো . 
" সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি 
সত্যবাদী হও তাহলে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান 
কর। যদি তোমরা তা করতে না পার আর কখনোই তোমরা তা করতে পারবে 
না। অতএব তোমরা সেই নরকাগ্মিকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং 
পাথর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। 
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দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যথা- 

১. মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, এ যমীর দ্বারা পবিত্র কুরআনুল কারীমকে 
বোঝানো হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ দাড়ায়, কুরআনের সূরার মতো কোনো 
সূরা রচনা করে দেখাও । 

২. ইমাম ইবনে জারীর, তাবারী, যামাখশারী ও ইমাম রাযী (র) বলেন, আলোচ্য 
যমীর দ্বারা মহানবী (স)-কে বোঝানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে অর্থ দাড়ায়, 
তাহলে তোমরাও করে দেখাও। 

কুরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ব্যর্থতা : কাফেররা মুহাম্মাদ (স)-কে প্রতিহত করতে 
তাদের জানমাল কুরবানি করেছে; কিন্তু এ সহজ ছোট্ট চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করতে সক্ষম 
হয়নি। পবিত্র কুরআনের .যাদুকরী আকর্ষণে অবাক হয়ে কখনো তারা একে যাদু 
আবার কখনো পূর্ববর্তী যুগের গল্প কাহিনী এবং বানোয়াট কথা হিসেবে আখ্যায়িত 
করেছে। এমনকি তারা বলত, মুহাম্মাদ (স) তা বানিয়েছেন। কখনো তারা তাদের 
অনুসারী ও সাথিদেরকে বলেছে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং তা 
আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার। 

কাফেরদের ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত : পবিত্র কুরআনের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় কাফের 

মুশরিকরা ব্যর্থ হয়েছে । তাদের কিছু ব্যর্থ মনোরথ প্রচেষ্টার উপমা উল্লেখযোগ্য । 

তারা আল্লাহ এবং তার গ্রন্থের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি আয়াত রচনা করেছিল । 
তা হলো- ৮1:1১ 45) 10 ০১১5 ১১ 01 অর্থাৎ, তুমি কি দেখনি তোমার 
প্রভু গর্ভবতী মহিলার সাথে কিরূপ আচরণ করেছে? (নাউযুবিল্লাহ) 

সর্বশেষ তারা কুরআনের চ্যালেঞ্জে ব্যর্থ হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে এবং বলেছে- 

১৮ 894 ৬৪1০১] অর্থাৎ, এটা কোনো মানবরচিত গ্রন্থ নয়। 

উপসংহার : কুরআন হলো মহান আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী 

কিতাব এবং এর চ্যালেঞ্জ ছিলো বিশ্বব্যাপী । কুরআন নাযিলের উষালগ্ন থেকে 
অদ্যাবধি কেউ এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারেনি এবং কখনো পারবে না। 
অতএব এর মোকাবেলার অর্থ হবে ব্যর্থতারই বহিঃপ্রকাশ । 


০২৫১১০০5190) 231 ০১৮ ৫১ ডি তর (০৭) 01621 শি 
প্রশ্ন: ৫১ )। ২4১১১ অর্থ কী? ফেরেশতাগণের বিষয়ে সংক্ষেপে ইসলামী 
আকিদা বিশ্লেষণ কর। 


উত্তন্া॥॥ উপস্থাপনা : মালাইকা তথা ফেরেশতাগণ আল্লাহর এক আশ্চর্য সৃষ্টি। তারা 
আল্লাহর বান্দা এবং অদৃশ্য জগতের অধিবাসী । তারা সর্বদা আল্লাহর আদেশ 
পালনে নিয়োজিত ও তার অনুগত তাদের একমাত্র কাজ আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি 
করা। তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ । কেননা মহান আল্লাহ 
তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। নূরের তৈরি এ 
ফেরেশতাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ বলতে কিছুই নেই । তাদের আহার ন্দ্রারও প্রয়োজন 
হয় না। আর আল্লাহর নির্দেশের ব্যতিক্রম করার ক্ষমতাও তাদের নেই; কিন্তু কিছু 


৫৭৬ _____ ধ্য়ালভ্ঞদতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ == 
কিছু কাফের তাদের সম্পর্কে নানা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে, যা কোনোভাবে 
সত্য ও বাস্তবসম্মত নয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে তাদের পরিচয়, তাদের প্রতি আকিদা ও 
কাফেরদের ভ্রান্ত বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 
৩২4১৯.-এর পরিচিতি : 
Uh sie: 
লও দত পন 
মূল শব্দটি ছিল এ (মাআলাক)। পরবর্তীকালে হামযা অক্ষরটি স্থানান্তরিত করে 
লামের পরে এনে একে এ. (মালআক) বলা হয় । বহুল ব্যবহারে হামযা অক্ষরটি 
লোপ পেয়ে সাধারণভাবে 415 বলা হয়। 
আরবি এ শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি, অর্থে ব্যবহার হয়। 
যেমন- পত্র, চিঠি তথা দূত । বহুল প্রচলনের ফলে শব্দটির ধ্বনিগত পরিবর্তন 
সাধিত হলেও অর্থগত কোনো পরিবর্তন হয়নি । আর ব্যবহারিক অর্থে আল্লাহর দূত 
(angel) , স্বর্গীয় দূত বলা হয়। 
আরবি ভাষায় এ] শব্দকে বাংলা ভাষায় ফেরেশতা বলা হয়। ফারসি ভাষা হতে 
গৃহীত বাংলায় এ ফারসি শব্দই অধিক-প্রচলিত। কখনো বহুবচনে এ/+ আসে। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 4 2 411 ১০4৯১ 
৮2৬০১৫০1৮১০ 
য৫5$.2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২৫১১ তথা ফেরেশতার পারিভাষিক সংজ্ঞার 
ব্যাপারে নিম্নোক্ত অভিমত পরিলক্ষিত হয়- 
১. জমহুর আলেমের মতে, মহান আল্লাহ কর্তৃক নূর দ্বারা সৃষ্ট নিষ্পাপ সৃষ্টিকে 
ফেরেশতা বলে, যারা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালনে নিয়োজিত । 
২. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- | 
৯৯৮৬) ৫০০০ BS ১৮০৮ SES Col ESC 
সি Eg 2 lacs sl 


পরিপূর্ণ জ্ঞানে বলীয়ান, সকল প্রকার মন্দ ও পাপকার্য থেকে পবিত্র, দৈহিক 
অবয়ব থেকে মুক্ত, দায়িত্ব পালনে সক্ষম এবং মহাজাগতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে 
নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী । 
৩. ইসলামী চিন্তাবিদূগণ ফেরেশতার পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলেন- L 
০১১০ ISU I AME JAG ISLS 9৮5 SOLA CSL 
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অর্থাৎ, ফেরেশতা হলো নূরের তৈরি একপ্রকার জীব, যারা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ 
করতে পারে; তারা খায়ও না, পানও করে না এবং তারা পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়। 


॥= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫৭৭ 
৪. আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন- 

29957473548 Al LL IES Le KN 
অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ আল্লাহর বান্দা বা দাস, সর্বক্ষণ তার আদেশ পালনে তারা রত 
আছে, তারা পুরুষ ও নারী কোনো গুণে গুণাৰিত নয় । 
সুতরাং আমরা বলতে পারি, আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি হলো মালাইকা তথা ফেরেশতা, 
যারা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালনে রত থাকেন এবং তারা নারী পুরুষ নন। 
সাধারণ অর্থ : আল্লাহ তায়ালা অনেক ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, যারা আল্লাহর 
সম্মানিত সৃষ্টি । তারা মানবীয় দুর্বলতা ও কামনা বাসনা থেকে মুক্ত। তারা সর্বদা 
আল্লাহর আনুগত্য করেন, তার নির্দেশ অমান্য করার কোনো অনুভূতি তাদের নেই। 
সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করা, তার প্রশংসা ও মহত্ত বর্ণনা করা-এবং তার নির্দেশে 
সৃষ্টিকুলের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করাই তাদের কর্ম । 
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ফেরেশতাগণের ব্যাপারে ইসলামী আকিদা : ফেরেশতাগণের ব্যাপারে ইসলামী 

আকিদা তথা বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়ে চারটি মূলনীতি রয়েছে। যথা- ক. অস্তিত্বে 

বিশ্বাস খ. আকৃতি প্রকৃতিতে বিশ্বাস, গ. নামে বিশ্বাস, ঘ. কর্মে বিশ্বাস। 

ক. অস্তিত্বে বিশ্বাস : ফেরেশতাগণ সম্পর্কে কাফেরদের বিভিন্ন কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির 
প্রতিবাদ করার সাথে সাথে কুরআন ও হাদীসে তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা 
হয়েছে এবং তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য 
করা হয়েছে। তারা আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। অদৃশ্য জগতের অংশ, যা কিছু পবিত্র 
কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তা সবই ঈমানদার ব্যক্তি আক্ষরিক ও সরলভাবে 
বিশ্বাস করে। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে. . 
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খ. নামে বিশ্বাস : আল্লাহর সৃষ্টি ফেরেশতাগণের সংখ্যা অগণিত। তাদের সংখ্যা আল্লাহ 
ছাড়া কেউ জানেন না। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- $4 31 442 ১১ ৬5 

গ. আকৃতি প্রকৃতিতে বিশ্বাস : ফেরেশতাগণের আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশ্বাসের 
কয়েকটি দিক রয়েছে। যেমন- 

১. ফেরেশতাগণকে আল্লাহ মানবসৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি করেছেন : আল্লাহ 
কথা তাদের জানিয়েছেন এবং আদম (আ)-এর সৃষ্টির পর আল্লাহর নির্দেশে 
তারা আদমকে সেজদা করেন। 

২. ফেরেশতাগণ আল্লাহর সম্মানিত ও অনুগত বান্দা : মক্কার কাফেররা 
ফেরেশতাগণকে আল্লাহর সন্তান ও কন্যা সন্তান বলে গণ্য করত, তাদের 
ইবাদত করত এবং তাঁদেরকে সুপারিশকারী মনে করত। এসব বিশ্বাসের 
প্রতিবাদ, করে আল্লাহ তায়ালা বলেন-, 
৪০১৫2 3৮2 J = Bl 22251358151 
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৩. ফেরেশতাগণ নুরের তৈরি : ফেরেশতা সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে কুরআনে 

কোনো কিছুই বলা হয়নি। হাদীস থেকে জানা যায়, তাদেরকে নূর থেকে 
তৈরি করা হয়েছে। 

8. ফেরেশতাগণের আকৃতি : তাদের প্রকৃত আকৃতি সম্পর্কে আমাদের বিশেষ 
কিছু জানানো হয়নি। তবে আমরা জানি, তাদের কমবেশি বিভিন্ন সংখ্যক 
পাখা রয়েছে। 

৫. আকৃতি পরিবর্তন ও ধরন : ফেরেশতাগণ আল্লাহর নির্দেশে বিভিন্ন আকৃতি 
ধারণ করতে পারেন। 

ঘ. ফেরেশতাগণের কর্ম ও দায়িতৃ সম্পর্কে বিশ্বাস : ফেরেশতাগণের কর্ম ও দায়িত্ব 
সম্পর্কে বিশ্বাসের কয়েকটি দিক রয়েছে । যেমন- 

১. আল্লাহর সার্বক্ষণিক ইবাদত ও তাসবীহ : ফেরেশতাগণ মানবীয় জৈবিক 
চাহিদা; যেমন- দুর্বলতা, ক্লান্তি, কামনা, বাসনা ইত্যাদি থেকে মুক্ত । কারণ 
তাদের স্বাধীন ইচ্ছা নেই। তারা সর্বদা ক্রান্তিহীনভাবে আল্লাহর গুণগান 
করেন এবং তার নির্দেশ পালন করেন। 

২. কর্মনির্বাহ ও কর্মবন্টন : ফেরেশতাগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রদত্ত 
বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন। 

৩. অহী পৌছানো : ফেরেশতাগণের মধা হতে কারো কারো মৌলিক দায়িত হলো, 
নবী রাসূলগণের নিকট আল্লাহর অহী,পৌছানো। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

Gal 3155. টি 

৪. মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধ করা; মহান আল্লাহ প্রতিটি মানুষের সাথে ফেরেশতা 
নিয়োগ করেছেন, তার সকল কর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য । কুরআন কারীমে 
তাদেরকে কিরামান কাতেবীন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন মহান 
আল্লাহ বলেন- 3১145 (5৮০1১ ১১১০৫ Ll; 

৫. মৃত্যুর সময় আত্ম গ্রহণ : পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায়, মৃত্যুর সময় 
মানুষের আত্মা গ্রহণ করার জন্য একদল ফেরেশতাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। 

৬. আরশ বহন করা : ফেরেশতাগণের একটি বিশেষ কর্ম হলো মহান আল্লাহর 
আরশ বহন করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, .. | 
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৭. অন্যান্য কর্ম : এছাড়া পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা জানতে 
পারি, আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টি পরিচালনার জন্য বিভিন্ন শ্রেণির 
ফেরেশতাকে দায়িতৃ প্রদান করেছেন । যেমন- চাদ সূর্যের জন্য, বৃষ্টির জন্য, 
রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কর্মের জন্য। 

উপসংহার : ফেরেশতাগণ আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি । তারা আল্লাহ তায়ালার 
একান্ত অনুগত । ফেরেশতাগণ তাদের ওপর অর্পিত দায়িত পালনে সদা তৎপর । 
তাদের প্রতি যথার্থ এবং আন্তরিক বিশ্বাস রাখাই ঈমানের অপরিহার্য দাবি। 


জাল সাকিল আল ইনলাদিযার ৫৭৯ 


23035379448 LG 90531 pe MS: (০7) 01921 জ 
: ৫২ ॥ ঈমান বিল মালাইকা সম্পর্কে আলোচনা কর এবং তাদের 

গুণাবলি সম্পর্কে দালিলিক মান দাও। (ফা. প. ২০১২] 
EEC TOFU ৩০ ৮৮ ১5১ ০৯১০৪ EEE byl 
ইভ 

অথবা, ২১১ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? সংক্ষেপে 
ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের বিবরণ দাও। [ফা. প. ২০০৮] 


উভর॥। উপস্থাপনা : মালাইকা তথা ফেরেশতাগণ আল্লাহর এক আশ্চর্য ৃষ্টি। তারা 
আল্লাহর বান্দা এবং অদৃশ্য জগতের অধিবাসী । তারা সর্বদা আল্লাহর আদেশ 
পালনে নিয়োজিত ও তার অনুগত । তাদের.একমাত্র কাজ আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি 
করা । তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ । কেননা মহান আল্লাহ 
তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। নূরের তৈরি এ 
ফেরেশতাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ বলতে কিছুই নেই । তাদের আহার ন্দ্রারও প্রয়োজন 
হয় না। আর আল্লাহর নির্দেশের ব্যতিক্রম করার ক্ষমতাও তাদের নেই; কিন্তু কিছু 
কিছু কাফের তাদের সম্পর্কে নানা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে, যা কোনোভাবে 
সত্য ও বাস্তবসম্মতনয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে তাদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো। 
2 ৫১১-৮-এর পরিচিতি : 
২১48১১৩০১০২ 
হ৫5.2-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানে হ৫5১..1॥ শব্দটি 415 বা এ%--এর 
বহুবচন। শব্দটি মূলত এ ধাতুমূল থেকে গৃহীত। এতে মীম অক্ষরটি অতিরিক্ত, 
মূল শব্দটি ছিল 41, (মাআলাক)। পরবর্তীকালে হামযা অক্ষরটি স্থানান্তরিত করে 
লামের পরে এনে একে এ (মালআক) বলা হয়। বহুল ব্যবহারে হামযা অক্ষরটি 
লোপ পেয়ে সাধারণভাবে এ, বলা হয়। 
আরবি এ! শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। 
যেমন- পত্র, চিঠি তথা দূত বহুল প্রচলনের ফলে শব্দটির ধ্বনিগত পরিবর্তন 
সাধিত হলেও অর্থগত কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর ব্যবহারিক অর্থে আল্লাহর দূত 
(87861), স্বীয় দূত বলা হয়। 
আরবি ভাষায় এ |, শব্দকে বাংলা ভাষায় ফেরেশতা বলা হয়। বাংলায় এ ফারসি 
শব্দই অধিক প্রচলিত। কখনো বহুবচনে এ! আঢে। যুমন মহান আল্লাহর বাণী- 
18285731155 455 


CeO: 

হ৫%-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 4১১. তথা ফেরেশতার পারিভাষিক সংজ্ঞার 

ব্যাপারে নিম্নোক্ত অভিমত পরিলক্ষিত হয়- 

১. জমহুর আলেমের মতে, মহান আল্লাহ কর্তৃক নূর দ্বারা সৃষ্ট নিষ্পাপ সৃষ্টিকে 
ফেরেশতা বলে, যারা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালনে নিয়োজিত । 


৫৮০ ______ কালজ্রনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 

২. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 7 
Ee ৬০০২, be ৮০ ১৯৮ 8194? LIES cyl ৫১১৯] 01 
Ll JL Le 85725510251 5১০3 ৩১১ 

-১১৫15 205 
অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ পবিত্র আত্মার অধিকারী এক জ্যোতির্ময় জাতি, যারা 
পরিপূর্ণ জ্ঞানে বলীয়ান, সকল প্রকার মন্দ ও পাপকার্য থেকে পবিত্র, দৈহিক 
অবয়ব থেকে মুক্ত, দায়িত্ব পালনে সক্ষম এবং মহাজাগতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে 
নিৰ্ভুল জ্ঞানের অধিকারী। 

৩. ইসলামী চিন্তাবিদগণ ফেরেশতার পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলেন_ 

০১১৪ 35395 LE JEL ৬৫৯০৪৯৫০১৯৯ ২৫১০] 
০৬৫৫ 829) 

অর্থাৎ, ফেরেশতা হলো নূরের তৈরি একপ্রকার জীব, যারা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ 

করতে পারে; তারা খায়ও না, পানও করে না এবং তারা পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়। 

৪. আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন- 

Ll DHS ০১৬০১০১১২০৩ ০১1৭০ ৪৮৩ ৭050525১909 
অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ আল্লাহর বান্দা বা দাস, সর্বক্ষণ তার আদেশ পালনে রত, 
তারা পুরুষ ও নারী কোনো গুণে গুণান্বিত নয়। 
সুতরাং আমরা বলতে পারি, আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি হলো মালাইকা তথা ফেরেশতা, 
যারা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালনে রত থাকেন এবং তারা নারী পুরুষ নন। 

৩ UNL Sle : 

ফেরেশতার বৈশিষ্ট্যাবলি : আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সৃষ্টি হলো ফেরেশতা জাতি । 

কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাদের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ- 

১. আহার গ্রহণ করে না : ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্যাবলির অন্যতম হলো, তারা 
কখনো আহার গ্রহণ করেন না। আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, তাদের 
খাবার ও কামনা বাসনার প্রয়োজন হয় না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
২৬৫০০০১৯০৪১ এই ১০ ২25 এ০ ৮০৪ 

Hes ৪০149 004১5 

২. নারী পুরুষে গুণাৰ্িত নয় : ফেরেশতাদের সম্পর্কে মুশরিকদের নারী পুরুষ 
হওয়ার ধারণা অমূলক ৷ কেননা তারা নারী জাতিও নয় এবং পুরুষ জাতিও নয়; 
বরং তাঁরা আল্লাহর বিশেষ স্ৃষ্টি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-. 

CAEL Lisl GUI ll Se 1» ১০৩] 24150 LLL 
CONS, 55525 5525 


জ্ছ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ _________ ৫০৯ 
৩. কষ্ট ও ক্রেশহীন : আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন 
যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ পালনে কোনো কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভব করে না। 
আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, তারা রাতদিন কর্মে বাস্ত থাকেন। সর্বদা 
অনুগত ও সামৰ্থ্যবান থাকেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_. 
5১০০ be ০১১৪5 ২:৮০ ig aly Syl ০৪ ৪ ১ ৭45 
BOE III 040৩4 3৮৮52 
৪. সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান : ফেরেশতাগণ আল্লাহর নিকট সারিবদ্ধভাবে নির্দেশ 
পালনে দণ্ডায়মান থাকেন । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- (০ ২ ০; 
৫. দুর্গন্ধ থেকে কষ্ট অনুভব করে : ফেরেশতাগণ দুর্গন্ধ; যেমন- পিয়াজ, রসুন 
ইত্যাদির গন্ধে কষ্ট অনুভব করেন। যেমন (স) বলেন 
8০৯ দু JULIE I 55810 2503 Io 5৫ ৮০ 
84188: 
৬. সদা অনুগত ও কর্মসম্পাদনকারী : ফেরেশতাগণ সর্বদা" আল্লাহ তায়ালার 
অনুগত । ফলে তারা কখনো তার আদেশ লঙ্ঘন করে না এবং কর্মসম্পাদনেও 
কোনো ক্রুটি করে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
LIE LE SLO al ENS LS 
৭. ছবিযুক্ত ও কুকুর আশ্রিত গৃহে প্রবেশ করে না : ফেরেশতারা আসমান ও 
যমীনের সকল স্থানে আল্লাহর নির্দেশ পালনে রত থাকেন। তবে যেসব গৃহে 
প্রাণীর ছবি বিদ্যমান আছে বা যেসব গৃহে কুকুর থাকে সেসব গৃহে প্রবেশ করে 
না। যেমন রাসূল (স) বলেন= 345১..11455 3 ১৯455 lS 
উপসংহার : ফেরেশতাগণ আল্লাহর একান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যম ও তার বিশেষ 
বাহিনী। তাদের ব্যাপারে যথার্থ এবং আন্তরিক বিশ্বাস রাখাই ঈমানের অপরিহার্য দাবি। 


এ বাি20575 0423382155০ 062 
রা ৫৩ রা ্রকারের বণনা অনুযায়ী ফেরেশতাদের বর্ণনা দাও। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : ফেরেশতা নূর দ্বারা সৃষ্ট আল্লাহ তায়ালার বিশেষ বাহিনী, যারা 
সদাসর্বদা আল্লাহর ইবাদতে তথা নির্দেশ পালনে প্রস্তুত রয়েছে। প্রাজ্ঞ গ্রস্থকারের 
বর্ণনা অনুযায়ী ফেরেশতাদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণনা করা হলো । 
শট 345১৮০1৬১১৭ 2 
ফেরেশতাদের পরিচয় : প্রাজ্ঞ গ্রন্থকার ফেরেশতাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন-. 
8) ১৮০ ০০ ৮১ Jib 21595 ১১১, 00) ২৫১১০] 
শি] ০২১১ এ Ey বিশ্ব ial ৬০১ 5০, 
০১1১৫122165 
অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ পবিত্র আত্মার অধিকারী এক জ্যোতির্ময় জাতি, যারা পরিপূর্ণ 
জ্ঞানে বলীয়ান, সকল প্রকার মন্দ ও পাপকার্য থেকে পবিত্র, দৈহিক অবয়ব মুক্ত, 
দায়িত্ব পালনে সক্ষম এবং মহাজাগতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জ্ঞাত। 


৫৮২ _________ শুরালজ্নত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ লজ 
মুসারিফ (র)- এর উপরিউক্ত সংজ্ঞাটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগলোর সারসংক্ষেপ- 
Bind Cis al Ce সিন -\ 
Gian 45515 408২ এ 
-১৬১৯০০ ১৩ Sle be SPELLS শ 
এ আয়াতগুলোতে ফেরেশতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বিধৃত 
হয়েছে। অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন | যেমন- 
i2l dl ১০১ ২৫৮৯ 3০০৯ ১৯১ Sb ০৪ ০৭। 
RES BEAT [5 05315815455 i ৬48১১৭ 
48293335425 54551455182 55 DL 
-৮১১এ ২১ 
অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ জ্যোতির্ময় অবয়ববিশিষ্ট, তাদেরকে বিরিধ গুণে গুণান্বিত করা 
হয়েছে, তারা পুরুষও নয়, নারীও নয়, তারা খায় না, পানও করে না। 
ফেরেশতা ও মানুষের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা : গ্রন্থকার (র) মানুষ ও ফেরেশতার 
মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করে বলেন নত 
LL bs ৫৯৭ 29404536850 ০০০ ১০ ৬৯৭ ৯5 
LEI ৬৬ ৫৮৪ ১৬৮] 250০ ১৬ 
অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে থেকে নবী রাসূলগণ বিশিষ্ট ফেরেশতাদের তুলনায় উত্তম। 
আর বিশিষ্ট ফেরেশতাগণ সাধারণ মানুষের তুলনায় উত্তম এবং সাধারণ মানুষ 
সাধারণ ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম। 
দলীল : আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- 
১১১৮৮ ১০৬ Vo pant Jo Es sl ial nS LN 
পি রর ১৮১৫ GE ৩০৪ sl 1১৬ 4157) 4 
SUL Iss 
EY SSIS Ky 


ALM MS SUL; Esl te) 2 
অত্র আয়াতসমূহে ফেরেশতাদের তুলনায় মানুষের অধিক ফযিলতের কথা অত্যন্ত 
স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এটিই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত: 
কিন্তু মুতাযিলা সম্প্রদায়, দার্শনিক গোষ্ঠী এবং কিছুসংখ্যক আশয়ারী মনে করেন, 
সামগ্রিকভাবে ফেরেশতাদের মর্যাদা মানুষের তুলনায় অধিক। 
দলীল : উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলো কুরআনের আয়াত দ্বারা তাদের মতের পক্ষে দলীল 
পেশ করে । আয়াতগুলো হলো- 5855811472-84515 5 

45০1০ 4১152504২৯০ যে 
১২1:29545454512541015 ৯৪ এ না 
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এ আয়াতগুলোতে ফেরেশতাগণ যে নবী রাসূলগণকে তালিম দেন তা স্পষ্ট হয় এবং 

ফেরেশতাদের ওপর ঈমান আনা অপরিহার্য তাও স্পষ্ট হয়। এতে প্রমাণিত হয় ফেরেশতা 

মানুষ থেকে উত্তম। কিন্তু আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে তাদের উপরিউক্ত 

দলীলের জবাবে বলা হয়, উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা মানুষের ওপর ফেরেশতাদের শ্রেষ্ঠত্ব 

প্রমাণিত হয়নি; বরং তাদের দায়িতৃ ও কর্মপদ্ধতি বিবৃত হয়েছে। 

উপসংহার : নি তব এবং মানব চক্ষুর অন্তরালে তাদের অস্তিত্ব আল্লাহ 
ঃপ্রকাশ। তারা সদা মহান প্রভুর অনুগত এবং নিজ 


তায়ালার অপরিসীম ক্ষমতার 


১৫৯১0 ১৯ ৮০ ১৯০০0। 0 (০৫) 41১৮ 
প্রশ্ন: ৫৪ ৷ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত কর যে, মানুষ ফেরেশতার চেয়ে উত্তম। 


উভর॥॥ উপস্থাপনা : মানুষ ও ফেরেশতা আল্লাহর সৃষ্ট দুটি ভিন্ন জাতি। উভয় জাতিই 

আল্লাহর হুকুম আহকাম দ্বারা পরিচালিত। প্রত্যেকের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে 

আলাদা আলাদা মর্যাদা। তবে আল্লাহর সৃষ্টি এ দুটি জাতির মধ্যে কে মর্যাদায় উত্তম- এ 

নিয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, মুতাযিলা, আশায়েরা_-ও দার্শনিকদের মাঝে 

মতপার্থক্য রয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 

SUSAN Laila: 

মানুষ উত্তম 'না ফেরেশতা উত্তম : আলোচ্য“ মাসয়ালা সম্পর্কে মতপার্থক্যপূর্ণ 

পর্যালোচনা নিয়রূপ- 

১. আহলুস সুন্নাতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, মর্যাদার 
দিক থেকে মানুষ ফেরেশতাদের. চেয়ে উত্তম। আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের এ বক্তব্য সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে বিশিষ্ট কালামশাস্ত্রবিদ আল্লামা 
আবুল বারাকাত আন নাসাফী তিনটি সূত্র বর্ণনা করেছেন। যেমন- 

ক. প্রথম সূত্র : Ali ৮০০ ১৮ J 2<59০ $44 অর্থাৎ, ফেরেশতাদের 
দূতগণ সাধারণ: মানুষ অপেক্ষা উত্তম। যেমন- হযরত জিবরাঈল (আ), মিকাঈল 
(আ), হযরত আযরাঈল (আ)। এ কথার ওপর আলেমদের একমত্য রয়েছে। 

খ. দ্বিতীয় সূত্র : 2৫১১. 4...) ১ ১-2 ১১১ J অর্থাৎ, মানুষের 
মধ্যকার নবী রাসূলগণ ফেরেশতাদের মধ্যকার দৃূতগণের চেয়ে উত্তম। 
যেমন- হযরত মুহাম্মাদ (স), হযরত ইবরাহীম (আ)-সহ সকল নবী প্রধান 
ফেরেশতা তথা জিবরাঈল, আযরাঈল (আ) প্রমুখ হতে অধিক সম্মানিত। 

গ. তৃতীয় সূত্র : 745১.০1। (56 ১ ৩০০৪। ১১০ 5515 অৰ্থাৎ, সাধারণ 
মানুষ সাধারণ ফেরেশতা থেকে মর্যাদায় উত্তম । 

আহলুস সুন্নাতের দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের মতের সমর্থনে 

নকলী ও আকলী দলীল পেশ করে থাকেন । যেমন- 

ক. নকলী দলীল : ১. সূরা বাকারায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

০০11311৬৯০৪ ১০৯34৯15541] 01595 
অত্র আয়াতে দেখা যায়, হযরত আদম (আ)-কে সেজদা করার জন্য আল্লাহ 
তায়ালা ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন । আর যার মর্যাদা বেশি সে-ই মূলত 
সম্মান পাওয়ার যোগ্য হয়ে থাকে । সুতরাং এ আয়াত দ্বারা মর্যাদার দিক থেকে 
প্রথম মানব হযরত আদম (আ)-এর শ্রে্ঠতু প্রমাণ করা হয়েছে। 


Sl: 


৫৮৪ ____________ উর জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 

২. অপর এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 

80785050216 ae SUS; HERE CAE 
এ আয়াত দ্বারাও আল্লাহ তায়ালা বুঝিয়েছেন, ফেরেশতাদের তুলনায় হযরত 
আদম (আ)-এর মর্যাদাই বেশি। 

৩. অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১১১৫১ ০৯০০ 403 
৩৮১৫৮ ০০ ০৮০৪ 0১ 3৯০2 009 অর্থাৎ “আল্লাহ তায়ালা আদম, নূহ 
এবং ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদেরকে এবং ইমরানের বংশধরদেরকে সমগ্র 
সৃষ্টিজগতের ওপর শ্রেষ্ঠ হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।” এখানে ০51৮2 তথা 
সৃষ্টজগতের মধ্যে ফেরেশতাও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ আয়াতও প্রমাণ করে সাধারণ 
মানুষ সাধারণ ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম। 

খ. আকলী দলীল : যুক্তি দ্বারাও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রমাণ করেন যে, 
মানুষ সাধারণ ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম । যেমন- 

১. ফেরেশতা সর্বদা মানুষের সেবায় নিয়োজিত । সুতরাং সেরকের চেয়ে যাকে 
সেবা করা হয়, তার মর্যাদা সবসময় উধ্বেই থাকে। 

২. আল্লাহ তায়ালা তার শ্রেষ্ঠতম বন্ধু মানবজাতি থেকেই নির্বাচিত করেছেন; 
ফেরেশতা থেকে নয়। উপরন্তু ফেরেশতা থেকে নিকৃষ্টতম শয়তান 
ইবলিসকে সৃষ্টি করেছেন। 

৩. মানুষকে আল্লাহ তায়ালা কামনা বাসনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ফলে মানুষ 
অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে আল্লাহর ইবাদত করে থাকে; কিন্তু 
ফেরেশতাদেরকে এরূপ কোনো কামনা বাসনা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে 


দলীল : কি সুরার দারা রা 

থাকে । যেমন- 

১. ফেরেশতাদের দেহ কুপ্রবৃত্তিপূর্ণ আত্মা ও মন্দ উপাদান থেকে মুক্ত। অর্থাৎ 
মানুষের ন্যায় কাম, লোভ, মোহ ইত্যাদি ফেরেশতাদের মধ্যে নেই। এজন্য 
তারা মানুষ অপেক্ষা মর্যাদাবান। 

২. নবী রাসূলগণ ফেরেশতাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। যেমন 
পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- ১৫] 1544 409 অৰ্থাৎ, মুহাম্মাদ 
(স)-কে একজন শক্তিশালী ফেরেশতা শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং 
শিক্ষাদানকারী শিক্ষার্থীদের চেয়ে মর্যাদাবান । 

৩. কুরআন ও হাদীসে নবীদের নাম সাধারণত ফেরেশতাদের পরে উল্লেখ করা 
হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 444), 4443 SL cl ০৭৫ 

৪. কুরআনের আয়াত- J; U5 Ese La 
SLL এ আয়াতে ০1231 1 553 ০০ 535 হয়েছে। 
অতএব বুঝা গেল যে, হযরত ঈসা (আ) থেকে ফেরেশতাদের মর্যাদা বেশি। 
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বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি ও 
দলীলের খণ্ডনে বলেন- 

১. তাদের উত্থাপিত প্রথম যুক্তিটি ইসলামী নীতিমালায় উপস্থাপিত নয়; বরং 
দার্শনিক মতবাদের ওপর উপস্থাপিত । কুরআন হাদীসের মোকাবেলায় কোনো 
দার্শনিক মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। 

২. ফেরেশতাগণ শিক্ষক নয়; বরং তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষাদান করে 
থাকেন। আল্লাহ নিজেই শিক্ষক, ফেরেশতাগণ আল্লাহর বাণীবাহক মাত্র । 

৩. ফেরেশতাগণকে মানবসৃষ্টির আগেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্য পবিত্র কুরআনে 
তাদের নাম আগে উল্লেখ করা হয়েছে; তাদের মর্যাদার জন্য নয়। 

৪. শেষোক্ত দলীলের জবাবে বলা হয়, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে বিভিন্ন কারণে 
আল্লাহর পুত্র মনে করত। আল্লাহ তাদের এ ভ্রান্ত ধারণাকে অপনোদনের নিমিত্ত এ আয়াত 
অবতীর্ণ করেন। এর দ্বারা ফেরেশতাদের শ্রেষ্ঠত প্রমাণিত হয় না। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা ও যুক্তিতর্কের প্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্ট যে, 

মানবজাতিই হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির মেরা জীব। মানবজাতি 

ফেরেশতা জাতির চেয়েও উত্তম। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। 


0৮804424150 2৮, (০১012 
প্রশ্ন : ৫৫ | কেয়ামতের বড় আলামতগুলো বিশদভাবে লেখ। (ফা. প. ২০১৯] 
২৩৫৭ ৫৯০40211541 252 ৩ 


মাযার পত্যেককে আরেক জা ডিাতারনে প্রবেশ করাত হরে সেরার যারে 
সকল পাপপুণ্যের হিসাব দিতে হবে । কেয়ামতের দিবসকে বিশ্বাস করা ঈমানের অপরিহার্য 
অঙ্গ নিয়ে পরশ্নালোকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। 
52401 4১১৫1121531 
কেয়ামতের বড় আলামতসমূহ : কেয়ামতের ছোট ছোট নিদর্শনাদি প্রকাশিত হওয়ার 
পর আরো কিছু বড় নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার কথা রাসূল (স) বলেছেন। সাহাবী 
হোযায়ফা ইবনে উসায়দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আরাফাতের মাঠে (বিদায় 
হজ্জের সময়ে) অবস্থান করছিলেন। আমরা তার থেকে নিচু স্থানে অবস্থান 
করছিলাম । তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, তোমরা কী বিষয়ের আলোচনা 
করছ আমরা বললাম, আমরা কেয়ামতের, আলোচনা করছি। তিনি বললেন- 
৯১১৮৯4০২০১৯ ৩৮৯০ ৮০ ৯ (৮ ৯০০৭ এ 
৪০ 425 ৩০ 3500. তা ৯৮৫৯৯ Re 4০০ ১১555 
3১5 ৯৮০ ৬০ ০৮১০৪ 4:৮৯: 52 Li lst (৬৯৮ 
2৮ 31 ৮:১৪ 0৮৯৬, eA PE 
অর্থাৎ, দশটি আয়াত বা নিদর্শন সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে 
না। যথা- ১. প্রাচ্যে কোথাও ভূমিধস হওয়া, ২. পাশ্চাত্যের কোথাও হওয়া, 
৩. আরব উপদ্বীপে ত হওয়া, ৪. ধোয়া, ৫. দাজ্জাল, ৬. ভূমির ৭. ইয়াজুজ 
মাজুজ, ৮. পশ্চিম থেকে সূর্যোদয়, ৯: এডেনের তৃগর্ভ থেকে আগুন বের হয়ে 
মানুষকে তাড়িয়ে নেয়া এবং ১০. ঈসা ইবনে মারইয়াম (জা)-এর অবতরণ । 


৫৮৬ ভ্যরালভ্ত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বষ এ 
এসব নিদর্শনের মধ্য হতে ইয়াজজ ও মাজুজ আগমনের কথা কুরআনে বর্ণিত 
হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন 
BESS ol ETS ৮2251: ৮5185 
অর্থাৎ, অতঃপর যখন ইয়াজুজ ও মাজৃজকে বন্ধনমুক্ত করা হবে এবং তারা প্রত্যেক 
উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে । (সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৯৬) 
মাটির নিচ থেকে জীব বের হওয়ার ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন- 
০1102 ১1৮45158১8১ ০৫ CN EH ০৯৮৯ 505 এ৯ ০155 
29১85251818 
অর্থাৎ, যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট আসবে তখন আমি মৃত্তিকা-গর্ভ হতে বের 
করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে, এজনা যে, মানুষ আমার নিদর্শনে 
অবিশ্বাসী । (সূরা নামল : আয়াত ৮২) 
ঈসা (আ)-এর আগমন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছেন 
MLE SL SFC LAIN 455 005 55524 8০540 ৮১59) 
অর্থাৎ, কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবেই এবং 
কেয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে । (সুরা_নিসা : আয়াত ১৫৭-১৫৯) 
এ আয়াতে ঈসা (আ)-এর পুনরাগমনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তার 
পুনরাগমনের পর তার মৃত্যুর আগে তৎকালীন সকল আহলে কিতাবই তার বিষয়ে 
সঠিক জ্ঞানলাভ করবে এবং ঈমান আনয়ন করবে । 
বড় নিদর্শনাদির মধ্যে সর্বশেষ নিদর্শন হচ্ছে, গণ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়' হওয়া। 
যার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
৫55 ১০ ৭ ৮৫4 এ 055৫5585০০৪ A ০৪১ 
০24৮০8৩১৬৫৭ 
অর্থাৎ যেদিন তোমার রবের কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হবে, সেদিন এমন কোনো ব্যক্তির 
বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য কোনো উপকারে আসবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি 
কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী সৎকর্ম করেনি । (সূরা আনয়াম : আয়াত ১৫৮) 
উপসংহার : কেয়ামত সত্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রত্যেক মুসলমানের এ 
ব্যাপারে বিশ্বাস রয়েছে। কেয়ামতকে অবিশ্বাস করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং 
কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। 


-3৮৯21 ১25 FAUT sal LLG: ০৯) jan 
প্রশ্ন : ৫৬ কেয়ামতের ছোট আলামতগুলো কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
, [ফা; প. ২০১৭] 
Seals ben ont 52555815৯8৮] ০০৩ তা 
অথবা, কেয়ামতের ছোট আলামতগুলো কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ফা. প. '০৮,'১৩.'১৫] 


উত্তপ্॥॥ উপস্থাপনা : পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী। কেয়ামত তথা মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে এর 

ধ্বংস অনিবার্য ও অবশ্যন্তাবী। তবে কবে সেই মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে, তা রাব্বুল 

আলামীন ব্যুতীত কেউ জানে না। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে, 
10১52152814 Liles Sal EEE se CLE 


লু আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৰ _ ৫৮৭ 

কেয়ামতের সময় আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জানাননি; কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে কিছু 

আলামত তথা পূর্বাভাস জানিয়েছেন। ওলামায়ে ক্রোম কেয়ামতের এ নিদর্শনগুলোকে দুটি 

ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা- ১. ৪৮১০! ০,1| তথা ছোট নিদর্শন, 

২. ৬৮১৫ ০১৩!৷ তথা বড় নিদর্শন। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো 

আলামতে সুগরা । নিয়ে প্রশ্নালোকে এতদসংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩ 55511 ৫১১1 51531 2 

কেয়ামতের ছোট আলামতসমূহ : রাসূল (স) বিভিন্ন হাদীসে কেয়ামতের ছোট 

নিদর্শনগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন । এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিদর্শনগুলো নিম্নরূপ- 

ইলমে দীন উঠিয়ে নেয়া হবে। 

মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে। 

যেনা ব্যভিচার বেড়ে যাবে । 

মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে। 

পুরুষ মানুষের সংখ্যা কমে যাবে। 

মহিলাদের সংখ্যা বেশি হবে, এমনকি পঞ্যাশজন মহিলার বিপরীতে একজন পুরুষ হবে। 

আলেম তথা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে উঠিয়ে নেয়া হবে। 

দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। 

৯. নীচু শ্রেণির লোকেরা বড় বড় প্রাসাদের মালিক হবে । 

১০. অযোগ্য ও অদক্ষ ব্যক্তিরা রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সকল স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। 

১১. ইসলাম শুধু কথায় থাকবে, বাস্তরে আমল হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। 

১২. আমানতের খেয়ানতসহ নেফাকের সকল আলামত প্রকাশ পাবে। 

১৩. শিরক ও বিদয়াতে দুনিয়া ভরপুর হবে। 

১৪. কুরআনের শুধু রসম থাকবে। 

১৫. মসজিদসমূহ সুশোভিত হবে, তবে তা থাকবে হেদায়াতশূন্য | 

১৬. আল্লাহর যমীনের ওপর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণির লোকেরা হবে আলেমগণ, এদের 

নিকট থেকে ফেতনা বের হবে এবং এদের মাঝেই তা ঘুরাফেরা করবে । 

১৭. হত্যা, সন্ত্রাস ও বৃহৎ পরিসরে যুদ্ধ হতে থাকবে । 

১৮. নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে ইত্যাদি । 

দলীল : যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 

১] ১৬৪ 3201 58429 (৮৫ ৮ 23215 ৯158 ৩ 31 4২ 
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উপসংহার : কেয়ামতের নির্ধারিত সময় কেবল মহান আ্রাহই আনেন শ্বেতা 
সংঘটিত হওয়ার পূর্বে হাদীসে বর্ণিত ছোট আলামতগুলো প্রকাশিত হবে। সুতরাং 
আমাদেরকে আল কুরআন ও সুন্নাহর যথার্থ অনুসরণ করতে হবে, যাতে আল্লাহর 
আযাব থেকে রক্ষা পেতে পারি। 


সদ 1 21৫. 16 সুর 


৫৮৮ ____ __.____ ভল জ্তাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ॥্া 
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গ্রশূ: ৫৭ মৃত্যুর পর রূহ কোথায় থাকে? এ ব্যাপারে আলেমগণের মতামত বর্ণনা কর। 


উতরা॥। উপস্থাপনা : রূহ সম্পর্কে কাফেররা রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করেছিল। 
আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তাদের প্রশ্ন উদ্ধৃত করে তার জবাব দিয়ে ইরশাদ 
করেন-2১ ১৮০ ০১৯০ 0350 ০০ 4০১15 

এখন প্রশ্ন হলো, আত্মা দেহ থেঁকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর কোথায় থাকে? নিম্নে 
প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে, আলেমদের বিভিন্ন উক্তি উল্লেখ করা হলো। 

SLi 92106584425 

মৃত্যুর পর রূহ যেথায় থাকে : মৃত্যুর পর কেয়ামত পর্যন্ত রূহ কোথায় থাকবে, এ 
ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে । কেউ বলেন, মুমিনদের রূহ জান্নাতে থাকবে এবং 
কাফেরদের রূহ জাহান্নামে থাকবে । কেউ বলেন, মুমিনদের রূহ জান্নাতের প্রাঙ্গণে 
থাকবে । সেখানেই তারা জান্নাতের সুঘাণ ও সুখ পেতে থাকবে। 

ইমাম মালেক (রু) বলেছেন, আমার কাছে এমর্মে সংবাদ পৌছেছে যে, রূহ যেখানে 
ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়। 

কেউ বলেন, মুমিনদের রূহ জাবিয়া নামক একটি স্থানে আর কাফেরদের রূহ সৌদি 
আরবের হাযরামাউতের বরহুত নামক একটি কূপে থাকবে । 

ইবনে আবদুল বার (র) বলেন, শহীদগণের রূহ জান্নাতে থাকবে, আর সাধারণ 
মুসলিমদের রূহ জান্নাতের প্রাঙ্গণে থাকবে । 

ইবনে শিহাব যুহরী (র) বলেন; শহীদদের রূহ একটি সবুজ পাখির মতো হয়ে আরশের 
সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে । সেখান থেকেই তারা জান্নাতের বাগানে ঘুরে বেড়াবে। 
উপসংহার : রূহের গন্তব্য বা পরিণতি নির্ভর করে ব্যক্তির আমলের ওপর । সে 
নেককার হলে তার স্থান হবে ইল্লীনে, যেখানে সুখে শান্তিতে বিচরণ করবে । আর 
বদকার কাফের.হলে-সিজ্জীনে চির অশান্তি ও আযাবের স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে । 
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প্রশ্ন : ৫৮ :৷ আখেরাতের প্রতি ঈমানের অর্থ কী? সিরাত, হাউয, জান্নাত ও 
জাহান, কেয়ামতের বিষয়ক আকিদা ব্যাখ্যা কর 


রা রর 
মাধ্যনে প্রত্যেককে আরেকটি অনন্ত মহাজীবনে প্রবেশ করতে হবে। সেই জীবনই হলো 
আখেরাত বা পস্কাল। সেখানে পাপ পুণ্যের পরিমাপ করা হবে। পুণ্যবানরা পুলসিরাত পার 


হয়ে 'ন্র'তে ”*ঘ্ধ ভ্ববে আর পাপীরা পুলসিরাত পার হতে ব্যর্থ হয়ে জাহান্নামে পতিত 
হবে। সেখানে মানুষের সকল পাপপুণোর হিসাব দিতে হবে। পরকালে পুণ্যবান বান্দাদেরকে 
মহানবা (স) হযে ঝ।ওসারের পানি পান করাবেন এবং তাদের জন্য শাফায়াত করবেন ৷ 


কেয়ামত, পরকাল, হাশর, মীষান, পুলসিরাত, হাউয, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি 
সবগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। নিয়ে প্রশ্নালোকে এসবের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 


জজ আল আকাউদ আল ইসলামিয়াহ 
2 CNS: 
আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ : 
ক. আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হলো, পরে সংঘটিত ঘটনাবলি সম্পর্কে 
পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসে যা কিছু করা হয়েছে, তা সন্দেহাতীতভাবে 
বিশ্বাস করা। যেমন- কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি, কেয়ামতের আলানত. কেয়ামত, 
শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, আল্লাহর মীযান ও মানুষের কর্ম ওজন করা, রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর হাউয, সিরাত, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, জান্নাতের নেয়ামত, জাহান্নামের 
শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি। এ সুকল,বিষয়ে বিশ্বাস রাখা ঈমানের অন্যতম রোকন। 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- ০:১৫ ১ 7$৯35১ অর্থাৎ, আর তারা আখেরাতের 


প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রাখে । 
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ie LONE HEAT ECE 
অর্থাৎ, পরকাল হচ্ছে দ্বিতীয় জীবন যেখানে আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকে পুনরায় প্রেরণ করবেন 
এবং সকলকে বিচারের জন্য একত্রিত করবেন। অতঃপর সতকর্মশীলদের চিরস্থায়ী জান্নাতে 
সুখে রাখলেন এবং পাপিষ্ঠদের ঘৃণ্য শান্তি দ্বারা জাহান্নামে রাখবেন। 

গ. ১০ ০:০০ -এর গ্রহুকার বলেন- 

PLEA ০৮৯৯৪ SAN HE Sil ১৬ 
অর্থাৎ, 55৯১৬ ১৮৯১১-এর অর্থ হলো, মৃত্যুর পর বিচার ও প্রতিদান 
রদানকল্পে পুনরায় জীবন লাভের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। 
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্রশ্নো্ত বিষয়গুলোর আকিদা বিষয়ক বর্ণনা : আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 

করতে হলে সিরাত, হাউয, জান্নাত, জাহান্নাম ও কেয়ামতের আলামতসমূহের ওপর 

বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। এ সকল বিষয়ের বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো- 

ক. সিরাত : ৮1) শব্দের অর্থ- পথ। সিরাত বলতে জাহান্নামের উপর স্থাপিত রাস্তা তথা 
সেতুকে বুঝানো হয়। আখেরাতে জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি রাস্তা তথা পথ স্থাপন 
করা হবে এবং সকল মানুষকেই সে রাস্তা দিয়ে জাহান্নাম অতিক্রম করে জান্নাতের দিকে 
যেতে হবে, এ ব্যাপারে বিশ্বাস পোষণ করা মুমিনগণের জনা আবশ্যক। নবী, সিদ্দীক, 


সা ৩৯৪০ জিত লি ১০০ SE US NE SS 

Li ৮১০ ০১১৮৯০৬৩০৬০ 
অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই তথায় গমন করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের 
অনিবার্য ছাতা পরে আমি মুত্াকীদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে 
সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব। 


৫৯০ ___ জ্ারাল্জ্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 
মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা এখানে সিরাত অতিক্রম করার 
বিষয়টিই উল্লেখ করেছেন । 
সিরাত সম্পর্কে মুতাযিলাদের অভিমত : অধিকাংশ মুতাধিলা সিরাত অস্বীকার 
করে । এ ব্যাপারে আবু আলী আল জুবায়ী থেকে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। 
তার এক মতে সিরাত সত্য, অন্য মতে সত্য নয়। 
মুভানিলাদের মধ্য হতে আবুল হুযাইল ও বিশর ইবনে মুতামার বলেন, সিরাত 
হওয়া বৈধ । তবে তা বাস্তবে হবে না। 
অস্বীকারকারীদের দলীল : সিরাত অস্বীকারকারীরা আকলী দলীল তথা যুক্তি 
উপস্থাপনপূর্বক বলে, সিরাতের গুণ বর্ণনায় হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, তা 
চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম এবং তরবারির চেয়েও ধারালো হবে; অথচ যদি সিরাত 
এমন হয়, তাহলে তা অতিক্রম করা অসম্ভব । আর অতিক্রম করা সম্ভব হলেও 
মুমিনদের জন্য তা হবে শাস্তিস্বরূপ | সুতরাং সিরাতের অস্তিত্ব বিবেচ্য নয়। 
সত্যপস্থিদের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : সত্যপন্থিরা জবাব প্রদানকল্পে বলেন, 
আল্লাহ তায়ালা যেহেতু মহা ক্ষমতার অধিকারী সেহেতু তিনি পুলসিরাত 
অতিক্রম করার সামর্থ্য দিতে পারেন। আর তিনি মুমিনদের জন্য তা খুব সহজ 
করে দেবেন। এমনকি মুমিনদের কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ প্রবাহিত বাতাসের 
ন্যায় আবার কেউ দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় পুলসিরাত অতিক্রম করবে । 

খ. হাউয : ১৯ শব্দের আভিধানিক অর্থ- চৌবাচ্চা, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি । 
আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী মুহাম্মাদ (স)-কে একটি পবিত্র “হাউয' দান 
করেছেন। আর এ হাউয থেকে. তার উম্মতরা কেয়ামত দিবসে পানি পান 
করবে। ব্রিশেরও অধিকসংখাক সাহাবী থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে এ বিষয়ে 
হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে আবুল ইযয হানাফী 'শারহুল আকীদা 
আত তাহাবিয়া' গ্রান্থে বলেন, হাউয সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির 
পর্যায়ের । প্রায় ৩৫ জন সাহাবী থেকে এ বিষয়ক হাদীসগুলো বর্ণিত। 

গ. জান্নাত ও জাহান্নাম : জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক । নচেৎ 
কেউ মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ জান্নাত ও জাহান্নামের কথা অস্বীকার করার 
অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালার বিধান অস্বীকার করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী 
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ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- 
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অর্থাৎ, জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে। এ দুটি কখনোই 
বিলুপ্ত হবে না। আয়তলোচনা হুরগণ কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। মহান 

আল্লাহর অনন্ত চিরস্থায়ী শাস্তি ও পুরস্কার কখনোই বলুপ্ত হবে না। 

ঘ. কেয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ : কেয়ামতের পূর্বাভাস সম্পর্কে কয়েকটি বক্তব্য 
উপস্থাপন করা যায়। যেমন- 


জর আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫৯১ 


৯. 


২. 


এর সময় সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই অবগত : কেয়ামত তথা মহাপ্রলয় ও 
পুনরুথান সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই । তবে তার 
নির্ধারিত সময় মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। পৃথিবীর বয়স কত 
হবে, কখন কেয়ামত হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। 
এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন 

১১০১২ Ly 400 21 ০৯০ ০৪১৯০ Srl এ৪ LSI ৩ 

EC 

অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া আকাশমপ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই 
অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না, কখন পুনরুণ্িত হবে। 
কেয়ামতের পূর্বাভাস : কেয়ামতের সময় আল্লাহ মানুষকে জানাননি; কিন্তু 
কেয়ামতের বিষয়ে কিছু পূর্বাভাস তিনি জানিয়েছেন । 


কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলেমগণ কেয়ামতের নিদর্শনগুলোকে দু'প্রকারে 
ভাগ করেছেন। যথা- ক. 5১2 || ১৮9: তথা ছোট নিদর্শন, খ. ৬১০] 
১:01 তথা বড় নিদর্শন । নিয়ে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো- 

ক. ৫১১2] ৬০১১! তথা ছোট নিদর্শন : ছোট পূর্বাভাসের অন্যতম হচ্ছে 


সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন। যেমন সাহাবী হযরত সাহল 
(রা) বলেন, রাসূল (স) তীর, হাতের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি একত্রিত করে 
বলেন- ১১৯ ০ ৭১4৫২2৮5419 01 ৬৯৮৫ অর্থাৎ, আমি প্রেরিত হয়েছি 
কেয়ামতের সাথে এভাবে পাশাপাশি । 

এছাড়া হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি, কেয়ামতের পূর্বে মানুষের জাগতিক 
উন্নতি ঘটবে, অল্প সময়ে অনেক কাজ করবে, অর্থনৈতিক উন্নতি হবে; কিন্তু 
মানুষের বিশ্বাস ও ধার্মিকতা কমে যাবে, নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে। 
এসব নিদর্শন প্রকাশের একপর্যায়ে বিশেষ নিদর্শনগুলো প্রকাশিত হবে। 


, 5৮411 ৬০১ তথা বড় নিদর্শন : কেয়ামতের বড় নিদর্শন সম্পর্কে রাসূল 


(দে) বলেন- 22১4014:45455-80355 08 54086455448 
অর্থাৎ, দশটি নিদর্শন না ঘটা পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। আর তা হলো- 
১. পূর্ব দিকে ভূমিধস (ভূপৃষ্ঠ যমীনের মধ্যে ডুবে যাওয়া) ২. পশ্চিম দিকে 
ভূমিধস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ৩. আরব উপদ্বীপে ভূমিধস, ৪. ধুম, ৫. দাজ্জাল, 
৬. ভূমির প্রাণী, ৭. ইয়াজুজ মাজুজ, ৮. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ৯. এডেনের 
ভূগর্ভ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে মানুষকে তাড়িয়ে নেয়া এবং ১০. ঈসা ইবনে 
মারইয়াম (আ)-এর অবতরণ । (মুসলিম) 


*উপসংহার : কেয়ামত, হাউযে কাউসার, সিরাত ও জান্নাত জাহান্নাম এসবই সত্য । 


এ ব্যাপারে অবিশ্বাস করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং অস্বীকারকারীকে কঠিন শাস্তি 
ভোগ করতে হবে। 


৫৯২ খ্সালক্ঞতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ m 
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প্রশ্ন : ৫৯1 পরকালের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত বর্ণনা কর। অতঃপর মানবসমাজে 
এর প্রভাব আলোচনা কর।, (ফা. প্‌ ২০১৬] 
০৮৪৫ ৮০2৩৪ 36123 7$ ১৪১৯১ She sl 
অথবা, আধেরাতের ওপর বিশ্রাম সম্পর্কে আলোদলা কর এরং নানবসমাজে এর 
প্রভাবসমূহ উল্লেখ কর। ৷ [ফা. প. ২০১২] 


উজর॥॥ উপস্থাপনা : মানুষের পৃথিবীর জীবন নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। মানুষসহ সকল প্রাণীকে 
মৃত্যুর মাধ্যমে আখেরাত তথা পরকাল নামক আরেকটি জগতে প্রবেশ করতে হবে । পরকালীন 
এ জগৎ অনন্ত ও অবিনশ্বর। পরকালে মানুষের আমলের ওপর ভিত্তি করে জান্নাত ও 
জাহান্নামের ব্যবস্থা হবে। আমল ভালো হলে জান্নাত পাবে আর আমল মন্দ হলে জাহান্নামে 
যেতে হবে। পরকালকে বিশ্বাস করা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-এবং ফরয । আখেরাত 
তথা পরকালের বিশ্বাস মানবসমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত-করে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো। 
৩১৯১৩ ০:০১। ০১০০ 
আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ : ১. আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হলো, মৃত্যুর 
পরে সংঘটিত ঘটনাবলি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণনা করা 
হয়েছে, তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা। যেমন- কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি, 
কেয়ামতের আলামত, কেয়ামত, শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, আল্লাহর মীযান ও 
মানুষের কর্ম ওযন করা, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাউয, সিরাত, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, 
জান্নাতের নেয়ামত, জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ে বিশ্বাস 
রাখা ঈমানের অন্যতম রোকন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 0১5৮ ৪১৯১১ 
অর্থাৎ, আর তারা আখেরাতের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রাখে । 
২. 441৮৯ ্স্থকার বলেন- 
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অর্থাৎ, পরকাল হচ্ছে দ্বিতীয় জীবন, যেখানে আল্লাহ সমস্ত পুনজীবিত করবেন এবং 
সকলকে বিচারের জন্য একত্রিত করবেন। অতঃপর চিরস্থায়ী জান্নাতে সুখে 
রাখবেন, এবং পাপিষ্ঠদের ঘৃণ্য শান্তি দ্বারা জাহান্নামে রাখবেন । 
৩. ১1453 ৬০ ২40০ গ্রন্থকার বলেন- 
ELSA INE 41 Sal Les 
SELENA ২০৯১৩৩০৪150 2 
মানবসমাজে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব : আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস 


মানবসমাজকে বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রভাবিত করে । নিম্নে কুরআন সুন্নাহর আলোকে এ 
সম্পকীয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো- 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৫৯৩ 

১. ঈমান বিশুদ্ধ হয় : আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস ইসলামের আকিদাসমূহের মধ্যে 
অন্যতম। এ বিশ্বাস ব্যতীত মানুষের ঈমান সঠিক হয় না এবং এটি মুমিনের 
অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য । যেমন মহান আল্লাহ বলেন 3১:5১: 4 53335 
অর্থাৎ, তারা পরকালের ওপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে । 

২. কল্যাণকর সমাজ ও মানুষ তৈরি হয় : পরকালীন বিশ্বাস মানুষকে কল্যাণকামী 
করে তুলে । আর যে সমাজের মানুষ কল্যাণকামী হয় সে সমাজে শাস্তি, শৃঙ্খলা 
ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী, 

beh ১95 ৮১4১ ১৮১০ 543, 0৫ 05০21 
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অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোতে কোনো কল্যাণ নেই; কিন্তু প্রকৃত 

কল্যাণ নিহিত রয়েছে কেউ আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব ও 
নবীগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলে । 

৩. ভ্রষ্টতা থেকে পরিত্রাণ পায় : ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্ততা হতে পরিত্রাণের অন্যতম মাধ্যম 
হলো আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস। যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে 
না, তারা ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট আর যে সমাজে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী মানুষ 
বসবাস করে, টস সমাজ ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্ততা হতে মুক্ত থাকে । যেমন আল্লাহ 
তায়ালা বলেন-, 
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অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তার ফেরেশতা, তার কিতাবসমূহ, তার রাসূলগণ 
ও আখেরাতকে অবিশ্বাস করবে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে । 

8. অহংকারমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় : পরকালে পুরস্কার কিংবা শাস্তি, সফলতা 
কিংবা ব্যর্থতা ইহকালের কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভরশীল । আর এ কথার বিশ্বাসই 
মানুষকে পার্থব জীবনে সৎপথের অনুসারী বানায় এবং নেক আমলের পথ ও 
কাজে উদ্বুদ্ধ করে । আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস মানবমনে সত্যের প্রতি আনুগত্য 
এবং অসত্য ও অহংকার পরিহার করার মনোভাব সৃষ্টি করে। আর এরূপ 
মানুষের মাধ্যমে অহংকারমু্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- | 
Las Eis LoL 71585 ০১১০৪ ০১১ ৯3 হয 44. 
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অর্থাৎ, তোমাদের ইলাহ, তিনিই একমাত্র ইলাহ । সুতরাং যারা আখেরাতের 
প্রতি বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী। 

৫. পার্থিব প্রীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় : পরকালীন বিশ্বাস মানবমনে আল্লাহভীতি 
সৃষ্টি করে এবং মানুষকে সকল প্রকার পার্থিব লালসা হতে মুক্ত করে তুলে । আর 
এ ধরনের মানুষের কারণে যাদবসয়াজ, শান্তির নীড়ে পরিণত হয়। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৬ ০8912 হস (0 CE RES Clg 


৫৯৪ ____ ধ্রালভ্ত্যহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বয == 
অর্থাৎ, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও; অথচ আখেরাত বহুগুণে 
উত্তম ও স্থায়ী। আর আখেরাতে বিশ্বাসীরা পরকালকে পার্থিব জগৎ হতে উত্তম 
মনে করে বিধায় তারা অপছন্দ ও অকল্যাণকর বিষয় থেকে মুক্ত থাকে । যেমন 
আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন- ১৮ এ] 9১৯ ১৮৯১৪ 
৬931 অর্থাৎ, আর আপনার জন্য ইহকাল অপেক্ষা পরকাল বহুগুণে উত্তম 
সুতরাং আখেরাত তথা পরকালীন বিশ্বাস মানবসমাজকে কলুষমুক্ত করে 
নিরাপত্তা ও শান্তির নীড়ে পরিণত করে। 

উপসংহার : আখেরাত তথা পরকাল সত্য মৃত্যুর মাধ্যমেই পরকালীন জীবনের সূচনা হয়। 

পরকালীন বিশ্বাস মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ভালোবাসা 

ও আনুগত্যের সৃষ্টি করে। আর পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী মানুষ হয় অসৎ, অহংকারী ও 

পথভ্রষ্ট । সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনপূর্বক পরকালীন মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে আখেরাতের প্রতি 

বিশ্বাস স্থাপন করে প্রকৃত মুমিন হওয়ার মাধ্যমে শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা 
আমাদের সকলের জন্য একান্ত কর্তব্য। 


Holi HEEFT ৬৯১: (৮ a) Slim 
প্রসব: ৬০ " মুনকার ও নাকীরের সওয়াল জওয়াব অকাট্য দলীল ছারা প্রমাণ কর। 


ডর।। উপস্থাপনা : পার্থিব ও নশ্বর এ জীরন-মানবজাতির জন্য চিরন্তন নয়। এ 
ক্ষণস্থায়ী মায়াময় পৃথিবীর জীবন শেষে মানুষের জন্য রয়েছে সীমাহীন কালের সেই 
ঘোষিত আখেরাত। মৃত্যুর পর পরই কবরে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত ১৫ 
ও ১১%/ নামক দু'জন ফেরেশতা মানুষকে তিনটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ 
করবেন এ বিষয়টিই আমাদের আলোচ্য প্রশ্নের প্রতিপাদ্য বিষয়। 
514:56205 28958520218, 
মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নোত্তর : মুনকার ও নাকীর হচ্ছেন দু'জন সম্মানিত 
ফেরেশতা । কবরে রাখার, পর মৃতব্যক্তিকে তারা তিনটি মৌলিক প্রশ্ন করবেন। 
প্রশ্নগুলো হলো- ১. 42) ৬ তথা তোমার রব কে? ২. 41555 (3 তথা তোমার 
দীন কী? ৩. 4৮০ ১৬ তথা তোমার নবী কে? 
তবে কোনো কোনো বর্ণনা মতে, তৃতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে ফেরেশতাদ্বয় কবরবাসীর 
বুদ সা শর আনি মান কে শে করের ডি 2 
১55 (2511 অৰ্থাৎ, এ ব্যক্তি কে? তুমি কি তাকে চিন? 
করার সরতে শরীর যারা পার্থিব জগতে ইসলামের একনিষ্ঠ 
অনুসারী ছিল, তারা অনায়াসেই সে উত্তর দিতে পারবে। যেমন প্রথম প্রশ্নের জবাবে 
বলবে- 4 ০ অর্থাৎ, আল্লাহ আমার রব । দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলবে_ ২৯, 
45.2.3 অর্থাৎ, আমার দীন ইসলাম । তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে বলবে- 4১ ৮2৯ 
(=) অর্থাৎ, আমার নবী হযরত মুহাম্মাদ (স), অথবা (42) 42: (211 চি 
অর্থাৎ, এ ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ (স)। 
পক্ষান্তরে যারা মৃত্যুর পূর্বে পাপাসক্ত ছিল, তারা সে কঠিন প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলবে, 
‘59419 4 4 অর্থাৎ, হায় হায় আফসোস! আমি তো কিছুই জানি না। 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ _ ্ তর ৫৯৫ 
2 কি Sly Gali: 
জিজ্ঞাসাবাদ সাব্যস্তকরণে প্রামাণ্য দলীল : মৃতব্যক্তিকে কবরে মুনকার ও নাকীর 
নামক ফেরেশতাছয়ের জিজ্ঞাসাবাদ প্রসঙ্গে নকলী দলীল হলো- 
১. মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 

i ১৯১, 08 90891 ও ১০৬৩ (1,501 nl Sl ১ 


অর্থাৎ, মৃতব্যক্তিকে দাফন করার পর তার নিকট কৃষ্ণ ও নীল বর্ণের চক্ষুবিশিষ্ট দু'জন 
ফেরেশতার আগমন ঘটবে । একজনের নাম মুনকার এবং অন্যজনের নাম নাকীর । 
আকলী দলীল : যুক্তি ও বিবেকের দ্বারা মুনকার নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ সত্য 
প্রমাণিত হয়। কেননা মনিব তার কর্মচারী থেকে হিসাব নিয়ে থাকেন। আল্লাহ 
তায়ালা হচ্ছেন আমাদের মনিব বা প্রভু । তিনি আমাদের হেদায়াতের জন্য যুগ যুগ 
ধরে বহু নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তিনি_তার__বান্দাদেরকে তাদের 
কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মৃত্যুর পর হিসাব নেবেন না কেন? 
মুতাধিলাদের অভিমত : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে দু'ধরনের মতামত পাওয়া 
যায়। অধিকাংশের মতে, ১৩১৮ ও ৯১৫১-এর প্রশ্ন সত্য ও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত; 
তবে কিছুসংখ্যক ২1১০.“ কবরে ১৫ ও >< ;-এর প্রশ্ন অস্বীকার করে । 
রাফেধীদের অভিমত : রাফেযী সম্প্রদায়ের মতে, ১৫১১ ও ১:৫-এর জিজ্ঞাসাবাদ 
স্বীকৃত নয়। তাদের মতে, কররে প্রশ্ন করা হবে না; বরং হাশরে বিচার করা হবে। 
উভয়ের দলীল : মুতাধিলা ও রাফেযী উভয় সম্প্রদায়ের দলীল হচ্ছে, মৃতব্যক্তি 
হলো ১৮৫৯ তথা জড়বন্ুর ন্যায়। এদের জীবন, প্রাণ ও অনুভূতি কিছুই নেই। 
কাজেই মৃতব্যক্তিকে আযাব দেয়া ও প্রশ্ন করা একটি অসম্ভব কাজ। 
মুতাধিলা ও রাফেবীদের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর : মুতাযিলা ও রাফেযীদের উক্ত বক্তব্যের 
প্রত্যুত্তরে আহলে হকগণ বলেন- 
১. মৃত্যুর পর মানুষের দেহ অনুভূতিহীন জড়পদার্থে পরিণত হয় ঠিকই, তবে আত্মা মরে 
না। আত্মার অমরতে সবাই বিশ্বাসী। সুতরাং আত্মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। 
২. বিশ্বনিয়স্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অসীম ক্ষমতাবলে জড়পদার্থকে আবার 
জীবন দান করে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা করতে পারেন। 
৩. আহলে হকদের অভিমত নকলী দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই মুতাযিলা ও 
রাফেযীদের যুক্তিনির্ভর দলীল গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 
উপসংহার : অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, মৃত্যুর পর বান্দার পক্ষ থেকে মুনকার 
নাকীর ফেরেশতাঘ্য়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। 
সুতরাং আমাদের উচিত সর্বদা তার নির্দেশিত পথেই চলা। 


৫৯৬ — MONO তাহট:লিরিজ : প্রথম বর্ষ 
£5; 5 LS ali ৬১১০১ =: (1) (6 

EE (0১১55552 
প্রশ্ন : ৬১1 সুউজ্জবল প্রমাণাদির মাধ্যমে সাব্যস্ত কর যে, পুনরুখান সত্য এবং 
এর অস্বীকারকারীদের তুমি পূর্ণ জবাব প্রদান কর। 


উভর॥। উপস্থাপনা : এ পার্থিব জীবনই মানবের শেষ জীবন নয়। এ জীবনের পর 
রয়েছে এক অনন্তকালের মহাজীবন। পার্থিব জীবনের সকল হিসাবনিকাশ দেয়ার 
জন্য আল্লাহ তায়ালা মানব ও জিন জাতিকে পুনরুদ্থান দিবসে সমবেত করবেন। 
সকল মৃতকে আবার জীবন দান করবেন । পুনরায় সেই জীবন লাভের নামই ৬. 
তথা পুনরুত্থান । এ বিষয়টি আকাইদশাস্ত্রের একটি বিতর্কিত ও ছন্দপূর্ণ বিষয় । নিম্নে 
এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হলো। 
৩3১441535০০ (০০৪07 

দলীলের আলোকে পুনরু্থান : যুক্তির মানদণ্ডে ৬২ সম্ভব কিনা, এটা (45 
১০৫০7 জয় এর চব ও হিত বত যেমন 


AACS 


421 মত কুনো করে £20} খছকার আমেনা ওমর 

নাসাফী (র) বলেন- 54 4% অর্থাৎ, ৬১ তথা পুনরু্থান সম্পূর্ণরূপে 

জালা গার দির 

দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের মতের পক্ষে আকলী ও নকলী 

দলীল উপস্থাপন করেছেন যেমন- 

ক. নকলী দলীল : নকলী দলীল হিসেবে তারা নিয়োক্ত আয়াতে কারীমা উল্লেখ করেন- 

44551023505 4485 ০০১০ ৩৯০ ৬৯১0, -\ 
55350351301 58535352 সপ YY 
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উপরিউক্ত প্রতিটি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় ১১ তথা পুনরুথান অবশ্যই 
হবে, এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই । 

খ. আকলী দলীল : তাদের যুক্তিভিত্তিক দলীল হলো- 

১. মনিব যেমন তার কর্মচারী থেকে কর্মের শেষে হিসাব নিয়ে থাকেন, তেমনি 
আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের মনিব বা প্রভু । তিনি আমাদের হেদায়াতের জন্য যুগে 
যুগে বহু নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তিনি তার বান্দাদের কর্মকাণ্ডের 
হিসাব নেবেন। আর হিসাবনিকাশের জন্য অবশ্যই পুনর্জন্ম হতে হবে। 

২. আল্লাহ তায়ালা অসীম ক্ষমতার অধিকারী । তার নিকট অসম্ভব বলে 
কিছুই নেই । কেননা তিনি যা ইচ্ছা, তা-ই করতে পারেন। যেমন- ১৫ 
£9444 অর্থাৎ, (তিনি বলেন) হয়ে যাও, সাথে সাথেই হয়ে যায়। তাই 
৩% তথা পুনর্জন্ম দেয়া তার পক্ষে সম্ভব । 


আজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৯ ৫৯৭ 
৩. সকল ধর্ম ও মতের প্রত্যেক ব্যক্তিই পার্থিব কর্মের হিসাবনিকাশে 
বিশ্বাসী । আর হিসাবনিকাশের জন্য পুনর্জন্ম হতে হবে। 
৪. যেহেতু প্রথমবার আল্লাহ কোনো মিসাল তথা মডেল ছাড়াই মানুষ সৃষ্টি 
করতে সক্ষম হয়েছেন, অতএব পুনরায় হুবহু সৃষ্টি করা তো আরো সহজ । 

২. দার্শনিকদের অভিমত : দার্শনিকগণ ৬: তথা পুনরুগান স্বীকার করে না; বরং 
তারা বলেন, =, তথা পুনরুথান কখনই সম্ভব নয়। কেননা ১১১৯০৯১০ 
(£557 2১১5 অর্থাৎ, ধ্বংসপূৰ্ণ বস্তুকে হুবহু পুনরায় সৃষ্টি করা সম্ভব নয় 
মৃতের শরীর যেহেতু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তাই তাকে আবার জীবিত 
করা অসম্ভব ব্যাপার । 
দার্শনিকদের অভিযোগ : দার্শনিকগণ পরকালীন জীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার 
করে তিনটি অভিযোগ আরোপ করে থাকে । যথা- 

§ £3-৷ 5305 অর্থাৎ, অস্তিতৃবিহীন বস্তু সৃষ্টি করা সম্ভব নয় । 

২. কোনো ব্যক্তিকে যদি পশু খেয়ে ফেলে, তবে তাকে কিভাবে পুনজীবিত করা হবে? 

৩. পুন্য হিন্দু ধর্মের মতবাদ । সুতরাং ইসলামী আকিদায় পুনর্জন্মের অনুরূপ 
৩১ তথা পুনরুান বিশ্বাসযোগ্য নয়। 

অভিযোগের জবাব : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ হতে দার্শনিকদের 

অভিযোগের জবাধ নিয্নোক্তভাবে প্রদান করা হয়- 2 

১. তাদের প্রথম অভিযোগের জবাবে বলা হয়- sl 5921 তথা 
ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর পুনঃসৃষ্টি আল্লাহর পক্ষে সম্ভব) কেননা ব্লা হয়েছে- 

LS GENIC Ls 

২. দ্বিতীয় অভিযোগের জবাবে বলা হয় ২21০ ৮০ দ্বারা ৬ হবে। 
আর 51১5:০51 অতিরিক্ত অংশ। 

৩. হিন্দুদের. পুনর্জন্ম বলতে বুঝায় কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে আবার এই 
* জড়জগতেই মানুষ কিংবা জীবজস্তুর বেশে আগমন করে । আমাদের মতে, 
পরকালে ব্যক্তি হুবহু পার্থিব শরীরে পুনরায় জীবন লাভ করবে। সুতরাং 
তাদের, সাথে আমাদের মতের কোনো সম্পর্ক নেই। 

৩. কতিপয় (14 -এর অভিমত : কিছুসংখ্যক ॥1€4 7 তথা বুদ্ধিজীবীর বক্তব্য 
হলো পুনরণথান সত্য, তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত শরীরে তা ঘটবে না; বরং নতুন শরীরে 
পূর্বের 0১১ প্রদান করা হবে। 
দলীল : হাদীস শরীফে এসেছে, জান্নাতীদের দেহ পশমহীন হবে এবং 
জাহান্নামীদের দাত উহ্নদ পাহাড় সম হবে। অতএব বুঝা গেল, পার্থিব জগতের 
দেহ ও পরকালীন দেহ এক নয়। 
প্রত্যুত্তর : হাদীসের ব্যাখ্যায় আহলে হকগণ বলেন, ব্যক্তির শরীরের গুণগত 
রূপ পরিবর্তন হবে; কিন্তু মূল অঙ্গপ্রতঙ্গ ঠিকই থাকবে। 

উপসংহার : মৃত্যুর পর সকলেরই পুনরুথান হবে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। 

জার এ পুনরুথান মানুষের ধ্বংসপ্রাপ্ত শরীরেই ঘটবে, নতুন করে সৃজিত শরীরে নয়। 


৫৯৮ _______ ছ্যালললভ্ঞত্রঃ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ~ 
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স্পা পপ tal 

৮০১৬ শারীরিক পুনরুথান কি বিলুপ্ত অস্তিত্বের পুনরুখানের ওপর 

? বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতঃ দলীল সহকারে বর্ণনা কর। 
উভর॥॥ উপস্থাপনা : এ পার্থিব জীবনের অবসানের পর আল্লাহ তায়ালা তার সকল 
সৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবিত করবেন । এ বিশ্বাস ঈমানের প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম; কিন্তু 
আল্লাহ তায়ালা কিভাবে তার সৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবত করবেন? বিলুপ্ত অস্তিত্বকে পুনরুথানের 
মাধামে, নাকি প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছেন সেভাবে, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। 
নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 

৩৮৬২০054651 ৩৬১ ৬৫০ ১২৬০ ৩০৮৯০০১৮২৯৯ 

শারীরিক পুনরুথান বিলুপ্ত অস্তিত্বের পুনরুথানের ওপর নির্ভরশীল কিনা : শারীরিক 

পুনরগ্থান বিলুপ্ত অস্তিত্বের পুনরুণ্থানের ওপর নির্ভরশীল কিনা, এ প্রসঙ্গে দার্শনিক 
ও কালামশাস্ত্রবদগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে । যেমন- 

১. জমহুর মুতাকাল্লিমীনের অভিমত : আশায়েরা ও :মুতাযিলাদের অধিকাংশ 
কালামশাস্ত্রবিদ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, শারীরিক পুনরুথান 
বিলুপ্ত অস্তিত্বের পুনরুথানের ওপর নির্ভরশীল । 
দলীল : জমহুর কালামশাস্ত্রবিদগণ নিজেদের দাবির পক্ষে নিম্নবর্ণিত দলীলসমূহ 
টান কা 


১. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 2840৯ 235 9৫১০৮% 
২. আল্লাহ তায়ালার অপরস্র্ণীর ০ 91 10,০554" 
উপরিউক্ত আয়াত দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত সবকিছু 
ধ্বংস হয়ে যাবে। 
৩. আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন- ১৯31১ 13১1 ৯৫ 
৪. অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- ১১১৯১ 3৯ 1১1 1716 
উপরিউক্ত আয়াত দুটি দ্বারা প্রতীয়মান হয়, ৯. তথা বিলুপ্ত অস্তিত্ব থেকে *১:। তথা 
সৃষ্টির সূচনা হয়েছে। অনুরূপভাবে $১.৫ তথা পুনরল্থানও ॥এ৫ থেকে হবে। 

২. কতিপয়ের অভিমত : কতেক দার্শনিক, কাররামিয়া, আবুল হোসাইন আল বসরা 
এবং মুতাযিলাদের থেকে মাহমুদ আল খাওয়ারেযমী বলেন, শারীরিক পুনরুণ্থান 
বিলুপ্ত অস্তিত্বের পুনরচ্থানের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাদের মতে, ৮.5 অর্থ 
সমূলে বিনষ্ট হওয়া নয়; বরং কোনো কিছুর উলটপালটের মাধ্যমে ধ্বংস হওয়ার 
পর কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকবে । 
দলীল: প্রতিপক্ষ নিজেদের দাবির পক্ষে নিম্নবর্ণিত দলীল উপস্থাপন করেন- 
১. পবিত্র কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে_ 

3৫ ০০ 3৮81 15৩০ ১৮৪ ১১০০ ১ ২৮০ ১১৪ ৩ 

EF EE HEA SCEPC PN FE 
অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ) চারটি পাখি জবাই করে টুকরা টুকরা করে 
বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন পাহাড়ে ফেলে পুনরায় ডাক দিলে আল্লাহর কুদরতে 


জ আল আকাইদ আল ইসলামিয়যাহ ৫৯৯ 


পাখিগুলো জীবিত হয়ে তার নিকট ফিরে আসে । এতে প্রতীয়মান হয়, বস্তু 
নিঃশেষ হয় নাঃ বরং অংশ বিচ্ছিন্ন করা হয় । 

২. পবিত্র কুরআনে হযরত ওযায়ের (আ)-এর ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে- 
sl JG ৮১৩১৪ ৬5 চি 32১ ৬1০ ১৮ HS এ 

০৮০ 5১৮০ 210 45005 5৮ ২৬ Ul ১৬৯ ৮৯৪ 
অর্থাৎ, এখানে হযরত ওযায়ের (আ) ও তার গাধা একশত বছর মৃত অবস্থায় থাকার 
পর তাদের জীবিত করার কথা বলা হয়েছে। যেখানে হযরত ওযায়ের (আ) ও তার 
গাধা নিঃশেষ হয়নি। ফলে আয়াতে ॥১১৯০ থেকে জীবিত করা বোঝায় না। 

৩. পবিত্র কুরআনে শুদ্ধ যমীনকে মৃত বলার দ্বারাও প্রতীয়মান হয়, শারীরিক 

পুনরু্থান বিলুপ্ত অস্তিত্বের পুনরুণ্থানের ওপর নির্ভরশীল নয়। 
জিরার রি করেন” 
42১০১০৪০৪০৪ 4৯5 ০88] ০৩০ 

৪. 5১51 হলো বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের একত্রীকরণ। অতএর তা +/২*-এর 
ওপর নির্ভরশীল নয়। 

প্রতিপক্ষের দলীলের খণ্ডন : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও জমনর 

কালামশাস্্রবিদগণ প্রতিপক্ষের পেশকৃত আয়াতদ্বয়ের উত্তরে বলেন, হযরত ইবরাহীম (অ') 

ও হযরত ওযায়ের $আ) সম্পর্কিত ঘটনা দুটি পার্ছিব ব্যাপার। অর্থাৎ তা কেবল পার্থিব 

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যা হযরত ইবরাহীম (আ) ও ওযায়ের (আ)-এর অন্তরাত্মার প্রশান্তিসহ 

মানবমণ্লীর সামনে হেদায়াত লাভের-নিদর্শন মাত্র। এর ওপর ভিত্তি করে কুরআন 

মাজীদের অন্যান্য অসংখ্য আয়াত অস্বীকার করা যাবে না, যেগুলোতে সরাসরি ১১১ 

থেকে 5১৮০ হবে বলে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

প্রতিপক্ষের তৃতীয় দলীল তথা শুদ্ধ যমীনকে মৃত হিসেবে আখ্যায়িত করার উত্তরে বণা 

হয়, এ উক্তির ভিত্তি ১১৮১. ও )৮০-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তায়ালার 

মোয়ামালাত এবং পারলৌকিক ব্যাপারে এর কোনো বিধান ধর্তব্য নয়। 

চতুর্থ দলীলের উত্তরে বলা হয়, 5১151 হলো +১০ তথা বিলুপ্ত অস্তিত্‌ থেকে 

3329 তথা অস্তিত্বে আনয়ন করা, বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের একত্রীকরণ নয়। 

. দার্শনিক ও জন্মাস্তরবাদীদের অভিমত : জমহুর দার্শনিক এবং জন্মান্তরবাদীগণের 
মতে- ৮১৮৯ ১৮২৮ তথা শারীরিক পুনর্থান বৈধ নয়। 

দলীল : দার্শনিক ও জন্মান্তরবাদীগণ নিজেদের দাবির পক্ষে নিম্নবর্ণিত আকলা 

দলীল উপস্থাপন করেন- 

১. 5521 হচ্ছে অস্তিত্বে আসা; ॥১১% হওয়ার পর পুনরায় তা অস্তিত্বে 
আসে । এভাবে হওয়ার কারণেই দ্বিতীয় অস্তিতৃটি প্রথম অস্তিত্বের হুবহু না 
হয়ে অন্তর্বতী ॥১-এর কারণে এক বিশেষ রূপ লাভ করে। 

২. ৮১৮০ হওয়ার পর ১১৯১ তথা অস্তিত্বে আসতে সময়ের প্রয়োজন । তাই 
সময়ের কারণেই প্রথম সৃষ্টি হওয়ার পর দ্বিতীয় সৃষ্টিটি ১০! হয়ে যায়। 
সময়ক্ষেপণের কারণ হওয়ায় এটার হুবহু অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না বলে তা 
১১+৯। 55 হয় না। 


৬০০ __  গালল্নতাৰ" ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ আছ 
দলীলের জবাব : দার্শনিক ও জন্মান্তরবাদীদের পেশকৃত ভ্রান্ত দলীলের উত্তরে 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলেন, 
১. ১১৯১ এমন একটি জিনিস, যা প্রাথমিক পর্যায়ের এক আকৃতিকে পরবর্তী পর্যায়ে অন্য 
বিশেষ আকৃতিতে পরিবর্তন ছাড়া বিদ্যমান থাকে । অর্থাৎ ১১. সর্বাবস্থায় একই থাকে। 
২. দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি স্বাভাবিক সৃষ্টির পরিপন্থি, প্রতিপক্ষের একথা মেনে নিলে 
মৌলিক জিনিসে পরিবর্তন না হওয়ার কারণে উলটপালট মেনে নিতে হয়। 
ফলে ॥১এ৯৷ 45৯১ তথা অস্তিত বিলুপ্ত বস্তুর অস্তিত প্রমাণিত হয়, যা 
বিবেকের স্বীকারোক্তি পাওয়ার যোগ্য নয়। 
আমাদের নিকট অগ্রগণ্য অভিমত : আমাদের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিকট প্রবল 
ও সহীহ অভিমত হচ্ছে, শারীরিক পুনরু্থান বিলুপ্ত অস্তিত্বের পুনরুথানের ওপর নির্ভরশীল । 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় মতের পক্ষে দলীল ও বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত 
দলীল খণ্ডনের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে. পুনরুত্থান বিলুপ্ত অস্তিত্বের 
পুনরস্থানের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং প্রথমবার মহান আল্লাহ্‌ যেভাবে +১০ 
হতে সৃষ্টি করেছেন, পুনরায় সেভাবেই সৃষ্টি করবেন। 
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mn ৬৩ ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান আছে কি? এ বিষয়ে 
আলেৱগণ্রে মতামত বাত হুন (ফা. প. ২০১২, '১৫ 
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অথবা, বেহেশত ও দোযখ এখন বিদ্যমান আছে কি? আলেমগণের মতপাথকা 
উল্লেখসহ বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা কর। ফা, প. ২০০৭) 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাতের 

সুসংবাদ দিয়েছেন। অন্যদিকে কাফের, মুশরিক ও পাপাচারিদের জন্য জাহান্নামের ভীতি 

প্রদর্শন করেছেন । এখন প্রশ্ন হলো, এ যু ও ০৫ বর্তমানে বিদ্যমান আছে কি? এ 

নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩০১১৯১০9520 4৯ 

জান্নাত ও জাহান্নাম বিদ্যমান আছে কিনা : আলোচা মাসয়ালায় আহলুস সুন্নাত 

ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মধ মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. আহলুস, সুন্নাতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মত বর্ণনা করে 
{505045০ গ্ৰন্থ প্রণেতা আল্লামা, ওমর নাসাফী (র) বলেন- 

IER IL LN SU, ৩৯ ইলা 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬০১ 
অর্থাৎ, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, এতদুভয় আল্লাহর সৃষ্টি এবং উভয়েই বিদ্যমান আছে। 
তাদের মতে, £££ ও 4: আল্লাহ তায়ালা মানব সৃষ্টির প্রারনতেই সৃষ্টি করেছেন। 
দলীল : ক. নকলী দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নিজেদের মতের 
পক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে দলীল পেশ করে থাকেন। যেমন-_ 

ঠ; আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করার পর আদম 
(আ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন- 233 ]| 5১3 ০1 ১৫5 অর্থাৎ, 
(হে আদম!) তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। 

২. মুত্তাকীগণের সংৎকর্মের প্রতিদানে জান্নাতের বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেন- SLL 

৩. আল্লাহ্‌ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন- 

45658 565 ১4554 544 gal 001 A) 

8. মহানবী (স) মিরাজের ভ্রমণে জান্নাত ও জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করেছেন। যেমন 
তিনি ইরশাদ কুরেন- 

১0 ৬৪ ৩৮০১ ১1551 wal ip সারি 2 ৬৪ ০০151 

80781117941 Zl 
অর্থাৎ, (মিরাজ রজনীতে) আমি জান্নাত প্রত্যক্ষ করলাম, তখন সেখানে অধিকাংশ 
অধিবাসীরূপে দরিদ্রগণকে দেখলাম এবং আমি জাহান্নাম অবলোকন করলাম, তখন 
সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীরূপে মহিলাগণকে দেখলাম । 

৫. হাদীসের ভাষ্য ৫ |] হ + 22 

সালে, রা ৮৮০817421৮3 না ১১৯ 
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খ. আকলী দলীল : যুক্তির নিরিখেও আমরা সুস্পষ্টরূপে বলতে পারি, ১ ও 

{44 এখন বিদ্যমান আছে। কেননা- 

১. মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে জান্নাতে রেখেছেন। কাজেই এখন 
জান্নাত বিদ্যমান আছে। আর নবী করীম (স) মিরাজ রজনীতে জাহান্নাম 
প্রত্যক্ষ করেছেন । কাজেই জাহান্নাম এখন বিদ্যমান আছে। 

২. সৎকর্মপরায়ণ কবরবাসীর শান্তির জন্য কবরের সাথে জান্নাতের সংযোগ 
সৃষ্টি করা হয়, তা জান্নাতের একটি উদ্যানে পরিণত হয়। তদ্রপ পাপীদের 
কবরে জাহান্নামের সংযোগ সৃষ্টি করায় তা অশান্তির গহ্বরে পরিণত হয়; 
যাতে সাপ-বিচ্ছু থাকে ৫44. ১5) । যেমন হাদীসে এসেছে- 

এ ১৪১১৮ iL ০০33 ০৪ 8০৮৪০ 350 
সুতরাং প্রমাণিত হলো- 7 ও ১542 এখন বিদ্যমান আছে। 


৬০২ ______ ্রালজ্পতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
২. মুতাযিলাদের অভিমত : ভ্রান্ত মতাবলম্বী মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, জান্নাত ও 
জাহান্নাম সত্য, তবে বর্তমানে তা বিদ্যমান নেই; বরং বিচার দিবসে সৃষ্টি করা হবে। 
দলীল : মুতাঘিলা সম্প্রদায় তাদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলীলগুলো পেশ 

করে থাকে- ূ 
১. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১৯০31 | ৮৯১৫ 1৫2১০ ২২৯৩ ; অন্ত 
আয়াতে বলা হয়েছে, ₹-এর প্রশস্ততা হবে আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার 
ন্যায়। অতএব পৃথিবীতে বর্তমানে {১2 ও ₹$+৯-এর অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব । 
তাই পৃথিবী ধ্বংসের পরই কেবল ১৯ ও ২৯ সৃষ্টি করা সম্ভব। 
২. মহান আল্লাহর বাণী- , , . . A 
CUS YG 25 এই DLE ৩১০৫০৪৭ ৩2১14 ৮৯ 8৯১ Gl এটি 
এ আয়াতে ২২ ১-এর মধ্যে £১55 4435 ব্যবহার করায় বোঝা 
যাচ্ছে- ২:২৯ পরকালে সাজানো হবে। বর্তমানে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। 
৩. মুতাযিলা সম্প্রদায় আরো বলেন, আল্লাহর বাণী- (11411 দ্বারা বোঝা যায়, 
১২ -এর ফলফলাদি সর্বদা বিদ্যমান থাকবে; অথচ আল্লাহর অস্তিত্ব ব্যতীত সবকিছুই 
কেয়ামতের সময় ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন মাহ বলেন- ঝ। 415৮৬ ৫ 
“4১; সুতরাং এতে বোঝা গেল, জান্নাতের সৃষ্টি কেয়ামতের পরে হবে। 
ুাযিলাদের দলীলের পার 

১. 341 ৷ তথা সত্যপস্থিগণ মুতাযিলাদ্বের দলীলের প্রত্যুত্তরে বলেন, আকাশ ও যমীনের 
পাশাপাশি এর সমতুল্য আরেকটি ভিন্ন জগৎ সৃষ্টি করা মহান আল্লাহর জন্য কোনো 
কষ্টসাধ্য বিষয় নয়। যেমন তিনি বলেন- ১:৬০ ১ 4 ৬1০ |); তিনি হলেন- 
১০ 4} J; সুতরাং মুতাযিলাদের এ মন্তব্য অবাস্তর। 

২. তাদের দ্বিতীয়. দলীলের প্রত্যুত্তরে বলা হয়, £১.৯০ J*3-এর সীগাহ দ্বারা 
অনেক সময় ৮৯ বা ৬১।১,১.।-এর অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন আল্লাহ 
বলেন- ১১১১। ৮৪ ৮১০১৯: ৪৪ ৮০44 ৮১ 

৩. তাদের তৃতীয় দলীলের প্রত্যুত্তরে ৯ )১। তথা সত্যপস্থিগণ বলেন, 14141 
+১।১-এর অর্থ যদি এটা নেয়া হয় যে, সর্বদা বিদ্যমান তথা অক্ষত থাকবে, 
তাহলে 51১ এ-১। খাবে কী? সুতরাং এর অর্থ হবে- ০১ ১ তথা 
জান্নাতের অধিবাসীগণ খেতে খেতে ফলফলাদি নিঃশেষ করে ফেলবে, তা 
আবার পূর্ণ করে দেয়া হবে। 

৩. দার্শনিকদের অভিমত : ভ্রান্ত মতবাদের অধিকারী কিছুসংখ্যক দার্শনিকের মতে, 
জান্নাত ও জাহান্নামের কোনো অস্তিত্ব বর্তমানে নেই । ভবিষ্যতেও হবে না। 
দার্শনিকের বক্তব্যের জবাব : দার্শনিকদের এ বক্তব্য কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। 
কেননা ₹১৯ ও ?-১+২-কে অস্বীকার করা মানে আল্লাহকেই অস্বীকার করা। 

ইনার = জনাত! ও জাীহারামের জারির সৃত্য। 'এতদুচয় এখন  িদ্যুমান আন 

“ৰঃ বিমান ত৭ থাকৰে। 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬০৩ 


২৯০51911১85 0 811595288, (46) 031 ভর 
আ প্রশ্ন : ৬৪ টির দ্বারা সাব্যস্ত কর যে, ওজন, কিতাব, সিরাত এবং 
হাউধে কাউসার সত্য . ফা, প, ২০১৪] 

ডি ১১৯০ ০৪৩৯ ১৯৪ ৮০০১৪৩০১৯১৯] 4৯৩ 
অথবা, , হাউয ও কাউসার একই বস্তু কিনা? হাউযে কাউসার সম্পর্কে বিস্তারিত বণনা কর। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ জীবন শেষে প্রত্যেককে 

আরেকটি অনন্ত মহাজীবনে প্রবেশ করতে হবে । যে জীবনের শুরু আছে, পরিসমান্তি 

ত 5 লে পিল 8 heer pe 58, 

ণ্যবানরা পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা হাউযে 
সারের বলি গজের গজ পান্টি করবেদ। লার পারা দিবা পুর 
হতে ব্যর্থ হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। নিয়ে প্রশ্নালোকে আমলের পরিমাপ, 
আমলনামা, পুলসিরাত ও হাউযে কাউসার সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো। 

৩৯০১৬: 

আমলের ওজন সত্য : মৃত্যুর পর পরকাল তথা কেয়ামত দিবসে মানুষের কৃতকর্মের 

রিনা দয়া দত র্যা, এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলা 

সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। নিয়ে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হলো। 

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়ালা 
জামায়াতের মতে, $= 5১৯! অর্থাৎ, কৃতকর্মের পরিমাপ করা সত্য। মহান 
আল্লাহ মীযানের মাধ্যমে মানুষের আমলের পরিমাপ করবেন । আর মীযান বলা 
হয় 0১০31 ১১১১০ < ৯৯ ৮০০ অর্থাৎ, এমন যন্ত্র যার দ্বারা আমলের 
পরিমাণ জানা যায় । অবশ্য এর ধরন তথা প্রকৃতি মানবজ্ঞান বহির্ভূত। 
দলীল : আল্লাহ তায়ালা আমলের ওজনের সত্যতা সম্পর্কে ইরশাদ করেন- 

০৬৯৬৬ 45150459015 SLES ০৯ GF ০৬৬ ৩017) 

TA) Lilie A ১৫৪ 4১239548৯0০ ৮০৩৭ 

এছাড়াও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, পরিমাপের জন্য দুটি পাল্লা ও একটি দাড়ি 

থাকবে. এক পাল্লায় পুণ্য ও অপর পাল্লায় পাপ রাখা হবে। ব্যক্তির নেকের পাল্লা ভারী 
হলে বেহেশতে এবং পাপের পাল্লা ভারী হলে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। 

২. মুতাযিলাদের অভিমত : ভ্রান্ত আকিদার অনুসারী মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো 
পরকালে আমলের ওজন করা হবে এটা সত্য নয়; বরং এটা অবাস্তব ও অসম্ভব ব্যাপার। 
দলীল : মুতাযিলা সম্প্রদায় তাদের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলে থাকে- 

১. আমলসমূহ হচ্ছে কায়াবিহীন বস্তু । যার শরীর নেই, অস্তিত নেই, তাকে 
কিভাবে ওজন করা হবে? 

২. আল্লাহ তায়ালা সকল আমল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। আল্লাহর জ্ঞানে থাকা বস্তুকে 
আবার পরিমাপ করা অর্থহীন। 

মুতাযিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তর : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মুতাযিলাদের 

দলীলের উত্তরে বলেন- 


১. ৩3৬০ [=| ৬৪ 0055১ ৮৫ ও। অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমলসমূহের কিতাব 
ওজন করা হবে । হাদীসের এ উক্তির আলোকে বলতে হবে, আমলনামা ওজন 
করা হবে এতে নো দন্দ থাকতে পারে লা। 


৬০৪ 0 ঘা জক্ষত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিবিজ : প্ৰথম বর্ষ 


২. আমলের পরিমাপ করার মধো মহান আল্লাহর হেকমত নিহিত রয়েছে, যা 
মামাদের বোধগম্য শয় | কেননা- স্টেক 35151587251 025 
সুতরাং আমাদের বোধগমা না হলেও ডি এলি ক EE * 

৩৩৬৯ C5): 


কিতাব সত্য : পরকালান জীবনে মানুষের আমলনামা তথা কিতাব সত হওয়া সম্পকে 
আহলন সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতামিলা সম্প্রদায়ের মাঝে মতভেদ বয়েছে ৷ যেমন- 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতে 
অভিমত হলো- ৯ 50481 তথা কিতাব সতা । যাতে মানুষের সৎকর্ম ও 
অসৎ কর্মসমূহের হি লিপিবদ্ধ থাকবে । আব এ আমলনামা সর ডান 
হাত এবং কাফেবদের বাম হাতে ও পশ্চাৎ দিক থেকে দেয়া হবে 
দলীল £ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাযাত তাদের মতের পক্ষে নি: দল'ল 
পেশ করেন । আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন 
=f gis wld: ক FETE 3, 1 SS 
IL icin lS Ll. 
১১১০০৯15155 730 lap AS lis 1১512 
২. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অভিমত : মৃহাযিল' সম্প্রদায়ের বন্তবা হলে- ৬১৪ 5৫] ০ 
" কিতাব হলো নিরক; পরকালীন জীবনে কিতাব বলতে কিছুই প্রদান করা হবে না 
দলীল : মুতাঘিলাদের যুক্তি হলো, মানুষেক আমলের যেহেতু কোনো দেহ নেই, 
সেহেতু তাকে সংরক্ষণ করে কিতাব আকারে প্রদান করাও অনর্থক ব্যাপার । 
সুতরাং কিতাব তথা আমলনামা বৃথা ॥ 

মুতাযিলাদের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে 

মুতামিলাদের দলীলের উত্তরে বলা হয়, মহান আল্লাহর কার্যাবলি কোনো বিশেষ 

উদ্দেশাভিত্তিক হয় না। আর যদি এটা মেনে নেয়া হয়, তার কার্যাবলি বিশেষ কোনো 

উদ্দেশোই হয়ে থাকে, তাহলে একথা মেনে নিতে হবে যে, কিতাব তথা আমলনামা 
প্রদানের মধো আল্লাহু বাবুল আলামীনের মহাকোশল বিদামান, যা আমাদের চিন্তার 
বাইবে ৷ সুতবাং কিতাব সতা হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা সমীচীন নয় । 

৩৬৯ lx): 

সিরাত সত্য : জাহান্নামের ওপরে অবস্থিত দার্ঘ সেতু তথা সিরাত সতা হওয়ার 

ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাখিলা সম্প্রদায়ের মাঝে মতপার্থকা 

পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. আহলুস সুন্নাতের অভিমত : আহলুস সুন্নত ওয়াল জামায়াতের বক্তবা হলো_ 1১2) 
৯৯ অর্থাৎ, সিরাত সতা। এটি এমন পুল, যা জাহান্নামের ওপর নির্মিত ৷ যার দৈর্ঘা ত্রিশ 
হাজার বছরের রাস্তার সমান । যা চুলের চেয়ে চিকন ও তলোয়ারের চেয়েও ধালালো, তা 
পাড়ি দিয়ে জান্নাতে যেতে হবে। এটা বাস্তব সভা । এতে কোনো সংশয় নেই । 
দলীল : তাবা স্বীয় মতের পক্ষে মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেন_ ৫১০ 013 
1১১১1) ১1 অর্থাৎ, “তোমাদের সকলকেই তা অতিক্রম করতে হবে ।” আলোচা 
আয়াতের ঘোষণা হলো পুণ্যবান হোক আর পাপী হোক সকলকেই এ সুদীর্ঘ 
TE UE RE TTT সভা SG মার 
শালা নিচান্ছা ত হলি আহাতটিদাল শি তল 


*4 আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬০৫ 

২. মুতাধিলা সম্প্রদায়ের অভিমত : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো সিরাত সত্য 
নয়। তারা উল্লিখিত ৮1১.১-কে +:২৪3.: ৮172 দ্বারা ব্যাখ্যা করে। 
দলীল : তাদের, যুক্তিভিত্তিক দলীল হলো- 

১. 452 $554 অৰ্থাৎ, এ পুল পার হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। 
২. ১০১৮০] £5355 945 9৫51 51 অৰ্থাৎ, যদিও পার হওয়া সম্ভব হয় তবুও 
এটা মুমিনদের জন্য শাস্তিস্বরূপ | সুতরাং সিরাত পার হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় । 
মুতাধিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তর : আহলে হকদের পক্ষ থেকে সিরাত অস্বীকারকারী 
মুতাধিলাদের বক্তব্যের জবাব দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সব কিছুর 
ওপর শক্তিমান। সুতরাং তিনি মুমিনদেরকে এটা পার হওয়ার সামর্থ্য দান করবেন। 
মূলত মুমিনদের জন্য এটা হবে একটা অতি সহজ ব্যাপার । 

এমনকি হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, কোনো কোনো মুমিন বিদ্যুতের ন্যায়, কেউ কেউ 

আবার প্রবল প্রবাহিত বাতাসের ন্যায়, আবার কেউ দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় উক্ত 

৩ ৬৯৯১৬ ০০৯৯: 

হাউয ও কাউসার সত্য : 

১. হাউয : ১:১৯ শব্দের আভিধানিক অর্থ- চৌবাচ্চা, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি। 
আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী মুহাম্মাদ (স)-কে একটি পবিত্র হাউয দান করেছেন। 
আর এ হাউয থেকে তার উম্মত কেয়ামত দিবসে পানি পান করবে৷, 

৩৪০ রনী ৩০০1০ BP 2 ও ০০ Sins Sy 
Turi 
অর্থাৎ, ১.১ হচ্ছে ১51 আর সেটা জান্নাতের সম্মুখে একটি কূপ, যা 
হতে মুমিনগণ পানি পান করবেন । 
ত্রিশেরও অধিকসংখ্যক সাহাবী থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে এ বিষয়ে হাদীস 
বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে আবুল ইযয হানাফী “শারহুল আকিদা আত 
তাহাবিয়া' গ্রন্থে বলেন, হাউয সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির 
পর্যায়ের প্রায় ৩৫ জন সাহাবী থেকে এ বিষয়ক হাদীসগুলো বর্ণিত। আল্লামা 
ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (র) “আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া’ নামক তার বৃহৎ 
ইতিহাস গ্রন্থের শেষে এ হাদীসগুলো একত্রিত করেছেন। এ ব্যাপারে 
কয়েকটি দলীল পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 
ক. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত । মহানবী (স) বলেন-. ig 
52 040 ৬০ ৬১ ০৮৮৪ TL UE ৮১ ১৪ 
LCN SS SL 
অর্থাৎ, আইলা থেকে ইয়েমেনের সানা পর্যন্ত যে দূরত্ব, আমার হাউযের 
পরিমাণ তদ্ধপ । তথায় পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির ন্যায় । 
খ. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) অন্যত্র বলেন- 
do 5581 এ৪৪। 101 ০১৭ ১৬ 6১, 55 (০). < ey CY 


writs 


sd POP CS 
টি ১১১ JL ০9 EHD 


৬০৬ ___________ ভ্ারালজন্রতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
অর্থাৎ, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের মাঝে ছিলেন। তিনি একটু তন্্রাচ্ছন্ন 
হন। এরপর তিনি হাসিমুখে মাথা উঠান। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! 
আপনি হাসছেন কেন? তিনি বলেন, এখন জামার ওপর একটি সূরা নাযিল করা 
হলো। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহসহ সূরা কাউসার পাঠ করেন । 

গ. অন্য হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
ml ১৪ ০১41 ey ০1৬5৪ Ul ১৫৯ EEE ৩০১৯ 
১55৩০245015 20235 এ ৩ ol 725 
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অর্থাৎ, আমার হাউযের প্রশস্ততা এক মাসের পথ এবং এর সকল কোণ 
সমান। আর এর পানি দুধের চেয়েও শুভ্র ও মেশকের চেয়েও অধিক 
সুগন্ধযুক্ত। তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির ন্যায় । যে ব্যক্তি 
এ থেকে পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। . 

২. কাউসার : ৯১৫ শব্দটি )০১5-এর ওযনে হ1১,-এর শব্দ, যা ১১৩ বা 
৪১৯৫ শব্দ হতে নিষ্পন্ন। ১১১ শব্দের আভিধানিক অর্থ- বিপুল হওয়া, অধিক 
হওয়া, সীমাহীন মঙ্গল, অধিক কল্যাণ ইত্যাদি। 

১৯৫ দ্বারা উদ্দেশ্য : ১5১৫ দ্বারা কী উদ্দেশ্য তার ব্যাখ্যায় তাফসীরকারদের 

একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন-_ 

১. জালালাইনের ভাষ্য হলো- ০৯: 

Uys ৭০৩৭ JO ১০ ০০১১৫) ১১৯৭ 93৩1 
অর্থাৎ, কাউসার হলো -সীমাহীন কল্যাণ, (যা মহানবী স.-কে দান করা 
হয়েছে)। যেমন- নবুয়ত, আল কুরআন, শাফায়াত ইত্যাদি । 

২. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, পরকালে পবিত্র 
কুরআনের শারীরিক রূপই হবে হাউযে কাউসার। 

৩. ইবনুল মুনযির ও দাহহাক (র)-এর মতে, কাউসার হলো জান্নাতের একটি নহর। 

৪. ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকির হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা 
করেছেন, কাউসার হলো আখেরাত ও দুনিয়ার কল্যাণ। 

৫. হাউযে কাউসার হলো জান্নাতের একটি নহর, যা রাসূল (স)-কে দান করা 
হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা মহত্্রী (র) সত্তরটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। 

৬. কেউ কেউ বলেন, কাউসার শব্দটির অর্থ হাউযে কাউসারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং 
এর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ ও নেয়ামতকে উদ্শ্য করা যায়। 

53015৯০০১৫১ ০৯৯৯ 

হাউয ও কাউসার এক বস্তু কিনা : গ্রন্থকারের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, 

হাউয ও কাউসার উভয়টি একই বস্তু; কিন্তু প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে, উভয়টি এক বস্তু 

নয়; বরং পৃথক বস্তু। কেননা হাউয হাশরের মাঠে আর কাউসার জান্নাতে 
বেহেশতবাসীরা লাভ করে থাকবে । 

উপসংহার : একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আখেরাতের জীবনে প্রতিটি ব্যক্তিকে 

মীযান, সিরাত এবং হাউযে কাউসারের সম্মুখীন হতে হবে। এ বিশ্বাসকে সামনে 

রেখেই একজন মুমিন ব্যক্তিকে পার্থিব জীবনে সৎকর্ম সম্পাদন করে যেতে হবে । 
নতুবা কাফের শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিও হতে হবে। 


হর আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬০৭ 
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প্রশ্ন : ৬৫ 1: *সিরাত' বাস্তব কিনা? এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ 
বক [ফা. প. ২০১৭] 
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অথবা, , সিরাত বাস্তব কিনা? এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ উল্লেখ কর। (ফা. প. ২০১১] 


উতর : নশ্বর এ পৃথিবী ছেড়ে মানুষ আরেকটি অনন্ত মহাজগতে প্রবেশ করবে। 
মানুষকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌছানোর জন্য কতগুলো ধাপ অতিক্রম করতে 
হে ভন কটি লো পসরা ধশ্লনোকে বারি আলোকিত করা হলো 

53৮1৯ ০১১॥ £ 

পুলসিরাত বাস্তব কিনা : জাহান্নামের উপর অবস্থিত দীর্ঘ সেতু তথা সিরাত বাস্তব 

কিনা, এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মাঝে 

মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন- | 

১. আহলুস সুন্নাতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বক্তব্য হলো- =!) | 
$৯ অর্থাৎ, পুলসিরাত সত্য । এটি এমন পুল যা জাহান্নামের ওপর নির্মিত ৷ যার দৈর্ঘ্য ত্রিশ 
হাজার বছরের রাস্তার সমান । যা চুলের চেয়ে চিকন ও তলোয়ারের চেয়েও ধারালো, তা পাড়ি 
দিয়ে জান্নাতে যেতে হবে। এটা বাস্তব সত্য। এতে কোনো সংশয় নেই। 
দলীল : তারা স্বীয় মতের পক্ষে মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেন- ১) 
(১১13 31 ৫০ অর্থাৎ, তোমাদের সকলকেই তা অতিক্রম করতে হবে। 
আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা হলো পুণ্যবান হোক আর পাপী হোক সকলকেই এ 
সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে । পুণ্যবানরা সহসাই পার হয়ে যাবে আর 
পাপীরা হবে জাহান্নামের অতল গহ্বরে । 

২. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অভিমত : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো সিরাত সত্য 
নয়। তারা উল্লিখিত 4০1১.০-কে ₹:৮১. ১১1১০ দ্বারা ব্যাখ্যা করে। 
দলীল : তাদের যুক্তিভিত্তিক দলীল হলো- 

১. 4১05 ১৯৯। ৬৫১১ ১ অর্থাৎ, এ পুল পার হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। 
২. ১:১১০৭। 2 ১45 ১৫05 3) অর্থাৎ, যদিও পার হওয়া সম্ভব হয়, তবুও 
এটা মুমিনদের জন্য শাস্তিস্বরূপ। সুতরাং সিরাত পার হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। 

4১৮৮ আহলে হকদের পক্ষ থেকে সিরাত অস্বীকারকারী 

মুতাযিলাদের বক্তব্যের জবাব দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সবকিছুর ওপর 
শক্তিমান। সুতরাং তিনি মুমিনদেরকে এটা পার হওয়ার সামর্থ্য দান করবেন। মূলত মুমিনদের 
জন্য এটা হবে একটা অতি সহজ ব্যাপার। 

প্রবাহিত বাতাসের ন্যায়, আবার কেউ দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় উক্ত সিরাত পার হয়ে যাবে। 

তথা জাহান্নামের ওপর নির্মিত তীক্ষ ও ধারালো পথ অতিক্রম করতে হবে। এ বিশ্বাসকে 

সামনে রেখেই একজন মুমিন বাক্তিকে পার্থিব জীবনের সৎকর্ম সম্পাদন কবে যেতে হবে 

অন্যথায় কাফের হিসেবে পরকালীন জীবনে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। 


৬০৮ _____ এলজ্ঞতঞৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ এ 
284 UAL Teli ALS ৩৫টি (৭) Jali 
প্রশ্ন : ৬৬ ॥ শাফায়াতের অর্থ ও প্রকারভেদ সবিস্তারে লেখ। (ফা. প. ২০১৯] 
উন্তর॥॥ উপস্থাপনা : শাফায়াতের বিষয়টি সত্য। কেয়ামতের দিন নবী রাসূল ও 
অন্যান্য কতিপয় লোককে মহান আল্লাহ কতিপয় পাপী বান্দার ব্যাপারে সুপারিশ 
করার অনুমতি প্রদান করবেন। শাফায়াত ইসলামী আকিদার একটি গুরুতৃপূর্ণ 
বিষয় ৷ নিচে প্রশ্নালোকে এর পরিচয় ও প্রকারভেদ তুলে ধরা হলো। 
৩ ২54 £-এর পরিচিতি : 
LBL: 
240 -এর আভিধানিক অর্থ : ££ | শব্দটি বাবে ০5$-এর মাসদার, যা 
থেকে গৃহীত। এর অর্থ জোড় বা জোড়া বানানো । যেমন মহান আল্লাহর 
১১০০ ৮৮১১ 
আর 
১. সুপারিশ করা। যথা- 2১৮41১০০৫4২ ১11 1১ 
২. {1 তথা মিলিত করা। যথা- $8 4445 055 
৩. 2১০৩1 li গ্রন্থকার বলেন- ৮১৪৯ ৫ 2121 অর্থাৎ, 
সুপারিশকারীর বক্তব্য হলো শাফায়াত। 
৪. কেউ কেউ বলেন- 45311551521 
৫. ইংরেজীতে বলা হয়_ Intercession. Mediatidn, Advocacy ইত্যাদি [| 
Lysine: 
2£0.£-এর শরয়ী অর্থ : শাফায়াতের শরয়ী অর্থ তথা পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানের 
ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. আল্লামা ইবনুল আমীর বলেন- 
টি SSG 2 AN, 050 ১০০,355 Lun 
05216555501 ১5 
কসরত পাতি এসেছে জামির তথা আখেরাতের বিষয়ে এয অর্থ 
হলো পাপ তথা অপরাধের শাস্তি না দেয়ার জন্য প্রার্থনা করা। 
২. আল্লামা মুকাতিল (র) বলেন- 
৬25 DLS sl ৩1১১৯/০১৭০ SALSA US YS 
Und ৩5 ৬ ১০1৯৩০১ Sind 
অর্থাৎ, শাফায়াত হলো বিচারের দিন পাপী তথা অপরাধী লোকদেরকে শাস্তি 
থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য নবী রাসূল ও পুণ্যবানগণ কর্তৃক আল্লাহ তায়ালার 
নিকট সুপারিশ করা । 
৩. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন- | 
ALL 8 654 ML ahi 
অর্থাৎ, অন্যের সাহায্যার্থে ও তার সম্পর্কে খৌজখবর নেয়ার উদ্দেশ্যে তার 
সাথে মিলিত হওয়ার নামই শাফায়াত । 


সি 47 ৬০৯ 
১180 ৯১১৪ ৮৯ ৩5১১5 সকার বলেন্ন ূ 
- ১১১০ ১০ 35৮৮ ০৯৯০ ১:০০ ১৯১৭০৮৪১৮৮১ টা EAPC 

৫. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 

72 id GENEL 5 5 2 BEEN i JEN 
অর্থাৎ, অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার জন্য উচ্চপদস্থ লোকের 
নিকট অনুরোধ করাকে 513 বলে। 

৬. কতিপয় মনীষী বলেন- 

ll 02 HUE ৩৫০১ কি 5৪ Seay ৪৪ 2502 
অর্থাৎ, পরিভাষায় শাফায়াত বলা হয় শান্তি রহিত করা ও গুনাহ হতে পরিত্রাণ চাওয়া। 

53618511009) 2 

শাফায়াতের প্রকারভেদ : আল্লামা ইমাম নবুবী (র) বলেছেন_ ₹০৫. মোট পাচ 

প্রকার | যথা 

১. 255911652৩০ ৮১৫ | 26021 : হাশরের ময়দানে ভীতিজনক 
অবস্থা দেখে হিসাবনিকাশ তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য এ ধরনের সুপারিশ করা 
হবে। এটা শুধু আমাদের প্রিয়নবী (স)-এর জন্য বিশেষতৃ । তিনি ছাড়া এ 
জাতীয় সুপারিশ আর কেউ করতে পারবে না। 

২. ০১৯ ০৪0১৪ JEN Ls এক সম্প্রদায়কে বিনা হিসেবে জান্নাতে 
প্রবেশ করানোর জন্য সুপারিশ । এটা কেবল মুহাম্মাদ (স)-এর জন্য খাস। 

৩. (১৯ HEL ৬৯6১৪ EEN: এমন লোকদের জন্য সুপারিশ করা, 
যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে পড়েছে। এটা নবী (স)-এর জন্য নির্ধারিত 

৪. Ll ৮৪ ২311 ৯১০১৭ 25811 : জান্নাতে বেহেশতবাসীদের মর্যাদা 
বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা। 

৫, 5010851৯৮50 ০৮১১ LUE: এ সকল অপরাধী মুমিনের জন্য 
সুপারিশ করা, দাতা জানালে নারাজ পনের সারার 
ফেরেশতা ও পুণ্যবান লোকগণ করতে পারবেন । 
উপরিউক্ত পাচ প্রকারের সাথে আরো তিন প্রকার শাফায়াত হচ্ছে- 

৬. রাসূল (স) কর্তৃক তার উম্মতের মাঝে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য 

- সুপারিশ করা। 

৭. অবধারিত শাস্তিকে কিছুটা হালকা করার জন্য সুপারিশ করা। যেমন- রাসূল 
(স)-এর চাচা আবু তালিবের জন্য তার সুপারিশ করা । 

৮. রাসূল (স) কর্তৃক তার সকল মুমিনের জন্য সুপারিশ করা । 

উপসংহার : বিচার দিবসে আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে নবী, রাসূল ও পুণ্যবান 

বান্দাদের শাফায়াতে কতিপয় গুনাহগার বান্দা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত 

লাভে ধন্য হবে। 


নে 


৬১০ ____ এল ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 


58 ২০০ ৬১৯৩ 5 (WW) Joan 
EN 05৮৯20135০5 ৪৯ 05454. 
ছ প্রশ্ন: ৬ (স) -এর সুপারিশ আলোচনা কর। 
নাজাতের জন্য রাসূল লি এ ৬১ [ফা. প. ২০১৭] 
ALLS axle Hl ৮15 il 5085 ALi ye El 
-483315 Sof oy sli 1২5১১ 
অথবা, পায়রার অধরা দাও বানি কমা আনা )-এর শাফায়াত 
অপরিহাধু কিনা? দলীল দ্বারা প্রমাণ কর [ফা. প. ২০১১, '১৫] 
তি বা a ls tala pl 
অথবা, শাফায়াত অর্থ কী? কবীরা গুনাহকারীদের জন্য রাসূল এবং 
সৎকর্মশীলগণের সুপারিশ সাব্যস্ত হবে কি? [ফা. প-২০০৭,০৯] 
উতন্।॥ উপস্থাপনা : পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা শাফায়াতের বিষয়টি গ্সাণিত। কেয়ামতের 
দিন নবী রাসূল ও অন্যান্য কতিপয় লোককে মহান আল্লাহ কতিপয় পাপী বান্দার ব্যাপারে সুপারিশ 
করার অনুমতি দল করবেন: তবে নবী রাসূলগণ এবং সৎকর্মশীলদের সুপারিশ 4 
দা যর কয় রব হুৱা লা, নিয়ে এ বিষয়টি প্রশ্নালোকে উপস্থাপন করা হলো। 
০২০০৬ এর পরিচিতি : 
280508811৮5 2 
০৮২ এর আভিধানিক অর্থ : ৭০8৬ শব্দটি ১১. |; এটি বাবে 
০৪$-এর অন্তর্গত এবং ৫8২ থেকে গৃহীত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি 
কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয় । যেমন- ১. সান্থাষ্য করা, ২. সুপারিশ ক্রা, ৩. সহানুভূতি 
করা ৷ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো= Intercession, Mediation ইত্যাদি । 
১.০] 35140 ie: 
২০0.5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শাফায়াতের পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে 
কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
5, আল্লামা ইবনুল আসীর বলেন- 
208 ০৪241 ৮৯৩ BN ১501১458555 EEE 
58505528155 
অর্থাৎ, শাফায়াত শব্দটি এসেছে জাগতিক তথা আখেরাতের বিষয়ে । এর অর্থ 
হলো পাপ তথা অপরাধের শাস্তি না দেয়ার জন্য প্রার্থনা করা । 
২. আল্লামা মুকাতিল (র) বলেন_ . 
DES 401 Ad Lally ১১৮ 2051 0 i 
ela 2 ৬৪ SE SEY GAs ৩৭৮৮৩ 
অর্থাৎ, শাফায়াত হলো বিচারের দিন পাপী তথা অপরাধী লোকদেরকে শাস্তি হতে মুক্তি 
দেয়ার জন্য নবী রাসূল ও পুণ্যবানগণ কর্তৃক আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করা। 
৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
Ge Ls 41৯০ MEY LL 
অর্থাৎ, অন্যের সাহায্যার্থে ও তার সম্পর্কে খৌজখবর নেয়ার উদ্দেশ্যে তার 
সাথে মিলিত হওয়ার নামই শাফায়াত । 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬১১. 
৪. কতিপয় মনীষী বলেন- 
টিবি ২2১০0 ০৪১ Seo aul 
অর্থাৎ, পরিভাষায় শাফায়াত বলা হয় শাস্তি রহিত করা ও গুনাহ হতে পরিত্রাণ চাওয়া । 
শাফায়াতের নামকরণের কারণ : শাফায়াতকে শাফায়াত নামকরণের কারণ সম্পর্কে 
বলা হয়েছে- Li es Hl 005 ২৯৯] 0১ 25185250811 ০৪০৪ 
৮৬১45 অর্থাৎ, শাফায়াতকে শাফায়াত নামকরণের কারণ হলো, প্রয়োজন প্রথমে 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল তারপর ১১ ১- -এর দ্বারা ৮.১.2 তথা যুগলকেন্দ্রিক হয়েছে। 
5১০0১৫।453 23508 LULA: 
কবীরা গুনাহকারীদের জন্য সুপারিশ সাব্যস্ত কিনা : কুরআন ও হাদীসের আলোচনা 
থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া সত্তেও খারেজী ও মুতাধিলা এবং অন্যান্য কতিপয় 
সম্প্রদায় কবীরা গুনাহে লিপ্তদের জন্য নবীর বা অন্যদের শাফায়াত অস্বীকার করে। 
আলোচ্য মাসয়ালায় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং অন্যান্যের মতামত 
উল্লেখ করা হলো। 
ক. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। যেমন- 
১. জমহুর আলেম বলেন- 
SLO Al 3৯৩০ ০১৮৬ LY 04১05502581 
অর্থাৎ, কবীরা গুনাহে লিগুদের পাপের শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য নবী রাসূল ও 
নেক বান্দাগণের পক্ষ থেকে আল্লাহর.নিকট সুপারিশ করার অবকাশ রয়েছে। 
২. ইমাম আযম আবু হানীফা (র).বলেন- 
++ SL Jay ৬১১১ ১০১০৪, Ls ২০০৬৪ 
-3১ 3৯ EAE AA | 
অর্থাৎ, পাপী মুমিনগণ ও কবীরা গুনাহকারীদের জন্য পাপের কারণে যাদের 
জাহান্নাম সাব্যস্ত. হয়েছিল, তাদের জন্য কেয়ামতের দিন আমাদের নবী 
(স)-এর শাফায়াতও সত্য । 
৩. ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 

LAN i cs LSS MLE 
অর্থাৎ, শাফায়াত সত্য যা আপন উম্মতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। 
হাদীসে এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে। 

দলীল : কবীরা গুনাহকারীদের জন্য শাফায়াত গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নিয়্নোক্ত দলীল প্রদান করেছেন- 
১. কুরআনভিত্তিক দলীল : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- { 
GFAP SEA FLA ০৮৯] 1০ এ] (১০ CELE এ৩৪ 
435 ০১4১৪ ৮85 GUNS ১০ 2 
২. হাদীসভিত্তিক দলীল : রাসূল (স) বলেন_, 
31221 ১১১৮1 ৮১১০৩ 5 নি ৮৪১ 4১১৮৯] ০০৪৪৪ 


MEL 646. রা 1) 
০8:82 


৬১২ ____ ঘপ্যাল্ম জনতাত্ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জঃ 
পবিত্র কুরআন ও হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় কবীরা গুনাহকারীদের 
জন্য 515 গ্রহণযোগ্য এবং নবী রাসূল ও সৎকর্মশীলগণের শাফায়াত 
মহান আল্লাহর অনুমতিসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য । 

৩. ইজমাভিত্তিক দলীল : £5 গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মুজতাহিদগণের 
ইজমা রয়েছে। 

8. কেয়াসভিত্তিক দলীল : যেহেতু এ-১ ব্যতীত, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে 
রা করে গে পা (55520005016 328 সেহেতু 
গিলে নামাযে ফাকে ক্যান গে 

খ. জমহুর মুতাযিলার অভিমত রর মুতাবিলার তে, আযান! সের 

সুপারিশ কবীরা গুনাহকারীদের শাস্তি রহিত করার জন্য নয়; বরং তার সুপারিশ 

কেবল পুণ্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হবে। 

গ. কতিপয় মুতাযিলা ও খারেজীদের অভিমত : কতিপয় ভ্রান্ত মুতাযিলা ও খারেজী এবং 
অন্যান্য বাতিল ফেরকাদের অভিমত হলো- 55৯1 ৮১0 ০০৮০৯০1585৭ 
বিচার দিবসে অপরাধীর মুক্তির জন্য ২০.5 গ্রহণযোগ্য নয় । তারা নবী রাসূল ও 

পুণ্যবান কর্তৃক পাপীর জন্য সুপারিশ অস্বীকার করেছে। 

দলীল : তাদের দলীলগুলো তিনভাগে বিভক্ত । যথা- 

১. কুরআনভিত্তিক দলীল : তারা আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে দলীল 

পেশ করেছেন_ 

০০০১৮৮১১৮১১ ৪১৬৬ ৬০ ১৬ ৬৯৯১ ০৮১৮৬ রা 
০ ১] 
আহলে হকদের প্রত্যুত্তর : বস্তুত' এ সকল আয়াতে 205 অস্বীকার করা 

৯, ০৯৬ ক 

২. হাদীসভিত্তিক দলীল : তাদের হাদীসভিত্তিক দলীল হলো- 

LHL ILM -\ 
Es oe ULI ULL রী 


আহলে হকদের প্রত্যুত্তর : 

ক. +৮১০৮১-১ ৩৪71 দ্বারা ২:0 বোঝানো হয়নি; বরং কেয়ামতের 
ভয়াবহতা বোঝানো, হয়েছে 

খ. (১511 ১১1 413 একইভাবে এর দ্বারাও ££ গ্রহণযোগ্য 
নয়, এটা উদ্দেশ্য নয়। 


৩. মতবাদভিত্তিক যুক্তি : তাদের মতে, পাপী মুসলিমের শাস্তি না দেয়া 
ন্যায়বিচারের পরিপন্থি। কাজেই আল্লাহ নিজের রহমতে বা অন্য কারো 
শাফায়াতে কোনো পাপীকে ক্ষমা করতে পারেন না। 

প্রত্যুত্তর : এ বক্তব্যও যুক্তিযুক্ত নয়।, কারণ পাপীকে ক্ষমা করে দেয়া প্রমাণিত। 

মহান আল্লাহর বাণী_ 2১৮০1 15356150855 

আমাদের সিদ্ধান্ত : কুরআন সুন্নাহভিত্তিক আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 

মতামতই গ্রহণযোগ্য এবং এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত; তবে কবীরা গুনাহকারীদের 

জনা নবী রাসূল ও পুণ্যবানগণের ££. .১*মহান আল্লাহর অনুমতি দ্বারা গহীত ৷ 


দি 4 Ha ৬১৩ 


eden od oo ৩১319 4৮510 85315 82080 
১০০৫] ২০ ৩৪ ৩৫৯. অৰ্থাৎ’ কবীরা গুরাহগারদের পাপ মোচনের 
জন্য নবী রাসূল ও নেক বান্দাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিকট -সুপারিশ করার 
অবকাশ রয়েছে; তবে পাপী বান্দাগণের নাজাতের জন্য রাসূল (স)-এর শাফায়াত 
জল খান এ লাল 

১. আৰু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, | 

Hs Ll Jy ৬১৯৯7], ১১৮৯০ ১ চে 

EBS LG isd 
অর্থাৎ, এমন পাপী মুমিন ও কবীরা গুনাহকারী পাপের কারণে যাদের ওপর 
জাহান্নাম অবধারিত, তাদের জন্য কেয়ামত দিবসে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ 
(স)-এর শাফায়াত সত্য ও প্রমাণিত । 

সপ fet por রইস 
দলীল হলো রাসূল (স) এর বাণী- ৬১১৫11১২558 ) 
ASEM ICS HIN 5৪52 bY 
উল্লিখিত হাদীসদ্বয় ছারা প্রমাণিত হয়, কবীরা গুনাহকারীদের নাজাতের জন্য 
ECE 
২. মুতাযিলাদের অভিমত : জমহুর মুতাযিলার মতে, মহানবী (স)-এর সুপারিশ 
কবীরা গুনাহকারীদের শাস্তি রহিত করার জন্য নয়; বরং তার সুপারিশ কেবল 
পুণ্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হবে। 
৩. কতিপয় মুতাযিলা ও খারেজির অভিমত : পথহারা ভ্রান্ত মতাবলম্বী মুতাযিলা ও 
খাওয়ারিজ এবং অন্যান্য বাতিল ফেরকাদের অভিমত হলো-- 

0১৯ ৮১১ ০০১৮৯০৭5৬৯ 
অর্থাৎ, বিচার দিরসে নাজাতের জন্য হ£1$ গ্রহণযোগ্য নয়। তারা পাপীর 
জন্য রাসূল (স)-এর সুপারিশ অস্বীকার করে। 
দলীল : তাদের দলীলগুলো তিন ভাগে বিভক্ত ৷ যথা- 

ক. কুরআনভিত্তিক দলীল : তারা আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীসমূহের মাধ্যমে 
OT se dive র্যা হারার রন 
৩০১0৪ ১১৬৩ 23 ৩২৪০১ OF ০৯ GIS ও bps BL a 

LES CAS IG id be SEMEL না 

-০০০ ৮৪১ 3৩30580554০ 1১৬৪৪ % 4005 | 4 
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জবাব : বস্তুত এ সকল আয়াতে হ21- অস্বীকার করা হয়নি; বরং 
শা নিতে কমের রর করাদরেজে। 

খ. হাদীসভিত্তিক দলীল : তাদের হাদীসভিত্তিক দলীল হলো-. 
০৮553210555 BEL ন 
MEBs RS SG GEL LA i 


৬১৪ __  ালজ্রণতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 

আবু হানীফার পক্ষ থেকে জবাব : 

ক. ১০৬১ ১ এর দ্বারা ০৮৬১ বোঝানো হয়নি; বরং কেয়ামতের 
ভয়াবহতা বোঝানো হয়েছে। 

খ. ১১১ 4111 ৩৮8৩৭ ২//০। ১ একইভাবে এর দ্বারাও ২০+ গ্রহণযোগ্য নয়, 
এটা উদ্দেশ্য নয়। 

গ. মুতাধিলাদের আকলী দলিল : তাদের মতে, পাপী মুসলিমের শাস্তি না দেয়া 
ন্যায়বিচারের পরিপন্থি। কাজেই আল্লাহ নিজের রহমতে বা অন্য কারো 
শাফায়াতে কোনো পাপীকে ক্ষমা করতে পারেন না। 

জবাব : এ বক্তব্যও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ পাপীকে ক্ষমা করে দেয়া প্রমাণিত। মহান 

আল্লাহর বাণী- “৮.১ | 1১ ৩১১1০ ১৪৯১৪ 

আমাদের সিদ্ধান্ত : কুরআন সুন্নাহভিত্তিক ইমাম আবু হানীফার মতামতই গ্রহণযোগ্য 

এবং এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত 

উপসংহার : মহান আল্লাহর অনুমতিসাপেক্ষে রাসূল (স) মহান আল্লাহর নির্ধারিত 

শাস্তি থেকে কবীরা গুনাহকারীদের নাজাতের জন্য ২০1৬১ করবেন । মুশরিকরা এ 

2422০ 
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-১৮৯১3 
: ৬৮ 1 কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে? কেয়ামতের কীকীঃ 
বর্ণনাকর। . [ফা, প. ২০১৪] 


-0585115 084971১05৪০ এ টোন 1 
অথবা, কেয়ামত কী এবং কখন" সংঘটিত হবে? কেয়ামতের পৃবাভাসসমূহ 
প্রমাণসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১] 


উতভর॥॥ উপস্থাপনা : : পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ জীবন শেষে মৃত্যু অথবা কেয়ামতের 
মাধ্যমে প্রত্যেককে আরেকটি অনন্ত মহাজীবনে প্রবেশ করতে হবে। সেখানে মানুষের 
সকল পাপপুণোর হিসাব দিতে হবে । কেয়ামতের দিবসকে বিশ্বাস করা ঈমানের অপরিহার্য 
ছয়! নিয়ে গুণা কে এ বিষয়ে বিভারিত জালোচনা করা হলো । 

2ULLAD i: 

কেয়ামতের পরিচয় : কেয়ামত (2,341)-এর আভিধানিক অর্থ” দীড়ানো, উঠা। আর 
ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- যে দিন মহান আল্লাহর নির্দেশে ইসরাফীল (আ) এ 
হাবি এবং বহাযিতের।অধিদারীরেরলে 'লাতে ও (ডিক, যনে ইন সু 
থেকে উঠে দাড়াবে এবং বিচার ফয়সালার জন্য বিশালাকায় মাঠে সমবেত হবে। 
মহাপ্রলয়ে আকাশ ও দুনিয়ার সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে এবং পাহাড়সমূহ তুলার 
মতো উড়তে থাকবে। সে মহাপ্রলয় হলো কেয়ামত । এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন- 
Sali ০১08৫ EN 455 es ell Le LSU - ২5900155522 
SLL iy: 

কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়কাল : কেয়ামত তথা মহাপ্রলয় ও পুনরম্থান 
অবশাই আসবে । তবে তার নির্ধারিত সময় মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। 


বয়স কত হবে, কখন কেয়ামত হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। 
কুরআনুল কারীমে বিষয়টি বারংবার বলা হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ বলেন_ 


গছ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬১৫ 
(৯: ৮০১০ Ube US ৮১০০১০৩৪2০০ এ 
0856: 81 5395 3০৪০৯৩০৮০৪০ ০৪ 35০৮৮ ৯ ক 
SALLY LENA 9৫15 58055 le Sti ec 2৮৯ এটার 
অর্থাৎ, তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কেয়ামত কখন ঘটবে? বল, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু 
মাদার হি পালেই আছে খু ভিন মাকালে কেশ করান চান 
ও পৃথিবীতে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা হবে। আকশ্মিকভাবেই তা তোমাদের ওপর আসবে। 
তুমি এ বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, এ বিষয়ের 
জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে; কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জ্ঞাত নয়। 
অন্যত্র মহান আল্লাহ্‌ বলেন- ,. b 
BILLS IE St La) LU GL 8১ ০১০ ০৪০০6155405 
অর্থাৎ, বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের 
(গাইবের) জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না কখন পুনরুথিত হবে। 
অন্যত্র আল্লাহ বলেন- 
2) ৬ - LSS ০ 59 7355 ৮১০১ ১০ 55৮০ ৩৩ 4555 
AEE HE 2৮ 51551070155 
অর্থাৎ, তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কেয়ামত সম্পর্কে, তা কখন ঘটবে? 
কেয়ামতের আলোচনার সাথে তোমার কী সম্পর্ক? এর চূড়ান্ত জ্ঞান আছে তোমার 
অিলালাক্র নিকট নে ত তর করে, তুমি কেবল তার সতর্ককারী। 
কেয়ামতের বড় বড় জালাযতলসূহ উর ছোট ছোট নিদদর্শনাদি প্রকাশিত হওয়ার 
পর আরো কিছু বড় নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার কথা রাসূল (স) বলেছেন। সাহাবী 
হোযায়ফা ইবনে উসায়দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আরাফাতের মাঠে (বিদায় 
হজ্জের সময়ে) অবস্থান করছিলেন। আমরা তার থেকে নিচু স্থানে অবস্থান 
করছিলাম। তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, তোমরা কী বিষয়ের আলোচনা 
করছ? আমরা বললাম, আমরা কেয়ামতের আলোচনা করছি। তিনি বললেন- 
২১:৯১ ১১৭০ ২৮০৯ ই ৯৬ BS ৩৯৯ ২ ১ ৯২০০১।১ 
০৪১৬ ২2১3 Jeu, ৩5511 ৬১ ৯১০১৯ ee! ২১৯২ BEA 
৭৪ ৪১৮০৪ 550, 1৮:১১ ail ৮৯০১, ০৮৯৩ 6১৯৩১ 
৯১১০০৮০১৪03 miss 
অর্থাৎ, দশটি আয়াত বা নিদর্শন সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে 
না। যথা- ১. প্রাচ্যে কোথাও ভূমিধস হওয়া, ২. পাশ্চাত্যের কোথাও ভূমিধস হওয়া, ৩. 
আরব উপদ্বীপে ভূমিধস হওয়া, ৪. ধোয়া, ৫. দাজ্জাল, ৬. ভূমির প্রাণী, ৭. ইয়াজৃজ 
মাজুজ, ৮. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ৯. এডেনের ভূগর্ভ থেকে আগুন বের হয়ে 
মানুষকে তাড়িয়ে নেয়া এবং ১০. ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-এর অবতরণ । 
ই বর ০ আদ আর রো 


০০১ 


অর্থাৎ, উল আপদ 
উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে । (সূরা আমিয়া : আয়াত- ৯৬) 


৬১৬ ___ উর জ্ত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 

মাটির নিচ থেকে জীব বের হওয়ার ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন- 

১60 014154০5581 ৩৮ 51 Cel ele Jal sls 
-055552 Y Gb 5S 

অর্থাৎ, যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট আসবে তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ হতে বের 

করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে, এজন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে 

অবিশ্বাসী । (সূরা নামল : আয়াত- ৮২) 

ঈসা (আ)-এর আগমন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে- 

0১৮০4205495 14031055535 SAGA ৭৯ Jal i Sls 

অর্থাৎ, কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবেই এবং 

কেয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। (সূরা নিসা : আয়াত ১৫৭-১৫৯) 

এ আয়াতে ঈসা (আ)-এর পুনরাগমনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তার 

পুনরাগমনের পর তার মৃত্যুর আগে তৎকালীন সকল আহলে কিতাবীই তার বিষয়ে 

সঠিক জ্ঞান লাভ করবে এবং ঈমান আনয়ন করবে। 

বড় নিদর্শনাদির মধ্যে সর্বশেষ নিদর্শন হচ্ছে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া । 

যার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

TESTS MH 94055 6এ% 5 Sl 


অর্থাৎ, যেদিন তোমার রবের কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হবে সেদিন এমন কোনো ব্যক্তির 
বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য কোনো উপকারে আসবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি 
কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী সত (সূরা আনয়াম : আয়াত- ১৫৮) 
৩240511১৯৮1 50950 

কেয়ামতের ছোট আলামতসমূহ : রাসূল (স) বিভিন্ন হাদীসে কেয়ামতের ছোট 
নিদর্শনগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন । এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিদর্শনসমূহ নিয়রূপ- 


. ইলমে দীন উঠিয়ে নেয়া হবে। ২. মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে। 
যেনা ব্যভিচার বেড়ে যাবে। ৪. মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে। 
পুরুষ মানুষের সংখ্যা কমে যাবে। 


মহিলাদের সংখ্যা বেশি হবে, এমনকি পঞ্চাশজন মহিলার বিপরীতে একজন পুরুষ হবে। 

আলেম তথা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে উঠিয়ে নেয়া হবে। 

দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। 

. নীচু শ্রেণির লোকেরা বড় বড় প্রাসাদের মালিক হবে। 

১০. অযোগ্য ও অদক্ষ ব্যক্তিরা রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সকল স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। 

১১. ইসলাম শুধু কথায় থাকবে, বাস্তবে আমলে জিন্দেগি হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। 

১২. আমানতের খেয়ানতসহ নেফাকের সকল আলামত প্রকাশ পাবে। 

১৩. শিরক ও বিদয়াতে দুনিয়া ভরপুর হবে। 

১৪. কুরআনের শুধু রসম থাকবে । 

১৫. মসজিদসমূহ সুশোভিত হবে, তবে তা থাকবে হেদায়াতশূন্য । 

১৬. আল্লাহর যমীনের ওপর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণির লোকেরা হবে আলেমগণ, এদের নিকট 
থেকে ফেতনা বের হবে এবং এদের মাঝেই তা ঘুরাফেরা করবে। 

১৭.হত্যা, সন্ত্রাস ও বৃহৎ পরিসরে যুদ্ধ হতে থাকবে । 

১৮. নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে ইত্যাদি। 


তসাতরেসিও৬ 


ক আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ্ ৬১৭ 
দলীল : যেমন যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
09 52 এ ৯ Mil ৫ 2৮ 51 24৮51 510 ১৪ রা - 
টিবি ৫৮৮0 308 ৮১ এ 423 
১২৯০1551804 ০৮১০ 
ENB 415 535 41145915৫12 
উপসংহার : কেয়ামতের নির্ধারিত সময় কেবল মহান আল্লাহই জানেন; তবে তা 
হর হাদীসে বর্ণিত আলামতগুলো প্রকাশিত হবে 


১১৪1 ১০০ 2১24 ৬৯ 285 4৮৯) 5 ৮: 0৭) 06248 
3271) SES UNL 

প্রশ্ন: ৬৯ ॥ 3১504 $3 বলতে কী বোঝ? তাকদীরের ওপর বিশ্বাসের 
আবশ্যকতা কুরআন ও সুন্নাহর দলীল বার প্রমাণ কর। | [ফা. প. ২০১৬] 
551 SASL UL 5 Jy ০৬৯৩ তা ALC ALL ১০) st 
8] 

অথবা, ১৪৫ ৩৮০31 বলতে কী বুঝ? কদরের ওপর বিশ্বাসের আবশ্যকতা 
র দলীল দ্বারা প্রমাণ কুর। [ফা. প. ২০১৩) 

এলো 04 ১৪1১০৪3৩৪৬৩ ৬১১ 9৫ (34810 54281 5 
অথবা, 505 ০53 কী? তাকদীরের ওপর বিশ্বাসের আবশ্যকতা দলীল দ্বারা 


প্রমাণ কর। ফা, ও ২০০৮] 
৬ ॥: তাকদীরে বিশ্বাস হলো ঈমানের ষষ্ঠ রোকন। সৃষ্টির পূর্বেই 
লিপিবদ্ধ ভালোমন্দে বিশ্বাস ব্যতীত মানুষের ঈমানের পূর্ণতা আসে না। 


এবং মানবজীবনে এ বিশ্বাসের কল্যাণ উপস্থাপন করা হলো। 
৩358100৮281 ৮১৮০ £ 

তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ : তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ হলো, এ বিশ্ব পরিচালনা ও 
নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে নিয়ম ও. কার্যপ্রণালি 
নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাকেই তাকদীর তথা আল্লাহর নির্ধারণ বলা হয়। 

আমরা বিশ্বাস করি যে, ভালোমন্দ, আনন্দ, কষ্টের যা কিছু ঘটে থাকে, তা সবই 
মহান আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে ৷ তার জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছুই 
সংঘটিত হয় না। সবকিছুই আল্লাহর নির্ধারিত কদর তথা পরিমাপের মধ্যে সৃষ্টি 
করেছেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ১8 ০481১ %৮5 3৫ 61. অর্থাৎ, আমি 
প্রত্যেক বস্তুকে নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি । 

অন্যত্র তিনি বলেন 

এই 1 LEN ০৫ C3 এ 3৫৩১৯০০0241 -* 


০০008522555 ৯৮5 


৬১৮ ___ পালক ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ: প্রথম বর্ষ = 
১15 8145 ৮০ SS baie Het be bls fe 
৩১০৪1 LN G23: 
কদরের ওপর বিশ্বাসের আবশ্যকতা : এ বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টির ভাগ্য সম্পর্কিত 
তথ্যাবলি চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা কুরআন, হাদীস ও যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত । 
এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে_ 
12) ১৯৯১১ 4৩085 SAUL 8 সু ৩০০১০ ey 
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অর্থাৎ, তার কাছেই রয়েছে অদৃশ্য জগতের সকল চাবিকাঠি । এগুলো তিনি ব্যতীত 
অপর কেউ জানেন না। স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন। কোনো 
পাতা ঝরলে তিনি তা জানেন। মৃত্তিকার অন্ধকারে কোনো শস্যকণা- পতিত হলে, 
(কোথাও) কোনো আর্দর ও শুদ্ধদবব্য পতিত হলে সে সম্পর্কিত তথ্যও সুস্পষ্ট কিতাবে 
(লিপিবদ্ধ) রয়েছে। (সূরা আনয়াম : আয়াত- ৫৯) 
জন্য অদৃশ্য । কোনো সৃষ্টজীব যখন তার ভাগ্যে কী রয়েছে তা বাস্তবে রূপ না নেয়া 
পর্যন্ত জানতে পারে না, তখন তাও তাদের জন্য অদৃশ্য । এ জগতের জলে ও স্থলে, 
অন্ধকারে ও আলোতে মানুষের দৃশ্যে ও অদৃশ্যে যা কিছু ঘটছে, সবকিছুরই তথ্য 
সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকার অর্থ হচ্ছে, এ জগতে আল্লাহ যেসব বস্তু সৃষ্টি 
করবেন, সেসবের পরিমাণ, তাদের জীবন ও জীবিকা এবং ঈমান ও আমলের 
ভিত্তিতে ভাগ্যবান বা হতভাগা হওয়ার অবস্থা এবং তাদের সৃষ্টির সময়কাল, এসবকিছুই এ 
কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে! এ লিখন সুমপর্কে আল্লহ তাঁয়ালা আরো বলেন; 
OSU Ge SU ৯1৮৫৮১৭৩১9১ ০১ ৩৪ LL i SLA 
অর্থাৎ, এবং তোমাদের ব্যক্তিজীবনে যে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ এসে থাকে, 
তা জগৎ পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। (সূরা হাদীদ : আয়াত- ২২) 
মানুষের আনন্দ বিষাদ যাই আসুক না কেন, সবই যে সে লিখন অনুসারে 
হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-, 

72252021088 JU 0 5 
অর্থাৎ, বলুন, আমাদের মাওলা আমাদের অদৃষ্টে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত 
অন্য কিছু আমাদের স্পর্শ করবে না। (সূরা তাওবা : আয়াত- ৫১) 
এতে বোঝা যায়, কার জীবনে কী সুখ-দুঃখ বা আনন্দ ও বিষাদ রয়েছে, সবই 
সকলের ভাগ্যে লিখিত রয়েছে॥ এ লিখনীর সময় সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 
৩৪ 0 Sl (০) 50 ৫8০ IU IG (১১) ll ৩২ ১১৮০ ১৪ 
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অর্থাৎ, নিশ্চয় মহান আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃজনের পঞ্চাশ হাজার বছর 
পূর্বে সমগ্র সৃষ্টির ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। 
অপর হাদীসে তিনি বলেন 
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৬ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬১৯ 
অর্থাৎ, কলমকে প্রথমে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ সেটিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি 
লেখ । জবাবে বলল, কী লিখব? আল্লাহ তায়ালা বলেন, কেয়ামত দিবসের পূর্ব 
পর্যন্ত সমগ্র বস্তুর ভাগা লেখ । 

প্রত্যেক সৃষ্টি এবং তার ভাগ্য যে লিপিবদ্ধ থাকবে, তা যুক্তিও দাবি। আমরা 
সাধারণ মানুষ হয়ে একটি কাজ করার পূর্বে এ নিয়ে পরিকল্পনা করি, কোনো বস্তু 
তৈরি করলে এর উপকারিতা ও গুণগত মান সম্পর্কে বেশ চিন্তাভাবনা করি। 
আমাদের সৃজনশীল কাজ ও কর্মের অবস্থা যদি এই হয়, তবে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি 
যে কোনো পরিকল্পনার বাইরে হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য । 

উপসংহার : তাকদীরে বিশ্বাস শয়তানের জন্য হৃদয়ের দরজা বন্ধ করে দেয়। যার 
ফলে শয়তান সেখানে হতাশ বা অবসাদের বীজ বপন করতে পারে না। আল্লাহ 
প্রিয় শক্তিশালী মুমিন হওয়ার তৌফিক দান করুন। 
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জা ৭০11 ১১5 অর্থ কী? ১১ -এর প্রতি ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য কী? কুরআনের 

আলোকে ১, সাক ইসলামী আকিদা বিশ্লেষণ করা 

উভর॥। উপস্থাপনা : তাকদীরে বিশ্বাস হলো ঈমানের ষষ্ঠ রোকন। তাকদীরের 

ভালোমন্দে বিশ্বাস ব্যতীত মানুষের ঈমানের পূর্ণতা আসে না। আর তাকদীর তথা 

টা রি রাগরররা রা 


ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। নিয়ে প্রশ্নালোকে 
পপ বিষয়াবলি, বিভ্রান্তি এবং মানবজীবনে এ বিশ্বাসের কল্যাণ 


উপস্থাপন করা হলো। 
EL 
Ula: 
১$-এর আভিধানিক অর্থ : ১১০ শব্দটি একবচন, বহুবচনে ১1১51; এর আভিধানিক 
অর্থ হলো- নিয়তি, ভাগ্য, তাকদীর, পরিমাণ, সক্ষম হওয়া, নির্ধারণ ইত্যাদি । 
আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে_ ॥ ৮42193. তথা কোনো কিছুর পরিমাণ । 
যেমন কুরআনে এসেছে- 4১২ ১১৯ $৮- 55151 
(০১০১০১১৪৮৮০ 
১১৪-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
৯ জমহুরের মতে তাকদীর বলা হয় 
55553555085 359 945 চক জয়ী তু ২১১, KES 
অর্থাৎ, প্রত্যেক মীখলুকের ভালোমন্দ, লাভ ক্ষতি ইত্যাদির পারসীমা নিধারণ 
করার নামই তাকদীর । 
২. কতিপয় আলেমের মতে- 
Ls ES Gd bs ed G30 PLS Ls 
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৬২০, শাল শ্লতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
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তাকদীরে বিশ্বাসের উদ্দেশ্য : তাকদীরে বিশ্বাসের উদ্দেশ্য হলো, এ বিশ্ব পরিচালনা 

ও নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে নিয়ম ও কার্যপ্রণালি 

নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাকেই তাকদীর তথা আল্লাহর বলা হয়। 

as od সপ পপল পল ০ 

আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে । তার জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছুই 

সংঘটিত হয় না। সবকিছুই আল্লাহর নির্ধারিত কদর তথা পরিমাপের মধ্যে সৃষ্টি 
করেছেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ১৫ 50812 £৮:৮ 3 0 অর্থাৎ, আমি 
প্রত্যেক বন্ধুকে নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি । অন্যত্র তিনি বলেন- Ti 
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তাকদীরের ব্যাপারে ইসলামী আকিদা : তাকদীরের ব্যাপারে ইসলামী আকিদা হলো 

নিম্নের ৫টি বিষয়ে বিশ্বাস করা- 

১. আল্লাহর অনাদি, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞানে বিশ্বাস করা : প্রকৃত মুসলিম বিশ্বাস 
করেন যে, আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। কোনো সৃষ্টির জ্ঞানের সাথে আল্লাহর 
জ্ঞানের তুলনা হয় না। সৃষ্টির আগেই তিনি বিশ্বের সকল বিষয়ে কোথায় 
কিভাবে সংঘটিত হবে, তা সবই জানেন । তাঁর জ্ঞানের কোনো পরিবর্তন নেই। 

২. আল্লাহর লিখনে বিশ্বাস : আল্লাহর লিখনে বিশ্বাসের অর্থ হলো তিনি অনাদি, 
অনন্ত, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞান_কিতাবুম মুবীন' তথা লাওহে মাহফুযে লিখে 
রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা আসমান সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে 
সৃষ্টিকুলের কদর লিখে রেখেছেন | যেমন হাদীসে এসেছে-. 
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তবে লিখনের প্রকৃতি আমরা জানি না। এ সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের 
বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে- 
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৩. আল্লাহর ইচ্ছায় বিশ্বাস : আল্লাহর ইচ্ছার ওপর বিশ্বাসের অর্থ হলো, মহাবিশ্বে 
যা কিছু সংঘটিত হয় তা সবই আল্লাহর ইচ্ছায় ও তার জ্ঞানে হয়ে থাকে। তার 
ইচ্ছা ও জ্ঞানের বাইরে মহাবিশ্বের কোথাও সামান্যতম কোনো ঘটনা ঘটে না। 

যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে , 
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রি Ler o7E REPL চি 


BLL Eg 2807 Hd sls 


₹ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ________ ৬২১ 
৪. আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস : পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে মুমিন 
বিশ্বাস করেন, বিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া সবই সৃষ্ট । 
এমনকি মানুষের কর্মও আল্লাহ সৃষ্টি করেন। যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে- 
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৫. মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস : পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মানুষের স্বাধীন 

ইচ্ছা ও তার ইচ্ছাধীন কর্মফলের বিশ্বাসের ওপরই ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধানের ভিত্তি। 

প্রত্যেক মুমিন বিশ্বাস করেন যে, মানুষকে আল্লাহ তায়ালা বিবেক, বিচারশক্তি ও জ্ঞান দান 

করেছেন। মানুষ তার নিজ ইচ্ছায় কর্ম করে; তবে তার কর্ম আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা 

অনুসারে সংঘটিত হয়। মানুষ তার বিচারবুদ্ধি দিয়ে যে কর্ম করবে, তার ফল সে ভোগ 
করবে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
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উপসংহার : তাকদীরে বিশ্বাস হৃদয়ের দরজা শয়তানের জন্য বন্ধ করে দেয়। যার 
ফলে শয়তান সেখানে হতাশ বা অবসাদের বীজ বপন করতে পারে না। আল্লাহ 
আমাদেরকে ঈমানের, কর্মের, দেহের এবং জ্ঞানের শক্তিতে শক্তিশালী করে তার 
রয় শক্তিশালী মুমিন হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন। 
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ভন্তর।। উপস্থাপনা : তাকদীর তথা ভাগ্যলিপি যা এ বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ 

তায়ালা নির্ধারণ ও লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। কোনো কিছুই 

দৈবক্ৰমে সৃষ্টি হয়নি; বরং সবই আল্লাহর মহাপরিকল্পনার ফ্রেমে বাধা । নিম্নে আল 

কুরআন,ও হাদীসের আলোকে তাকদীর লিপিবদ্ধ থাকার দলীল উপস্থাপন করা হলো। 
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অর্থাৎ, তার কাছেই রয়েছে অদৃশা জগতের সকল চাবিকাঠি ৷ এগুলো তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে 
না। স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তিনিই তা জানেন। কোনো পাতা ঝরলে তিনি তা জানেন। 
মৃত্তিকার অন্ধকারে কোনো শস্যকণা পতিত হলে, (কোথাও) কোনো আর্দ ও শুদ্ধদ্রব্য পতিত হলে সে 
সম্পর্কিত তথ্যও সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে। (আনয়াম : আয়াত ৫৯) 


৬২২ _________ ধ্রালজ্জ্ঞর ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ প্রঃ 
সৃষ্টিজণতের যেসব ব্যাপারে কোনো সৃষ্টজীবের কোনোই জ্ঞান নেই, সবই তাদের 
জন্য অদৃশ্য । কোনো সৃষ্টজীব যখন তার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা বাস্তবে রূপ না নেয়া 
পর্যন্ত জানতে পারে না, তখন তাও তাদের জন্য অদৃশ্য। এ জগতের জলে ও স্থলে, 
অন্ধকারে ও আলোতে মানুষের দৃশ্যে ও অদৃশ্যে যা কিছু ঘটছে, সবকিছুরই তথ্য 
সুস্পট কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকার অর্থ হচ্ছে, এ জগতে আল্লাহ যেসব বস্তু সৃষ্টি 
করবেন, সেসবের পরিমাণ, তাদের জীবন ও জীবিকা এবং ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে 
ভাগ্যবান বা হতভাগা হওয়ার অবস্থা এবং তাদের সৃষ্টির সময়কাল, এ সবকিছুই এ 
কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ লিখন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- 
LS 31৩১5 ১০ SS ৩৪ 3116591৩৪১১ SN ০১০২০১০৬৬০৪ 
অর্থাৎ, পৃথিবীতে এবং তোমাদের ব্যক্তিজীবনে যে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ এসে থাকে, 
তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। (সূরা হাদীদ : আয়াত- ২২) 
মানুষের জীবনে আনন্দ বিষাদ যাই আসুক না কেন, সবই যে সে লিখন অনুসারে 
হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-.. 
১০১০১৭4৩১৮5 ০33 
অর্থাৎ, বলুন, আমাদের মাওলা আমাদের অদৃষ্টে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত 
অন্য কিছু আমাদের স্পর্শ করবে না। (সূরা তাওবা : আয়াত- ৫১) 
এতে বোঝা যায়, কার জীবনে কী সুখ-দুঃখ বা আনন্দ ও বিষাদ রয়েছে, সবই 
সকলের ভাগ্যে লিখিত রয়েছে। এ লিখনীর সময় সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 
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অর্থাৎ, কলমকে প্রথমে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ সেটিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি 
লিখ । জবাবে বলল, কী লিখব? আল্লাহ তায়ালা বলেন, কেয়ামত দিবসের পূর্ব পর্যন্ত 
সমগ্র বস্তুর ভাগ্য লেখ । 
প্রত্যেক সৃষ্টি এবং তার ভাগ্য যে লিপিবদ্ধ থাকবে, তা ঘুক্তিরও দাবি। আমরা 
সাধারণ মানুষ হয়ে একটি কাজ করার পূর্বে এ নিয়ে পরিকল্পনা করি, কোনো বস্তু 
তৈরি করলে এর উপকারিতা ও গুণগত মান সম্পর্কে বেশ চিন্তাভাবনা করি। 
আমাদের সৃজনশীল কাজ ও কর্মের অবস্থা যদি এই হয়, তবে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি 
যে কোনো পরিকল্পনার বাইরে হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য । 
উপসংহার : উপরিউক্ত কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে এ বিষয় অত্যন্ত জোরালোভাবে 
প্রমাণিত হলো যে, তাকদীর পূর্ব থেকেই লিপিবদ্ধ আছে। আর তাই তো হযরত আবু 
হোরায়রা (রা) যখন আর্থিক দৈন্যের কারণে রাসূল (স)-এর নিকট পুরুষত্বহীন হওয়ার 
অনুমতি চাইলেন, তখন জবাবে রাসূল বললেন- 54 ০৮১15114853 
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৷ প্রশ্ন : ৭২ ৷ বান্দার কর্মের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কিনা? এ বিষয়ে মুতাযিলা 
ও অশিয়ারীগণের মতভেদ উল্লেখ কর। ফা, প. ২০১৩৮১৬] 


উ্তর॥॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবমন্ডলীকে এ পৃথিবীতে 
পাঠিয়েছেন তীর প্রতিনিধিত্ব করার মহান গুরুদায়িত দিয়ে। এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য 
আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিগতভাবে মানুষকে কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। সাধ্যাতীত 
কোনো বিধান তাদের ওপর চাপিয়ে দেননি। আকাইদের পরিভাষায় একে বলা হয় 
36551 নিযে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো। 

5571 23005 গএ 30৮00 i: 

কর্মে বান্দার স্বাধীনতা আছে কিনা : বান্দার কৃতকর্মে তার ১১১১ তথা স্বাধীনতা আছে কিনা, 
এটি আকাইদের একটি বিতর্কিত বিষয়। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, মুতাযিলা, জাবারিয়্যা 
ও আশয়ারী সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ব্যাপারে ব্যাপক মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। নিয়ে 
প্রশ্নালোকে মুতাযিলা ও আশয়ারীদের অভিমত দলীলসহ পেশ করা হলো- 

১. মুতাধিলাদের অভিমত : এ মাসয়ালায় মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অভিমত হলো- 
USS AD ly JULY 810 Cr 5! অর্থাৎ, বান্দা স্বয়ং তার 
কর্মের 3402 এবং এ কর্মে তার পূর্ণ ১55) রয়েছে। তাদের মতে, এতে আল্লাহর 
কোনো ভূমিকা নেই এবং এর মধ্যে তার 5১১3 ও 5311-এর কোনো দখল নেই । 
সুডুরা বানা ারাকচরি ফলম স্টপ ও শাবির ইদনোরী আর 


ক. নকলী দলীল : মুতাযিলাগণ তাদের বক্তব্যের সমর্থনে নিয়ের নকলী দলীলগুলো 
পেশ করেন- 
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তাদের মতে, উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বান্দা তার স্বীয় কর্মের 
3; তাই কর্মে বান্দার 1553 তথা স্বাধীনতা রয়েছে। এ )1:০1-এর ভিত্তিতে কেউ 
নেক আমল করলে তার জন্য প্রশংসিত পুরস্কার রয়েছে। আর বদ আমল করলে তার জন্য 
রয়েছে তিরস্কার ও শাস্তি। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

২4555১25056 LU SIS 55310001555 9৭ 992 |) 
খ. আকলী দলীল : তাদের মতের পক্ষে আকলী দলীল হচ্ছে, যদি বান্দা স্বীয় কর্মের 4 
না হতো, তাহলে বান্দাকে 417 করে ভালো কাজের জন্য ০1১১ এবং মন্দ কাজের 
দ্যা == অগা দাছি লে করা লট হতে সা। পলযাং আল দল জয় লা, 

আল্লাহ নয়: ব্রা নিডেই তার কর্মের 33 ১১ তথা সৃষ্টা 


৬২৪ ______ রজত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ প্র 

২. আশয়ারীদের অভিমত : আশয়ারী সম্প্রদায়ের মতে, বান্দার স্বীয় কর্মে তার 
কোনো ১54 তথা স্বাধীনতা নেই। বান্দা হচ্ছে একান্ত জড় পদারথতুল্য। 
বান্দা তা-ই করে যা আল্লাহ তার দ্বারা করান। এতে তার কোনো 7০: নেই, 
কোনো ৬:০৪ নেই এবং কোনো ১।৯। তথা স্বাধীনতাও নেই। 


দলীল : 
ক. নকলী দলীল : আশয়ারী সম্প্রদায় তাদের বক্তব্যের সমর্থনে নিয়ের নকলী দলীল পেশ করেন- 
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তাদের মতে, উপরিউক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌ তায়ালা যেমনি 
বান্দার 31 তেমনি তার কর্মেরও ১৯ সুতরাং এমতারস্থায় বান্দাকে স্বীয় 

কর্মে স্বাধীন বলা হলে বান্দা 3.৯ ও ১৯% হিসেবে একই কর্মে দু'জন 34. 

হওয়া ৯১3 হয়ে পড়ে; অথচ নিয়ম হলো- 

১921622০558 0868:05 4510 LLL 
অতএব এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কর্মে বান্দার কোনো ১&5 তথা স্বাধীনতা নেই। 

খ. আকলী দলীল : তাদের আকলী দলীল হচ্ছে- 

১, আল্লাহর ৮1 ও 5১01 ব্যাপক। বান্দা-যে কোনো কাজই করুক না কেন তা 
পূর্ব হতেই আল্লাহর ॥6 ও 531/-এর মধ্যে থাকে। সুতরাং বান্দা পাপ বা পুণ্য 
যাই করুক না কেন তা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী করে থাকে; তার নিজের ইচ্ছা নয় 

২. কর্মে বান্দার ১3২1 থাকা-মেনে.নিলে 111? 50$-এর সাথে ১: $১44-কে যুক্ত 
করে এ১১:১ করা হয়। ফলে ১০০ থাকে না। সুতরাং বলতে হয়, কর্মে 
বান্দার কোনো ১5.১! তথা স্বাধীনতা নেই। 

৩. যদি বান্দার কর্মের ১1. আল্লাহ আর ১.4 স্বয়ং বান্দা হয়, তবে সেক্ষেত্রে 
কোনো পাপ কর্মের (৫ পাপী হলে উহার 31১-ও পাপী হবে। এ 
দৃষ্টিকোণ থেকে বান্দা কোনো পাপ করলে তার 31. হিসেবে আল্লাহও পাপী 
হওয়া ৯১১ হয়ে পড়ে। অথচ এটা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। সুতরাং বলতে হয়, 
কর্মে বান্দার কোনো ১(০১২। তথা স্বাধীনতা নেই। 

আশয়ারীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : 

১. আশয়ারীদের নকলী দলীলের প্রত্যুত্তর হলো, একই দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো একটি 
কর্ম দুই স্বয়ংসম্পন্ন ক্ষমতার অধীনে থাকতে পারে না- এ বিধান একান্তই 
সঠিক; কিন্তু এখানে বান্দার কর্ম 3: হিসেবে আল্লাহর অধীনে এবং -:.৫ 
হিসেবে বান্দার অধীনে হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে উভয়ের বেলায় একই দৃষ্টিভঙ্গি 
না হওয়ার কারণে তা উক্ত বিধানের পরিপন্থি হয়নি। সুতরাং কর্মে বান্দার 
১৮৫১) তথা স্বাধীনতা থাকাটাই যুক্তিযুক্ত। - 

২. তাদের উপস্থাপিত প্রথম আকলী দলীলের জবাব হলো, বান্দার ইচ্ছার উপর ভিত্তি করেই 
তার কর্মে আল্লাহর 545, হয়। তাই যে কাজটি বান্দার ০4:১1-এর ভিত্তিতে হয়, 
তন্মধ্যে আল্লাহর 5515! থাকার কারণে তার )1০১| নস্যাৎ হয় না; বরং এর 


ঞ্জ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬২৫ 
ফলে বান্দার ১১:১! আরো সুন্দর ও ফলপ্রসূ হয়। কুরআনেই এর প্রমাণ 
মিলে । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ১4515 U5 ১2০ ১৮১18 25 ১24 

৩. তাদের দ্বিতীয় আকলী দলীলের জবাবে বলা হয়, 4:১১ অর্থ- একই দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে কোনো কিছুর ব্যাপারে দুই বা ততোধিক সত্তা অংশীদার হওয়া; কিন্তু 
বান্দার কর্মটি একই দৃষ্টিভঙ্গিতে বান্দা ও আল্লাহর অধীনে হয় না; বরং কর্মাটি 
আল্লাহর অধীনে হয় 31২ -এর দৃষ্টিভঙ্গিতে আর বান্দার অধীনে হয় -.:.৫-এর 
দৃষ্টিভঙ্গিতে । তাই দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন হওয়ায় এ:৯:১ হয় না। ঃ 

৪. তাদের তৃতীয় আকলী দলীলের জবাবে বলা হয়, একথা অনস্বীকার্য যে, খারাপ 
বা অসৎ উদ্দেশ্যে আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করেননি। তাছাড়া কোনো কাজের ১1 
আর ৫ হওয়া পৃথক কথা। খারাপ কাজের 31১ হলেই যে সে -./$-এর 
সাথে পাপী হবে, এটা যুক্তিসংগত নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা ভালোমন্দ 
উভয়টি সৃষ্টি করে সাথে সাথে এতদুভয়ের সুফল ও কুফলও বর্ণনা করে 
দিয়েছেন। আর এটা করেছেন, শুধুমাত্র বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য। যেমন 
মহান আল্লাহর বাণী- 1১84 (51) 1১৫11510১51 25456 

উপসংহার : পবিত্র কুরআনের বাণী, হাদীসের ভাষ্য ও যুক্তির আলোকে 

আশয়ারীদের সকল যুক্তি ও দলীল ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়ায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায় যে, কর্মে বান্দার পূর্ণ ১১১২।, তথা স্বাধীনতা রয়েছে। আর এটা আল্লাহ কর্তৃক 
স্বীয় বান্দার প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ । 


15১70০5১450 50040190800 84৯ ৩৫ (৮) 06441 (mn 
জজ প্রশ্ন : ৭৩ ॥ বান্দাদের মাঝে রিজিকের তারতম্য রাখার পেছনে আল্লাহর কী 
রহস্য রয়েছে? 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা ও রিজিকদাতা। তিনি 

সবাইকে সমান হারে রিজিক প্রদান করেন না; বরং এ রিজিক বন্টনের ক্ষেত্রে ধনী 

দরিদ্রের তারতম্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এতে তার মহাহেকমত নিহিত রয়েছে। 
নিয়ে প্রশ্নালোকে তা. আলোচনা করা হলো ।, 

5 5১511 ১৯10420 ০০৪ ৬১ ০৫৯ 

জীবিকা বণ্টনের ক্ষেত্রে তারতম্য করার রহস্য : আলেমগণ এ ব্যাপারে কতিপয় 

হেকমত উল্লেখ করেন । যেমন- 

১. আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ : আল্লাহ তায়ালা কাউকে বাদশাহ বানান আবার 
বাদশাহকে ফকির বানান। কাউকে দেন অগণিত, অফুরস্ত রিজিক । আবার কাউকে করেন 
রিক্ত। এটা সম্পূর্ণ তার ইচ্ছাধীন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ্ 
Se LES AS ১১ UL ০৪ LL 5740৫ 
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২. পরস্পরকে পরস্পরের জন্য পরিপূরক বানানোর উদ্দেশ্যে : মানুষ যতই ধন ও 
জনের মালিক হোক না কেন, কোনোভাবেই সে তার নিজের জীবনের সকল চাহিদা 
এককভাবে পূরণ করতে পারে না। তাই পরস্পরের সহযোগিতা পাওয়ার উদ্দেশোই মানুষ 
সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করে। মানুষের জীবনের এ চাহিদা পূরণের স্বার্থেই যুক্তির দাবি 


[শর ফাযিল ॥ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ (প্রথম বর্ষ) ৯ 


৬২৬ _____ ছ্যাল্দভবত্হ্ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ এ 
হচ্ছে তাদের মধ্যে মেধা, মনন ও সম্পদের ক্ষেত্রে তারতম্য হোক। সবাই জমিদার হয়ে 
গেলে ক্ষেতে কাজ করবে কে? সবাই শিল্পপতি হয়ে গেলে শিল্পের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও 
শ্রমিক হবে কে? এসব সমস্যার সমাধানকল্পেই মহান আল্লাহ মানুষের মেধা, মনন ও 
সম্পদ প্রদানের ক্ষেত্রে তারতম্য করেছেন। তাই সবাই সমান শিক্ষিত হতে পারছে না, 
সবার দ্বারা সকল কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। সবাই যাতে পরস্পরের প্রতি মুখাপেক্ষী 
থাকে, সেদিক বিবেচনা করেই তিনি তাদের জীবিকার মাধ্যম ও জীবিকা বন্টনের ক্ষেত্রে 
তারতমা করেছেন,। এ রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করেই তিনি পবিত্র কুরআনে বলেন- 
০১১১, ১১ &. |] Fe ++১১৮১ He ৮১০৪ ৩৯ 
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অর্থাৎ, আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি, পার্থিব জীবনে একের 
মর্ধাদাোকে অপরের ওপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেরকরূপে গ্রহণ 

করে। (সুরা যুখরুফ : আয়াত- ৩২) 

এ আয়াত দ্বারা খোলাখুলিভাবে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয় । যথা- 

ক. প্রচুর জীবিকাপ্রান্তির জনা মানুষের মনের ইচ্ছা ও কর্ম যতই থাকুক না কেন, বন্টনের 
ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা এককভাবে তার নিজের ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। 
সপ উপ ৮ যে ও কয়ে ভার ফর ই 

না চেয়ে শুধু নিজেদের যোগ্যতা ও কর্মের মাধ্যমে উত্তম জীবিকা চাইবে, তিনি 
তা আগাম জেনে নিজ ইচ্ছায় এ জীবিকা বন্টন করেছেন। 

খ. বন্টনের ক্ষেত্রে যাতে পরস্পর পরস্পরের জন্য পরিপূরক, সেবক ও 
মুখাপেক্ষী হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করছেন। সে কারণেই আমাদের কেউ 
হয় জমিদার, আর কেউ. হয় ক্ষেতমজুর। আবার কেউ হয় শিল্পপতি, আর 
কেউ হয় শিল্পের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক। 

৩. ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষা : যে রহস্যকে সামনে রেখে মহান আল্লাহ জীবিকা 
বন্টনের ক্ষেত্রে এ তারতম্য করেছেন, সে তারতম্য কারো জন্যই চির স্থায়ীভাবে 
বন্দোবস্ত করে দেননি; বরং সম্পদ যাতে চিরদিন ধনীদের হাতে আবর্তিত না 
হয়, সেজন্য সময়ের পরিবর্তনে আজকে যিনি রাজা কাল তাকে প্রজায় পরিণত 
করেন ।-আজকে যিনি জমিদার কাল তাকে বা তার অধস্তন বংশধরদেরকে 
ক্ষেতমজুরে পরিণত করেন। আজকে যিনি শিল্পপতি কাল তাকে দেউলিয়া 
করেন, আজকে যিনি ক্ষেতমজুর বা শ্রমিক কাল তাকে জমিদার বা শিল্পপতিতে 
পরিণত করেন। এভাবে যুগের পর যুগ চক্রাকারে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন 
করেন। এ পরীক্ষার মাধামে তিনি যেমন জনজীবনকে সচল করে রাখেন, 
তেমনিভাবে এর মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে নেন, কারা ধৈর্যের পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়। এ পরীক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন- 
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অর্থাৎ, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ক্ষুধা ও ভয় দিয়ে এবং সম্পদ, জান ও 
ফলফলাদি নষ্ট করে পরীক্ষা করব, আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। 
(সূরা আল বাকারা : আয়াত- ১৫৫) 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬২৭ 
তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চান, সহায় সম্পদ হারিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া সত্তেও কারা 
ধৈর্যধারণ করে আর কারা করে না। কারা ঈমানের ওপর অবিচল থেকে বিপদ 
দূরীকরণের জন্য তার দ্বারস্থ হয়, আর কারা প্রকৃতি বা অন্য কিছুর দ্বারস্থ হয়। 
আবার কাউকে সম্পদ দিয়ে দেখতে চান, তারা এ সম্পদকে কি আল্লাহর দান মনে 
করে, না ফিরাউনের গভর্নর কারুনের মতো এসব নিজের হাতের কামাই বলে মনে 
করে । কারুন বলেছিল- se le Le 5551 5) অর্থাৎ, আমার এ সম্পদ 
আমি আমার জ্ঞান গরিমা দ্বারা অর্জন করেছি। (সূরা কাসাস : আয়াত- ৯৮) 

তিনি আরো দেখতে চান, সম্পদের ওপর গরিব আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী ও 
গরিবদের অধিকারকে কারা স্বীকার করে, আর কারা করে না। 

উপসংহার : আল্লাহ তায়ালা জীবিকা বন্টনের বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন বান্দাকে পরীক্ষা 
করার জন্য । কাউকে তিনি প্রাচুর্য দিয়ে পরীক্ষা করেন। আবার কাউকে অসচ্ছলতার 
দ্বারা পরীক্ষা করেন। সুতরাং বান্দার উচিত সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ রাখা এবং 
একমাত্র তার কাছেই প্রার্থনা করা। 
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:৭৪ ॥ তাকদীর সম্পর্কে পথভ্রষ্ট দলের আকিদা উল্লেখপূর্বক কুরআন ও 
র আলোকে আহলে হকদের বর্ণনা 


: বিশ্বাস 

অন্যতম । মহান আল্লাহ এ বিবৃজ্যে0িসকল সৃষ্টির ভাগ্য দিত তথ্যাবতি 

আগাম অবগতির ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং সবকিছুই তাঁর 

নির্ধারিত পরিমাপ বা ১১১-এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। এতদ্িষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনই 

১১31৬১৮১1 তথা তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস। এটা মূলত সৃষ্টির মৌলিক রহস্য, 

যা কোনো নিকটতম-ফেরেশতা তথা নবী রাসূলগণও অবগত নন। আল্লাহ 

তাকদীরের জ্ঞান তার সৃষ্টি হতে আড়াল করে রেখেছেন. এবং এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি 
করতে নিষেধ করেছেন। 

৩ ৯১৬২৪] 82055135510 53255 : 

তাকদীর সম্পর্কে ভরষ্টদলের আকিদা : আল্লামা তাহাবী (র) বলেন, কাসীর দল 

বিষয়টি সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর একটি রহস্য। কোনো নিকটতম ফেরেশতা 

Ee er STB OTR) AAT পুশ পুশ 

নলীৰ বংযার পি রয় দাালাজনের দাণি। এ কার বু করে নর ছু 

তাকদীর নিয়ে মতভেদ ও বাড়াবাড়ি করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। নিম্নে এদের সম্পর্কে 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। 

১. মুতাযিলাদের আকিদা : মুতাযিলা সম্প্রদায় আল্লাহকে বান্দার কর্মের সৃষ্টা অস্বীকার 
করে বলেন, আল্লাহ কাফেরদের নিকট ঈমান কামনা করেন; কিন্তু কাফেররা নিজ 
ইচ্ছার কারণে কুফরী করে। তাদের কুফরী কর্মের সষ্টা আল্লাহ নন; বরং কাফেররাই 
তাদের স্বীয় কুফরী কর্মের জন্য দায়ী। এ মতের সমর্থনে তারা আল্লাহর বাণী থেকে 
নিয়োক্ত আয়াত পেশ করেন- ৮:৮1 2৮০ ১০৩ ১৮১58 24595 অর্থাৎ, 
অতঃপর যার উচ্ছা ঈমান আন. আব যার ইচ্ছা কুফরী কর। 


৪ 


৬২৮ ___________ ঘ্যাল জনতা ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 
সুতরাং প্রতীয়মান হয়, মুতাযিলাগণ আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে আগাম জ্ঞান ও 
লিখনীকে অস্বীকার করেছে; যা ভ্রান্ত আকিদা । 

২. কাদারিয়্যাদের আকিদা : কাদারিয়্যা সম্প্রদায় তাকদীরের পূর্বনির্ধারণ, লিপিবদ্ধকরণ 
এবং এ সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলে- ১:১৪) তথা নিয়তি বলে 

, কিছুই নেই; বরং মানুষই তার কর্ম ও ভাগ্যের নিয়ন্তা। মুতাযিলাদের সাথে তাদের 
বক্তব্যের মিল থাকলেও তারা এক ধাপ এগিয়ে বলেন, ১:। তথা আদেশ হলো একটি 
নতুন বিষয়। এ সম্পর্কে তারা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী উল্লেখ করে বলেন- (১ 41৯ 
৩১১১215 অর্থাৎ, তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে। 

৩. জাবারিয়্যাদের আকিদা : তাকদীর সম্পর্কে কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত মত 
ব্যক্ত করতে গিয়ে জাবারিয়্যা সম্প্রদায় বলেন, বান্দার স্বীয় কর্মে কোনো ইচ্ছা বা ক্ষমতা 
নেই; বরং বান্দা নিয়তির পুতুল ও জড়পদার্থ তুল্য। বান্দা তা-ই করে যা আল্লাহ করান। 
তাই বান্দা তার কর্মে কোনো শক্তি, ইচ্ছা ও স্বাধীনতা ভোগ করে না। তারা এক্ষেত্রে 
নিয়োক্ত কুরআনের বাণী দলীলরূপে পেশ করেন- ১৪) ৬৪ ৮০৫131 ৫3] ১৪ 
(১০৯ অর্থাৎ, তিনিই (আল্লাহ) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি 
করেছেন। সুতরাং বান্দার কর্মও আল্লাহর সৃষ্টি । অতএব প্রতীয়মান হয় যে, জাবারিয়্যা 
সম্প্রদায় বান্দার ইচ্ছা, কর্মক্ষমতা ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেছে। 

আহলে হকদের প্রত্যুত্তর : তাকদীর সম্পর্কে আহলে হক বা আহলে সুন্নাত ওয়াল 

জামায়াতের বক্তব্য হলো, প্রত্যেক কর্মই আল্লাহর ফয়সাল, পূর্বনির্ধারিত ও কিতাবে 

লিপিবদ্ধ বর্ণনানুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে এবং আল্লাহ মানুষের সকল কর্মের 
সৃষ্টিকর্তা। আর মানুষ সে কর্মের ৮৫ তথা অর্জনকারী । 

তাদের এ অভিমত, অনুযায়ী তারা বিরুদ্ধবাদীদের প্রদানকৃত দলীলের প্রত্যুত্তরে 

নিয়োক্ত বক্তব্য পেশ করেন- 

১. মুতাযিলা ও কাদারিয়্যা সম্প্রদায়; যারা আল্লাহর আগাম জ্ঞান লিপিবদ্ধকরণকে 
“অস্বীকার করে বান্দাকে পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করেন, তাদের প্রদত্ত 
দলীলের প্রত্যুত্তরে আহলে হক বলেন- 2 529 2৮১13 ৮৮ ১৪ 
845 আয়াতের মাধ্যমে বান্দাকে স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী করা গেলেও 
আল্লাহকে অক্ষম ভাবা বৈধ নয় । সুতরাং বান্দা পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য অনুযায়ী নিজ 
স্বাধীন ইচ্ছায় কর্মসম্পাদন করে থাকে। 

২. আর জাবারিয়্যাদের সম্পর্কে আহলে হক বলেন, আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টা বটে, 
তবে বান্দাদেরকে তিনি বিবেক ও বিচারশক্তি দান করেছেন এবং স্বাধীন 
ইচ্ছাশক্তি দান করে তাদেরকে সঠিক ও ভ্রান্ত উভয় পথের নির্দেশনা দিয়েছেন । 
তাই এ সম্প্রদায়ের অভিমত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । 

উপসংহার : ঈমানের ষষ্ঠতম রোকন হিসেবে তাকদীরে বিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর 

রেল দে গজের 

অনাথা এর মাধ্যমেই যে কেউ অতি সহজেই পদস্থলিত হয়ে বিভ্রান্ত হতে পারে 


"* আল আকাইদ আল ইসলামিয়্াহ ____ ৬২৯ 
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প্রশ্ন: ৭৫1' ১১5 অর্থ কী? এই বিষয়ে কাদারিয়্যা ও জাবারিয়্যা সম্প্রদায়ের 
অভিমত লেখ। CO (ফা. প. ২০১০] 


ভতর।। উপস্থাপনা : ১১৪ তথা তাকদীর বা ভাগ্যলিপির প্রতি বিশ্বাস করা 

ঈমানদারের পরিচায়ক এবং এর অস্বীকার করা আল্লাহর সাথে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শনের 

অন্তর্ভুক্ত, যার চরম পরিণতি অনিবার্য । এছাড়াও তাকদীরের প্রতি বাতিল আকিদা 

প্রত্যাখ্যান করতঃ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদায় পরিপূর্ণ ঈমান আনা 

মুমিন হওয়ার পূর্বশর্ত। নিম্নে ১:-এর পরিচয় উল্লেখপূর্বক কাদারিয়্যা ও 

জাবারিয়্যাদের অভিমত সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 

2: ্রশরিচি। 
8090511৮৮55 

,৮-এর আভিধানিক অর্থ : ১১৪ শব্দটি একবচন, বহুবচনে ১1491; এর আভিধানিক 

অর্থ হলো- নিয়তি, ভাগ্য, তাকদীর, পরিমাণ, সক্ষম হওয়া, নির্ধারণ ইত্যাদি। 

আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে- £41515, তথা কোনো কিছুর পরিমাণ । 

যেমন কুরআনে এসেছে ১৪: 54১৯৮ 5৫021 

(৯১:৯০) ১১৪ ৪5৮2 

১১৪-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: এব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. জমহুরের মতে তাকদীর বলা হয়- 53 ৯ 3১4১0 2৯5 ১ 
(2১৫৩ 4/-5/ভ৯১ ৬:০৩ ১২০ ৬০ 4৬ অর্থাৎ প্রত্যেক মাখলুকের 
ভালোমন্দ, লাভ ক্ষতি ইত্যাদির পরিসীমা নির্ধারণ করার নামই তাকদীর । 

২. কতিপয় আলেমের মতে- ০ পে যারে ররর 
৮০৩ ৩১১৩ ১:০৯ ১ ১2 ৬৯ ১৮৯১, ৩৯৯০ তু ১০৪ ৬৪ 
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অর্থাৎ, প্রত্যেক সৃষ্টি যে ভালোমন্দ, লাভ ক্ষতি করবে ও সেজন্য যে স্থান কালের 
প্রয়োজন হবে এবং তৎবিনিময়ে যে সাওয়াব ও শাস্তি লাভ করবে, তা নির্ধারণ 
করে দেয়াকে ৮১১৪১ বলে। 
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তাকদীর সম্পর্কে কাদারিয়্যা ও জাবারিয়্যাদের আকিদা : আল্লামা তাহাবী (র) 

বলেন, তাকদীরের মূল বিষয়টি সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর একটি রহস্য। কোনো 

নিকটতম ফেরেশতা ও নবীগণও তা অনুধাবন করতে পারেন না। এটা নিয়ে অধিক 

চিন্তা পথত্রষ্টতার পন্থা, বদনসীব হওয়ার সিঁড়ি এবং সীমালজ্ঘনের ধাপ। এ কারণেই 

যুগে যুগে বহু মুসলিম তাকদীর নিয়ে মতভেদ ও বাড়াবাড়ি করে পথভ্রষ্ট হয়ে 

গোছে। নিয়ে এদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো । 


৬৩০ উ্রাজত্তাত্র ফাযিল ্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ রঃ 

১. কাদারিয়্যাদের আকিদা : কাদারিয়যা সম্প্রদায় তাকদীরের পূর্বনির্ধারণ, লিপিবদ্ধকরণ 
এবং এ সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলে, ১১১১ তথা নিয়তি বলে 
কিছুই নেই; বরং মানুষই তার কর্ম ও ভাগ্যের নিয়ন্তা। মুতাযিলাদের সাথে তাদের 
বজ্তবোর মিল থাকলেও তারা এক ধাপ এগিয়ে বলেন, ১ তথা আদেশ হলো একটি 
নতুন বিষয়। এ সম্পর্কে তারা আল্লাহর নিম়োক্ত বাণী উল্লেখ করে বলেন- 1০৮৯ 
১১/০৯১1১৩ অর্থাৎ, তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে। 

২. জাবারিয়্যাদের আকিদা : তাকদীর সম্পর্কে কাদারিয়া সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত 
অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে জাবারিয়া সম্প্রদায় বলেন, বান্দার স্বীয় কর্মে কোনো 
ইচ্ছা বা ক্ষমতা নেই; বরং বান্দা নিয়তির পুতুল ও জড়পদার্থতুল্য। বান্দা তা-ই করে 
যা আল্লাহ করান। তাই বান্দা তার কর্মে কোনো শক্তি, ইচ্ছা ও স্বাধীনতা ভোগ করে 
না। তারা এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কুরআনের বাণী দলীলরূপে পেশ কারেনত, (5১1 54 
(১৯৯ ০৯১১ ৬৪ 0514 315 অর্থাৎ, তিনিই (আল্লাহ): ঘিনি তোমাদের ও 
পৃথিবীর মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং বান্দার কর্মও আল্লাহর সৃষ্টি। 
অতএব প্রতীয়মান হয় যে, জাবারিয়া সম্প্রদায় বান্দার ইচ্ছা, কর্মক্ষমতা ও 
স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেছে। 

উপসংহার : “একমাত্র মানুষ তাদের ভাগ্যের বা কর্ধের নিয়ন্তা এবং মানুষ তার কর্ম ও ভাগ্য 

সম্পর্কে ক্ষমতাবান নয়" এ অভিমত দুটি বাড়াবাড়ি পর্যায়ের এবং ভ্রান্ত । তাই আহলুস সুন্নাত 

ওয়াল জামায়াত মধাপস্থা অনুসরণে অভিমত বাক্ত করে সঠিক দিকনির্দেশনা দান করেছে। 


Ly baller ৩৪? ০9০ be ৬৯৯৪) (৮7) 0120৬ 
জর: ৭৬ ॥ কুরআন ও হাদীসের আলোকে কবরের আযাব সম্পর্কে আলোচনা 
কর! (ফা. প. ২০১৭] 
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অথবা, ৯১ Borer ১০ সম্পর্কে কী জান? বণনা কর। 
[ফা. প. ২০০৮] 

উত্তরা॥॥ উপস্থাপনা : পৃথিবীর জীবন ক্ষণন্থায়ী। এ জীবন শেষে মৃত্যু অথবা কেয়ামতের 
মাধ্যমে প্রতৌককে আরেকটি অনন্ত মহাজীবনে প্রবেশ করতে হবে। সে জীবনই হলো 
আখেরাত বা পরকাল। সেখানে পাপপুণোর পরিমাপ করা হবে। পুণ্যবানরা পুলসিরাত পার 
হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে জার পাপীরা পুলসিরাত পার হতে ব্যর্থ হয়ে জাহান্নামে পতিত 
হবে। সেখানে মানুষের সকল পাপপুণোর হিসাব দিতে হবে। পরকালে পুণ্যবান বান্দাদেরকে 
মহানবী (স) হাউযে কাওসারের পানি পান করাবেন এবং তাদের জন্য শাফায়াত করবেন। 
কেয়ামত, পরকাল, হাশর, ইত্যাদি সবগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অপরিহার্য 
আঙ্গ ৷ নিয়ে প্রশ্নালোকে এসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো। 
2১১৯0৮16445 5822 
কবরের আযাব সম্পর্কে বর্ণনা : পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে আমরা মৃত্যুর 
পরের জগৎ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি। তন্মধ্যে কবরের আযাব 
দন্যতম ৷ এ সম্পর্কে ইমাম জাবম আৰু হানীকা (র) বলেন | 
3 A NEL 2 a 58057224265 644 
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= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ _ ৬৩১ 
অর্থাৎ, মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন সত্য, যা কবরে করা হবে আর কবরে বান্দার 
রূহকে দেহে ফিরিয়ে দেয়াও সত্য । কবরের চাপ ও আযাব সত্য । কাফেররা 
সকলেই এ শাস্তি ভোগ করবে এবং কোনো কোনো পাপী মুমিনও তা ভোগ করবে। 
আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এসেছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 


এতে টন 
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অর্থাৎ, ফিরাউনের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি পরিঝেষ্টন করল। সকাল সন্ধ্যায় 

তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে 

সেদিন বলা হবে, ফিরাউনের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তির মধ্যে প্রবেশ রুরাও। 
-৩১১৮১১ 2 ৪11 ০১১১৪১০৩১০৩ 

অর্থাৎ, তাদের সম্মুখে বারযাখ প্রতিবন্ধক বা পৃথকীকরণ সময়কাল থাকবে 

পুনরুথান দিবস পরযন্ত। 
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5 


ALES CUNY EU 41548 


অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত 
রাখবেন ইহজীবন ও পরজীবনে এবং যারা জালেম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে 
রাখবেন । আল্লাহ ষা ইচ্ছা তা করেন। 
পরকালীন জীবনের শুরু তথা কবরে রাখার সাথে সাথেই “মুনকার নাকীর" নামক 
ফেরেশতাঘয়ের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
Hen UL ২৮500 ৬১০ 5125 5 Sal 3. 5 Hs 
নি HES Uy ১১৫] 555 ৩১০৯৫ বি, সম 
Sy SUSE HEE FL SE 
অর্থাৎ, যদি তুমি দেখতে যখন জালেমরা মৃত্যুযস্রণায় কাতরাবে ও ফেরেশতাগণ 
হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের কর, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে 
ও তীর নিদর্শন সম্বন্ধে ওুদ্ধত্য প্রকাশ করতে । সেজন্য আজ তোমাদেরকে 
লাঙ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে। 
সামগ্রিকভাবে কবরের প্রশ্ন, আযাব ও নেয়ামত বিষয়ক হাদীসগুলো মুতাওয়াতির 
বলে গণ্য । এসব হাদীস থেকে জানা যায়, মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখার পর তার ‘রূহ' 
তাকে ফেরত দেয়া হবে এবং তাকে "মুনকার ও নাকীর' নামক ফেরেশতাদয় স্বীয় 
প্রতিপালক, দীন ও নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। মুমিন ব্যক্তি এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে 
সক্ষম হবে; তবে মুনাফিক ও কাফের এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে। অতএব 
কবরের আযাব সত্য এবং এর ওপর বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম রোকন। 


পে ক 


৩১১০1০02588: 
পুনরচ্থান ও হাশর সম্পর্কে বর্ণনা : কুরআন ও হাদীসের অগণিত স্থানে পৃথিবীর ধ্বংস, 
পুনরুত্থান ও হাশর বা সমাবেশের বিবরণ দেয়া হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 


৮ 


৬৩২ ______ রাজার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
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উপসংহার « পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া কেউ মুমিন ও মুসলিম বলে গণ্য হতে পারে 

না। মূলত আখেরাতের বিশ্বাসই মানুষকে প্রকৃত ইবাদতকারী ও মুত্তাকী হতে সাহায্য করে। 


২৮০০ ৬৯ 2০৮০ bE ০ 45৯0 05 2 (VY) Jian 


SLA ১৪১ I ৯০০০৪ 
প্রশ্ন : ৭৭: ১১ 57১০ বিষয়ে আশয়ারিয়া ও খাওয়ারেজদের মধ্যে 
বিদ্যমান মতভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৬৮১৮] 


UN ১50০১১০২1৮০ ৩১ ২১১১ ০১1১১00১5০৫ না 
অথবা, রর ২০১১০ বিষয়ে খারেজী, ও আশয়ারী সম্প্রদায়ের মতামত 
দলীলসহ বণনা কর। [ফা. প. ২০১০] 


উত্তপ॥॥ উপস্থাপনা : পাপ ও পুণ্য পবস্পীর বিপরীত বিষয়। আর সর্বোচ্চ পাপ 
কবীরা গুনাহ মানুষকে স্বীয় মনুষ্যতের সীমা থেকে অজ্ঞতা, হিংস্রতা, অকৃতজ্ঞতা ও 
পাশবিকতার প্রতি ধাবিত করে । তাই, এসব গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলেমদের 
বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় নিয়ে প্রশ্নালোকে ১১২০ 4,<5১-দের সম্পর্কে 
খারেজী ও আশয়ারীদের.অভিমত ব্যক্ত করা হলো। 
2D ELS ASML ০5405) £ 
৮১১১1 ১০৫০০১০-এর মাসায়ালা সম্পর্কে অভিমত : কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিন 
থাকবে, না কাফের বলে সম্বোধন করা যাবে এ সংক্রান্ত বিষয়ে মতানৈকা বিদ্যমান। নিযে 
প্রশ্নালোকে খারেজী ও আশয়ারীদের অভিমত সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 
খারেজী সম্প্রদায়ের অভিমত : খারেজীদের মতে, $১:১৫)। 4০০১ তথা কবীরা 
গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিন থেকে বের হয়ে কুফরীতে প্রবেশ করে। তাই তারা কাফের 
এবং এদেরকে এ নামে সম্বোধন করা যাবে। 
দলীল : তাদের যুক্তি সম্পর্কে আল্লাহর বাণী উদ্ধৃত করেন- 

১১১০১ ০০১০40২১৭ ৮২৯৯১ -\ 

১০১55০02545 4356৮ কী 

এছাড়াও হাদীসে এসেছে- 44 $45 LiL ১৩ ৩ 
উপর্যুক্ত কুরআন ও হাদীসের দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি 
কুফরীতে প্রবেশ করে। 


জ্» আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬৩৩ 

খারেজীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : 

১. আয়াতে ৮৫১ অর্থ হলো আল্লাহর বিধান অবহেলা, অস্বীকার করা এবং সে অনুযায়ী 
বিচার ফয়সালা না করা। যার ফলে ব্যক্তি কাফেরে পরিণত হতে বাধ্য । 

২. আর হাদীসের জবাবে বলা হয়, এখানে এ; বলতে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য। 
আর ১৫১! করলে অবশ্যই কাফের হবে। 

৩ আশয়ারী সম্প্রদায়ের অভিমত : আশয়ারী সম্প্রদায়ের মতে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত 

কোনো মুমিন ঈমানের গণ্ডি হতে বের হয়ে যায় না এবং তারা কুফরীতেও নিমজ্জিত 

হয় না; তবে তারা ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে। 

দলীল : 

ক. নকলী দলীল : তাদের যুক্তির সমর্থনে তারা নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা উপস্থাপন করেন- 

ALI (8১1০ ৩৪৫০৯815204 

১০০১ এ ৩০ 34487 তা এ এ 

LES LLU ES ৬১০৬০ ৬১ LEDUC I এ 

উপর্যুক্ত আয়াত তিনটির মতো অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের 

কবীরা গুনাহের প্রতি নিসবত করতঃ মুমিন বলেই সম্বোধন করেছেন; যা প্রমাণ 
করে কবীরা গুনাহে লিপ্ত মুমিন ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না। 

খ. ইজমাভিত্তিক দলীল : রাসূল (স)-এর যুগ থেকে এ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তের ওপর ইজমা 
হয়েছে যে, কবীরা গুনাহকারী তওরা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলেও তার জানাযা দেয়া 
যাবে; যা কবীরা গুনাহকারী কাফের না হওয়ার পক্ষে যুক্তি বহন করে। 

গ. আকলী দলীল : ঈমান হলো {৷ $4১০5 তথা অন্তরের বিশ্বাস। তাই কেউ 
যদি কবীরা গুনাহ বৈধ মনে করে, তবে সে কুফুরীতে প্রবেশ করে, অন্যথায় নয়। 
উপসংহার : ঈমান যেহেতু ১.4) ০ তথা বাহ্যিক কর্মের সাথে সম্পৃক্ত, 
তাই কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কুফরীতে প্রবেশ করবে না; তবে সে ফাসেকী করবে 
এবং তওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এক্ষেত্রে 
প্রতীয়মান যে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাথে আশয়ারীদের মতামতের 

সাদৃশ্য বিদ্যমান । 

5১:৮৫) 6534 21545 55205520995 LAS: (VA) 06440» 

আ প্রশ্ন : ৭৮ 1 ০১১১৫৭। ৩০555 বিষয়ে মুতাষিলা সম্প্রদায়ের মতবাদ 

লিপিবদ্ধ কর। [ফা. প. ২০১৩] 


উত্তন্ন॥॥ উপস্থাপনা : কবীরা গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ হবে না । মুসলিমদের উচিত 
যাবতীয় কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা । কেননা কবীরা গুনাহ বান্দাকে ঈমান 
থেকে বের করে কুফরির দিকে নিয়ে যায়; তবে সে কাফের হয়ে যায় কিনা, এটি 
একটি মতভেদপূর্ণ মাসয়ালা । নিয়ে প্রশ্নালোকে এ বিষয়ে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের 
মতবাদ তুলে ধরা হলো। 


৬৩৪ _____ ধ্ারালজবতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 

5 55554015585522164-2 45307521135? 

২৮৫]। ৩৫%১৫-এর বিষয়ে মুতাষিলা সম্প্রদায়ের মতবাদ : মুতাষিলা 

সম্প্রদায়ের মতে, $5,411 45১2 তথা কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফেরও হয় 

না আবার মুমিনও থাকে না। সে ঈমান ও কুফরির মাঝামাঝি অবস্থান করে। অর্থাৎ 

তার অবস্থান হলো- ১451১20| 9:12 তথা সে এমন এক পর্যায়ভুক্ত যার 
অবস্থান কুফর ও ঈমানের মাঝামাঝি। এরূপ ব্যক্তি তওবা ব্যতীত মারা গেলে 


“444 


১0] ৪১45 হবে। 


দলীল: 

ক. নকলী দলীল : এ সম্পর্কে তারা কুরআন ও হাদীসের দলীল উপস্থাপন করেন। যেমন- 
18251405145 ALE LEPC EE ১৬115 

০8534 Las Bai SS ১085145 ঠা 

(৫৮46 08-00 5১15045 ১৫614515408 এ 
০৬৫ 455 SM ATOLL te 45 .£ 
রব এ SLI? 94014505455 -০ 

খ. আকলী দলীল : মুতাযিলা সম্প্রদায় বলেন, যেহেতু একথা বর্ণিত আছে যে, উম্মতগণ 

কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করতেন না এবং তাদের ওপর মুরতাদের হুকুমও 

বাস্তবায়ন করতেন না। আর তাদেরকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করতেন। সেহেতু 
এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কবীরা গুনাহে স্তিপ্ত ব্যক্তি কাফেরও নয় আবার মুমিনও নয়; বরং 
সে কাফের ও মুমিন-এর মধ্যবর্তী অবস্থানে অবস্থিত । 

মুতাধিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তর : Te | 

১. তাদের উত্থাপিত প্রথম আয়াতে 1:11 দ্বারা 6194 উদ্দেশ্য নয়; বরং ৬৫ 
৩3১5 উদ্দেশ্য । 

২. তাদের উপস্থাপিত দ্বিতীয় আয়াতে 5.45 দ্বারা ১৫ উদ্দেশ্য। কেননা ১%৫-ই 
হলো বড় 5-5; সুতরাং এখানে 5U5-এর শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী তাফসীর 
করা হবে না। 

৩. তাদের পেশকৃত উল্লেখিত হাদীসগুলোতে এসব চরম সতর্কবাণী ও ধমকি 
হিসেবে এবং গুনাহ হতে বিমুখ করার মানসে বলা হয়েছে। 

৪. হাদীসগুলোতে 3.4 ০৮০ তথা মূল ঈমানকে ৮১ করা হয়নি; বরং ঈমানের 


৫. উক্ত হাদীসগুলো 122 ও ১:১5 হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। 


উপসংহার : কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে মুতাযিলা সম্প্রদায় যে অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন, তা সঠিক নয়; বরং এক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত 
ব্যক্তি কাফের হুবে নাঃ বরং সে মুমিনে ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে। কাজেই সে 
20 ০১১৫৩ হবে না। যদি সে তওবা ব্যতীত মারা যায়, তাহলে গুনাহ পরিমাণ 
শাস্তি ভোগের পর নাজাত তথা মুক্তি পাবে । 


* আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬৩৫ 


তৃতীয় অধ্যায় 


1০৯০১ ০৯ 249 55281০৯2155 si 657 (VY) Slim 
প্রত: ৭৯ ne lotion. ah 00 Mio lodoshe dia huh aa 


উত্তরা উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ বলেন- 45 25411 ১০৩ 4111 ৮৪ 
২০; আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত পথে চলাই আল্লাহর রঙে রঙিন 
হওয়ার বাস্তব রূপরেখা । ঈমান এ দাবি নিয়েই, আগত । এর বিপরীত সবগুলোই 
ঈমান পরিপন্থি। মূলত যে সকল বিশ্বাস বা কর্ম মুমিনের ঈমান নষ্ট করে, 
সেগুলোকে ০/..431 5৯5195 বলা হয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা 
উপস্থাপন করা হলো। 


৩ ০৮০১ ০:৯৪1১১-এর পরিচিতি : 


২1002314315 ০১০৫ 
১০০ ১৯৪৬১এর আভিধানিক অর্থ :.১.১:3 4৯1১১ একটি যৌগিক শব্দ । 
একটি ১০১৫ অপরটি ৩৮23 দুটি শব্দের সমষ্টিকে আরবিতে ৬৪।-.১| -.১5$ 
বলে। এ দুটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন- 
১৯০৪১১-এর অর্থ : ১৯15১ শব্দটি বহুবচন, একবচনে ₹.৪১; এটা ১2৪১ 
মাদ্দাহ থেকে গৃহীত এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- 
১, আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 
ক. ৮:৯১ 5৮511 ০৯১: 4 ১১ ১১ তথা কৌনো কিছুকে সুদৃঢ় 
করার পর নষ্ট করা। 
খ. LoS: “42 তথা ভিত্তিকে ধ্বংস করা। 
গ. 4১৯] | ১৯] ০৯৪০ 55502 ৩০ তথা শক্তি সহজ করা, ভেঙে 
ফেলা, টুকরা টুকরা করা। যেমন কুরআনে এসেছে- রর 
UES ES ০০০১০135৬৪৬ LA USI I 
২. কেউ কেউ বলেন- 
ক. 3:3 তথা অস্বীকার করা, খ. $4. 5)! তথা নষ্ট করা, গ. (143। তথা 
ধ্বংস করা, ঘ. 3০১1 তথা বাতিল করা, ঙ. 41১531 তথা বিমুখ হওয়া। 
৩. মুখতারুস সিহাহ প্রণেতা বলেন- ১৮০১1 5১১11 ১০ ৮5.51 অর্থাৎ, 
পাতা এবং ফল থেকে যা পড়ে যায়। ডি 
8. লিসানুল আরব গ্রন্থে রয়েছে- $4 1 240 ১ ৫ ৩১০ পবিত্ৰ 
কুরআনে শব্দটির অসংখ্য ব্যবহার রয়েছে। যেমন- 


৬৩৬.______ শাল জ্তাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 
SU ১১০ ৮৮41১৬৪৩৪৯৪ SAIS 
el ao MEG LEE i A eis 4 
০১৪।-এর অর্থ : ৩৮০) শব্দটি বাবে J5৷-এর মাসদার। এটি ৪১৯-এর 
বিপরীত ৷ এর অর্থ- 

১. 35০) তথা বিশ্বাস করা । ২. 505১১। তথা স্বীকৃতি দেয়া । 

৩. ১553 তথা আনুগত্য করা। ৪. €১৮১৯।॥ তথা অবনত হওয়া ৷ 

সুতরাং ১১১১ ০১৪।১১-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো- ঈমান তথা বিশ্বাস বিনষ্টকারী, 

৩৮৭১১151৫14 তথা ঈমান ধ্বংসকারী, ঈমানের জন্য ক্ষতিকর বিষয়, ঈমানের 

বিপরীত করা, আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করা, স্বীকৃতি অস্বীকার করা ইত্যাদি। 

(১১০০০ ০৮5০31৯51৯০ ৫১৬০2 ৮ 

১৯ ১৯৪1৯১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় কয়েকটি উক্তি 

পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. আকাইদ শাস্্রবিদদের মতে- 81২৮২ ৩৯ ৫১১০১ :১7। ৬৯ ০০০১ ০৯৪১১ 
৩1১31 ১১১1১ ১০ অর্থাৎ, ০০১১1১১৪1১১ রলা হয় এমন কাজকে যে ব্যক্তি 
তা করবে, তাকে তা ঈমানের সীমা থেকে বের করে দেবে । 

২. কারোমতে- ,, ৯... বা | 
LH JG ১-০31+65551-৬3১০৮৮॥ SL SE ll 2৪ 

fo oll ০৯৩১ 
অর্থাৎ, যে বিষয় মুমিনদের ঈমান ধ্বংস করে এবং তাদেরকে ইসলাম থেকে 
দূরে সরিয়ে দেয়, তাকে ০1১31 ১৯৪1১ বলা হয়। 

৩. কতিপয় আলেম. বলেন- ₹১৮.০| ৬০ ১০11 4২115 ৬৯ SN Als 
| ১৯১ 311 অর্থাৎ, যা মানুষকে ইসলাম, কুরআন ও সত্য পথ হতে 
দূরে সরিয়ে দেয়, তাকে ০1০১১) ১৪১১ তথা ঈমান বিনষ্টকারী বলা হয়। 

মোটকথা, ইসলাম, কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থি বিশ্বাস এবং এমন কার্যাবলি যা 

মুমিনকে তার ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে দেয় বা ঈমানকে নষ্ট করে ফেলে, 
সেগুলোকে ১০১ ১১৪।৯১ তথা ঈমান ধ্বংসকারী বলে। 

5 ০০০১১ ০৯৪৯১ 2 

ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ : আকাইদের যাবতীয় কিতাব পর্যালোচনায় বোঝা যায় 

যে, ১২১২১১ ০৪।১১-এর মূলবিষয় তিনটি । যথা ১. এ) ২, 38৫1 

৩. 31৯১]1; তবে এসবের শাখাপ্রশাখা মিলে ১০টি কারণ পাওয়া যায় । যথা- 

১, 4110 এ১১]। তথা আল্লাহর সাথে শরীক করা । 

২. < ১:53 4১০ ৮১0৪ 3০৯ তথা আল্লাহ ও তীর মাঝে মাধ্যম সাব্যস্ত করা। 

৩. 1১814 ৩/১:১০]॥ J 3 তথা মুশরিককে কাফের না বলা। 


এ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬৩৭ 

৪, ALS le Co) পট পভ ০৪ ৩৮০৪ (১ 305581 তথা 
নবী করীম (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তাকে পরিপূর্ণ মনে না করা । 

৫. (০০) ৷ ০০১ ০ ১৯০৪, ২৪৯০৫ তথা মহানবী (স) কর্তৃক 
প্রদর্শিত কোনো বিধান অপছন্দ করা। 

L০১১ ০০4৬ 2585531 তথা আল্লাহর অঙ্গীকার এবং ভীতিপ্রদর্শন 
সম্পর্কে বিদ্রুপ করা । 

৭. 4111 ১১১০ ০১1৯০১। তথা আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ হওয়া । 

৮. ০১৫১:৮৭]। 5০৮০০ তথা মুশরিকদের সাহায্য করা। 

৯. (০০) ৬০ 2৮2১৬ ৬০ ১৯1 ৩3৪2 তথা মুহাম্মাদ (স)-এর 
শরীয়তের ওপর কাউকে প্রাধান্য দেয়া। 

১০. ১৯_,|। তথা যাদু টোনা করা। 


উল্লিখিত কাজের সবগুলোই কুফরী । কারো দ্বারা এ কাজগুলো সংঘটিত হলে তার 
ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। 

উপসংহার : ঈমান আল্লাহপ্রদন্ত নেয়ামত। এ ঈমান গ্রহণকারী কখনো ঈমান বিধ্বংসী কোনো 
কাজ করতে পারে না। তাহলে সে ঈমানের সীমা. থেকে কুফরীর সীমায় পৌছে যায়। তাই 
ঈমান গ্রহণকারী 


লে 


Lai lil ১০১ ৮১ এ১এ। ০২৯০: (A-) 11 
প্রশ্ন: ৮০ ': শিরকের পরিচয় ও প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা কর। ফা. প. ২০১৯ 
রি গল Jy 

অথবা, শিরক কী? উহার প্রকার কয়টি? অতঃপর প্রত্যেক প্রকারের হুকুম 
সংক্ষেপে আলোচনা:কর। ফা. প. ২০১২ 
-১৯২৯]৬:5 04140 ULLAL GSI ১৯৮০ ৬১৬ 
অথবা, শিরক কী এটা এটা কত প্রকার? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের হুকুম বর্ণনা 
কর। | ঠি [ফা. প. ২০১০ 
-১০০৬ ais 4১৪০ 89০ SSS CNS Gl LEN Sel 
অথবা, এ১১ শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অথ কী? এর প্রকারভেদ 
উদাহরণসহ বিস্তারিত বণনা কর। [ফা. প. ২০০৮] 


উতভ্তন্ন॥॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর বাণী- Lib (741 4301 3 =| অর্থাৎ, 
"নিশ্চয় শিরক একটি মহাজুলুম।” আমল বিধ্বংসী এ কাজ সতকর্মশীলদের সকল 
নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। মুশরিকের জন্য 
পরকালে জাহান্নাম অবধারিত। সকল নবী ও রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল 
শিরক নামক ব্যাধি থেকে মানবতাকে মুক্ত করে তাওহীদের আলোতে আলোকিত 
করা নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 


৬৩৮ _____ ঘ্রাললজবত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জ্ 

৩ এ১৬-এর পরিচিতি : 

4৮825. 

এ১-৬-এর আভিধানিক অর্থ : 48 শোর সি রা ঠা রা 

41১51 শব্দটির ১১-এর ওপর যবর দ্বারা । তখন অর্থ হবে- ১১11 ২1৯ তথা 

শিকারের রশি। বহুবচন হচ্ছে এ/১-:| বা এ১-৬ 

আবার এ)-34 শব্দের ০১-এর নিচে যের দ্বারা। তখন অর্থ হবে- ১০% তথা 

অংশ। বহুবচন হবে ২০-১1; তবে শব্দটি স্বাভাবিকভাবে বাবে ₹৮:,-এর 

মাসদার। এটি বিভিন্ন বাব থেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় । যেমন- 

১. বাবে J, থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে অংশীদার সাব্যস্ত করা। যেমন বলা হয়- 
+9145 (4৯৪ 5০৪ 1 £0৬ 45১ অর্থাৎ, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার 
স্থাপন করেছে, অর্থাৎ তার রাজত্বের ক্ষেত্রে তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। 

২. বাবে ২5৮82 থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে অংশীদার হওয়া। যেমন 
বলা হয়- ২১ ০-৮৯১1 51156 phe ৮৯ ১৮৫ 4598 

৩. বাবে 1151 থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া। 
তবে শব্দটি অধিকাংশ সময় বাবে 45 থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ হয় 
অংশীদার সাব্যস্ত করা। 

প্রচলিত অর্থ : এ১১-এর প্রচলিত অর্থ হলো- 

১. 1 তথা সমকক্ষ মনে করা । যেমন কুরআনে এসেছে- bE L535 

২. ৬/5 41151 ৫০ তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। 

৩. 2১১51 তথা সদৃশ করা। 

৪. আল্লামা রাগেব বলেন, শিরক হচ্ছে দু'স্বতাধিকারের মিশ্রণ । অংশ, হিস্যা, ভাগ, 
সংমিশ্রণ, মিলানো, সমান হওয়া। 

Gill: 

এ)-১-এর-পারিতাযিক সংজ্ঞা: ১. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন- 

PEL IEA ATE CP EEL FEE di 
অর্থাৎ, শিরক হলো উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে কাকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। 
২. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন- 1 544 LD 0 ৬৫ dS 
৪50] ell ৮৮ 04 0 47, অৰ্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে 
আহ্বান করা অথবা ইবাদতের প্রকারসমূহ থেকে কোনো কিছুকে কারো দিকে 

ফিরানোকে শিরক বলে। 

৩. আল্লামা রাবী ইবনে হাদী আল মাদখালী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন 
কোনো সমকক্ষ স্থির করা, যাকে আল্লাহর মতোই ডাকা হয়, ভয় করা হয় ও তার 
কাছে আশা করা হয়, আল্লাহর মতোই তাকে ভালোবাসা নিবেদন করা হয়। 

8. ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আল বুরাইকান তার J4.4!/ গ্রন্থে বলেন, 
শিরকের দুটি অর্থ রয়েছে। যথা- 


কন আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬৩৯ 
১. 4১4 তথা সাধারণ অর্থে শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহর নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা ২2৯৮১, ২ ২৫৯১ এবং এ৫০/ 25541-এর মধ্যে 
41155 কে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা । 
২. ০5১ এ) তথা নির্দিষ্ট অর্থে শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহ 
তায়ালার সাথে £11। /::-কে ইবাদত ও আনুগত্যের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা। 
৩ LENG: 
এ১--এর প্রকারভেদ : 4১) প্রথমত দু'প্রকার | যথা- 
১. ১5431 4১৯ তথা বড় শিরক, ২. 3.০১ এ} তথা ছোট শিরক। 
১. 52491 4৮41-এর পরিচয় : ক. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন- 
10১১8450865 9৮55 BAS ৫১১৭ 
অর্থাৎ, শিরকে আকবর তথা বড় শিরক বলা হয়, ইবাদতের কোনো 
প্রকারকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। 
খ. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- 4১৯ 501 ১১১১১ 4৮৬ 
০155 4 অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে কোনো অংশীদার সাব্যস্ত করা। 
২. 5৯৯ 45৯14এর পরিচয়: আল্লামা রাগে ইস্পাহানী (র) বলেন-, 
১১০১ Pd FECA LEE ALLA 45৬4 
অর্থাৎ, কোনো বিষয়ে আর্ট 2:4. এর প্রতি লক্ষ্য রাখা। 
34053 এ} তথা৷ ছোট শিরক আবার দু'প্রকার। যথা- ১. 4১-১4 
32 তথা প্রকাশ্য শিরক, ২. ৮৯] এ) তথা গোপন শিরক । 
$l 4১১] আবার দু'প্রকার। যথা- i 
ক. ৬৬১৬৮ ১৪০১) 4১ তথা শব্দের দ্বারা ছোট শিরক । 
খ. J৮১১৮ 35০১ এ) তথা কর্মের দ্বারা ছোট শিরক । 
৩১৫৯১ 
শিরকের বিধান : নি UENCE ENE রক, 
নিহিত। কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরকের বিধান বা পরিণতি নিম্নরূপ- 
১. শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না : তওবা তথা অনুতপ্ত হয়ে পাপ বর্জন 
করা সকল পাপের ক্ষমার মাধ্যম । তবে মহান আল্লাহ তওবা ছাড়াও সৎকাজের 
কারণে শাস্তির মাধ্যমে বা তার অপার করুণায় অন্যসব পাপ ক্ষমা করতে 
পারেন। তবে শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করবেন না বলে পবিত্র কুরআনের 
নিম্নোক্ত আয়াতে ঘোষণা করেন- 
tag 25 ১] 435 954 GLI SE 45541335555 এ, 
৫০১১ ৬৪ ১৪ 21585 Lil dS 


৬৪০ ______ খ্সালজ্ঞতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
২. শিরক সকল পুণ্য কর্ম ধ্বংস করে : আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনকারীদের সকল 
কর্ম নিষ্ষল হবে এবং পরকালে তারা ক্ষত্যি্ত হবে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
০১৯51 5855 9৪1 LLG ৮ ৩১৬ dy এটি] ৬৯৩) 1১7) 

-০১৯+০৯ ০৮৯০৮৫০৮৮১০ 
অর্থাৎ, তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী প্রেরণ করা 
হয়েছে যে, তুমি আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে 
এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্ত্ভূক্ত। 
-০২১৮৮৯০ ০৮১৯১ ৬ ৬৩০ 45 ৮১৯ ৪ LN iG, ১৪ শা 
অর্থাৎ, কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে 
পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে । 

৩. শিরক জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ : মহান আল্লাহ অংশীবাদীদের জন্য চির 
শান্তির আবাস জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন। পরিণামে তাদের জন্য তৈরি রয়েছে চির 
শাস্তির স্থান জাহান্নাম । এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- 

55001 2009 হল ale 010৯ 5 DL ৩১: ১৮ ও 
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৪. শিরককারীর জানমালের বিধান : শিরককারীর জানমাল অন্যান্যদের জন্য হালাল 
করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্‌ বন্যেন- 

১১১১৪ 4১১ MSs Lisa 1১15515 
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উপসংহার : শিরক একটি জঘন্যতম অপরাধ । একটি শিরকের দ্বারা সারা জীবনের 

সমস্ত ভালো আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং ব্যক্তি জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়। তবে 

একনিষ্ঠ তওবার মাধ্যমে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং শিরক সম্পর্কে সঠিক 
জ্ঞান লাভপূর্বক শিরক থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। 
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Up ৬৪০৮৯ 
প্রশ্ন : ৮১1 শিরক কী? হাদীসের আলোকে শিরকে আসগারের প্রকারসমূহের 
বর্ণনা দাও। চির [ফা. প. ২০১৪] 


উত্তরঃ॥ উপস্থাপনা : । মহান আল্লাহর বাণী- {৮ ie CL ১ 31 অর্থাৎ 
ক আলা ঢত ও াজ এ ত অল 
নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ মুশরিকের জন্য 
পরকালে জাহান্নাম অবধারিত। সকল নবী ও রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল 
শিরক নামক ব্যাধি থেকে মানবতাকে মুক্ত করে তাওহীদের আলোতে আলোকিত 
করা। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 


* আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬৪১ 

৩ এ১-এর পরিচিতি : 

al 4১511 ৬৩ 

এ১-এর আভিধানিক অর্থ : ১- শব্দটি দু'কেরাতে পাঠ করা যায়। যথা- 

গা এ ভার নক, ক 

শিকারের রশি । বহুবচন হচ্ছে এ১-। বা এ}; 

আবার 4১1 শব্দের ১১-এর নিচে যের দ্বারা। তখন অর্থ হবে- ৫০51 তথা 

অংশ। বহুবচন হবে 4১:১1; তবে শব্দটি স্বাভাবিকভাবে বাবে €-»-,-এর 

মাসদার । এটি বিভিন্ন বাব থেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় । যেমন- 

১. বাবে | থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে অংশীদার সাব্যস্ত করা যেমন বলা হয়- 
এ 55 ৯5 এ ৬৪ এ| UL এ অর্থাৎ, সে আল্লাহর. সাথে অংশীদার 
স্থাপন করেছে, অর্থাৎ তার রাজত্বের ক্ষেত্রে তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। 

২. বাবে 51518 থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে অংশীদার হওয়া। যেমন 
বলা হয়_ 2 ৩১,১41 15515 ৩৪ LL 895 

৩. বাবে 0৮০5১ থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া। 
তবে শব্দটি অধিকাংশ সময় বাবে 4৮! থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ হয় 
অংশীদার সাব্যস্ত করা। 

প্রচলিত অর্থ : এ|-.১-এর প্রচলিত অর্থ হলো- | 

১ £1] তথা সমকক্ষ মনে করা । যেমন কুরআনে এসেছে 01১ 41191» ১৩১১ 

ALS ₹৪৪)| ১৯ তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। 

৩. ১5 তথা সদৃশ করা। 

৪. আল্লামা রাগের বলেন, শিরক হচ্ছে দু'স্বতাধিকারের মিশ্রণ । অংশ, হিস্যা, ভাগ, 
সংমিশ্রণ, মিলালো, সমান হওয়া । 

(১০০), ১। ৮১৮১ S 

এ১-৬-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন- 

SHIH SLITS ALS DULL Se a YE 
অর্থাৎ, শিরক হলো উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের ক্ষে্রে কাউকে আল্লাহর সমবক্ মনে করা | 

২. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন- 21 ১১১৪ < 5440154 dE 
5320698৬৯0৩ 56 ৩৮০৫ অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে 
আহ্বান করা অথবা ইবাদতের প্রকারসমূহ থেকে কোনো কিছুকে কারো দিকে 
ফিরানোকে শিরক বলে। 

৩. আল্লামা রাবী ইবনে হাদী আল মাদখালী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন 
কোনো সমকক্ষ স্থির করা, যাকে আল্লাহর মতোই ডাকা হয়, ভয় করা হয় ও তার 
কাছে আশা করা হয়, আল্লাহর মতোই তাকে ভালোবাসা নিবেদন করা হয়। 

৪. ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আল বুরাইকান তীর 4৮21 গ্রন্থে বলেন, 
শিরকের দুটি অর্থ রয়েছে। যথা- 


ভাবি olteie lal godt So Hott প্রথম বর্ষ জজ 
£0 এ১-৯/ তথা সাধারণ অর্থে শিরক আর তা হচ্ছে আল্লাহ্র নিজস্ব 
* নিষসনহা হ2 ৯5] এবং ৩৪419 2০81-এর মধ্যে 
দি -কে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। 
২. 11 ৫৮ তথা নিৰ্দিষ্ট অর্থে শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহ 
তায়ালার সাথে <! -:5-কে ইবাদত ও আনুগত্যের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা। 
৩১৯০৯) J UGS: 
শিরকে আসগারের প্রকারসমূহ : ১৯ .০১৷ 41).5॥ তথা ছোট শিরক আবার 


দু'প্রকার । যথা- 
১১ 2১ রাজারা 
২. ৩১ ১5541 তথা গোপন শিরক। 


Gal সপ 
ক. ১৬ 7053 ৩১৪ তথা শব্দের দ্বারা ছোট শিরক। 
খ. 0054955525৯ 51 তথা কর্মের দ্বারা ছোট শিরক। 
ক. শব্দের দ্বারা শিরক": মানুষ তার কথার মাধ্যমেও শিরক করে । যেমন- 
১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম দ্বারা শপথ করা। এমর্মে রাসূল (স) ইরশাদ 
করেন- ২/৯১। 31১৯৫ 35 441১৯১৮৮৯৬৯ 
২. 5১ 11155 ৬ অৰ্থাৎ, কথা বলতে গিয়ে এরূপ বলা, আল্লাহর ইচ্ছা 
এবং তোমার ইচ্ছা! কমর স্বাশূল (স)-এর বাণী- 
35145 411 ৩৮৪২৯ 055 5৪ ৯101 0510 333 4 ja 
-5$৯3 20105 0 
খ. কর্মের দ্বারা শিরক : বিপদ থেকে মুক্তির জন্য গলায় বা অন্য অঙ্গে তাবিজ, সুতা 
বাধা। 
আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন, শিরক প্রথমত দু'প্রকার | যথা- 
১. +1৩1১ ৩৪ 43540 তথা আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক। 
২. 4111 55৮5 ১৯ 4১ তথা আল্লাহর ইবাদতে শিরক । 

১,410 53 523 4৯1।এর পরিচয় : SUL lS ৩৪ LA 
4০5%; ৬০; তথা আল্লাহর সত্তা, নামসমূহ, গুণাবলি ও কার্যাবলিতে 
শিরক করা। এক্ষেত্রে ছোট শিরক নেই; বরং সবগুলোই বড় ও জঘন্য । এ 
ধরনের শিরক দু'প্রকার । যথা- 

১. ১১৭ ৬৮৪ তথা সবচেয়ে বড় শিরক। 

২. ১২০০১ 4,"51| তথা সবচেয়ে ছোট শিরক । 

তবে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) এ প্রকার শিরককে দু'ভাগে ভাগ করেছেন । যথা- 

ক. ):৮51॥ 4 তথা আল্লাহকে নিষ্িয় ও শূন্য করার শিরক। এ প্রকার 
শিরক নাস্তিকতার নামান্তর । যেমন ফিরাউন আল্লাহকে অস্তিতৃহীন মনে করে 
নিজেই রব তথা লালনপালনকারী বলে দাবি করেছিল । 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ = ৬৪৩ 
আল্লাহর সাথে অন্যকে স্বতন্ত্র মাবুদ সাব্যস্ত করে নেয়া। যেমন- 
০ (আ)-কে ইলাহ সাব্যস্ত করেছে 

ও চন্দ্র || 
২ পৃ ০৬ জরা কে 
. আলো ও আধারকে যথাক্রমে কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক মনে করা। 
আল্লামা আবুল বাকা আল হানাফী (র) বলেন, শিরক ছয় প্রকার । যথা- 
১,535 485 তথা স্বতন্ত্র মালিকানাসম্পন্ন শরীক সাব্যস্ত করা। 


০০3 // ৬ এ 


নিয়ন অম়িপুলারিদের শিরক? 
২. ৬১৯১৪] এ 4 1}.5, তথা একাধিক মাবুদের সমন্বয়ে এক মাবুদ হওয়ার 
বিশ্বাস করা। 


৩. ৮2%] 48 তথা আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় 14 22১-এর 
ইবাদত করা ৷ যেমন- পীর পৃজারি মুসলিম, পুরোহিত পূজারি হিন্দু ইত্যাদি। 

৪. ১/৪২]। এ ১ তথা অন্যের অন্ধ অনুসরণে 1115১৯-এর ইবাদত করা । 
যেমন- পিতৃ পুরুষদের অন্ধ অনুসরণে জাহেলদের.শিরক। 

৫. ০১ ১১। এ তথা প্রকৃতি পূজারি | যেমন- দুর্ঘটনাকে প্রকৃতির ক্রিয়া 
বলে বিশ্বাস করা। 

৬. অপ 4 তথা সম্পূর্ণ 14 2-এর উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা। 

প্রকৃত মুনাফিকদের সালাত। 
২. dase ৩[)-£)-এর পরিচয় : আল জাওয়াবল কাকী প্রণেতা বলেন- 
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ASG ১৪১১১৮০১৫০৪ 
অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত ও তার সাথে করণীয় আচরণে শিরক। এ শ্রেণির 
শিরক মার্জনীয়, অমার্জনীয় এবং বড় শিরক ও ছোট শিরকে বিভক্ত। 

ড. ইররাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আল বুরাইকান বলেন- 53১. | ৮৪ 4.৬ তিন 

প্রকার | যথা- 

ক. 443 এ১:৪/ তথা বড় শিরক। এর অর্থ হলো- আল্লাহর কোনো 
সমকক্ষ স্থির করে আল্লাহর মতোই তার ইবাদত ও আনুগত্য করা । 

খ. 78০31 4১৯ তথা ছোট শিরক। এর অর্থ হলো- আমলের কাঠামো ও 
মুখের কথায় «11 /+£-কে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। 

গ. ৬৬ 4১৪ তথা গোপন শিরক। এর অর্থ হলো- মনের মধ্যে এমন 
কথা, গোপন ইচ্ছা ও মুখের এমন অসতর্কতামূলক কথা যাতে আল্লাহ ও 
$1 222 সমান হয়ে যায়। 

উপসংহার : শিরক একটি জঘন্যতম অপরাধ । একটি শিরকের দ্বারা সারা জীবনের 
সমস্ত ভালো আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং সে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়। তবে 


একনিষ্ঠ তওবার মাধ্যমে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় । সুতরাং শিরক সম্পর্কে সঠিক 
জ্ঞান লাভপর্বক শিরক থেকে বেচে থাকা আবশ্যক । 


৬৪৪ ___ ৬্রালজলত্ঞা্ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
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নি ৃ IES LEY এ১৪। ৫৮০৪ 
ছ প্রশ্ন : ৮২: শিরকে আকবর ও শিরকে আসগরের মধ্যে পার্থক্য কী? শিরকে 
আকবরের প্রকারভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উ্তন্ল॥॥ উপস্থাপনা : শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে শিরককারীর পরিণতি বিবেচনায় 

শিরককে তিনভাগে ভাগ করা যায় । যথা- ১. শিরকে আকবর, ২. শিরকে আসগর, 

৩. শিরকে খফী | নিম্নে শিরকে আকবর ও শিরকে আসগরের মধ্যকার পার্থক্য এবং 

শিরকে আকবরের প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। 
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শিরকে আকবর ও আসগরের মধ্যে পার্থক্য : শিরকে আকবর' ও আসগরের মধ্যে 

পার্থক্য নিম্নরূপ- 

১. অপরাধের দিক থেকে শিরকে আকবর সবচেয়ে বড় অপরাধের অন্তর্গত । আর 
শিরকে আসগর সাধারণ কবীরা গুনাহের অন্তর্গত । 

২. শিরকে আকবর ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দেয়। সে নিজেকে 
মুসলিম বলে দাবি করে থাকলেও বা ধর্মীয় কাজকর্ম করলেও আল্লাহ তায়ালা ও 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৃষ্টিতে সে মুসলিম থাকতে পারে না; কিন্তু শিরকে আসগর 
ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না। 

৩. শিরকে আকবর মুমিনের অতীতের যাবতীয় নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। 
শিরকে আসগর শুধু সংশ্লিষ্ট আমলকেই ধ্বংস করে; অন্য আমলকে নয়। 

৪. শিরকে আকবর থেকে তওবা করতে না পারলে তা ব্যক্তিকে চিরস্থায়ী 
জাহান্নামের অধিবাসী করে দেয়। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমার 
অযোগ্য হয়ে যার । আর শিরকে আসগর থেকে তওবা না করলেও তা আল্লাহ 
তায়ালার নিকট ক্ষমাযোগ্য অপরাধ। 

৩১৩৪৪ JEL: 

শিরকে আকবরের প্রকারভেদ : শিরকে আকবরের প্রকারসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন 

মনীষী বিভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। যেমন- আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ 

(র) এটিকে মোট চার প্রকারে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো হচ্ছে- ১. জ্ঞানগত 

শিরক, ২. পরিচালনা বা ব্যবহারগত শিরক, ৩. উপাসনাগত শিরক, ৪. অভ্যাসগত শিরক। 

আবুল বাকা আল হানাফী আবার শিরককে অন্য আরো ছয়ভাগে বিভক্ত করেছেন। 
সেগুলো নিম্নরূপ- 

১. শিরকুল ইসতেকলাল (1১37:,3। 4১১) : এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 
আল্লাহ তায়ালার পাশাপাশি আরো দু'জন স্বয়ংসম্পূর্ণ শরীক থাকার ধারণা প্রোষণ করাকে 
শিরকুল ইসতেকলাল বলা হয়। যেমন- অগ্নিপূজকদের শিরক; তারা যাবতীয় কল্যাণের 
বিষয়াদিকে “ইয়াযদান' নামক দেবতার কাজ বলে মনে করত, আর যাবতীয় অকল্যাণমূলক 
কাজকে 'আহরমন' নামক দেবতার কর্ম বলে মনে করত। 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬৪৫ 

২. শিরকুত তাবয়ীদ (১:২5) এ১-$) : একাধিক উপাস্য থেকে এক উপাস্য 
গঠন করাকে 'শিরকৃত তাবয়ীদ' বলা হয়। যেমন- খ্রিস্টানদের শিরক । 

৩. শিরকুত তাকলীদ (২:18:|। 4১৬) : অন্যের অনুসরণে গায়রুল্লাহর উপাসনা 
করাকে 'শিরকুত তাকলীদ" বলা হয়। যেমন- আরব জনগণের শিরক, তারা 
তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণে মূর্তিপূজা করত ৷ 

8. শিরকুত তাকরীব (০4১৪1 ১.১) : আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী করিয়ে 
দেয়ার উদ্দেশ্যে গায়রুল্লাহর উপাসনা করাকে 'শিরকৃত তাকরীব' বলা হয়। 
যেমন আরবের মুশরিকরা বলত- ৮15 «11 LESAN ALLS 105 
অর্থাৎ আমরা দেবতাদের উপাসনা কেবল এজন্যই করছি যে, তারা 
আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে । (সূরা যুমার : আয়াত ৩) 

৫. শিরকুল আসবাব (০১9 43১) : কোনো বিষয় আল্লাহর কারণে হয়েছে 
এমনটি না বলে অপর কোনো বস্তুর প্রভাবে তা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা বা 
বলাকে শিরকুল আসবাব বলা হয়। 

৬. শিরকুল আগরাদ (১৯1১১3। 4১১) : গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো 
কাজ করাকে 'শিরকুল আগরাদ' বলা হয়। 

ড. ইবরাহীম বরীকান শিরকে আকবরকে আরো ছয় প্রকারে বিভক্ত করেছেন। 
সেগুলো হচ্ছে- ১.'আহ্বানগত শিরক, ২. উদ্দেশ্যগত শিরক, ৩. আনুগত্যগত শিরক, 
৪. ভালোবাসাগত শিরক, ৫. ভয়ভীতিগত শিরক, ৬. ভরসাগত শিরক । 

উপরোল্লিখিত সকল প্রকার শিরকেরই যৌক্তিকতা রয়েছে। তবে আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (র) 
কর্তৃক বর্ণিত প্রকারগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার 
যুগে আরব সমাজে যেসব শিরকের প্রচলন ছিল, তা এ চার প্রকার শিরকের অন্তর্গত ছিল। 
সেজন্যই কুরআন ও হাদীসে এ চার প্রকার শিরকের সমালোচনা করা হয়েছে। যেহেতু আল্লামা 
ইসমাঈল শহীদ কর্তৃক বর্ণিত প্রকারগুলো কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা দ্বারা সরাসরি সমর্থিত, 
সেহেতু শিরকে আকবরকে এ চার প্রকারে বিভক্ত করাই অধিক যুক্তিযুক্ত । 

উপসংহার : শিরকে আসগর শিরকে আকবরের চেয়ে কম বিপজ্জনক । শিরকে 

আকবরের ফলে ব্যক্তি মুমিন থেকে খারিজ হয়ে যায়; কিন্তু শিরকে আসগরের 

কারণে তা হয় না। খাটি ও পরিপূর্ণ মুমিন হতে হলে সকল প্রকারের শিরক থেকে 
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se Si 
প্রশ্ন : ৮৩ ॥ কুফর ও শিরকের মাঝে পার্থক্য কী? কাফেরের বৈশিষ্ট্যাবলি 
সংক্ষেপে আলোচনা কর। 


সীমারেখা থেকে হিংস্রতা, অকৃতজ্ঞতা, অভ্দ্রতা ও জাহেলিয়াতের অন্ধকারের দিকে 
ধাবিত করে। আর শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম । এটা আল্লাহ ও মানুষের 
সম্পর্ক ছিন্ন করে, যার পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ । মুশরিকের জন্য পরকালে 
জাহান্নাম অবধারিত ৷ নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো । 


৬৪৬ _____ ধপারালভলতাহ্র ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ৮৫ 
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কুফর ও শিরকের মাঝে পার্থক্য : কুফর ও শিরকের মাঝে অর্থগত ও মৌলিক কিছু 

পার্থক্য রয়েছে। যেমন- | 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১5 /-এর আভিধানিক অর্থ ১3:11 তথা গোপন করা, 
1৯3 তথা অস্বীকার করা, ৫1,551 তথা গোপন করা বা ঢেকে রাখা। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- রাকা 

34514255555 SAG EELS TES 
পক্ষান্তরে 1:::0 শব্দের আভিধানিক অর্থ- 
১. ১১॥ ২04৯ তথা শিকারের রশি । ২. এ তথা সমকক্ষ মনে করা। 
৩. {2১5 তথা সদৃশ করা। 
8. ৮1155 411 ০450 ৫২2 তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : কুফরের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে তাফসীরে বায়যাবী 
প্রণেতা বলেন- 53 15511 ৮৮৯ 55332 LE Ce GSE SAS 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনীত বিধান অস্বীকার করাই কুফর । 
পক্ষান্তরে শিরকের পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- 

ELT 47505 SCS DAS LD ১৪ dE 
অর্থাৎ, শিরক হলো উলুহিয়্যাত ও রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর 
সমকক্ষ মনে করা। 

গ. বিধানগত পার্থক্য : ১. শিরক হলো % আর কুফর হলো ১৮১ 
২. মুশরিক আল্লাহর অস্তিতৃকে অবিশ্বাস করে না; বরং তার সাথে অন্যকেও অংশীদার 

সাব্যস্ত করে৷ পক্ষান্তরে কাফের আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। 
৩. শিরকে খফী বা আসগরের ফলে মুমিন কবীরা গুনাহকারী হয়, ঈমান থেকে বের 
হয়ে যায় না, পক্ষান্তরে কুফর কাউকে ঈমান থেকে বের করে দেয়। 

৩১2১১১৮০927 

কাফেরের বৈশিষ্ট্যাবলি : ১. কাফেররা অত্যাচারী । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
2115 SES IN ৮০555 SAS এ] এও ৩৯৪৪ 95519 ১ 
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২. কাফেররা চিরস্থায়ী জাহান্নামী । যেমন মহান আল্লাহ বলেন 

SIU Us AEN ৮৯০ Lf SL SG 10585 SU 
৩. তারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছে। মহান আল্লাহ বলেন- 


৮৮৭ 
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8. তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীকে গোপন করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
৬২413 50520 ৮0১0 ০৮১১৪ ৬৪ ও 


"" আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ ৬৪৭ 
৫. তাদের প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মুমিনের অভিশাপ । যেমন কুরআনে এসেছে- 
এ 2516551593৫ 21955 5s ১৯ 5 
ERS RES EE I 
৬. তাদের অন্তরে ভয়ভীতি রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
৭. তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 
১4622585404 TEE GLE Saf 
৮. তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলি অস্বীকার করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 


(৮7 os 


৩৮535017550, ₹86 3৩১৪ এ le ৬১৪ উঠি 81 ৬ 
SIAL 
৯. তারা নিজেরা আল্লাহর রাস্তা হতে বিরত থাকে এবং মানুষকে বিরত রাখে । যেমন- 
iss HLA GLE 35 48 ১৫৮৮2310855 রি 

১০. নির্বোধদের ন্যায় আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 
-টা53883 এ] এও ৩১৫০০ ll ৩৯ 
উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি ছাড়াও কুরআন হাদীসে কাফেরদের আরো অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 
উপসংহার : শিরক হলো আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত 
করা । আর কুফর হলো আল্লাহর অস্তিতূকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা । যার অন্তরে 
আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, সেই প্রকৃত কাফের । তবে কবীরা 

sine রিতা ot le oti 


ey Dg 192১5 
পর: ৮৪ ৷৷ ইসলামী সমাজে বহুল প্রচলিত ইবাদতগত শিরকসমূহ আলোচনা কর। 


টয়া উপস্থাপনা : শিরকের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে ০1৩৮1 ৮৪ ৫151 
অন্যতম । এক্ষেত্রে বান্দা ইবাদত মনে করেই শিরক করে । বর্তমান মুসলিম সমাজে 
বহুল প্রচলিত ইবাদতগত অনেক শিরক রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় শিরক নিম্নে 
আলোচনা করা হলো। 

5 EELS 150 I: 

সমাজে প্রচলিত উপাসনাগত শিরক : আমাদের দেশের অনেক মুসলিম অলীদেরকে 
কেন্দ্র করে যেসব ধারণা পোষণ করেন এবং তাদের কবর বা মাযারকে কেন্দ্র করে 
যেসব কর্ম করেন, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাদের অনেকেই আরবের 
মুশরিকদের ন্যায় আল্লাহর ইবাদতে অলীগণকে শরীক করে নিয়েছেন। এমনকি 
ক্ষেত্রবিশেষে তারা আরবের মুশরিকদেরকেও অতিক্রম করে গেছেন। নিয়ে তাদের 
কতিপয় শিরকী কর্মের উদাহরণ দেয়া হলো । 
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১. অলীদের নিকট কিছু কামনা করা : মানুষের জীবনে এমন অনেক প্রয়োজন রয়েছে, 
যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অপর কেউ পূরণ করতে পারে না। সেসব 
প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে- সন্তান দান, রোগমুক্তি, ব্যবসায় উন্নতি ইত্যাদি । এ জাতীয় 
বিষয় প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত কর্ম করে, তা আল্লাহ তায়ালার কাছেই 
কামনা করতে হয়; কিন্তু অনেক মাযার যেয়ারতকারীগণ এ জাতীয় বিষয়াদিও 
অলীগণের নিকট কামনা করে থাকেন, যা সুস্পষ্ট শিরক। 

২. অলীদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা : যে বিপদে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে 
সাহায্যের জন্য আহ্বান করা যায় না, সে রকম বিপদে অলীদেরকে ইয়া গাউস, 
ইয়া খাজা, ইয়া গরীব নেওয়াজ ইত্যাদি বলে নিকট বা দূরদূরান্ত থেকে 
মধ্যে রয়েছে। 

৩. যিকির করার জন্য কবরের পার্শ্বে অবস্থান করা : আল্লাহর ইবাদতের জন্য কবর 
কোনো অবস্থানস্থল না হওয়া সত্তেও অনেক মুসলিমকে কবরের পার্শ্বে বসে 
কুরআন তেলাওয়াত ও সালাত আদায় করতে দেখা যায়। কিছু সময় বসে 
নিরিবিলি আরাধনা করতেও দেখা যায়। কোনো মাযার বা দরবার যেহেতু 
মসজিদ নয়, সুতরাং আল্লাহর ইবাদতের জন্য সেখানে অবস্থান গ্রহণ করা 
জায়েয নয়। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটি করলে তা বিদয়াতি কর্ম হিসেবে গণ্য 
হবে। কেউ যদি কোনো মাযারে অবস্থানের দ্বারা কবরস্থ অলীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে তার মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে চায়, তাহলে তার এ অবস্থান 
সময়কার উপাসনা শিরকী কর্ম হিসেবে গণ্য হবে। কেননা যুগে যুগে মুশরিকরা 
তাদের দেবতাদের পার্শ্বে এ জাতীয় উদ্দেশ্যেই তুবস্থান গ্রহণ করত বলে "সূরা তৃহা'-এর 
৯১ নং আয়াত ছারা প্রমাণিত হয় । তাছাড়া রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো কর্মে 
আমার সাথে অপরকে শরীক করল; আমি তাকে ও তার কর্মকে ছেড়ে দেই। 

৪. কবরকে সামনে রেখে রুকু ও সেজদা করা : রুকু ও সেজদা আল্লাহর তাযীম 
প্রদর্শনের একক মাধ্যম হওয়া সত্তেও অনেক ভক্তকে তাদের পীরকে 
সেজদার মাধামে সম্মান করতে দেখা যায়। মানুষ কোনো মানুষকে এভাবে 
সম্মান করলে এটি একটি প্রত্যক্ষ শিরকী কর্ম হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে । 

৫. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সেজদা করা : কুরআনুল কারীমের সুস্পষ্ট 
নির্দেশের ভিত্তিতে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) উল্লেখ করেছেন, 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা শিরক। আমরা দেখেছি, কুরআনুল 
কারীমে সুস্পষ্টত আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করতে বারংবার নিষেধ | 
করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর সকল আলেম একমত যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য | 
ভারে ছেপে সিজদা নর! লিয়ন কারা হবাদত হয় ন ৮ 
প্রকাশ ছাড়া কেউ কাউকে সেজদা করে না। জাগতিক ভয়ভীতি, সম্মান : 
ইত্যাদির জন্য একজন আরেকজনের পা জড়িয়ে ধরতে পারে; কিন্তু 
স্বাভাবিকভাবে একমাত্র অলৌকিক ও অপার্থিব ভক্তি ও বিনয় ছাড়া কেউ কারো 
জন্য সেজদা করে না। | 
আল্লামা ইবনে আবেদীন (র) বলেন- | 
FU 5১50 5887 UG 32 ৮5 6১৬ SITLL 
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(না ১১৯১ ॥ 
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অর্থাৎ, সেজদাই হলো মূল। কারণ সেজদা কেবল ইবাদত হিসেবেই শরীয়তে 
নির্ধারিত, কিয়াম তথা দণ্ডায়মান হওয়া তন্রপ নয়। কেবল দীড়ানোও ইবাদত 
হিসেবে শরীয়তে নির্ধারিত নয়। এজন্য যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য সেজদা 
করে, তবে সে কাফের বলে গণ্য হবে, দাড়ানোর বিষয়টি তদ্ধপ নয়। 

উপসংহার : বর্তমানে মুসলিম সমাজের রন্ধে রন্ধে শিরক ও বিদয়াত মযবুতভাবে 
গেঁড়ে বসেছে। সমাজকে এ সকল ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় থেকে মুক্ত করতে না 
পারলে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি সুদূর পরাহত হবে । 


Kons SITES ESL: /০) 03241 5 


AiG 6০5 
প্রশ্ন : ৮৫): 'কুফর'-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? 
প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ দাও। [ফা. প. ২০১৩] 


উততরা॥॥ উপস্থাপনা : কুফর ঈমানের বিপরীত শব্দ। এটা মানুষকে তার মনুষ্যত্বের 
সীমারেখা থেকে হিংস্রতা, অকৃতজ্ঞতা ও জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। 

অস্বীকার করার মনোভাব সত্যিই ভ্রান্ত ও পাগলের প্রলাপ মাত্র । মানুষ 
যেহেতু বিবেকসম্পন প্রাণী, তাই তার মধ্যে এ গুণের“সঞ্চার কাম্য নয়। নিম্নে 
প্রশ্নালোকে কুফর সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


2 ১২৫-এর পরিচিতি : 

২1১৯4115৮22 

১৪-এর আভিধানিক অর্থ : ১৪৫1 শব্দটি বাবে ১.-১-এর মাসদার। যা -৪- এ 
১ মাদ্দাহ থেকে গৃহীত ৷ জিনসে ৮৯-০; এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- 

১. ০৯১৪ ০014542 তথা নেয়ামত ও অনুগ্রহের অস্বীকার করা । যেমন 
হাদীসে রয়েছে- S531 ১১৪৫: SLs LASS 

531 তথা আবৃত করা। যেমন কবির উক্তি- ১5০ 6 (4442 635014৫4314 
৮৮51 তথা ঢেকে ফেলা । ৪. 5411555, তথা সত্যকে গোপন করা। 
20553 তথা লুকিয়ে ফেলা । ৬. হ1%1 তথা অন্ধকার । 

পীরে রার ভি 

০৫81 25:55 তথা কৃতজ্ঞতার বিপরীত ৷ 

৯. ইবনে রাওয়ানদী বলেন- 28201572210 24 LES TA GLI 
১০. 5৯5 তথা হিংসা ৷ যেমন আরবরা বলে- ১৫ 153 অর্থাৎ, ১৪৫ 2 ১2১৫ 
১১. আল মুহীতু ফিল লুগাত গ্রন্থে রয়েছে- 62553 J ৬ 54৫1 


মা টি জি ৬ e 


রবে । ১, তাফসীরে বায়যাী প্রণেতা বলেন- 541 2127 
18241 25৯5 5695-210 [2 অৰ্থাৎ, রাসূল (স)-এর আনীত বিধান 
অস্বীকার করাই কুফর্‌। 


৬৫০ ________ উল ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 

২. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন- 412535 410 < ৩০০১ (55 58441 অৰ্থাৎ, 
আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান না আনাই হলো কুফর । 

৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- 

HALE ELT YE str A Af Lee SE Sed GEE 

৪. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকার বলেন-£ ৷ ১ 5৮ SU) ৬১ ১৪] 
03405 2111 ৬1০ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন না করাকে কুফর বলে। 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন_ ৬৯১ ৫1 1১5 4৯৬ ১১৪ 
USE Sf LOE ৩ a) এ 2914541৬, অৰ্থাৎ, ব্যক্তি কৰ্তৃক 
কুফরী করার মানে হচ্ছে আল্লাহর একতৃবাদ অথবা নবুয়ত. অথবা শরীয়ত 
অথবা একই সাথে উপরিউক্ত তিনটির কোনোটির প্রতি ঈমান না আনা। 

SAS: 

১-এর প্রকারভেদ : তাফসীরে খাযেন প্রণেতা বলেন, কুফর চার প্রকার । যথা- 

১. ১%) 3% তথা অস্বীকার করার দ্বারা কুফরী। এটা বলা হয়- 3 ১1545 
১০5110 5১35 অর্থাৎ, এ প্রকার কুফরী হয় এ ব্যক্তির দ্বারা যে মূলগতভাবে 
আল্লাহকে চিনে না। যেমন ফিরাউনের কুফরী এবং তার কথা- 

BL MSIL iL 

২. ১৪৫ 358 তথা অস্বীকৃতির কুফরী । এটা কলা হয়- < ৪১২৩1 
LLL 5579 «7; $০21 অর্থাৎ, এ প্রকার কুফরী হয় এ ব্যক্তির দ্বারা যে 
মূলগতভাবে আল্লাহকে চিনে কিন্তু মুখে তা স্বীকার করে না। যেমন শয়তানের কুফরী। 

৩. ১051 24 তথা সীমালঙ্ঘনের কুফরী । এটা বলা হয়- | ২১০৫০ 
(3555১54১045 5555 41%, অৰ্থাৎ, এ প্রকার কুফরী হয় এ ব্যক্তির 
ছারা যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা আল্লাহকে চিনে এবং মুখে স্বীকার করে; কিন্তু এ 
আদর্শে নিজেকে আদর্শবান করে না। যেমন রাসূল (স)-এর চাচা আবু 
তালেবের কুফরী । এ ব্যাপারে তার কবিতা রয়েছে- 

Ges ভি ওঠা ১৩ ৬১৯ HELE; 
GEL ৩১৮১০ SS 2504৯ 225 এ 

৪. 34520 5৯৫ তথা নেফাকীর কুফরী। এটা বলা হয়- 
| EE BLS a IEE aE Gul G2 
অর্থাৎ, এ প্রকার কুফরী হয় ওঁ ব্যক্তির দ্বারা যে মুখে স্বীকার করে কিন্তু তার 
সত্যতা অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করে না। 

উপসংহার : কুফরী খোদাদ্রোহী কাজ । এর দ্বারা মূলত আল্লাহকে অস্বীকার করা 

হয়। এ কাজ যারা করে তারা চির জাহান্নামী । এদের সাথে বন্ধুত্ব করাও ইসলামের 

সাথে দুশমনীর শামিল | তাই কুফর থেকে সর্বদা বেচে থাকা আবশ্যক ৷ 


এ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬৫১ 
Ue 391 ce Gis 1550) ০৪ 2 AY 0830 শর 
২8১৫ ৬2১৩ হু GIG af THUS 2 LE 
পাশ আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-কে গলি দেয়া ও মিথ্যা আরোপ করা 
গুনাহের অন্তর্ভুক্ত? কুরআনের আয়াত ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত 
আলোচনা কর। ফা, প. ২০১২] 
Bt 85 2 SE LoS Ae ৫5090 25 ০ Io. sl 
ALES ৬৭ 25৩ (০০) Gl 

অথবা, আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলকে গালিদাতার তওবা কী কবুল হবে? অতঃপর যে 
ব্যক্তি নবী (স)- কে গালি দেয় ও তীর প্রতি মিথ্যারোপ করে তার শান্তি বণনা কর। 


উতভরা॥। উপস্থাপনা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে এ পৃথিবীতে তার 

ম্রো রাগ করেছেন আগর জুল মাখন ক্রি সেরা হিতে 
পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ দেয়ার পাশাপাশি আমাদের শিক্ষক হিসেবে 

নিব গতির'দিগারী হযরত মুহাম্মাদ লোকে গন লারা 

তার রাসূলকে গালি দেয়া বা মিথ্যারোপ করাকে আমাদের ওপর হারাম করেছেন। 

আর তাদেরকে সম্মান করাকে আবশ্যকীয় করেছেন, নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সংক্রান্ত 

বিষয়ে আলোকপাত করা হলো। 

54১25910410 415 ULE: 

আল্লাহ ও রাসূলকে গালি দেয়ার হুকুম : আল্লাহ ও তার রাসূলকে গালি দেয়া সকল 

ফকীহের মতে কবীরা গুনাহ ও কুকরী। এ সম্পর্কে ফকীহদের মতামতসমূহ নিম্নে 

প্রদত্ত হলো- 

১. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র)-এর মতে- টে 
760 35 228৮ 6816 754 41820 552 90 FL BL 
-8918551554%25 IE ঠা ISLA এ 82 WS তা 
অর্থাৎ, আল্লাহ ও তার রাসূলকে গালি দেয়া প্রকাশ্য কুফর। হোক তা 
প্রকাশ্যভারে বা অপ্রকাশ্যভাবে। এক্ষেত্রে গালিদাতা এটাকে তার ওপর হারাম 
মনে করুক কিংবা হালাল মনে করুক | অথবা এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকুক। 

২. ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে- 
2১581 95 (50551551045 4235 সাবা 

চাড়া লে 

অর্থাৎ, রাসূল (স)-কে যে গালি দেবে তাকে হত্যা করা হবে। কারণ সে যখন 
গালি দেয়, তখন সে মুরতাদ হয়ে যায়। আর কোনো মুসলিম রাসূল (স)-কে 
গালি দিতে পারে না। 

৩. কামী আবি ইয়াল (র)-এর মতে- /54454580-50 453 402১5 


26১54 তা 25 এত অর্থাৎ, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে 
গালি দিল সে কাফের হলো। হোক সে গালিটাকে হালাল মনে করুক কিংবা 
হারাম মনে করুক। * 


2558 


৬৫২ ____ ্রালজ্রনতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ শর 
8৪. ইবনে রাওয়াহিয়া (র)-এর মতে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলকে গালি দিল 
কিংবা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অস্বীকার করল অথবা কোনো নবীকে 
হত্যা করল, সে তার দ্বারা কাফের হয়ে গেল। যদিও সে আল্লাহর নাযিলকৃত 
সবকিছু বিশ্বাস করে । এ ব্যাপারে তাদের দলীল নিয়রূপ- 
কুরআনের দলীল : আল্লাহ তায়ালা বলেন- ট্রালিরিয্র্রা 
356 2১৯ Ei ৩৪ হাত LL 949 Ut এ ভা SL 
HE 0055 12%1 
. Eo ন, +54 ) 
se 0৯201 29৯5 5506 2342 51 25 USI 2 ৯5 ০ 
০০৫ 55৮5 SAA SEG জি এই রিও 20 ৮5 2 
(১5১ ৬১) 0100 915 40 TN ৫ 
Si SLRS এডি ৩5 619 3 LSE SE এ 
এটি NE SATUS SHS LL 
| (cle) LG 415 
50355012255 0585 Ja: 
গালিদাতার তওবা কবুল হবে কিনা : এ ব্যাপারে দুটি বিদামান। আর তা হলো- 
ক. তার তওবা আখেরাতে কাজে আসবে কিনা : এ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামায়াতের বক্তব্য হলো- | 
(35 2855 25801 2৮৯21 JS ১৩ ৮5৬০১ UF 5501. 
UALS VL 
অর্থাৎ, যদি সে একনিষ্ঠভাবে তওবা করে এবং তার কাজের ওপর অনুতপ্ত হয়, 
তবে তার তওবা কেয়ামত দিবসে কাজে আসবে এবং আল্লাহ তাকে ক্ষমা 
করবেন। এ ব্যাপারে তাদের দলীল হলো- 
40555 ১৪ SS 4988 - 
Piss BLL LUGE LAG LS LL 785 S33, নব 
১3৩1০514955 855111953 LEN 95531935813 Y 
খ. তার তওবা দুনিয়াতে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা : এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. জমহুর আলেমের মতে- 4:2 {511 21:0, 575 325 অর্থাৎ, তার 
তওবা দুনিয়াতে গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাকে কতল করা যাবে না। 
২. ইমাম মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে- 213 42555 .4555 ৫8১9 
১515 অর্থাৎ, তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাকে কতল করা হবে, যদিও 
সে তওবা করে। 


* আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬৫৩ 

5০৮) ৫৪। LE: 

রাসূল (স)-কে গালিদাতার শাস্তি : এ ব্যাপারে ফকীহদের বক্তব্য নিম়রূপ- 

১. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন, আল্লাহ ও তার রাসূলের গালিদাতাকে হত্যা 
করতে হবে । আর এটা সকলের একমত্য। 

২. ইবনে মুনযির (র) বলেন- 

SEC) ৫৯০ 55৫5 ৬15 6 ৭৫ ME 

৩. আবু বকর আল ফারেসী (র) বলেন- 

Sl) 2৮004280582 2145625৮051 

৪. আল খাত্তাবী (র) বলেন- 

4425৬৪৩১০৯৯ 

৫. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- 

LEE Tea) FACES 3514, ৫524 20১৮০ ৩৪৪০ 
IEE YG TEES N= LENG HEI SE ALS 

৬. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- 
দি Cay LE LL Sn GS) 

51555455500 410 ৮15 ৮365৯: 

ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর ওপর মিথ্যারোপকারীর হুকুম : 

ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপকারীর ব্যাপারে সকল আলেমের মত হলো 

সে কাফের । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

1522 (PMP Sil গা] Ii ১৫৪ ১555 GD: » 

২০8 82) 24140 
৩১৫] এ 45 33055 USS ৪ 9৪ x 
ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূল (স)-এর ওপর কেউ মিথ্যারোপ করলে সে ফাসেক হবে, না কাফের 
হবে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. আহলুস সুন্নাতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, 
ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূল (স)-এর ওপর কেউ মিথ্যারোপ করলে সে কাফের হবে 
না; বরং সে ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে। কেননা রাসূলের ওপর মিথ্যারোপ করা 
কবীরা গুনাহ । আর কবীরা গুনাহের কারণে ব্যক্তি কাফের হয় না; বরং ফাসেক 
হয় । এ ব্যাপারে তাদের দলীল নিম্নরূপ- 
কুরআনের দলীল : আল্লাহ তায়ালার বাণী- টিন | 

lie ৯৯ IT এ ১14৩ 

-১:০$ 56431 SS ৫ 7 


AS 54 ISLS PSG এ 


৬৫৪ শাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ প্রা 
হাদীসের দলীল : হাদীসে এসেছে- হ্যা 
12552 SE ০৬৫ ৬5 ৯ ৩৮ LASS Ll তি ভু ILS 

(1৮০4০) 20601 55 055 ৮5 


eck 


(031199), INN GE ত ৬০ তে ও না 
LIM LIL TK 1 ১৬৬৫৯ 55 LES ৬৩ শী 


২. খারেজীদের অভিমত : খারেজী সম্প্রদায়ের মতে, এরূপ ব্যক্তি কাফের হয়ে 

যাবে এবং সে চিরজাহান্নামী হবে। কেননা রাসূল (স) বলেন_, 
50052215058 ও তা হি 8 

৩. মুতাযিলাদের অভিমত : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, সে-কাফেরও হবে না 
আবার মুমিনও থাকবে নাঃ বরং তার অবস্থান হলো- 220১2112325 
অর্থাৎ, ঈমান ও কুফরির মাঝামাঝিতে সে অবস্থান. করবে । আর উক্ত ব্যক্তি 
চিরজাহান্নামী হবে। _ 

বা AE SiS ele 

রাসূলের ওপর মিথ্যারোপকারীর শাস্তি : ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি রাসূল (স)-এর 

ওপর মিথ্যারোপ করে, তার শাস্তি কী হবে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 

বিভিন্ন বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন= ৪ 

১. একদল আলেমের অভিমত: 55 €:-এর ওপর কেয়াস করে তাকে আশিটি 
বেত্রাঘাত দিতে হবে এরং তওবা করতে হবে। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- 
AIL একি IL BLE পি 2 5248 ১১০৪ মি 

২. কতিপয় আলেমের অভিমত : এরূপ ব্যক্তি কাফের হবে এবং তাকে হত্যা 
করতে হবে। তবে ইমামুল হারামাইন এ মতটিকে দুর্বল বলে অভিহিত 
করেছেন। 

৩. অন্যদের অভিমত : এ ব্যাপারটি ইমামের ইচ্ছাধীন। তিনি সর্বোচ্চ ৮০টি 
বেত্রাঘাত এবং সর্বনিম্ন ৩৯টি বেত্রাঘাত করতে পারবেন। 

মোটকথা, এখানে প্রথম অভিমতটি অধিকতর বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য । 

উপসংহার : অতএব উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ 

ও তার রাসূল (স)-কে গালি দেয়া কিংবা তাদের ওপর মিথ্যারোপ করা কবীরা 

গুনাহ। আল্লাহ ও রাসূলকে গালিদাতার হুকুম হলো, সে কাফের এবং তাকে হত্যা 

করা হবে। অন্যদিকে ইচ্ছাকৃত আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করা সরাসরি কুফরা; 

কিন্তু আল্লাহর রাসূলের ওপর মিথ্যারোপ করা ফাসেকী। তাকে আশিটি বেত্রাঘাত 

করতে হবে এবং তওবা করতে হবে! 


জ্জ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬৫৫ 

SLES CELI CUMS LL SUN AIL: AV) SLi 
শর প্রশ্ন : ৮৭ ॥ ও৪৬১-এর পরিচয় দাও। অতঃপর এর প্রকারসমূহ ও হুকুম 
সংক্ষেপে লেখ। | [ফা. প. ২০১০,১৪,১৫] 
3101 555 ৪০৪ GUE 50095 283 LB SSI GUD Lyf 


অথবা, নেফাকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। অতঃপর নেফাকের আলামতসমূহ 
কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উল্লেখ কর। . [ফা, প. ২০১২] 

-+১৮৯৩ তি ৩০৪ 2 SUN BFE Si 
অথবা, 5;-এর পরিচয় প্রদানপূর্বক এর প্রকারভেদ ও বিধান বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০০৭] 


ভঁত্তমন৷॥॥ উপস্থাপনা : নেফাক বা মুনাফিকী ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য চরম 
ক্ষতিকর বিষয়। এটি জঘন্য ও ঘৃণ্য আচরণ । কাফের মুশরিকরা সরাসরি ইসলামের 
ক্ষতি সাধনে লিপ্ত; কিন্তু মুনাফিকরা ছদ্মবেশে প্রতারণা ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে 
ইসলাম ও মুসলিমদের সীমাহীন ক্ষতি করে থাকে। এরা হৃদয়ে কুফরী ও শিরক 
গোপন রেখে কেবল সাময়িক সুবিধা লাভের নিমিত্ত প্রকাশ্য ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ 
করে থাকে। নিয়ে প্রশ্নালোকে নেফাকের পরিচয়, প্রকারভেদ ও তৎস-শ্রিষ্ট 


313১-এর আভিধানিক অর্থ : 51৫% শব্দটি 1 ওযনে বাবে হ120:-এর 
মাসদার ৷ যা ও - 3-৩ মাদ্দাহ থেকে গৃহীত । জিনসে ০৫৯০; এর আভিধানিক 
অর্থ নিয়ন ৫ 
১. ০2533 5 ০০55| 2551 তথা ভূমির নিচের গর্ত । 
২. ০5 ৮5 3১5 30445 তথা মনে যা আছে এর বিপরীত প্রকাশ করা। 
৩. 258 তথা মূলকে গোপন করে রাখা। 
৪. ০5 তথা রোগ। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 545 ঠা. 42345 ০৪ 
ELSIE ৪৯৪৯2 
এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ০,341 প্রণেতা বলেন- 
২৩৫ 9০০০০০৪৪০49 341 
অর্থাৎ, মুখে ঈমান প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফরী গোপন রাখার নাম নেফাক। 
২. মুজামু লুগাতিল ফোকাহা গ্রন্থকার বলেন- $4 ৮5২] 4. 3311 
০৮০১১। অর্থাৎ, কুফরী গোপন করা ও ঈমান প্রকাশ করাকে নেফাক বলা হয়। 
৩. হযরত হোযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত- _ 
০১৩৯২ 83 SN HSS SIG SLUM LY IG 
৪. আল্লামা আইনী (র) বলৈন- 5441 SRS SLL ১৫৫1 55 GS 


৯৮7 


৫. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- (5212 ৪৯453305011 


৬৫৬ 


নাল জনাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ঞঃ 


55210 01081155585 ও ৮5 


কুরআন-সুন্নাহ আলোকে নেফাকের আলামতসমূহ : নেফাক তথা কপটতা ও ধোকার 

যাবতীয় আলামত ও বৈশিষ্ট্য মুনাফিকদের মাঝে বিদ্যমান । কুরআন ও হাদীসে এদের 

সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা এসেছে। নিয়ে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো- 

ক. কুরআনের আলোকে মুনাফিকদের আলামত : কুরআনের আলোকে 
মুনাফিকদের আলামতগুলো হলো- 


>. 


ঈমানদারদের সাথে ঠাট্রাবিদ্ধপ ও উপহাস করা । 


* সূরা বাকারার সূচনাতে আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের এহেন আচরণ উল্লেখ 


করে ইরশাদ করেন- | ০28 
19105 Lees ALSL Bly Gel 19৮০ ০৪০ ১ 01 
Se ০৯১ টি Ct, 


. তারা মানুষদেরকে অসৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজ হতে নিষেধ 


করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
sl; Eels ate Se ৮৯০০ Suki sail 
SLES DLS Fins oS anlo3 Bl 0 S623 


৷ তাদের দানের হাতাসংকুচিত। তোরা 


না শম 


, মুমিনদের সম্পর্কে তারা বিরূপ মন্তব্য করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 


2S ৮১৬৯ 55 ০৪৬ (25 ৩৪ ০৬ ৩৪৪৯১ I ট 
2224৯ 25১5 4055 le ১৯৮৪ 


. মুনাফিক তাগুত তথা কাফেরের নিকট বিচারের ভার অর্পণ করতে চায়। 


যেমন কুরআনে এসেছে 
1১5৬৬৯40১5৮ Ul CBN SALTS গা 1০৪ ৰ 
তা al 333 ০৬৪০০] AL ১৩ Of IES LLG ৬৮ 
(1 La ing) 2 BIS 
তারা কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে এবং মুমিনদের সাথে শত্রুতা 
পোষণ করে । যেমন ইরশাদ হচ্ছে- Y 
ed ১33৮০ 501592১8৫11 ০38৯ ৩৫৬ 


॥ রতন রন জা ক্র হুক ভূন রি 


আল্লাহ বলেন- 2101 595 4 5 ৩৮০৮৫ HEIL 


# তারা জলসায় রতি: 


ALLS 2G 59121 NUL BG 


. তারা লৌকিকতা প্রদর্শনের জন্য ইবাদত করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


29005 সী 401৩35৫35১৩ nln ১১55 


* আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ ৬৫৭ 
১০.তারা ঈমান ও কুফরীর মাঝে দোদুল্যমান । যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
০১৮১৩] %3 6855 AI DISH তি 
১১, তারা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে। যেমন কুরআনের বাণী- 
45০৮৯ ৪3 4 ০৬৪৭৪ 02528৮১2015 
১২. তারা সুমিষ্ট ভাষায় মানুষের মনে আঘাত করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে 
দিত 42 EE LS নিবে fly 
১৩.তারা কথা বললে মিথ্যা বলে । যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
FRG 2013 - 4111 0491 এড 38৯০ GIG ০৪২৮৮] LLG Ht 
53541৩৪৮১40 51 ৫55 2010 41549 এ! 
১৪. তারা শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
[এলি (45150 2555 0৫০5 হা 0 
১৫. তারা অহংকার করে ফিরে যায়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 


৮০:০৮ 


45325135040 4555 EO MCLs OCS CH 4519 
DLL a - 58222 
১৬. তারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে দান করতে নিষেধ করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে 
256০5 tn OSS ue GEASS SL Gh 
খ. হাদীসের আলোকে মুনাফিকদের আলামত : হাদীসে রাসূল (স) মুনাফিকদের 
আলামত উল্লেখ করতঃ ইরশাদ করেন- 
LE SSB ALLIES SG ০৬৫ EL থ্রি ৬5 5৮০15 
অন্য হাদীসে এসেছে- ১2:০3 1515 অর্থাৎ, তাদের নিদর্শন হলো- 
১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ২. আমানতের খেয়ানত করে। 
৩. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। ৪. ঝগড়ার. সময় গালমন্দ করে । 
উল্লিখিত ৪টি অসৎ গুণ সম্পর্কে রাসূল (স)_আরেকটি হাদীসে বলেন- 
১ ০ ৬৫ ৩ LS JU Co) FE ১ ০৯০) FE LS 
55 2395 5 822 25541558528. LAS Gis 
SAL Bly ০৬৫ ৬৩৯9 ৩৮৩ ৬৫) ডি. 12255 SG 
(SJ) ১৯৪১০৮৯9355 
৫. নামাযের শেষ ওয়াক্তে খুব তাড়াহুড়া করে সালাত আদায় করে । 
৬. ফজর ও এশার সালাত তাদের নিকট খুবই কঠিন মনে হয়। 
530016৮5812 
ও৮৬১-এর প্রকারভেদ : ৮৬১ প্রথমত দু'প্রকার | যথা- 
১. 53155531 3151 তথা বিশ্বাসগত নেফাক। 
২. ৮0 3451 তথা আমলগত নেফাক। 


ভব ফাযিল ॥ আল আকাহদ আল 'হসলামিয়্যাহ (প্রথম বধ) » ২২ 


৬৫৮ _______ শ্রয়ালজত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 

৩3৮১1116552 

নেফাকের বিধান : উভয় প্রকার নেফাকের বিধান নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

১৪2 $0/-এর বিধান : ৪8523 3১50 তথা বিশ্বাসগত নেফাকের 

বিধান নিম্নরূপ- 

১. তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নামের নিমন্তরে : কেয়ামত দিবসে মুনাফিকরা 
জাহান্নামের নিয়স্তরে অবস্থান করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- 

পরোটা রা এ) ৮৪ ADL 01, ০ 

SUE LAG LESAN GASSES ০০৪ LoS ৩৪ 7 

GUC LH SC LANES এ 

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মুনাফিকরা জাহান্নামে 
যাবে এবং সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। 

২. মুনাফিকদের আনুগত্য নাজায়েয : আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

SE Ul 21. HALL SLA 85৫ ২ LE ED 

-৮০5০ (4315 
অর্থাৎ, হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও কপটবিশ্বাসীদের অনুসরণ 
করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় । 

৩. মুনাফিকদের কল্যাণ কামনা নিষিদ্ধ : মহান আল্লাহ তার রাসূলকে মুনাফিকদের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন । যেমন তিনি বলেছেন-_ 
১১৫৪৯০৫৮০৫১ ১০৯1 PEELS I jit 

Gl Asx IG 4845 215 0064 LEC থা 
অর্থাৎ, তুমি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা কর আর না কর, যদি তুমি তাদের জন্য 
সম্তরবারও ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তথাপি কখনো তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। 
তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-কে অস্বীকার করেছে। বস্তুত 
আল্লাহ নাফরমান সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না। 

৪. মুনাফিকদের জানাযা আদায় ও কবর যেয়ারত নিষিদ্ধ : মহান আল্লাহ 
কপটবিশ্বাসীদের জানাযা আদায় ও কবর, যেয়ারত, করতে নিষেধ করেছেন। 

যেমন আল্লাহ বলেন_ 1 4595 $1 SL SE উপ ৪15 LSS; 
৭35 অর্থাৎ, আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার ওপর কখনো 
সালাত আদায় করবে না এবং তার কবরেও দীড়াবেন না। 

৫. মুনাফিকদের পাকড়াও করা ও হত্যা করা : মুনাফিকদের পাকড়াও করা ও হত্যা 
করা তখনকার যুগে বৈধ ছিল। যেমুন ইরশাদ হচ্ছে- 

325551515 21051058561 9538212 
ভা বালি রা ধরা হবে এবং 
প্রাণে হত্যা করা হবে। 2 

551) 308:0এর বিধান : ৮14501 3851-এর কারণে চিরদিন জাহান্নামে 

জ্বলতে হবে না, তাই, বর্তমানে মুসলিমদের মধ্যে এ স্বভাবগুলো দেখা গেলে 


তাদেরকে 2211 ৮3 3544 বলা হবে, যা ঈমানের পরিপন্থি নয় । 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ________ ৬৫৯ 

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
মতে, 3১ দু'প্রকার। যথা- আকিদাগত নেফাক ও আমলগত নেফাক। 
আমাদের যুগে মুসলিমদের মধ্যে নেফাকের উল্লিখিত নিদর্শনগুলো বিদ্যমান 
থাকলেও তারা হাদীস অনুযায়ী খাটি মুনাফিক নয়। কারণ তাদের নেফাক হচ্ছে 
আমলগত, যা ঈমানের পরিপন্থি নয়। তাই তারা ১11 534 হবে না। 

২. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র) বলেন, সে যুগের মুসলিমদের মধ্যে এ স্বভাবগুলো 
বেশি ছিল বলে রাসূল (স) এগুলোকে 541/05 বলে উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ 
এটা নয় যে, এ আমলগুলো বর্তমানে পাওয়া গেলেই তাকে ১০1 3: বলা হবে; 
বরং এ স্বভাবগুলো বর্তমানে মুসলিমদের মধ্যে পাওয়া গেলে তাদেরকে কাফের, মুনাফিক 
কোনোটাই বলা যাবে না। তবে ফাসেক মুমিন বলা যাবে। 

৩. কাধী আয়াষের অভিমত : আল্লামা কামী আয়ায (র) বলেন, উল্লিখিত স্বভাবের 
লোকেরা রাসূল (স)-এর যুগে প্রকৃত মুনাফিক ছিল; বর্তমানে এ স্বভাবের 
লোকেরা প্রকৃত মুনাফিক নয়। 

৪. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, বর্তমানে এ ধরনের স্বভাব কোনো 
মুসলমানের মধ্যে পাওয়া গেলে তাকে 3১৮41, “5 +৫54 বলা হবে। 

উপসংহার : নেফাক মানবচরিত্রের জঘন্য ও ঘৃণ্য আচরণ। এর ফলে সমাজে নানা 

ধরনের ফেতনা ফাসাদ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। তাই মুনাফিকী আচরণ পরিহার এবং 
মুনাফিকদের কবল থেকে যুক্ত থাকা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। 


00 ফি) ৬১০৭৩ IGA এ 3: ০০ 0824 un 


92357634571 
জ প্রশ্ন : ৮৮ ॥ নেফাক ও মুনাফিকদের সম্পর্কে আল কুরআনুল কারীম ও 
হাদীসে নবৰী হতে উদ্ধৃতকর। জা প. ২০১৩] 
উভল্া।॥ উপস্থাপনা : নেফাক বা মুনাফিকী ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য চরম 
ক্ষতিকর বিষয়। এটি ঘৃণ্য আচরণ ও জঘন্য অপরাধ ৷. কাফের প্রকাশ্যে 
ইসলামের ক্ষতিসাধন করে; কিন্তু ছদ্মবেশে নর আশ্রয় নিয়ে 
ইসলাম ও মুসলিমদের সীমাহীন করে থাকে। এরা অন্তরে কুফরী ও 


শিরক গোপন রেখে কেবল সাময়িক লাভের নিমিত্ত প্রকাশ্য ঈমান. ও ইসলাম 
জাহির করে থাকে । নিয়ে প্রশ্নালোকে ও মুনাফিকদের চরম পরিণতি সম্পর্কে 
কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত উদ্ধৃতি পেশ করা হলো। 
2 LDL 33117755150 LUN 
নেফাক ও sin Ce 2G WN নেফাক একটি ঘৃণ্য 
আচরণ ও জঘন্য অপরাধ । নেফাকীর কারণে পরকালে মুনাফিকদের আশ্রয়স্থল হবে 
জাহান্নাম এবং তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। এসব বিষয়ে পবিত্র কুরআন 
মাজীদের যে আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে- 
635৯5১610৮5 4581 9 SADE ও 4 
21৩16 রি 10521072055 08357৮01505 ES 


রঙ 


৬৬০ ______ ভয়াল জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ররর 
021 Cis UL SNS 7 
(642 ভা (815 81348589055 5 ১৮ ৬৮০ 426 4 
oe 
LIE ৩৮২ ৬210 SULA SALA LIL ০ 
PE Lele Lok ০405554215০ 5 55 UL 
bed SLOG Eel Ey 
1725 816 HEE 54 90201) SLAG SALLI ৬৪৩ ও 
আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলকে মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নি 
করেছেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
HAT LL SC AALS 587 ELS YN EH Hl 
SLE (SAI ৪৭059396185 PoC El 
আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলকে মুনাফিকদের করব যেয়ারত করতেও নিষেধ 
করেছেন । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

XG ৩1 08535 55 AS ৯৭ ৬০ ৯১১3 
অর্থাৎ, আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে কখনো তার জানাযার সালাত 
পড়াবেন না এবং তার কবরের পাশেও দীড়াবেন না। 
একসময় মুনাফিকদের জঘন্য আচরণের কারণে তাদেরকে প[রুড়াও করা ও হত্যা 
করা বৈধ ছিল। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- (BE BE Ca on 
2585 45555 1532) অর্থাৎ, অভিশপ্ত অবস্থায় মুনাফিকদের যেখানেই পাওয়া যাবে, 
দে লব হবার এ বগা করনে 

SLAs LISI: 


চিহ্নিত করতে হবে। তাদের চিহ্নিত করণের সুবিধার্থে রাসূল (স) বিভিন্ন হাদীসে 
তাদের কতিপয় নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 


IG AL তি SET LS Gl ৬০ ০৯০) 829 ভর ৮5 7 - 
SE 8580 95 ৫5 ডিও Bly 256 5৫5 01815 SILA 
অর্থাৎ, হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) 
ইরশাদ করেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি | যথা- ১. কথা বললে মিথ্যা বলে, 
২. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, ৩. তার কাছে কোনো আমানত রাখা হলে তার 
খেয়ানত করে। 
Janssen As এ ও 0০৯০) ৮:৮০ ৩ পা ১5 55 না 
84552155555, 358 01051518855 06545 8৫5০2 
৬৫ ডি SE Sj SLUGS এ GENIUS 5৫5 সত 
-১৪০ LY IE GAL 91 TIS 


সপ 


্ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬৬১ 
Ms He “ul ০৯400 489 JG JG (০) ৪০৫৯৫ তত ৩5 + 
Ht 55 3৩ ৯৯ HLS 555৩৪০৮০৯০১ ০৩০০৯ 
অর্থাৎ, হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন, এমন দু'টি গুণ আছে যা মুনাফিকের মধ্যে একত্র হতে পারে না। 

একটি হচ্ছে সুস্বভাব আর অপরটি হচ্ছে দীনের যথার্থ জ্ঞান। 
HELE LL 1552580৫045) 50651) ৮2১55 52401 932 5 4 
ial (0555 Hl JS 5) ১১৯ ৮০৯1০145705 
HL ০৩ 
অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
নবী করীম (স) ইরশাদ করেন, এ উম্মতের এমন সব মুনাফিক সম্পর্কে আমার 
আশংকা হয়, যারা কথা বলে সুকৌশলে আর কাজ করে যুলুমের আাথে। 
উপসংহার : নেফাক মানব চরিত্রের জঘন্য ও ঘৃণ্য আচরণ | এর ফলে সমাজে নানা 
ধরনের ফেতনা ফাসাদ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এ কারণে মুনাফিকদের জন্য 
পরকালে রয়েছে কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কাজেই মুনাফেকী আচরণ পরিহার 
এবং মুনাফিকদের কবল থেকে মুক্ত থাকা ঈমান্রে-জ্পরিহার্য দাবি। 


su Sl fer Fe [i 1 ১১৪৪০] Gel: (৭) finn 

EE FETS 1 ৮0১৯] ৪৪ 

প্রশ্ন : ৮৯ ॥ মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যাবলি কী কী? অতঃপর সামাজিক জীবনে 
নেফাকের কুফলগুলো বর্ণনা করা, 

১৪: র্দ ০০41 3১ (এ ৮৪ CHD ০০১ ৩১০ ও 

২5৮০5 2০] ৩৪ SU 21১ 


অথবা, মুনাফিকদের শালি কী কী? রক্ত মুনফিকের বিধান কী? অতঃপর 


উ্তর।। উপস্থাপনা £ যুগে যুগে কাফের ও 
কপটতার আশ্রয় নিয়ে মুনাফিকরা তার চেয়ে বেশি ক্ষতি সাধন করেছে। এরা পার্থিব স্বার্থ 
হাসিল ও ইসলামকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে অন্তরে কুফর ও শিরক লালন করে; কিন্তু বাহ্যিকভাবে 
ইসলাম প্রকাশ করে । কুরআন ও হাদীসে এদের পরিচয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে এদের ভয়াবহ 
পরিণতি এবং মুসলিমদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে৷ নিয়ে মুনাফিকদের পরিচয়, বৈশিষ্টা ও 
সমাজে নেফাকীর ক্ষতির প্রভাব আলোচনা করা হলো । 
৩ ১2551208৮০5 
মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যাবলি : কপটতা ও ধোকার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য মুনাফিকদের মাঝে 
বিদ্যমান । কুরআন ও হাদীসে এদের সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা এসেছে। 
ক. কুরআনের আলোকে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য : কুরআনের আলোকে মুনাফিকমেরে 
বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- 
১. ঈমানদারদের সাথে ঠাট্টাবিদ্রপ ও উপহাস করা। 


৬৬২ _____ ধরল জলত্ঞান্র- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


সূরা বাকারার সৃচনাতে আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের এহেন আচরণ উল্লেখ 
করে ইরশাদ করেন_ 
IHG 242৮455০117 91915 194 21 Sh SH Gi 
-553492 GAS CBLEEES 6, 
২. তারা মানুষদেরকে অসৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজ হতে নিষেধ 
করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
১৫215 3355 2 be ০ LULL 558৮4 
Fd কপ Sal ১১১০১) ০০১১৯ 
(42551) 2১৬০) DSL 25 52৬৮] ১।, 
৩. তাদের দানের দানের হাত সংকুচিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
ALG 91045452455 85551585540 
৪. মুমিনদের সম্পর্কে তারা বিরূপ মন্তব্য করে। যেযরপ হচ্ছে 
Fei 56555 ৩০৮০৫ ০১ ৯৯৩ ৬৪৯৭ এ 5 
2255 8১54760440৩ 85695 
৫. গার রানের তির ররর টের 
যেমন কুরআনে এসেছে 
3503 Li Ll Gry 2285555০৯০5 
014 345 ৩১৫৪৪ 5 ও ॥ SHI US ১৯ 
(7 -5৮512৯) 0 
৬. তারা কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে এবং মুমিনদের সাথে শত্রুতা 
পোষণ করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে 
92520065559 250 30৮6 SA 
৭. পরীর ওর এর মিড করে। কলে ভারা আজে ফুলে বকে মেষ 
আল্লাহ বলেন- 511 383 4G (44:61 44515 ১5 
৮. রা জানগান বানানে রি । রেল রা আলতা ছি. 
১৮145 AG 8১৮৫ 51015201509 
৯. তারা লৌকিকতা প্রদর্শনের জন্য ইবাদত করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
84305 38480358559 LNCS 
১০. তারা ঈমান ও কুফরীর মাঝে দোদুল্যমান। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
০54১ LTS 54১ 415% 43 ৩5০ 02552 
১১. তারা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে । যেমন বাণী- 
25 SG ৭8554 92555408) 
১২. তারা সুমিষ্ট ভাষায় মানুষের মনে আঘাত করে । যেমন ইরশাদ হচ্ছে 


৫ AP of ULE 


[82721 17112 50765885525 9 


24) 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়যাহ _- = ৬৬৩ 
১৩.তারা কথা বললে মিথ্যা বলে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
(055 2019 -4101 1451 এ, (885 5 ৩৩৫৮৮] এ 19, 
53450 SILA SLLEAS TDG TILT 
১৪. তারা শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
22219. al ১৪৯ ১1৪৫৪ হর ৫ EY 


GHEE HE 
১৫. তারা অহংকার করে ফিরে যায় । যেমন ইরশাদ হচ্ছে 
GS ও of (35 ET আনি ভাল ১3595 


বু es হর ত্র ০৮44 জি ১ 


ASS ELS LESS 
১৬. তারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে দান করতে নিষেধ করে যেমন ইরশাদ হচ্ছে 
MEALS এ ISLS 5 LE ES TLE ৮৮ 
খ. হাদীসের আলোকে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য : হাদীসে রাসুল (স) উনাদের 
আলামত উল্লেখ করতঃ ইরশাদ করেন- 554 545 5155 Sa 41 
5৮৫ ৬; 69 21215251515; অন্য হাদীসে এসেছে_ 2৬ 13 
7৯৪ অর্থাৎ, তাদের নিদর্শন হলো- 
১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ২. আমানতের খেয়ানত করে। 
৩. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে । ৪. ঝগড়ার সময় গালমন্দ করে । 
উল্লিখিত ৪টি অসৎ গুণ সংসর্কে রাসূল (স) আরেকটি হাদীসে বলেন- , 
8৫ এই 0 54 EUG 2) এ 9৪ ৩৫ ০১৪০) 5৪ 92৮৩ 


5৪০27 ০4 


55555 i S56 S55 ৮০40 Gils 
3591 SE ৩১৫৬ 91 UES AS UNS 
(SAL) I AL By SE 

৫. নামাযের শেষ ওয়াক্তে খুব তাড়াহুড়া করে সালাত আদায় করে। 
৬. ফজর ও এশার সালাত তাদের নিকট খুবই কঠিন মনে হয়। 
5০০15 5521 LS: 

প্রকৃত মুনাফিকের হুকুম : খাটি মুনাফিক তথা ১8723 ১. 3342 কাফের কিনা, 

এ বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

ক. জমহুরের অভিমত : অধিকাংশ মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফকীহ একমত যে, খাটি 
মুনাফিক নিঃসন্দেহে কাফের ও চিরজাহান্নামী। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেছেন_ 


3২015 5১৪৭ এ১৩। ৩৪ Sadi - 

(429 22১৮১ THE IES রতি 52554211055 Ki 
225 2 ৫2 56110210145 শে ০০৯০৮ ৯. নিক 

ELL দত Sikh 55:21 205 


নে 


৬৬৪ ________ ধায়াল্গজত্ঞ্ব- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ এ 

খ. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : যেহেতু তাদের অন্তরের প্রকৃত 
অবস্থা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন, তাই তাদের সাথে 2১2১৫] $3:4-এর 
ন্যায় আচরণ করতে হবে। যদি সে বাস্তবে ১55%) ৮৪ $4-- হয়ে থাকে, তার 
হুকুম বর্ণনায় ২২৯11) ১,4১1 £১5১-০-এর গ্রস্থকার বলেন- 
৬১১11 ৮৯৩৪ 7৫০ ৮ 4-০1০০ ৫১৯০১ 51348 নি 2৬৪ 2443 

-১500 LDN JE 

গ, আবদুর রহমান সালেহের অভিমত : তিনি বলেন. টি 

৬৯ ৯) Uli ৩০ ৫৮৯৫ TSN GUN yi 55552 300 
-১৩০।০ ALY JL 

ঘ. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র)-এর মতে- ১৬৫ 4 44 ৬১ (41 
৮০০1৯ ৬৩১ হাদীসে খাটি মুনাফিক দ্বারা == 5৫ উদ্দেশ্য 
এখানে ২5/4 বোঝাতে 1:০1 শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। খাটি মুনাফিক 
৬১৫। 3১৮৩ নিঃসন্দেহে কাফের ৷ 

2 ২50553020৯0 ৬৪ GUD Gl: 

সামাজিক জীবনে 9.-১১-এর কুফল + ;4; এমন একটি ব্যাধি, যার কুফল গোটা 

সমাজকে কলুষিত করে তোলে? সামাজিক জীবনে এর কুফল মারাত্মক এবং 

মানবতাবিধ্বংসী ৷ নিয়ে কুফলের কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো- 

মুনাফিক হলো জঘন্য রাফের কেননা সে অন্তরে অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা লুকিয়ে রাখে। 

কুরআনে নেফাকীকে মিথ্যাচার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 

মুনাফিক মুসলিম উম্মাহর চিরশক্রু। 

সমাজে সে-হয় সবচেয়ে ঘৃণিত । 

নেফাক্‌ সম্মাজে অশান্তি সৃষ্টির অন্যতম কারণ । 

এটা সমাজের বন্ধনকে ছিন্ন করে । 

এটা সামাজিক শৃঙ্খলা ও নীতিবোধ ধ্বংস করে। 

নেফাকের ব্যাপকতা কখনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ওপর হুমকি হয়ে দাড়ায় । 

. নেফাক ধর্মের ভিতর বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি করে এবং মানুষকে বহুদলে বিভক্ত করে দেয় । 

১৩, এটা সমাজে পারস্পরিক ঝগড়া-ফাসাদের বিস্তার ঘটায় । 

১১. মুনাফিক সমাজ ও রাষ্ট্রের আনুগতোর বন্ধন ছিন্ন করতে সদা তৎপর থাকে । 

১২. সে দেশ ও জাতির শক্র। 

১৩. সে দেশ ও জাতির ধ্বংস সাধনে সবধরনের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে সদা তৎপর থাকে । 

১৪. বহিঃশক্র ও কাফেরদের সাথে গোপন আতাত গড়ে তোলে । 

১৫.মুলত সে দেশ, জাতি ও ধর্মের ক্ষতি সাধনে ইবলিসের যোগ্য প্রতিনিধি । 

উপসংহার : নেফাক ইসলামের ছদ্মাবরণে তাগুতী শক্তি। যারা এর সঙ্গে জড়িত 

তারা ইসলামের জঘন্য দুশমন | তাই এদের অনিষ্টতার ব্যাপারে কুরআন * হাদীসে 

বার বার মুমিনদের সতর্ব করা হয়েছে। 


doth of 


»ং আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬৬৫ 
CELL LIU IUD ০০ IS SL: (A) Jim 
আপ্রশ্ন : ৯০; । ৪১০০০ 3০ বলতে কী বুঝ? এর বিধান বর্ণনা কর। 


উ্তর॥॥ উপস্থাপনা : নেফাক জঘন্য অপরাধ । এর মধ্যে আকিদাগত নেফাক . 
জঘন্যতম। তারা ছদ্মবেশে নেফাকী গোপন রেখে প্রতারণা ও ছলছাতুরীর মাধ্যমে 
ইসলাম ও মুসলিমদের সীমাহীন ক্ষতি করে থাকে । এদের সম্পর্কে মুসলিমদের 
অবশ্যই সতর্ক থাকা উচিত। 
2 GSUSEY GUD: 
১৮৪১১ 3% তথা আকিদাগত নেফাকের পরিচয় : আকিদা ও বিশ্বাসের 
সাথে সংযুক্ত নেফাককে আকিদাগত নেফাক বলা হয়। যেমন- কেউ বাহ্যত 
শরীয়তের নির্দেশাবলি ও নিষেধসমূহের অনুসরণ ও আনুগত্য প্রকাশ করে, অথচ 
আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে শক্রুতাস্বরূপ অন্তরের অন্তস্তলে সে কুফরকে গোপন 
রাখে। যার মনের অবস্থা এমনটি হয়ে থাকে, সেই প্রকৃত মুনাফিক। এ জাতীয় 
মোদের সন এরিরারায় বক রলা য়ে তো রর বায মজে 
জাহান্নামের অতল গহ্বরে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৬ ০৪৪২1 ০1 
১00 ১৯ 4181 4১ অর্থাৎ নিশ্চয় মুনাফিকদের অবস্থান হচ্ছে জাহারামের 
সর্বনিম্ন স্থানে (সূরা নিসা : ১৪৫)। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা 
যায়, এ জাতীয় নেফাক মদিনার আওস-ও খাযরাজ এ দুটি গোত্রের কিছু লোকের 
মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল তালের নহি আবূ্াহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল। 
2 33085239021 
(১(5১০। 3৬211-এর বিধান : রা মুসলিম হয়েও অন্তরে ইসলামবিরোধী চিন্তাচেতনা 
লালন করে এবং মাঝেমধ্যে আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনবিরোধী বক্তব্য প্রকাশ করে, তারা মূলত 
আকিদাগত মুনাফিক হলেও কাফের ও মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে। দেশে ইসলামী সরকার 
থাকলে এমন মুনাফিকদের ওপর ইসলামের বিধান বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব বলে গণা হবে। 
নিয়ে আকিদাগত মুনাফিকদের বিধান বর্ণনা করা হলো- 
১. তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নামের নিয্নস্তরে : কেয়ামত দিবসে মুনাফিকরা 
জাহান্নামের নিয়স্তরে অবস্থান করবে । এ সম্পর্কে আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন- 
1১৫০০১১৫1৯৩ Lye Hal 4541 ০5 SILAS 7 
১১35১851505 Ls BU 01559 05০০ 01 ৫599 ০5৮5 ক) dN 
১৮211 0155 ASL Mil, শী 
১১১৮৬০০৫৪৮৩ AN 8310) UG Cal UF ০০০৭১ - 
টি শাহ পর্বামোনান্বরণে ভিসা যা মুনাফিকরা জাহান্নামে 
যাবে এবং সেখানে তারা চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে । 
২. মুনাফিকদের আনুগত্য নাজায়েয : যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 
৩৮৩ এ 01 - ALL SAL ০০১ ২১401 ও ও) 45211 1213 
০122 isle 
অর্থাৎ, হে নবী' আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও কপটবিশ্বাসাদের অনুসরণ 
করবেন না। নিশ্চয়'আ্যাহ তায়ালা সরবত ও প্রজ্ঞামর়'। 


৬৬৬ __  শ্রযালজ্জনতাহ্ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জ 
আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, এ আয়াতে কাফের ও মুনাফিকদের অনুসরৎ 
থেকে নিষেধ করার মূল উদ্দেশ্য হলো, তিনি যেন তাদের সাথে কোনো পরাম* 
না করেন। কারণ তাদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করা হলে তাদের মতামতের 
কিছুটা অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে দাড়াতে পারে। এরূপ সুযোগও যাতে না হয় 
তারই পথ বন্ধ করা হয়েছে। তার পক্ষে ওদের অনুসরণের তো প্রশ্নই ওঠে না। 

৩. মুনাফিকদের কল্যাণ কামনা নিষিদ্ধ : মহান আল্লাহ তার রাসূলকে মুনাফিকদের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন যেমন তিনি বলেন- রর 
৯6652550525 UH ASAE T EEG 
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অর্থাৎ, আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর না-ই করুন, যদি আপনি 
তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তথাপি কখনো তাদেরকে আল্লাহ 
ক্ষমা করবেন না। তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-কে 
অস্বীকার করেছে । বস্তুত আল্লাহ নাফরমান সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না। 


Lie AL ৫ 


Rl A ah HS po Ppt ০১ 
'সালাত পড়বেন না এবং তার কবরেও দাঁড়াবেন না। 
৫. মুনাফিকদের পাকড়াও করা ও হত্যা করা : মুনাফিকদের পাকড়াও করা ও হত্যা 
করা তখনকার যুগে বৈধ ছিল যেমন ইরশাদ হচ্ছে 2 (J 
Ets 090৫ এপ 
অর্থাৎ, অভিশপ্ত অবস্থায় মুনাফিকদের যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং 
প্রাণে হত্যা করা হবে। 
উপসংহার : নেফাক মানবচরিত্রের জঘন্য ও ঘৃণ্য আচরণ । এর ফলে সমাজে নানা 
ধরনের ফেতনা ফাসাদ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। তাই মুনাফিকী আচরণ পরিহার এবং 
মুনাফিকদের করল থেকে মুক্ত থাকা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। 


১1৩ dil 2১05 ১৯১১০ ০৮ ও দে) 2 0120» 
EMS ni 
প্রশ্ন: ৯১ সমাজে প্রচলিত! [প্রকারের শিরক ও কুফরের বর্ণনা দাও। ্ 


উত্তর।। উপস্থাপনা : শিরক ও কুফর মুমিনের ঈমানবিধ্বংসী একটি মারাত্মক 
ব্যাধি। প্রত্যেক মুমিনের উচিত শিরক ও কুফরমুক্ত ঈমান লালন করা; কিন্তু অতীব 
দুঃখের বিষয় হচ্ছে কুরআন, হাদীস ও দীনি সংস্কৃতি থাকা সত্তেও সমাজের অনেক 
মুসলিম বিভিন্ন প্রকারের শিরক ও কুফরের মধ্যে নিপতিত রয়েছে। নিম্নে আমাদের 
সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক ও কুফর সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 
৩ ৮:১৯০]। ৪5521 480 

সমাজে প্রচলিত শিরক : আমাদের সমাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক শিরকী 
আকিদা ও কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে । তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিয্মরূপ- 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ - = = = ৬৬৭ 
১. গায়রুল্লাহকে সেজদা করা : আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা প্রত্যক্ষ 
শিরক। এ কারণে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করতে 
কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আমাদের সমাজে অনেক ভণ্ড পীর-ফকির ও 
জ্ঞানপাপী তথাকথিত আলেম রয়েছে, যাদের অনুসারীরা তাদের পায়ে পড়ে 
তাদেরকে প্রকাশ্য সেজদা করে । আর তারা সস্তুষ্টচিত্তে সে সেজদা গ্রহণ করে। 


00090951425 21055 380 915,4৮৯ 

২. গায়রুল্লাহর নিকট অলৌকিক সাহাব্য প্রার্থনা করা : নিজের দুরবস্থার অবসান ও 
প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক। 
মুসলিম সমাজে অজ্ঞতার কারণে এরূপ অবস্থা বিরাজমান। যেমন কোনো পীর 
ফকিরের নিকট ব্যবসায়ের উন্নতি-চাওয়া, সন্তান কামনা করা, বিপদ থেকে উদ্ধারের 
আকুতি পেশ করা। রাসূল (স) বলেছেন- $1 ১১০. ০১:1১ 

৩. গায়রুল্লাহর জন্য মানত নযর পেশ করা : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মানত 
নযর পেশ করা শিরক। যেমন কোনো মৃতব্যক্তির জন্য নযর মানত পেশ করা। 
আউলিয়ায়ে কেরামের নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে তাদের মাযার কবরের জন্য টাকা- 
পয়সা, মোমবাতি, তেল ও অনুরূপ দ্রব্য প্রদান করা ও গ্রহণ করা। বর্তমানে বিভিন্ন 
মাযার এলাকায় গেলে এ অনাকাঙ্ছিত দৃশ্য অহরহ পরিলক্ষিত হয় । 

৪. গায়রুল্লাহর গায়েবী ইলমে বিশ্বাস করা : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো 745 
=| তথা অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক। এ সম্পর্কে 
আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 
bs 5৮৪02 80 (200 HLL Lele নিজ SL 
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উল্লিখিত শিরক ছাড়াও আমাদের সমাজে প্রচলিত আরো কিছু শিরক- 

৫. রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত করা ৷ কেননা রাসূল (স) বলেন- 

15100025545 ১৮৩ ANE GEC Sf 

৬. যাদু করা। যেমন রাসূল (স) বলেছেন- ১1১৪১, ১ ০ 

৭. তাবিজ-কবচ গলায় ঝুলানো। কেননা রাসূল (স) বলেন- GEL £-55512 ৮ 

৮, শিখা চিরন্তন ও শিখা অনির্বাণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। 

৯. মঙ্গল প্রদীপ প্রদ্বলিত করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। 

১০. শহীদ মিনারে ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাভরে নগ্নপদে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা। 

১১.বিপদাপদ দূর করার জন্য আংটি, রিং ও সুতা ব্যবহার করা। হযরত ইমরান 
ইবনে হোসাইন (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল (স) জনৈক ব্যক্তির 
হাতে পিতলের আংটি দেখে বললেন, এটা কী? সে বলল, এটা দুর্বলতা দূর 
করার জন্য দেয়া হয়েছে। রাসূল (স) তাৎক্ষণিকভাবে তা খুলে ফেলে দিলেন । 


৬৬৮ শাল জ্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ॥ 
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সমাজে প্রচলিত কুফর : আমাদের সমাজে অনেক কুফরী আকিদা ও কার্যক্র 

প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ 

১. ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা : গণক, ঠাকুর, জ্যোতিষী, রাশিচক্রবিদ 
হস্তরেখাবিদ বা যে কোনো ভবিষ্যদ্বক্তার ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা কুফর । 

২. পাপকে বৈধ বলে বিশ্বাস করা : কোনো কর্ম যদি কুরআন হাদীসের সুনিশ্চিত * 
সন্দেহাতীত দলীল দ্বারা পাপ হিসেবে সাব্যস্ত হয়, তবে সে পাপকে হালাল ব 
বৈধ বলে বিশ্বাস করা কুফর। অনুরূপভাবে শরীয়তের প্রমাণিত কোনো বিষ: 
সম্পর্কে উপহাস করা বা হাসি তামাশা করাও কুফর । 

৩. আল্লাহর বিশেষণ বা নির্দেশের সমালোচনা : মহান আল্লাহর মর্যাদাঃ 
অবমাননাকর কোনো বিশেষণ বা কর্ম তার ওপর আরোপ করা অথবা তা 
কোনো নাম বা নির্দেশ নিয়ে উপহাস করা কুফর। 
সমাজে প্রচলিত এসব রর মধ্যে রয়েছে সালাত, রোযা, হজ্জ, যাকাত, 
পর্দা, ইসলামী আইন, চুরি, ব্যভিচার ও মদ্যপানের শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড ও তালাক 
এসব শরয়ী বিধান সম্পর্কে উপহাস করা, তামাশা করা, অনুপযোগী বলে মনে 
করা ও এগুলোর প্রতি বিরক্তি অনুভব করা । 

৪. আল্লাহর নির্দেশের ব্যতিক্রম করার বৈধতায় বিশ্বাস : কেউ যদি আল্লাহর নির্দেশের 

বা ইসলামের বিধিবিধানের ব্যতিক্রম করা ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়াকে বৈধ বলে মনে 

করে তাহলে কুফর বলে গণ্য হবে। আর আল্লাহর বিধিবিধান অনুযায়ী বিচার 
ফয়সালা না করা কুফরী । যেমন সূরা মায়েদারু, ৪8 নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা 
বলেন_ 03811 5 41509052110 ০১১। ns EET ey 

কবরবাসীর নিকট সাহায্য বা আশ্রয় প্রার্থনা করা। 

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা। 

অলী-আউলিয়াদের নামে মানত করা এবং তাদের নিকট অলৌকিক সাহায্য কামনা করা। 

মৌখিক ও. আন্তরিকভাবে আল্লাহর একতৃবাদকে এবং রাসূল (স)-এর রিসালাতকে 

অস্বীকার করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

১৮৯ ৮৭ 3৯15 এ 312৪ Ul ৪15 SH ৯০০ 1191 ১৩ 

AAS এ১১০1৯৫৯ Fil 

৯. সত্য জানা সত্তেও অহংকারবশত তা অস্বীকার করা। যেমন কুরআনে এসেছে- 

১৫১৩ hl 2০412 203৯5565392 হর 1711 LE iG 
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১০. ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান অস্বীকার করা । যেমন- যাকাত, ইসলামী দণ্ডবিধি 
ও ইসলামী রাজনীতিকে অস্বীকার করা । 

উপসংহার : সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ হচ্ছে শিরক ও কুফর । এগুলো মুমিনের 

ঈমানবিধ্বংসী উপাদান। কাজেই এসব ঘৃণ্য কার্যক্রম পরিহার করে ঈমানকে খাটি 

ও মযবুত করে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি অর্জন করার প্রচেষ্টায় এগিয়ে 

যাওয়াই মুমিন জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। 


মানের চি 


ক আল আকাইদ আল ইসলামিয়া ____ ৬৬৯ 
৬২৪০ ১১৬৫৪ 5৩০১ ৬৬০১৪ ১5585015505, (খা) 0141 
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প্রশ্ন: ৯২11 ১১45 অর্থ কী? কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলিমকে 

কাফের বলার ভয়াবহতা ব্যাখ্যা কর। 2 EAL 

উঁত্তব্ল॥॥। উপস্থাপনা : কাউকে কাফের বলে আখ্যায়িত করাকে ১:4 বলা হয়। 

ইসলামী শরীয়তে না জেনে না শুনে কাউকে কাফের বলা মারাত্মক অপরাধ । এ 

বিষয়ে রাসূল (স) বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে সর্বোচ্চ সতর্ক 

করেছেন। কাজেই কোনো মুসলমানের পক্ষে অন্য কাউকে কাফের বলে অভিযুক্ত করা 

আদৌ উচিত নয় । নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

2 :৪৫১-এর পরিচিতি : 

২৮১3৮৫10৮১০ 

১2৪৫১-এর আভিধানিক অর্থ : ১545 শব্দটি বাবে };=&5-এর মাসদার । মাদ্দাহ 

১--৪-এ জিনসে ০:৯০; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. কাউকে কাফের বলা। ২. কাউকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা। 

৩. অপরকে কাফের বলে অভিযুক্ত করা ইত্যাদি। 

(১৮:০1 ১৫৮৫1 ০১০ ও 

>4£5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা + ১: ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ১:১৫3-এর সংজ্ঞা 
হলো- ১2:02) ১58194 অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কৰ্তৃক অপর কাউকে কাফের বলে 
গণ্য করাকে ৯৫৯৫5 বলা হয়। 

২. হাদীসের ভাষায় ১3৯৫2 বলা হয়- 41011 ১৫২০1 54 অর্থাৎ, কোনো 
ব্যক্তি কর্তৃক তার ভাইকে কাফের আখ্যায়িত করাকে ১:৫3 বলা হয়। 

৩. আবার কেউ রলেছেন- ১৪], 42341 2১ ৯৫১৩1 ১ অর্থাৎ, কোনো 
ব্যক্তি কর্তৃক অপর কাউকে কুফরীর সাথে জড়িত করে আহ্বান করা । 

৪. কতিপয় আলেম বলেন, ১545 বলা হয় ঈমানের দাবিদার বা মুসলিম বলে 
দাবিদার কোনো ব্যক্তিকে কাফের বলে ঘোষণা করাকে । 

উল্লেখ্য, মুসলিম উম্মাহর প্রথম বিভ্রান্ত ফেরকা 'খারেজীরা' পাপের কারণে 

মুসলিমকে কাফের বলা তথা ১:৯৫১-এর মতবাদ চালু করে। এরপর মুতাঘিলা ও 

অন্যান্য অনেক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় এ বিষয়ে তাদের কমবেশি অনুসরণ করে । অথচ 

পাপের কারণে একজন মুসলিম কাফের হয়ে যাবে বিষয়টি এরূপ নয়। কেননা 

কুরআন ও হাদীসে যেমন বিভিন্ন পাপকে কুফরী বলা হয়েছে, তেমনি কঠিন পাপে 

লিপ্ত ব্যক্তিকেও মুমিন বলা হয়েছে । অগণিত হাদীসে পাপীদেরকে মুমিন বলে উল্লেখ 

করা হয়েছে এবং আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ঈমানদারগণ 

জাহান্নামে শাস্তি ভোগের পরে ফুক্তি পাবেন। 


৬৭০ ___ রালজ্ঞব্জাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 

এসব আয়াত ও হাদীসের আলোকে রাসূল (স)-এর সাহচর্যে লালিত সাহাবীগণ বলতেন 

যে, কুরআনুল কারীমে ব্যবহৃত “কুফর' শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যথা- 

১. কখনো তা অবিশ্বাস, ঈমানের অনুপস্থিতি ও চূড়ান্ত অন্যায় অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

২. আবার কখনো তা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার পাপ, মুনাফিকী 
আচরণ ও সাধারণ পাপ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 


মুসলিমকে কাফের বলার ভয়াবহতা : ঈমানের দাবিদার কোনো মুমিনকে এবং 
ইসলাম গ্রহণকারী কোনো মুসলিমকে কাফের বলা কিংবা কাফের বলে অভিযুক্ত 
করা মারাত্মক অপরাধ । এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত 
হয়েছে এবং এর ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে। রাসূল (স) বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে 
স্বীয় উম্মতকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। যেমন- 

১৪৫1 919 সনি] Le ভি JG JG ১৪6 উল ৪৫ ৮2 4 
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অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার অপর ভাইকে কাফের 
বলে, তবে এ কথা দু'জনের একজনের ওপর প্রযোজ্য হবে । যদি সে তা হয়ে 
থাকে তাহলে তো হলো, অন্যথায় যে তাকে কাফের বলল তার (বক্তার) ওপরই 
তা প্রযোজ্য হবে। , . ২, ps AO b 
৬০ 25 ALUN LS NAILS 5০ IG ০০) 8০৬ এডি ও 


০২৯০৭ 


TASS CID HEL 42৯94 
অর্থাৎ, হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন, যে কেউ তার ভাইকে বলল, হে কাফের! তবে তাদের দু'জনের 
একজনের ওপর এ কুফরীর দায়ভার বর্তাবে। _ 
STASIS পলি 45 3০ a) এডি শা 
5262 IS %,4154 273 40455 IG 
অর্থাৎ, হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) 
ইরশাদ করেছেন, যদি কেউ কাউকে কুফরীর সাথে জড়িত করে আহ্বান করে অথবা 
তাকে বলে, হে আল্লাহর শত্র! আর সে তা না হয়, তবে তা বক্তার ওপর বর্তাবে। 
829 8০ ৭ লি সত 385 83 0৩ ESD ৬৫ ৯2৩ $5এ 
48455 ঠিক (48০০০ ১০ 
অর্থাৎ, হযরত সাবেত ইবনে যাহহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কেউ কোনো 
মুমিনকে কুফরীর সাথে অভিযুক্ত করে, তবে তা তাকে হত্যা করার মতোই অপরাধ হবে। 
(5713 40560 ৮15০4101025 05 06 ০5০) ৪১820 ১৮০৩ 85 ০ 
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হম আল আকাইদ আল ইসলামিয়্াহ = ৬৭১ 
অর্থাৎ, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন, কোনো লোক যদি অপর কাউকে কাফের বলে গণ্য করে, তবে 
দু'জনের একজনের ওপর তা বর্তাবে, যদি সে কাফের হয়। নতুবা তাকে কাফের 
সম্বোধন করার কারণে সম্বোধনকারীই কাফের হয়ে যাবে । 

উপসংহার : পাপের কারণে কেউ কাউকে কাফের বলা কিংবা কাফের বলে সাব্যস্ত 
করা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ। কাজেই এরূপ করা থেকে আমাদেরকে 
বিরত থাকতে হবে । আর এটিই হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের অনুসারী আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা। 
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EAA Bil 
প্রশ্ন: ৯৩ ॥ কুরআন, সুরাহ ও সাহাবীদের বক্তব্যের আলোকে বিদয়াতের 
পরিচয় দাও। 


উ্র॥ উপস্থাপনা : ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের মাঝে বিদয়াত অন্যতম। 
দীনের মধ্যে যদি এমন নতুন কিছু সংযোজন করা হয়, যা রাসূল (স)-এর 
উপস্থাপিত জীবনাদর্শে পাওয়া যায় না, এমনকি কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না, 
তবে তা বিদয়াত হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের বিদয়াতকে মহানবী (স) 2195 
তথা ভ্রষ্টতা বলেছেন । নিয়ে প্রশ্নালোকে বিদয়াতের পরিচয় আলোচনা করা হলো। 
ep ৮7 
হা LES এত 
২44, এর আভিানিক অর্থ 19 723, শব্দটি বাবে ০2১-এর মসলার বিটা তে 
মূল সঙ হতে ভুত ৷ এমি লো 
১. $৪4০ 92 ১5০০2 তথা পূৰ্বনযুনা ছাড়া কোনো জিনিস সৃষ্টি 
করা। এ দৃষ্টান্ত থেকে আল্লাহকে £54 বলা হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
AI Sr 


. 53441 গ্রন্থ মতে এর অর্থ হলো- এ: ৫7৮ ll 

. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন- HY 3s ৮] 2 SILC EIN 
‘ আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- ৫ 6414 55549 অর্থাৎ, যে 
কাজ প্রথমত করা হয়। 

[ES PE SE I’ 

2 AGRE লাজ । ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ₹০২- হলো 
দীনের মধ্যে এমন সব নব আবিষ্কার, যা কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মাহ 
কর্তৃক সমর্থিত নয়। 
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El 
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৬৭২ ছাদ ক্ষত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 
২. ইমাম নবুবী (র)-এর ভাষায় ৮১, ০০ ৮15 ০5০5 Jil 
3 অর্থাৎ, পূর্ববর্তী যুগে যার দৃষ্টান্ত নেই এমন কিছু সৃষ্টি করাকে 05, 
বলা হয়। 
৩. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (ব) বলেন- 
(a) 40195 ie ৩5 45710 ৬5152 Al 
৪. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন_ 
৮৮২৬১ ১১৬১ 200 50901 4005 চা ৮৯ ২5১০0 
৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ খ্রস্থে আছে_ 
5775৩225000 02৯04515554 7 GA SASSI ৬৪ 
ডল 52151120551 058, 
৬. ইমাম শাতেবী বলেন-_ 4১. 1411 ৯:১1 ৮১2৮: 25221 ২551 
অর্থাৎ, ইতংপূর্বে কারো দ্বারাই সংঘটিত হয়নি এমন পথের সূচনী করাই বিদয়াত ৷ 
50195115৯৮5 22005 
কুরআনের আলোকে বিদয়াত : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বিদয়াত শব্দটির যথেষ্ট 
ব্যবহার রয়েছে । যেমন মহান আল্লাহর বাণী 


৪১৭9 ০৯১৫৫ AN 
HOY ELL LSI ০০ এল ০৩৪ 7 
AD 01১৪১ ০৮৮5০ UE LL ৮১০৮১০৪ LULL এ 
আলোচ্য আয়াতগুলোতে বিদয়াত শব্দটি অর্ভিনবতৃ বা নবসৃষ্টি অর্থে বাবহার 
হয়েছে । বিশেষ করে শেষ আয়াতে যে বিদয়াত বলা হয়েছে, তা আল্লাহ তায়ালা 
ব্যবস্থা করে দেননি; বরং লোকেরা নিজেদের থেকে তা রচনা করেছে এবং এখানে 
বাবহৃত বিদয়াত শব্দটি সুন্নাতের বিপরীত শব্দ হিসেবে এসেছে । 
সুতরাং আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ বান্দাদের জন্য যে সম্পর্কে 
সরাসরি বিধিবিধান দেননি, বান্দারা নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসৃত জ্ঞান দ্বারা যা রচনা করে 
ইবাদত হিসেবে গণ্য করার চেষ্টা করে, তাই বিদয়াত । 
৩ ৬১৬৯৭) 5১৮ LLL: 
হাদীসের আলোকে বিদয়াত : হাদীসের আলোকে বিদয়াত শব্দটি ব্যাপকভাবে 
আলোচিত ৷ কারণ হাদীসে যেমন সুন্নাতের প্রতি আহবান করা হয়েছে, তেমনি বার 
বার বিদয়াত থেকে সতর্ক করা হয়েছে । যেমন হাদীসে রয়েছে- 
097 iat 65 Ket ০০০৩৫৩০০০০৭ ০১০০ ৪৪৩১ AN 
১১০৭ ১১১ ৯৪৯৩ ৬১৬ Sil ১০৯৩ Dl SUS ৬:০৯] ১১৬ ৮৪ ১ 
২1১৮ 2534 5৫১ 5০৯০ 
আলোচা হাদীসসমূহে বলত বিদয়াত শির অথ সম্পকে আমা আহমাদ বা বলেন- 
LL ৮১৩ ৮ 55555533535 ৮৪ ৪০০০৮৪৪০৬৯৪ 
অর্থাৎ, কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা কোনো দিক দিয়েই শরীয়তের বিধিবদ্ধ নয় 
এমন বিষয়ই বিদয়াত ৷ 


*॥ আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ্‌ _ ৬৭৩ 
সুতরাং বোঝা যায়, হাদীসের ভাষায় বিদয়াত কুরআন ও শরীয়তের পরিপন্থি । যার 
আগমনই হয়েছে সুন্নাত উৎখাত করার জন্য। এজন্যই রাসূল (স) শক্তভাবে 
বলেছেন- হ1১..৬ 55330 অর্থাৎ, সমস্ত নব আবিষ্কৃত ইবাদত ত্রশ্টতার অন্তর্ভুক্ত । 
sual lessee: 
আসারুস সাহাবার আলোকে বিদয়াত : সাহাবীদের জীবনী, কর্মনীতি ও ইবাদত 
পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, তারাও বিদয়াতের চরম বিরোধী ছিলেন। যেমন 
সাহাবীদের আসার- 

543 9০1445০৭৫১৮ ০৯ ০০৪০) Ese SS ৷ 
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রাসূল (স)-এর তিরোধানের পর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেন 
খোলাফায়ে রাশেদীনগণ ৷ তারা তা-ই প্রবর্তন করেছেন, যা রাসূল (স) করতে 
বলেছেন বা পথ বলে দিয়েছেন । তারা রাসূল (স)-এর আদর্শের বিরোধিতা করেননি 
এবং দীন ইসলামেও তারা কোনো নতুন জিনিসের উদ্ভাবন করেননি । 
উপসংহার : বিদয়াত সুন্নাতের পরিপন্থি । এটা দ্বারা সাওয়াবের প্রত্যাশা করেও 
কোনো লাভ নেই; বরং সুন্নাত পরিপন্থি হিসেবে গুনাহগার হতে হয়। তাই বিদয়াত 
থেকে বিরত থাকা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব প্র 


০9৮58 এ5 (১১০2৩ zed) টিকা 2: 18) 0650 iim 
প্রশ্ন : ৯৪ ॥ ইসলামে বিদয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর। 


উতর॥ উপস্থাপনা <; ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের মাঝে বিদয়াত অন্যতম । 

দীনের মধ্যে যদি এমন নতুন কিছু সংযোজন করা হয়, যা রাসূল (স)-এর 

উপস্থাপিত জীবনাদর্শে পাওয়া যায় না, এমনকি কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না, 

তবে তা বিদয়াত হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের বিদয়াতকে মহানবী (স) ২1১. 

তথা ভ্রষ্টতা বলেছেন। বিদয়াতি বিদয়াত রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে মানুষের স্বচ্ছ 

ঈমান হরণ করে থাকে এবং এতে জনসমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে 

বিদয়াতের, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হলো । 

SUL: 

বিদয়াতের উৎপত্তি : কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয় 

যে, বিদয়াতের উৎপত্তি চার কারণে হয়। যথা- 

১. বিদয়াতি বিদয়াত নিজের থেকে উদ্ভাবন করে তা সমাজে চালিয়ে দেয়। পরে 
স্বাভাবিকভাবে সমাজে তা প্রচলিত হয়ে যায়। 

২. কোনো আলেম জানা সত্তেও প্রথমত শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ করে কিন্তু তা 
দেখে মূর্খ লোকেরা মনে করতে থাকে যে, এ কাজ শরীয়তসম্মত না হয়ে পারে 
না। এভাবে গোটা সমাজেই বিদয়াতের প্রচলন ঘটে । 


৬৭৪ ___ ধান ভনতাত্র ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জা 

৩. মূর্খ লোকেরা শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ করতে শুরু করে আর সমাজের 
আলেমগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থাকে, তা থেকে নিষেধও করে না এবং 
তার প্রতিবাদও করে না। তখন সাধারণ মানুষেরা মনে করে, এ কাজ অবশ্যই 
বিদয়াত হবে না। কারণ বিদয়াত হলে আলেমগণ এর প্রতিবাদ করতেন। 
যেহেতু তাদের উপস্থিতিতে কাজটি হয়েছে এবং তারা এর প্রতিবাদ করেনি তাই 
এটা ইবাদত; বিদয়াত নয়। 

৪. কোনো কাজ মূলতই শরীয়তসম্মত এবং ভালো কাজ হওয়া সত্তেও বহুকাল 
যাবৎ তা মানুষের নিকট প্রচার করা না হলে তখন সাধারণ মানুষেরা মনে করে 
নিশ্চয় এটা ভালো কাজ নয়। কারণ ভালো কাজ হলে অবশ্যই আলেমগণ তার 
প্রচার করতেন। এভাবে শরীয়তসম্মত কোনো কাজকে শরীয়তবিরোধী মনে 
করাও একটা বড় বিদয়াত। 

মনস্তাত্তিক কারণ : মানুষ স্বভাবতই শান্তি ও সুখের সন্ধানে থাকে; কিভাবে জান্নাত 
পাবে সে সন্ধানে ব্যাকুল থাকে, আর এ কারণে বেশি বেশি নেক কাজ করার বা 
ভালো আমল করার চেষ্টা করে। তবে দীনের হুকুম আহকাম আদায় করা কঠিন 
বিধায় সে সহজ আমলের প্রতি বেশি লালায়িত হয়। আর এ ফাকে শয়তান এসে 
তাকে ধোকা দেয় আর তার সামনে কতকগুলো সহজ কাজ উপস্থাপন করে এবং 
এসব কাজ করলে অনেক বেশি সাওয়াব হবে বলে নিজে নিজে ভাবতে থাকে। 
আমলগুলো শরীয়তসম্মত কিনা, সাওয়াব পাওয়া যাবে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও 
করে না। এমনকি সে পরিমাণ জ্ঞানও তার থাকে না। আর সময়ের পরিবর্তনে 
সাধারণ মানুষের নিকট তা বিদয়াত হিসেরে পরিগণিত হয়, যা সত্যিকার অর্থেই 
বিদয়াত । আর এভাবেই সমাজে বিদয়াতের উৎপত্তি ঘটে ।* 

৩5510153০52 

বিদয়াতের ক্রমবিকাশ : শায়খুল: ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন, সর্বপ্রথম 

বিদয়াতের ক্রমবিকাশ হয় খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ দিকে । যে ব্যাপারে রাসূল 

(স) সংবাদ দিয়েছেন- 

1820 2564ট55. 03১৪ ০১3৯1 ord ৬১০৫ hi 

৮১3১2 ১1515 ALLS 
অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে আমার ওফাতের পর যে ব্যক্তি বেঁচে থাকবে, সে অচিরেই 
অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের ওপর কর্তব্য হলো, আমার 
সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আকড়ে ধরা। 

এ উম্মতের মাঝে সর্বপ্রথম যাদের বিদয়াত চালু হয়, তাদের আলোচনা নিম্নরূপ- 

১. ১551423, তথা কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের বিদয়াত । 

. ৮0১ 23, তথা মুরজিয়া সম্প্রদায়ের বিদয়াত। 

0২০5, তথা শিয়া সম্প্রদায়ের বিদয়াত। 

০১1৯ ২০4১ তথা খারেজীদের বিদয়াত । 

. হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যার পর শুরু হয় হারুরীদের বিদয়াত । 

সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে শুরু হয় জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বিদয়াত । 


লেকে 9 ডে 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ _____ ৬৭৫ 
উপরিউক্ত বিদয়াতের সূচনা হয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে ৷ 
অতঃপর প্রচলিত হয় 0-23 £23+ তথা মুতাযিলাদের বিদয়াত। 

৭. GAS ২5 তথা প্রবৃত্তি অনুসরণের বিদয়াত । 

৮. ৩3-1163, তথা তাসাউফের বিদয়াত । 

৯. ১৪:৪1 415 ০011263, তথা কবরের উপর ভবন নির্মাণের বিদয়াত 
পরবর্তীতে সময়ের অভিক্রাস্তে মুসলিম সমাজে বিদয়াত ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। তবে এসব বিদয়াত কুফা, বসরা, খোরাসান ইত্যাদি দেশেই সবচেয়ে বেশি 
প্রচলন হয়। পরবর্তীতে দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা, প্রবৃত্তির আনুগত্য, মতামত প্রকাশে 
গৌড়ামি, কাফেরদের অন্ধ অনুকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিদয়াত সমগ্র মুসলিম 
সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। অথচ এ ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী রয়েছে। যেমন মুসনাদে 
আহমাদে গজীব ইবনে হারেস থেকে বৃর্ণিত- 443, ০53 12435 ৬১০11 
০ £2555 22 ৯ অর্থাৎ, জনগণ যে 
বিদয়াত চালু করে তারই মতো একটা সুন্নাত সেখান থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। 
অতএব বিদয়াত চালু না করে সুন্নাতকে আকড়ে ধরাই উত্তম । 
মুসনাদে দারেমীতে এসেছে- 

SEU EELS ba 685 J LESS 35 25 05 EL 

ES dl CH GST 5৫3৯2 
উপসংহার : বিদয়াত সুন্নাতের পরিপন্থি । এটা দারা সাওয়াবের প্রত্যাশা করেও 
কোনো লাভ নেই; বরং সুন্নাত পরিপন্থি হিসেবে গুনাহগার হতে হয়। তাই বিদয়াত 


থেকে বিরত থাকা আমাদের ঈমানী দায়িতৃ। 
42৮1 GE MES এ ২০3 2৯৯০ 0 : (৭০) Hin 
EE 
যর প্রশ্ু : ৯৫ 1 বিদয়াত" এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? উদাহরণসহ 
| বিদয়াত-এর প্রকারসনূহ আলোচনা কর। ৷ [ফা. প. ২০১৮] 


১1549512488 Lidl 

অথবা, ২০3৮]- -এর অর্থ ওপ্রকারসমূহ উদাহরণসহ আলোচনা কর। (ফা. প. '১১,'১৬] 
Gib ৩৪ ১00০ এ ৬ (23511155515 -3 |] 
অথবা, বিদয়াত ক কার ও কী কী? আমাদের সমাজে প্রচলিত বিদয়াতশুলোর বিবরণ দাও! 
টির ৭০১07558041 0-55175-91 

অথবা, ২০১ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ। [ফা. প. ২০০৭] 


উত্ত॥॥ উপস্থাপনা : ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের মাঝে বিদয়াত অন্যতম। 
দীনের মধ্যে যদি এমন নতুন কিছু সংযোজন করা হয় যা রাসূল (স)-এর 
উপস্থাপিত জীবনাদর্শে পাওয়া যায় না, এমনকি এর কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায় 
না, তবে তা বিদয়াত হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের বিদয়াতকে মহানবী (স) 
২1... তথা ভষ্টতা বলেছেন। এ বিদয়াত বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে৷ নিয়ে বিদয়াতের সংজ্ঞা 
প্রকারভেদ ও আমাদের সমাজে প্রচলিত বিদয়াতগুলোর আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


৬৭৬ ____ শরালজনতাহ" ফাযিল. ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ রা 
৩ ২25১-এর পরিচিতি : 
LiL: 
২০৬:-এর আভিধানিক অর্থ : ২০3২ শব্দটি বাবে ৮১১-এর মাসদার | এটা £১ 
মূল শব্দ হতে উদ্ভূত । এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. 3315 4১০ ০১৪ ৪1০ 2৯5 তথা পূর্বনমুনা ছাড়া কোনো জিনিস সৃষ্টি 
করা। এ দৃষ্টান্ত থেকে আল্লাহকে এ; বলা হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
-০৪০১১ ০১৯ 83০ 
কেননা আল্লাহ তায়ালা পূর্বনমুনা ছাড়া আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। 
নতুন কিছু উদ্ভাবন করা । 
ধর্মে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা। 
অভিনব কোনো কিছু তৈরি করা। 
+ ১১৬৭ গ্রন্থ মতে এর অর্থ হলো- 4১১ ৪-১ | 
ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন- 61১33 $49 Es BRC 25381 
. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 411 55341 /23 অর্থাৎ, যে 
কাজ প্রথমত করা হয়। 
(2১425125421 ৮৮৭5 
₹০১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ₹-3 হলো 
দীনের মধ্যে এমন সব নব আরিষ্কার, যা কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মাহ 
কর্তৃক সমর্থিত নয়। 
২. ইমাম নবুবী (র)- -এর ভাষায়- 3৮ ০১০৫১ ০1০ Jak ih ৩৫ 25301 
অর্থাৎ, পূর্ববর্তী যুগে যার দৃষ্টান্ত নেই, এমন কিছু সৃষ্টি করাকে ২65, বলা হয়। 
৩. আল্লামা মোল্লা'আলী কারী (র) বলেন-,, , . 
-(-2):411 4559 45 ৩5 ০৫3 71 05 5141 8৯81 ATL 
৪. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন_, 
ELAN ১১৯ 0519 SESH MULES ২৭ ৯2542] 
৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রস্থে আছে- 
০৫৪1১ ১5201 Gils Shale 0277181 ৬ 25৭ ৬৯ 
75551 (21501205510 
৬. ইমাম শাতেবী বলেন- 33... 6641 $+..১ ML 252১৮ 0১5 ২০511 
অর্থাৎ, ইতঃপূর্বে কারো দ্বারাই সংঘটিত হয়নি এমন পথের সূচনা করাই বিদয়াত । 
Suis: 
২54১-এর প্রকারভেদ : ১. নেহায়া গ্রন্থকার ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম বিদয়াতকে 
দু'ভাগে ভাগ করেছেন ৷ যথা- ক. বিদয়াতে হাসানা, খ. বিদয়াতে সায়ায়া ৷ 


2০ তে RPAOG 


জর আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ -__ ৬৭৭ 
ক. বিদয়াতে হাসানা : ৬১51] £5, তথা দীনের জন্য নব আবিষ্কৃত বিষয়টি যদি 
কুরআন ও হাদীসবিরোধী না হয়; বরং এর দ্বারা ইসলামী উম্মাহ তথা গোটা মানবজাতির 
উপকার সাধিত হয়, তবে তাকে বিদয়াতে হাসানা বলে অভিহিত করা হয়। 
এ প্রকার বিদয়াতের ব্যাপারে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 
৬4০৬6 এ UBL TL SN I 
খ. বিদয়াতে সায়্যিয়া : ৩541 ০৪ 42, তথা দীনের মধ্যে নব আবিষ্কৃত বিষয়টি 
যদি কুরআন ও হাদীসবিরোধী হয়, তবে তাকে বিদয়াতে সায়্যিয়া বলে অভিহিত করা 
হয়। এ প্রকার বিদয়াতের ব্যাপারে রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
UB Le IU LRU OL ETT SLANG ০০ ৬ ৭ 
SLICE Ga ELA ANE 52 তা 
20555 2505 Ll, I ANE iY শী 
২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 
৩ TL SSS ESAT 5 5৬ OFS le LL 
wields 055 ০০ রই 3১ 8.৯ CL ৮৫১ tll 
-২৯58555 25৩৫১ ttl 
অর্থাৎ, বিদয়াত দু'প্রকার। বিদয়াত যদি কোনো শরীয়তসম্মত ভালো কাজের মধ্যে গণ্য 
হয়, তবে তা বিদয়াতে হাসানা বা ভালো বিদয়াত । আর যদি তা শরীয়তের দৃষ্টিতে খারাপ 
ও জঘন্য কাজ হয়, তবে তা বিদয়াতে মুস্তাকবিহা বা ঘৃণ্য ও জঘন্য বিদয়াত। 
৩. আবু নুয়াইম আল ইস্পাহানী (র) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র) সর্বপ্রথম বিদয়াতকে বিভক্ত 
করেন। তিনি বলেন- 
“বিদয়াত দু'প্রকার। প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয়। যে বিদয়াত তথা নব উদ্ভাবিত বিষয় 
সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তথা সুন্নাতের অনুসরণে হবে :তা প্রশংসনীয়, আর যে 
বিদয়াত তথা নবোডাবিত বিষয় সুন্নাতের বিপরীত বা বাইরে হবে, তা নিন্দনীয় ।" 
৪. ০5133 গ্রস্থপ্রণেতা আল্লামা ১351০ বলেন, বিদয়াত সর্বমোট পাচ প্রকার। যথা- 
১. ওয়াজিব বিদয়াত। যেমন- কুরআন, হাদীস ও দীন শিক্ষার জন্য নাহুশাস্ত্র শিক্ষা করা। 
২. হারাম বিদয়াত । যেমন- কাদারিয়্যা ও জাবরিয়্যাদের ধর্মদর্শন। 
৩. মানদুব বিদয়াত । যেমন- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা। 
৪. মাকরূহ বিদয়াত । যেমন- শাফেয়ীদের মতে মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা । 
৫. মুবাহ বিদয়াত । যেমন- পানাহারে প্রাচুর্য আনা । 
উল্লেখ্য, উপরিউক্ত পাচটি বিদয়াতের মধ্যে হারাম বিদয়াত হচ্ছে ভ্রষ্টতা। 
আর এ ব্যাপারেই রাসূল (স) বলেন- 4১ ০ 544, 5 
উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, রাসূল (স) কর্তৃক উপস্থাপিত জীবনাদর্শে পাওয়া 
দূরে থাক, এমনকি ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না, এমন আবিষ্কৃত প্রত্যেক বিষয়কে রাসূল (স) 
২195 তথা ভ্রষ্টতা বলেছেন। সুতরাং বিদয়াতের মধ্যে ২2... ও £75, বলে 


৬৭৮ ________ ভ্ুনলজনত্ান্র ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ॥গর 
বিদয়াতকে দু'ভাগে ভাগ করার কোনো অবকাশ নেই। এক্ষেত্রে নিয়ত যতই ভালো হোক, 
কাজ যতই সুন্দর হোক, ব্যক্তি যতই উপযুক্ত হোক, ইসলামে বিদয়াত রচনাকারী পথভ্রষ্ট। 
তাই তাকে অবশ্যই বিদয়াতি বলা হবে। কারণ সে বিদয়াত রচনার মাধ্যমে মানুষের স্বচ্ছ 
ঈমান হরণ করে থাকে। জার এতে জনসমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। 

2 ৩৩52) 224৮: 

আমাদের দেশে প্রচলিত বিদয়াতসমূহ : আমাদের সমাজে প্রচলিত বহুবিধ 

বিদয়াতকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা- ক. আকিদাগত বিদয়াত খ. 

আমলগত বিদয়াত। নিয়ে এ দু'প্রকারের বিদয়াত আলাদাভাবে উপস্থাপন 

করা হলো- 

ক. আকিদাগত বিদয়াত : বর্তমান সমাজে প্রচলিত আকিদাগত বিদয়াতের সংখ্যা 


কবরে গিয়ে মৃত অলীদের কাছে প্রার্থনা করা। 
পীর আউলিয়াদের কবরে মানত করে বিপদাপদ দূর হওয়ার আকিদা পোষণ করা। 
তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য পরীক্ষা করা। 
কবুতর উড়ানোর মধ্য দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা । 
মিলাদ মাহফিলে রাসূল (স)-এর সশরীরে উপস্থিতির ধারণা করা । 
. তারকারাজির অবস্থান বা গৃতিবিধিকে বৃষ্টিবর্ষণের নিয়ামক হিসেবে ধারণা পোষণ করা। 
১০. কুলক্ষণে বিশ্বাস করা। 
১১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা। 
খ. আমলগত বিদয়াত: বর্তমান সমাজে প্রচলিত আকিদাগত বিদয়াতের ন্যায় আমলগত 
বিদয়াতের সংখ্যাও ব্যাপক। তন্ধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে যথাক্রমে 
১. কবরকে ফুল দ্বারা সুসজ্জিত করা । 
২. মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ওরস করা। 
৩. খাতনার পর এ উপলক্ষে ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা । 
৪. জন্মদিন ও বিবাহ বার্ষিকী পালন করা। 
৫. 
৬. 
৭ 


ও আসি ৩৫০ ৬ 


র 
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রর 


১০. অনুষ্ঠানে গানবাজনা করা । 

১১. আনুষ্ঠানিকভাবে দু'হাত তুলে আযানের পর মুনাজাত দেয়া ইত্যাদি। 
উপসংহার : আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধানের বিপরীত সরুল কথা ও কাজ বিদয়াতরূপে গণ্য 
এবং সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য । আর দীনের মধ্যে বিদয়াত তথা নব আবিষ্কার থেকে বিরত 
থাকার মাঝেই মুমিন জীবনের সফলতা নিহিত! কাজেই আমাদের উচিত ব্যক্তি, পরিবার, 
সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিদয়াতকে পরিহার করা। 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয্াহ ____________ ৬৭৯ 
চতুর্থ অধ্যায় 
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প্রশ্ন : ৯৬ ॥। মুসলিমজাতির মধ্যে বিভাজনের প্রেক্ষাপট কী? মুসলিম জাতির 
মধ্যে কতগুলো ফেরকা তথা সম্প্রদায় রয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনাকর। 


উভরা॥॥ উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে 
ইসলামপন্থিদের মধ্যে চিন্তাভাবনার পার্থক্য দেখা দেয়, ফলে বিভিন্ন দল উপদলের 
সৃষ্টি হয়। উদ্ভব ঘটে বিভিন্ন আকিদা বিশ্বাসের । নিচে প্রশ্নালোকে আকিদা বিভক্তির 
কারণ ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
০৬০৮০] 9 ০১৩১১১২৪৯৯৭ 

মুসলিমজাতির মধ্যে বিভাজনের প্রেক্ষাপট : মুসলিম উম্মাহর তথা মুসলিম জাতির 
রাজনৈতিক মতভেদই ইফতিরাকের মূল প্রেক্ষাপট রচনা করে । রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
পূর্বে আরবদেশে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিলো না। আরবের লোকেরা 
বংশতান্ত্রিক (কবীলা) প্রথার অধীনে বসবাস করত । রাসূল (স)-ই প্রথম তথায় 
আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক নির্দেশনা প্রদান 
করেন। তবে বিষয়ের নতুনত্ব ও জটিলতার কারণে এ বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে 
ইখতিলাফ তথা মতভেদ: সৃষ্টি হলেও তা এঁকমত্যের মাধ্যমে সমাধান হয়। 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পরে আবু বকর (রা)-এর খলিফা নির্বাচন, ওমর 
(রা)-এর নির্বাচন, ওসমান (রা)-এর নির্বাচন, আলী (রা)-এর নির্বাচন ইত্যাদি সবই 
মতভেদের পর _একমত্যের মাধ্যমে সমাধান হয়। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে এ 
পর্যন্ত যে মতানৈক্যগুলো হয়েছিল, তা ছিল ইখতিলাফ পর্যায়ের; কিন্তু তৃতীয় খলিফা 
হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাত, হযরত আলী (রা) ও আয়েশা (রা)-এর মাঝে 
সংঘটিত যুদ্ধ, হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মাঝে ছন্ব, আলী (রা)-এর 
শাহাদাত, মুয়াবিয়া (রা)-এর ক্ষমতা গ্রহণ, হযরত হুসাইন (রা) ও ইয়াযিদের মাঝে 
ছ্বন্ববিগ্রহ ও কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ইত্যাদি মুসলিম মিল্লাতের বিভক্তির পিছনে 
মূল ভূমিকা পালন করে। 

আর পরবর্তী প্রজন্মের অজ্ঞতা, অপপ্রচার, পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি কারণে এসব 
রাজনৈতিক মতভেদ ইফতিরাক তথা বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের হাতিয়ারে পরিণত হয়। 

এ প্রেক্ষাপটে প্রথম হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকেই ফেরকাসমূহ প্রকাশ পেতে 
থাকে । আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে দুটি দল (খারেজী ও শিয়া) এরূপ 
বিভক্তি ও বিভ্রান্তি শুরু করে। সময়ের আবর্তন ক্রমান্বয়ে এদের বিভ্রান্তি ও বিভক্তি 
বৃদ্ধি পেতে থাকে । এদের নিজেদের মধ্যেও বিভক্তি বাড়তে থাকে । 

প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নতুন বিভ্রান্তি ও বিভক্তি প্রকাশ পেতে থাকে । 
কাদারিয়্যা, জাহমিয়া, মুরজিয়া, জাবরিয়্যা, মুতাধিলা ইত্যাদি মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে। 


নু 


৬৮০ ___________ ধ্ুর়ালজনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 
৩7৮ খা ৪৪ 2595 355 
মুসলিমজাতির মধ্যে বিদ্যমান ফেরকার সংখ্যা : হাদীসে মুসলিম উম্মাহর 
ফেরকাসমূহের সংখ্যা ৭৩টি হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় শতক থেকেই 
অনেক আলেম মুসলিম উম্মাহর ৭৩ ফেরকার নাম চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছেন। 
দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ তাবে তাবেয়ী আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) বলেন- 
Si 82152 ২5১3513 Ed ELIE 3 es Ley 
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৪১১৪০ 535 ০১১০০ SB le বড ০০০৪০ 5১ ০৮৬৪ 
Giese 25৯১2 
অর্থাৎ, মুসলিম উম্মাহর ফেরকাগুলোর মূল ৪টি ফেরকা, তারা হলো শিয়া, হাররিয়া 
(খারেজী), কাদারিয়্যা ও মুরজিয়া। শিয়াগণ ২২ ফেরকায় বিভক্ত হয়, খারেজীগণ 
২১ ফেরকায় বিভক্ত হয়, কাদারিয়্যা ১৬ ফেরকায় বিভক্ত হয় এবং মুরজিয়া ১৩ 
ফেরকায় বিভক্ত হয়। 
ইট দেল পিতা ঘর: টিনা দূরা রা সদ 
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অর্থাৎ, আলেমগণ বলেছেন, এ উম্মতের ইফতিরাক তথা বিভক্তি শুরু হয়েছে যিনদীক, 
কাদারিয়্যা, মুরজিয়া, রাফেযী (শিয়া) ও হারূরিয়া (খারেজী) এ দলগুলোর মাধ্যমে । এরাই 
হলো সকল ফেরকার মূল । এরপর প্রত্যেক ফেরকা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছে। আর 
মৌলিক বিষয়ে তারা একমত ছিল এবং শাখা প্রশাখাগত মাসয়ালার ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ 
করে । অতঃপর তারা একে অপরকে কাফের ও জাহেল বলেছে। 
যিনদীকগণ ১১ ফেরকা, খারেজীগণ ১৮ ফেরকা, রাফেযীগণ (শিয়াগণ) ১৩ ফেরকা, 
কাদারিয়্যাগণ ১৬ ফেরকা, মুরজিয়াগণ ১৪ ফেরকায় বিভক্ত । মোট ৭২ ফেরকা। 
শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (র) তার 'গুনিয়াতুত তালেবীন' গ্রন্থে উল্লেখ 
করেছেন, ৭৩ ফেরকা মূলত ১০ ফেরকার অন্তর্ভুক্ত। এ দশ দল হলো আহলুস 
নাজারিয়া এবং কালাবিয়া। অন্যান্য ফেরকা এ দশ ফেরকার মধ্যে শামিল । তাদের 
বর্ণনা নিম্নরূপ- ক. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, খ. খারেজী ১৫ ফেরকা, 
গ. মুতাযিলা ৬ ফেরকা, ঘ. মুরজিয়া, ঙ. শিয়া ৩২ ফেরকা, চ. জাহমিয়া, ছ. 
নাজারিয়া, জ. জাবরিয়্যা ১২ ফেরকা, ঝ. কাদারিয়্যা ৩ ফেরকা, ঞ. মুশাব্বিহা। 
সর্বমোট ৭৩ ফেরকা। 


#2 আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬৮১ 
অনেক আলেম মনে করেন, ৭৩ ফেরকা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব নয় । কারণ 
রাসূলুল্লাহ (স) তীর উম্মতের বিষয়ে এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং উম্মত কেয়ামত পর্যন্ত 
থাকবে । কাজেই কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আরো অনেক ফেরকার আবির্ভাব ঘটতে পারে। 
কাজেই এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বলা মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে । 

যারা ইসলামের মূল তাওহীদ, রিসালাত ও আরকানুল ঈমানে বিশ্বাস করেন বলে 
দাবি করেন এবং এর সুস্পষ্ট বিপরীত কোনো বিশ্বাস পোষণ করেন না বলে দাবি 
করেন, ইসলামের সর্বজন পরিজ্ঞাত অত্যাবশ্যকীয় কোনো বিষয় অস্বীকার করেন 
না; অথচ তাদের নিজেদের স্বীকৃত বিশ্বাস বা আকিদার মধ্যে এমন বিষয় রয়েছে, 
যা কুরআন হাদীসে নেই বা রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণ থেকে সুপরিজ্ঞাত 
বিশ্বাসের ব্যতিক্রম, তাদেরকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত ফেরকা বলে গণ্য করতে হবে। 
আর যারা তাদের আকিদায় রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণের হুবহু অনুসরণ করেন, 
তারা যা বলেছেন তা বলেন এবং তারা যা বলেননি তা আকিদার মধ্যে সংযোগ 
করেন না, তাদের মুখের দাবি তাদের বাস্তব কর্ম ও স্বীকৃত আকিদা বিশ্বাস দ্বারা 
প্রমাণিত হয়, তাদেরকে “আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' বলে গণ্য করতে হবে। 
উপসংহার : বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও বিভিন্ন কারণেই মুসলিম জাতির মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি 
হয়েছে। উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন দল, মত ও আকিদাপন্থি মানুষের । এমন পরিস্থিতিতে সত্য ও 
সঠিক মত ও আকিদা খুঁজে পেতে এ সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের 
অপরিহার্য কর্তব্য। 

5১৯ ০ 25 85800550558 ০১510, (AV Ibm 
প্রশ্ন : ৯৭ ॥ 31551 অর্থ কী? 50১3৷ ও 5১১ ।-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? 
উতর॥ উপস্থাপনা : ইফতিরাক অর্থ হচ্ছে ফেরকা বা বিভাজিত হওয়া মুসলিম উম্মাহর 
মধ্যে ফেরকা সৃষ্টি ও তাদের বিশ্বাসগত বিভাজন ইসলামী আকিদাশাস্ত্রের অন্যতম 
আলোচ্য বিষয় ৷ সুতরাং ফেরকা বা বিভাজনসমূহের স্বরূপ ও প্রকৃতি না বুঝলে ইসলামের 
সঠিক আকিদা বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা কষ্টকর হয়ে পড়বে । তাই নির্ভুল জ্ঞানলাভের 
উদ্দেশ্যে নিম্নে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

5 3৮১১এর পরিচিতি : 

41595821০৮০, 

9151-এর আভিধানিক অর্থ : 30331 শব্দটি বাবে 21-এর মাসদার। এটি 3১৪ শব্দ 
থেকে গৃহীত ৷ মাদ্দাহ 9 -) - এ; জিনসে সহীহ। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. 33501 
তথা বিচ্ছেদ, ২. (৮ তথা বিচ্ছিন্নতা, ৩. 38424 তথা বিভজ্ত হওয়া, ৪. Lolli 
তথা পৃথক করা, ৫. ৮১৫ তথা স্প্টহীনতা, ৬. ১338 তথা ব্যতিক্রম, ৭. 2041 
তথা বিপরীত হওয়া, ৮. +1... তথা বিভাজন, ৯. £424 তথা বিনাশ, ১০. J 
তথা ভ্রষ্টতা, ১১. 54401 তথা বয়কট করা, ১২. ৮৫411 তথা শাখা হওয়া, ১৩. 
১৫১ তথা পরিবর্তন, ১৪,০৫৬ ১৫8 4৩৭ 5৫ BED ১৫ EAT 
২০০০৯ তথা পন্থা, মূল, আধিক্য ও দল থেকে বের হয়ে যাওয়া। 


৬৮২ ___ ৬্ররাল জগ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ক 
3155. সি 25227 বিলরীতা্ঘবোমিরা। যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআন 
মাজীদে ইরশাদ করেছেন- 12285 4 (2২৮2 ৮০০০ 50042513455 অর্থাৎ 
তোমরা আল্লাহর রজ্ুকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। 

এখানে আল্লাহ তায়ালা ২৫12 বা £2521-এর বিপরীতে 15321 বা 54 শব্দ 
উল্লেখ করেছেন। আর 31581-এর বিপরীত শব্দ হলো- £531; এর অর্থ 
হচ্ছে- এক্যবদ্ধ হওয়া, দলবদ্ধ হওয়া, অবিভক্ত হওয়া ইত্যাদি। 
৮2১51315588 ৪৯5 

3591-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ফকীহগণ নিয্নরূপ 
বক্তব্য পেশ করেন। 

১. 3958 63485 খস্থকারের ভাষায় 


০-৮- ৩ ০৮০৮ ৭ 
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a a ঠা 21855 (৯21 SSE 255 CAS Ell 
যু ৰা ডা চি 1 { I ২54 ০1 ] 
455১ sa 


অর্থাৎ, 51555 IE HONE. 2. Sone 2s 
পন্থা ও দল থেকে বের হয়ে যাওয়া ৷ হোক সে মূলনীতি আকিদা বিষয়ক অথবা 
জ্ঞান বিষয়ক; যা অকাট্য বিষয়ের সাথে কিংবা উম্মতের বড় কোনো কল্যাণের 
সাথে অথবা এতদুভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট । 

2. 65৯1 ILS sil 5০55 গ্রন্থে 915391-এর সংজ্ঞায় বলা 
হয়েছে- 439 33৫ ১3 ০৪ ৫41 3 
অর্থাৎ, দীনের মধ্যে বিভেদ ও মতপার্থক্য সৃষ্টি করাকে 3131 বলা হয়। 

৩. 148৮1114525, গ্রন্থকার আরো বলেন_ 
HE Gi So হি 24552106৮৪4 AUG ১০33৯ 4 
Bad MT 35550 নিও এ] LS JFL 

SDN AE CIEL GE 

অর্থাৎ, মুসলিম জামায়াত তথা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই হলো 81১১1; আর 
মুসলিম জামায়াত হলো রাসূল (স) ও সাহাবাগণের যুগের সাধারণ মুসলিম 
জাতি। আর তারা হলেন আহলুস সুন্নাহ এবং উম্মতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির 
পরেও যারা আহলুস সুন্নাহর পথের অনুসারী ছিলেন। 

৩০১১5 SEN SS GA: 

3535 ও 555 £)-এর মধ্যকার পার্থক্য : 51535! ও 54১: শব্দদয় প্রায় 

সমার্থবোধক । 515581 অর্থ- বিচ্ছিন্ন হওয়া বা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া। আর 

২552 অর্থ- মতভেদ বা মতবিরোধ করা। সুতরাং এখানে 51১35! ও 

০১4 521-এর মধ্ো পার্থক্য সুস্পষ্ট । মতভেদ বা মতবিরোধ সাধারণভাবে 


জজ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬৮৩ 
বিচ্ছিন্নতা বা দলাদলি নয়। তবে মতভেদ বা মতবিরোধকারীগণ যখন নিজেদের 
মতকেই একমাত্র হক ও অন্য মতকে বাতিল গণ্য করে ভিন্ন দল মনে করেন, তখন 
তাকে বলা হয় 31391; নিম্নে 91391 ও -83২1-এর মধ্যকার আরো কিছু 
পার্থক্য তুলে ধরা হলো- 


১, 
২. 


৮. 
৯. 


ইফতিরাক হলো ইখতেলাফ তথা মতভেদের চূড়ান্ত ও নিন্দনীয় পর্যায় । 
প্রত্যেক ইফতিরাকই ইখতেলাফের অন্তর্ভুক্ত, তবে সব ইখতেলাফ ইফতিরাক 
নয়। অর্থাৎ ইখতেলাফ ছাড়া ইফতিরাকের অস্তিতু নেই। তবে ইফতিরাক 
ছাড়াও ইখতেলাফ থাকতে পারে। এজন্য ইফতিরাককে ইখতিলাফ বলা যায়, 
তবে ইখতেলাফকে ইফতিরাক বলা যায় না। 


. ইখতেলাফ সর্বদা ইফতিরাক বা দলাদলি সৃষ্টি করে না। সাহাবীগণের যুগ থেকে 


মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও আলেমগণের মধ্যে 'মতভেদ' বা ইখতেলাফ ছিল; 
কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে দলাদলি বিচ্ছিন্নতা বা ইফতিরাক ছিল না। 


. শরীয়তের দৃষ্টিতে ইখতেলাফ বা মতভেদ নিষিদ্ধ, নিন্দনীয় বা আপত্তিকর নয়; 


বরং অনেক সময় তা প্রশস্ততা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে ইফতিরাক বা দলাদলি ও 
বিচ্ছিন্নতা সর্বক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় | 


. ইখতেলাফকারী নিন্দিত নয়; বরং তিনি ইখলাস ও ইজতেহাদের ভিত্তিতে প্রশংসিত ও 


পুরস্কারপ্রাপ্ত । ইফতিরাককারী বিভক্তি সৃষ্টি করায় নিন্দিত এবং তিরক্কৃত। 


. অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইখতেলাফের ভিত্তি ইলম বা জ্ঞান ও দলীল। আর ইফতিরাকের 


ভিত্তি সর্বদাই ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ, জিদ ও স্বার্থকামিতা; এতে 
স্বার্থহীনতা ও ইখলাসের "প্রতিফলন ঘটে না। ইখতেলাফের ক্ষেত্রে আলেমগণ 
প্রত্যেকে নিজের মতকে সঠিক, অধিকতর শুদ্ধ বলে মনে করলেও অন্য মতটিকে 
বিভ্রান্তকর ও এর প্রবক্তাকে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেন না; বরং তার দলীলকে দুর্বল 
গণ্য করেন। পক্ষান্তরে ইফতিরাকের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আলেম নিজের মতকে একমাত্র 
সত্য এবং অন্য মতকে বিভ্রান্ত গণ্য করেন। 


. ইলম, ইখলাস, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসার সাথে ইখতেলাফ থাকতে 


পারে; কিন্তু এগুলোর সাথে ইফতিরাক থাকতে পারে না। কেবল এগুলোর 
অনুপস্থিতিতেই ইফতিরাক জন্ম নেয়। 

ইখতেলাফ অনেক ক্ষেত্রেই রহমত; পক্ষান্তরে ইফতিরাক সর্বক্ষেত্রেই আযাব ও ধ্বংস। 
ইখতেলাফকারী মুজতাহিদ, ভুল সিদ্ধান্তে একটি এবং সক সিদ্ধ: দুটি 
সাওয়াবের ভাগী হবেন । পক্ষান্তরে ইফতিরাককারী সর্বাবস্থায় গুনাহগার হবে । 


উপসংহার : ইফতিরাক বা মুসলিম উম্মাহর আকিদাগত বিভাজন এষ্টি মুসলিম এঁক্য 
বিনষ্ট করার শামিল; যা মারাত্মক অপরাধও বটে । কাজেই আমাদের উচিত বিভাজন 
পরিহার করা এবং বিভাজনকারীদের প্রতিহত করে মুসলিম এঁক্য অটুট রাবা। 


৬৮৪ _______ ধরল জ্হ ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জু 
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প্রশ্ন : ৯৮ ॥ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আকিদা বিভাজনের কারণসমূহ বর্ণনা কর 


উত্তন্র॥॥ উপস্থাপনা : ইফতিরাক অর্থ হচ্ছে ফেরকা বা বিভাজিত হওয়া । মুসলিম উম্মার 
মধ্যে ফেরকা সৃষ্টি ও তাদের বিশ্বাসগত বিভাজন ইসলামী আকিদাশাস্ত্রের অন্যতম আলোচ্য 
বিষয় ৷ সুতরাং ফেরকা বা বিভাজনসমূহের স্বরূপ ও প্রকৃতি না বুঝলে ইসলামের সঠিক আকিদা 
বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। তাই নির্ভুল জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে নিয়ে এ 
সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
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31১।-এর কারণসমূহ : কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পূর্ববর্তী উম্মত এবং এ 
উম্মতের মধ্যে 31১551 তথা বিভক্তির কারণসমূহ নিম্নরূপ 

১. অহী ভুলে যাওয়া : কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী উম্মতের বিভক্তি 

ও বিভ্রান্তির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন. তারা তাদেরকে প্রদত্ত অহী ভুলে 

গিয়েছিল। ফলে তাদের মধ্যে বিভক্তি, শত্রুতা ও দূলাদলি সৃষ্টি হয়েছিল। এ 

বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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তাদের অহী ভুলে যাওয়ার বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেমন- 

ক. অহী তথা কুরআন ও-হাদীস সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না বা বিশেষ 
জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া এর নির্দেশনা ব্যাখ্যা করার অধিকার কারো নেই 
বলে জনগণকে কুরআন ও হাদীস অনুধাবন করা থেকে বিরত রাখা । বিশেষ 
করে এটা শিয়া সম্প্রদায়ের বাতিল আকিদাগুলোর অন্যতম । 

খ. অহীর ব্যাখ্যায় বিশেষ কোনো বাক্তি বা ইমামের বিশেষ অধিকার আছে 
বলে দাবি করে তার ব্যাখ্যা বা মতামতকে অহীর অংশ বানিয়ে দেয়া। 
এটিও শিয়া সম্প্রদায়ের মৌলিক বিস্রান্তিসমূহের অন্যতম । 

গ. রাসূলুল্লাহ (স)-এর পর অন্য কোনো মানুষকে নিষ্পাপ বা নির্ভুল বিশ্বাস 
করে তার মতামতকে অহীর সমতুল্য বা অহীর একমাত্র ব্যাখ্যা বলে গণ্য 
করা। এতে মূল অহীর আর কোনো মূল্য থাকে না। কেবল অহীর ব্যাখ্যার 
নামে কথিত ইমামের মতামতই আকিদার একমাত্র ভিত্তি হয়ে যায়। এটিও 
।শরাদের বিশ্রত্তির মৌলিক দিক। 

১. জাই, পা াাপাশি দর্শন, বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ইত্যাদিকে অহীর মতোই আকিদার 

.. উৎল হিসেবে গ্রহণ করা । সকল বিভ্রান্ত দলেরই এটি বৈশিষ্ট্য ৷ 

ঙ. অহীর ব্যাখ্যার নামে নিজেদের মতামতকে অহীর সাথে আকিদার অংশ 

বানিয়ে দেয়া । সকল বিভ্রান্ত ফেরকারই এটি বৈশিষ্ট্য 


৮ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৬৮৫ 
চ. তাবীল তথা ব্যাখ্যার নামে অহীর কিছু তাবীল করে তার একটি বিশেষ অর্থ 
আকিদার মধ্যে গণ্য করা । এতে অহীর মুল ভাষা ও বক্তব্য থেকে বিচ্যুতি 

ঘটে । এটি সকল বিভ্রান্ত ফেরকারই বৈশিষ্ট্য । 

ছ. বানোয়াট কথা অহীর নামে চালানো বা জাল হাদীস তৈরি করা কিংবা 
অনির্ভরযোগ্য হাদীস, তাফসীর বা ঘটনার ওপর আকিদার 1৩গি স্থাপন 
করা । এটি শিয়া ও অন্যান্য অনেক ফেরকার বৈশিষ্ট্য । 

২. প্রবৃত্তির অনুসরণ করা : ব্যক্তিমনের পছন্দ অপছন্দ অনুসরণ করা বিভ্রান্তি ও বিভক্তির 
অন্যতম কারণ। হাদীস শরীফে মুসলিম উম্মার বিভক্তিকে ‘155! বলে আখ্যায়িত করা 
হয়েছে। হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 
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৩. হিংসা বিদ্বেষ : কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হিংসা বিদ্বেষ, জিদ ও 
উগ্রতা 31558 তথা বিভক্তির অন্যতম কারণ। বস্তুত মতভেদ মানুষের 
স্বাভাবিক বিষয় । মানুষের মধ্যে অন্যান্য সব বিষয়ের ন্যায় ধর্মীয় বিষয়েও মতভেদ 
হতেই পারে। তবে দুটি বিষয় বিদ্যমান থাকলে এরূপ মতভেদ নিরসন হয়ে যায়। 
বিষয় দুটি হলো- ক. অহীর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং খ. পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও 
ভ্রাতৃতৃবোধ ৷ আর হিংসা বিদ্বেষ এ. বিষয় দুটি দূরীভূত করে। 

৪. সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি : রাসূল (স)-এর সুন্নাত এবং সাহাবীগণের সুন্নাত থেকে 
বিদ্যুত হওয়া মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির অন্যতম কারণ । কেননা বিভিন্ন হাদীসে 
সুন্নাতের অনুসরণ করাকে নাজাত, সফলতা, এঁক্য ও হেদায়াতের মাপকাঠি 
হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সুন্নাত থেকে বিদ্যুত হওয়ার মাধ্যমে সব 
বিভ্রান্তির দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। ইসলামের প্রথম বৃহৎ বিভক্তি খারেজী 
ফেরকার বিভক্তির ইতিহাসে ব্যাপারটি পরিপূর্ণভাবে প্রতীয়মান হয়। 

৫. অনির্দেশিত বিষয়ের অনুসরণ : হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য 
হিসেবে রাসূল (স) বলেছেন, যা তাদেরকে করতে বলা হয়নি, তা তারা করবে, 
অর্থাৎ অহীর মাধ্যমে যেসব কাজের নির্দেশ দেয়া হয়নি, অহীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা 
যুক্তির মাধ্যমে সেসব কাজকে দীনের অংশ বানিয়ে তা সম্পাদন করা । যেমন 
অহীর মাধ্যমে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে; কিন্তু অসৎ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করতে, অন্যায় শাস্তি দিতে বা 
আইন নিজের হাতে তুলে নিতে নির্দেশ দেয়া. হয়নি; কিন্তু খারেজীরা অহীর 
অনুসরণের নামে তা করেছে। 

৬. অন্যান্য জাতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া : মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি ও ফেরকাবাজির 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা লক্ষ্য করি, অন্যান্য জাতি কর্তৃক প্রভাবিত 
হওয়া ছিল সকল বিভক্তির অন্যতম কারণ । দ্বিতীয় প্রজন্মের নতুন মুসলিমগণ 
তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, লোকাচার, প্রচলিত দর্শন ও সমাজের পণ্ডিতদের 
বক্তব্য ইত্যাদি কারণেই বিভিন্ন ফেরকার অনুসারী হয়ে পড়ে । 


৬৮৬ _______ শ্ালজনতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
৭. মুতাশাবিহ আয়াতের অনুসরণ : কুরআন ও হাদীসে বিভ্রান্তি ও বিভক্তির আরো 
কিছু বিষয়ে নির্দেশ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আয়াতে মুহকামের 
১ নির্দেশনার বিপরীতে আয়াতে মুতাশাবিহ তথা একাধিক অর্থের 
স্ঠাবনাময় আয়াতের বক্তব্য গ্রহণ, করা । যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে-. 
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৮. অহী নিয়ে অনর্থক বিতর্ক : অহীর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টির 
পথপ্রদর্শন করা । আর মুমিনের দায়ি অহীর নির্দেশ অনুযায়ী নিজের বিশ্বাস ও 
কর্ম পরিচালনা করা । কাজেই অহীর অনুসরণ ও পালনই মূল বিষয়; অহী নিয়ে 
বিতর্ক নয়; কিন্তু সাধারণত মানবীয় প্রকৃতি কর্মের চেয়ে. কর্মহীন বিতর্ক 
ভালোবাসে । আর এরূপ বিতর্ক বিভ্রান্তির উৎস। অথচ হাদীস শরীফে অহীর 
পালন ও বাস্তবায়নে মনোযোগ দিতে এবং তা নিয়ে বিতর্ক পরিহার করতে 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
উপসংহার : ইফতিরাক তথা মুসলিম উম্মাহর আকিদাগত বিভাজন সৃষ্টি মুসলিম এক্য 
বিনষ্ট করার শামিল; যা মারাত্মক অপরাধও বটে ।-কাজেই আমাদের উচিত বিভাজন 
এ Rt fe 


৯১ ॥ রক উহ মধ্যে ফেরকার ৰ উৎপত্তি চিজ 
হয়েছিল? বণনা কর! | না [ফা. প. ২০০৭,'০৯,১৫,১৮] 


উত্তন্র॥॥ উপস্থাপনা : ই হচ্ছে কেকা বা বিভাজন সৃষ্টি কা মুসলিম 
উম্মাহর মধ্যে ফেরকা সৃষ্টি ও তাদের আকিদাগত বিভাজন ইসলামী আকিদার 

অন্যতম আলোচ্য বিষয়। কাজেই ফেরকা ও বিভাজনসমূহের স্বরূপ ও প্রকৃতি না 
বুঝলে ইসলামের সঠিক আকিদা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা কঠিন হয়ে পড়বে । তাই 
এখানে মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাকের উৎপত্তি, প্রেক্ষাপট ও ইফতিরাকী বিষয়সমূহ 
আলোচনা করা হল্লো।. 
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কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ, 

১. পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ : পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষের কারণে মুসলিম উম্মাহর 
মাঝে ইফতিরাক সৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে করণীয় ও বিভাজন থেকে বাচার 
উপায় বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (স) ইরশাদ করেন ৮ টি 
লিনা RAE 
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অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা অনেক 
মতবিরোধ দেখতে পাবে । এক্ষেত্রে তোমাদের ওপর দায়িত্ব হলো আমার সুন্নাত 
ও সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা । তোমরা দৃঢ়ভাবে তা 
আকড়ে ধরবে, কোনো প্রকারেই তার বাইরে যাবে না । আর তোমরা (আমার ও 
খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের বাইরে) নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয় 
সর্বতোভাবে পরিহার করবে; কারণ সব নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদয়াত এবং 
সব বিদয়াতই বিভ্রান্তি ও পথত্রষ্টতা। 

২. শয়তানের প্ররোচনা ও প্রবঞ্চনা : মানবীয় দুর্বলতার সাথে শয়তানের প্ররোচনা 
ও প্রবঞ্ধনা একত্রিত হয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাক সৃষ্টি হয়। 

৩. প্রাকৃতিক ও জাগতিক কারণ : প্রাকৃতিক ও জাগতিক কারণেও মুসলিম উম্মাহর 
মধ্যে ইফতিরাক সৃষ্টি হয়। তবে ইফতিরাকের কারণে ইফতিরাকীদের দল- 
উপদল অনেক হলেও তাদের অনুসারীদের সংখ্যা খুবই কম। 

8. অহীর সাথে সংযোজন : আকিদার উৎস হিসেবে অহীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে 
অহীর সাথে মানবীয় যুক্তি-বিচার দিয়ে কিছু কথা সংযোজন করার কারণেও 
মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়। 
উল্লেখ্য, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এরূপ ইফতিরাক তথা 
বিভাজন হওয়া স্বাভাবিক । কারণ হাদীস শরীফে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। এরূপ বিভাজনের ফলে কারা সঠিক পথের অনুসারী আর কারা বাতিলের 
অনুসারী তারও দিকনিদের্শনা হাদীসে রূয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 
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অর্থাৎ, বনি ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত 
হবে। এদের মধ্যে একটিমাত্র দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামী । সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, 
হে আল্লাহর রাসূল! এ মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি কারা? তিনি বললেন, তারা হলো, আমি এবং 
আমার সাহাবীগণ যে নীতির ওপর আছি তার অনুসরণ করবে। 
উপসংহার : রাসূল (স)-এর ওফাতের পর অর্ধ শতাব্দী পার না হতেই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে 
ইফতিরাকের সৃষ্টি হয়। তবে এদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। সাধারণ মুসলিমগণ সাহাবী ও 
সাহাবীগণের সাহচর্য লাভকারী তাবেয়ীগণের অনুসরণ করতেন। তারা এসব বিভাজন 
সৃষ্টিকারীদেরকে বিদয়াতপন্থিবলে অভিহিত করতেন এবং তাদেরকে ঘৃণা করতেন 
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প্রশ্ন ১০০ Ii যেসব মূলবিষয়কে কেন্দ্র করে আকিদার বিভাজন 
সেগুলোর বিবরণ দাও। 


উ্ভন্।॥ উপস্থাপনা : ইফতিরাক অর্থ ফেরকা বা বিভাজন সৃষ্টি করা । মুসলিম 
উম্মাহর মধ্যে ফেরকা সৃষ্টি ও তাদের আকিদাগত বিভাজন ইসলামী আকিদার 
অন্যতম আলোচ্য বিষয়। কাজেই ফেরকা ও বিভাজনসমূহের স্বরূপ ও প্রকৃতি না 
বুঝলে ইসলামের সঠিক আকিদা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা কঠিন হয়ে পড়বে । তাই 
এখানে মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাকী বিষয়সমূহ আলোচনা করা হলো । 


৬৮৮ _____ উ্য়াজলতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
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যেসব মূলবিষয়কে কেন্দ্র করে ইফতিরাক ঘটে : মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যেসব 

বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভাজন ঘটে তা নিম্মরূপ- 

১. রাসূলের বহলধরদের ভালোবাসা ও মর্যাদা : মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির অন্য 
দিক ছিল “আহলুল বাইত' তথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধরদের বিষয়ে 
উম্মতের দায়িতৃ ও বিশ্বাসের পরিধি নিয়ে । ইসলাম সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন ধর্ম। 
এখানে কোনো বংশ, রক্ত, বর্ণ বা দেশের কোনো ‘পবিত্রতা’, 'অলৌকিকতৃ' বা 
বিশেষ অধিকার ঘোষণা করা হয়নি। হাদীসের শিক্ষাও অনুরূপ । কুরআন 
মাজীদে বংশ, বর্ণ বা দেশ নির্বিশেষে সকল সাহাবীর প্রশংসা করা হয়েছে 
তাদের কর্ম ও ত্যাগের কারণে; বংশ বা বর্ণের কারণে নয়। 
দীন পালন ও বোঝার ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদে সাহাবীগণকে আদর্শস্থানীয় বলে 
ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশের মানুষেরাও. সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত 
ছিলেন। কুরআন মাজীদে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আত্মীয়তার ভালোবাসা রক্ষা 
করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 
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অর্থাৎ, বল, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য 
ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাই না। 
হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতের সময় থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন বিভ্রান্তি প্রচারিত 
হতে থাকে, যা পরবর্তীকালে রিভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সাবা 
নামক একজন ইহুদি ইসলাম, গ্রহণের দাবি করে। এ ব্যক্তি ও তার অনুসারীগণ 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধরদের মর্যাদা, ক্ষমতা, বিশেষত আলী ইবনে আবু তালেব 
(রা)-এর মর্যাদা, বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ ক্ষমতা, অলৌকিকতৃ, তাকে ক্ষমতায় বসানোর 
প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা বলতে থাকে । এসব বিষয়ে অধিকাংশ কথা 
তারা বলত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে । আবার কিছু কথা তারা আকার-ইঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর নামেও বানিয়ে বলতে থাকে । 

২. ঈমানের সংজ্ঞা ও পাপীর ঈমান : কুরআন মাজীদে পাপ, জুলুম, কুফর ইত্যাদি 
শব্দ কঠিন নিন্দা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহর বিধান অমান্যকারীদেরকে 
কাফের বলা হয়েছে। পাপীদের অনন্ত জাহান্নামবাসের কথা বলা হয়েছে । এসব 
আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় পাপ, ফিসক, জুলুম ও কুফরের একই 
পরিণতি, তা হলো অনন্ত জাহান্নামবাস। 
পক্ষান্তরে, কুরআন মাজীদে বার বার বলা হয়েছে যে, শিরক ব্যতীত 
সর্বপ্রকারের পাপ আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন। কঠিন কবীরা গুনাহে লিপ্ত 
ব্যক্তিকে কুরআনে "মুমিন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। 
এসব আয়াত ও হাদীস থেকে বাহ্যত বুঝা যায়, আমল তথা কর্মের সাথে ঈমান 
বা বিশ্বাস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নয়। বিশ্বাস বা ঈমান ঠিক থাকলে কবীরা 
গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিও জান্নাতে যাবে; কিন্তু কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উথাপন 
করেন। খারেজীরা কুরআনের কিছু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে দাবি করে 
যে, মুসলিম পাপে লিপ্ত হলে সে কাফের বা ঈমানহারা হয়ে যায় । 
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এর বিপরীতে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তারা দাবি করে যে, ঈমান ও 
ইসলাম সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় । ঈমান তথা বিশ্বাস যদি ঠিক থাকে, তাহলে 
কোনো গুনাহের কারণেই কোনো অসুবিধা হবে না। ইসলামের অনুশাসন মানুক 
অথবা না-ই মানুক, সকল মুমিনই জান্নাতি হবে। 

৩. রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ইমামত : খারেজীদের মতে, ইসলামে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় “ইমামত' 
বা নেতৃত্ব একইসূত্রে গাথা। রাষ্ট্রপ্রধানই নামাযের ইমামত করেন, ইমাম নির্ধারণ 
করেন এবং জেহাদ ও অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়ে নেতৃতৃ দেন। যেহেতু পাপী ব্যক্তি 
মুমিন নয়, সেহেতু সে ইমাম হতে পারে না বা রাষ্ট্রপ্রধানও হতে পারে না। এ 
কারণে তারা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাকে অপসারণ এবং সেজন্য 
১০৯০৬২৮০৭৯০ 
করা বা পাপী রাষ্ট্প্রধানের নেতৃত্বের স্বীকৃতিকে তারা বলে গণ্য করে। 
শিয়ারাও খারেজীদের অনুরূপ মত পোষণ করে। সর্বোচ্চ তাকওয়াসম্পন্ন 
নিম্প্রাপ ব্যক্তিকে তথা আলী (রা)-এর বংশের ইমামদেরকে ইমাম বা রাষ্ট্রীয় ও 
ধর্মীয় নেতা নিয়োগ করা বা রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসানোকে ইসলামী আকিদার অংশ 
মনে করে। সাহাবীগণ ও তাদের অনুসারী সাধারণ মুসলিমগণের সাথে এ 
বিষয়ে তাদের মৌলিক মতভেদ সৃষ্টি হয়। 

৪. তাকদীর বনাম মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা : কুরআন মাজীদে বারংবার ঘোষণা করা 
হয়েছে যে, মহান আল্লাহ সবকিছু নির্ধারণ করে সৃষ্টি করেছেন এবং তার মহান 
ইচ্ছার বাইরে কিছুই ঘটে না। 
কথা জানতে পারি। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিই “মানুষ তার নিজের কর্মফলের 
জন্য দায়ী।” মহান আল্লাহ করুণাময় ও ন্যায়বিচারক, তিনি কারো ওপর জুলুম 
করবেন না; বরং প্রত্যেককে তার কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন। 
কিছু লোক এ বিষয়ে বিপরীত কল্পনা করতে শুরু করে। প্রথম হিজরী শতকের শেষভাগ 
থেকে তারা রলতে শুরু করে, তাকদীর বা আল্লাহর ইলম, লিখনী বা নির্ধারণ বলে কিছু 
নেই। তাদের মতে, তাকদীরের বিশ্বাস আল্লাহর ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার বিরোধী । 
ত্রমাৰয়ে এ মতটি একটি ‘দল' বা ফেরকায় পরিণত হয়। এদের “কাদারিয়্যা' বলা হয়। 
পরবর্তীকালে মুতাযিলারাও অনুরূপ মত পোষণ করে। 

এ মতের বিপরীতে একদল মানুষ বলতে থাকে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু 
নেই। কলের পুতুলের মতোই সে কর্ম করে । এদের 'জাবরিয়্যা' বলা হয়। 

৫. আল্লাহর বিশেষণে বিশ্বাস, অবিশ্বাস ও ব্যাখ্যা : ইফতিরাকের অন্যতম বিষয় 
ছিল মহান আল্লাহর সিফাত বা কর্ম ও বিশেষণ । ইমাম আবু হানীফা (র) তার 
‘আল ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । এখানে 
ইফতিরাক তথা বিভক্তির ভূমিকায় সংক্ষেপে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো । 

প্রাচীনকাল থেকেই মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এবং সৃষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে তার 
একতৃবাদ বা তাওহীদের বিষয়ে অধিকাংশ ধর্ম, সম্প্রদায় ও মানবগোষ্ঠী প্রায় 
একমত । প্রায় সকলেই স্বীকার ও বিশ্বাস করেছেন যে, অনাদি-অনন্ত সত্তা হিসেবে 
আল্লাহই এ বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টা ও প্রতিপালক; কিন্তু তার সত্তার প্রকৃতি, তার কর্ম, 
তার বিশেষণ ইত্যাদি বিষয়ে অগণিত মতভেদ ও বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে। 


৬৯০ ____ ধ্ুরালজনত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জু 
প্রথম হিজরী শতকের শেষ থেকেই 'কাদারিয়্যা' ফেরকার লোকেরা তাকদীর অস্বীকার 
করার মাধ্যমে আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান বিশেষণের অনাদিতৃ হওয়াকে স্বীকার করে । 
দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরুর দিকে জাহম ইবনে সাফওয়ান নামক এক ব্যক্তি 
ভারতীয়, ঘিক ও মিসরীয় দর্শনের ভিত্তিতে মহান আল্লাহকে সর্বপ্রকার সিফাত বা 
বিশেষণ থেকে মুক্ত বা “নি্তণ' বলে দাবি করে। পরবর্তীকালে মুতাযিলাগণও মহান 
আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার ও ব্যাখ্যা করে। 
উপসংহার : রাসূল (স)-এর ওফাতের পর অর্ধ শতাব্দী পার না হতেই মুসলিম 
উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাকের সৃষ্টি হয়। তবে এদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য । সাধারণ 
মুসলিমগণ সাহাবী ও সাহাবীগণের সাহচর্য লাভকারী তাবেয়ীগণের অনুসরণ 
করতেন। তারা এসব বিভাজন সৃষ্টিকারীদেরকে বিদয়াতপন্থি বলে অভিহিত করতেন 
এবং তাদেরকে ঘৃণা করতেন। 
এ 05555605210 হ229এএ এট €*. ১0918 
ALAIN Lil 
শর প্রশ্ন : ১০১ ॥ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয় দাও। অতঃপর 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসমূহ বর্ণনা কর। 
উভতরা॥॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ওফাতের পর ইসলামের ওপর এক 
অন্ধকারের ঘনঘটা নেমে এসেছিল ঠিক এমনি মুহূর্তে উদ্ভব ঘটে ভ্রান্ত মতবাদ 
খারেজী, শিয়া ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের। বিরাজমান এ পরিস্থিতিতে হিজরী তৃতীয় 
শতাব্দীতে আববাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের আমলে ইমাম আবুল হাসান আল 
আশয়ারীর ধর্ম দর্শনের ওপর ভিত্তি করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে । আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত সত্যপন্থি এবং আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল 
(স) প্রদর্শিত আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিয়ে প্রশ্নালোকে 4 ২611 ঠা 
সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
2 U2 1 0-এর পরিচিতি : 
81550200319 LL 
141 1 )41-এর আভিধানিক অর্থ : 
:১এর অর্থ : J শব্দটি একবচন, বহুবচনে ১1%7 এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. ০১31 তথা নিকটাত্মীয় । ২. 524১ তথা পরিবার পরিজন | 
৩. ০55 তথা সাথি । ৪. 52, তথা অধিবাসী । 
৫. 3৯০,০11 তথা অধিকারী । ৬. ৮১511 তথা অনুসারী । 
৭, ০]৷ £5 তথা বিশেষ ব্যক্তি। ৮. ১: তথা সদসা। 


ভ্ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ.-_____ _ __হ__ ৬৯১ 
হ2০-এর অর্থ : ৫. শব্দটি ১45 5 থেকে গৃহীত । এটা একবচন, বহুবচনে 
৩০০ ; যেমন মহান আল্লাহর বাণী 542115 ১ 515 3; এর 
আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. ২35, তথা পদ্ধতি ৷ ২. ৪:41 তথা আদর্শ ৷ 

৩. ৬3500 তথা নীতিমালা। ৪. ₹৯১4| তথা বিধান । 

৫. ১১১-০॥ প্রণেতা বলেন- হ[-৯] তথা স্বভাব, ₹২:০| তথা প্রকৃতি । 

৬. £1 তথা পদ্ধতি। 

202-এর অর্থ : ২০৮৯ শব্দটি একবচন, বহুবচনে ০০৮ | এটা 

মূলধাতু €--ঢ থেকে গৃহীত এর আভিধানিক অর্থ-- মাত 

১. ০১৯1 তথা সৈন্যদল। ২. ২১৬] তথা ছোট দল | 

৩. ৮১৯] তথা দল। ৪. ₹১৪%]। তথা সম্প্ৰদায় ৷ 

সুতরাং £২2১ 4 5%1-এর একত্রে অর্থ- সুন্নাতের অনুসারী দল। 
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২2৮,৯01 ২8:51 051-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: 2০1,৯19 4 (%1-এর 

পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ফকীহগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. আকিদাতুত তাহাবী প্রণেতা বলেন- 3৮৮ ৬1 S20 531 20201 ৩৯ 
০3 cll Cle Tl ১০ ০০৪ অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াত এমন একটি দলকে বলে, যারা নবী করীম (স) ও তার সাহাবীগণের 
নির্ধারিত পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 

২. শরহে ফিকহুল আকবার গ্রন্থকার বলেন- (এ: 22211 765 3 
১19 ০৮:2১:৫৪ 2531 ০৪৯20 অর্থাৎ, চার মাযহাব এবং 
তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত । 

৩. 4550 ০4145 প্রণেতা বলেন- 

LES SS LLG SLL 5054০51025৫ পেস 
অর্থাৎ, দার্শনিকদের রায় ব্যতিরেকে যারা কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্বাসকে 
আবশ্যক মনে করে তারাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত । 

৪. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন-, as 

SIH 55585 54575 55515 GGA BALD 55 রহ 

০2220 4945 এ BLL 
অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি সত্যপন্থি দল যারা 
জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন, রাসূল (স)-এর সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত 
সাহাবীগণের রীতিনীতি অনুসরণ করেন। 
মোটকথা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন এক সম্প্রদায়, যারা সর্বদাই 
সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত । 


স্‌ 
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আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসমূহ : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 

আকিদাসমূহ নিম্নরূপ- 

১. হযরত মুহাম্মাদ (স) শেষ নবী, তার পরে আর কোনো নবী আসবেন না। যেমন 
মহান আল্লাহ বলেন- 5 12,0 SL 4111 1345 ১৩1 

২. কোনো অন্যায়ের কারণে ইমামকে বরখাস্ত করা যাবে না; বরং তাকে সংশোধন 
হওয়ার সুযোগ দিতে হবে । সংশোধন না হলে তবে বরখাস্ত করা যাবে । 

৩. যোগ্যতাসম্পন্ন যে কেউ খলিফা হতে পারেন। খেলাফতে নবী পরিবারের 
কোনো বিশেষত নেই। 

৪. ইমাম মাহদী কেয়ামতের পূর্বে আগমন করবেন, তিনি হযরত ফাতেমা ও হযরত 
আলী (রা)-এর বংশধর হবেন বলে হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে। 

৫. আনসার মুহাজির সকল সাহাবীই ন্যায়পরায়ণ। যেমন হাদীসে এসেছে- +২০! 
বি 

৬. চার খলিফাই ন্যায়সঙ্গত খলিফা । 

৭. সাহাবীগণ সকল সমালোচনার উর্ধের্ব। 

৮. নবী রাসূলগণ মাসুম । তারা সগীরা বা কবীরা কোনো গুনাহে কলুষিত নন, তবে 
তাদের থেকে উত্তমতার খেলাফ কিছু প্রকাশ পেতে পারে। 

৯. কবীরা গুনাহের কারণে কোনো মুসলিমকে ফাসেক বলা যাবে; কিন্তু কাফের নয় । 

১০. রাসূল (স) সশরীরে মিরাজ গমন করেছেন। 

১১. আল্লাহ কারো ওপর সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপান না। যেমন আল্লাহর 


স্টপ ক 


বাণী- G23 (০35 4201 43 
১২. কৰীরা গুনাহকারী মুমিন তওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলেও চিরকাল দোষে 


১৩. মুজতাহিদতীর ইজতেহাদে ভুল-শুদ্ধ উভয় প্রকার সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারেন। 

১৪. বান্দার জন্য যা কল্যাণকর, তা করা আল্লাহ তায়ালার ওপর ওয়াজিব নয় । 

১৫. রাসূল (স) ও পুণ্যবান লোক কেয়ামতের মাঠে সুপারিশ করতে পারবেন। 

১৬. সত্য নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো অহী। 

১৭. আল্লাহর গুণাবলি তার অস্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র এবং চিরন্তন। তার গুণাবলি 
মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 

১৮. আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করে সে আস্তিক । 

১৯. ধর্মীয় ব্যাপারে কারো সাথে মতপার্থক্য থাকার দরুন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা 
সুন্নীদের মতের পরিপন্থি । 

২০. কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা বান্দার ভালোমন্দ কাজের বিনিময় 
দেবেন। যেমন আল্লাহ বলেন- 2.5 ৩2 5529 OLS 

২১. মৃতব্যক্তির শান্তির জন্য দোয়া করা শরীয়তসম্মত। এতে শাস্তি লাঘব হয় এবং 
আত্মা শান্তি পায়। যেমন হাদীসের ভাষ্য- 17231০91301 


ল্য আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ _______ ৬৯৩ 
২২. কুরআন আল্লাহর সত্তার ন্যায় চিরন্তন ও অবিনশ্বর। তবে লিখন, পঠন ও উচ্চারণ সৃষ্ট । 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৯1625 BL SIT 
২৩. পরকালে মুমিনগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে । আল্লাহ বলেন 
ESIC IE Is 1155 455 Sl SNL IS Li 
২৪. বিশ্ব সৃষ্ট সম্পর্কে সুর্নীগণ পরমাণুবাদের সমর্থক। আর তাই তারা মনে করেন, 
জগৎ পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল। 
২৫. আল্লাহ তায়ালা সকল কর্মের সৃষ্টা। সৃষ্টির ক্ষমতা বান্দার নেই। তবে অর্জন করার 
ক্ষমতা আছে। যেমন আল্লাহ বলেন- ১44115 ০.৩ 9 LL LS 
২৬. বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী সব সাহাবীই বেহেশতী । ১ 
২৭. আশারায়ে মুবাশশারার প্রতি অশোভন আচরণ করা তারা হারাম মনে করেব । 
£ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কুরআন ও হাদীস ছারা স্বীকৃত । আর 
৭৩ দলের মধ্যে এ দলটিই সঠিক পথের ওপর রয়েছে। সুতরাং এ দলের নির্দেশিত 
৯০০২ 
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LLM LA 
৷ প্রশ্ন : ১০২! আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় চার ইমামের 
অবদান ব্যাখ্যা কর। 


ভন্তর।। উপস্থাপনা : : অতীতে মুসলিম উদ্মাহর মধ্যে ইফতিরাক তথা বিভাজন সৃষ্টির 

প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর আলেম ও ইমামগণ তৎকালীন সময়ে বিকৃতি বিভ্রান্তি থেকে 

মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক ও সাবধান করতে এবং সঠিক আকিদা বিশ্বাসের ব্যাখ্যা করতে 
সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ চার ইমাম বিশেষভাবে 
ভূমিকা পালন করেছেন। নিয়ে এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
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আকিদা ব্যাখ্যায় চার ইমামের অবদান : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা 

ব্যাখ্যায় চারজন ইমাম বিশেষ অবদান রেখেছেন ৷ তারা হচ্ছেন- 

১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র), ৩. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র), 

২. ইমাম আবু ইউসুফ (র), 8. ইমাম মুহাম্মাদ (র)। 

উল্লিখিত ইমামগণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 

প্রথমে নিজেরা নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন-_ 

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতিতে তারা একমত ছিলেন। 
এতে তাদের মধ্যে কোনো বিভাজন ছিল না। ইমাম আবু হানীফা (র) তার 
‘আল ফিকহুল আকবার" গ্রন্থে যে আকিদা লিখেছেন এবং ইমাম আবু হানীফা, 
আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর আকিদা বর্ণনা করে ইমাম আবু জাফর 
তাহাবী (র) যা লিখেছেন, তা-ই চার ইমামের আকিদা । আমলের সাথে 
ঈমানের সম্পর্ক ব্যাখ্যার ন্যায় সামান্য দু'একটি বিষয়ের খুঁটিনাটি বর্ণনায় 
সামান্য শাব্দিক পার্থক্য ব্যতীত তাদের আকিদার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই । 

২. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় তারা সর্বদা সচেষ্ট 
থেকেছেন। সব বিদয়াতের বিরুদ্ধে তারা ছিলেন খড়গহস্ত। বিশেষত 


৬৯৪ __ ালজ্ঞনতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ভ 
আকিদাগত বিদয়াতের বিরুদ্ধে তারা কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতেন । তাদের 
গ্রন্থাবলিতে বিভিন্নভাবে আকিদার বিষয় আলোচনা করেছেন। 

৩. চার ইমামের মধ্যে ইমাম আযম আবু হানীফা ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) 
আকিদার বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুত ইমাম আযম আবু হানীফা (র) 
তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ হওয়া সন্েও ফিকহের বিষয়ে নিজে কোনো 

গ্রন্থ রচনা করেননি। তার ফিকহী মতামতসমূহ আমরা তার ছাত্রদের লেখা 
নিস গার কিন্তু তিনি আকিদার বিষয়ে অনেকগুলো পুস্তিকা রচনা 
করেন। এগুলোর মধ্যে ‘আল ফিকহুল আকবার গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ । 

৪. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর আকিদা ব্যাখ্যায় ইমাম তাহাবীর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে 
স্মরণীয়। তিনি হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ফকীহগণের অন্যতম ছিলেন। তার রচিত 

" “আকীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামায়াত’ পুস্তিকাটি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
আকিদা ব্যাখ্যায় মুসলিম উম্মাহর সর্বজনস্বীকৃত ও পঠিত বই। 

৫. আকিদার বিষয়ে চার মুজতাহিদ ইমামের একমত হওয়ার মূল কারণ হলো 
আকিদার উৎস ও ভিত্তির বিষয়ে তারা একমত । আমরা দেখেছি যে, আকিদা বা 
বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির মূল কারণ আকিদার উৎস ও ভিত্তি নির্ধারণে বিভ্রান্তি । 
উৎসের বিষয়ে মতভেদ না হলে ব্যাখ্যায় মৌলিক কোনো মতভেদ হয় না। যারা 
আকিদার ক্ষেত্রে একমাত্র কুরআন ও হাদীসকে উৎস হিসেবে গণ্য করেছেন 
এবং কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ইজমা বা 
জামায়াতকে মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করেছেন, তাদের মধ্যে মূলত সামান্য শাব্দিক 
বা ব্যাখ্যাগত কিছু মতভেদ ব্যতীত কোনো মৌলিক মতভেদ নেই। কারণ মূল 
উৎস এক এবং তা বহুমুখী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। 

এজন্য চার ইমাম একমত পোষণ করেছেন যে, আকিদার উৎস মূলত তিনটি ৷ . 

যথা- ১. কুরআনুল কারীম, ২. সহীহ হাদীস এবং ৩. সাহাবী ও তাবেয়ীগণের 

ইজমা বা জামায়াত । তারা একমত যে, কুরআন হাদীসে যা যেভাবে আছে, তা 
সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে এবং যা নেই তা আকিদার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে 
না। আর সে বিষয়ে কোনো কথা বলার প্রয়োজন নেই। একান্ত প্রয়োজনে কুরআন 

ও হাদীসের সব বক্তব্য সঠিক অর্থে ব্যাখ্যা ব্যতীত গ্রহণ করার জন্য সমন্বয়মূলক 

কিছু কথা বলা যেতে পারে । এরূপ কথা আকিদার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য নয়। 

এজন্য এরূপ বিষয়ে মতভেদ মেনে নেয়া হয়েছে। 

ধর্মীয় ব্যাপারে এবং বিশেষত গায়েবী বিষয়ে বিতর্ক এড়িয়ে চলা এবং অহীর 

কথাকে বিনা বিতর্কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি 

বর্ণনা করে ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন- ৭3 - | ৮০ 2১35 43 

oll ০৪ 055 93 - 40 ৩৪৩ ৩৪ ৫.৩ অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর সত্তা 

সম্পর্কে অহেতুক চিন্তা গবেষণায় প্রবৃত্ত হই না। আমরা আল্লাহর দীন নিয়ে বিতর্ক 

করি না এবং আমরা পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে কোনো বাদানুবাদে জড়িত হই না। 
উপসংহার : কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অকপটে, সর্বান্তকরণে সরল ও স্বাভাবিক 

অর্থে বিশ্বাস করা, তার অতিরিক্ত কিছু না বলা এবং সর্বপ্রকার বিতর্ক ও 

অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি পরিত্যাগের বিষয়ে চার মাযহাবের চার ইমাম 

একমত্য পোষণ করেছেন। সুতরাং খাঁটি আকিদার বিশ্লেষণে তাদের অবদান 
অনস্বীকাৰ্য । আল্লাহ তাদের জান্নাতবাসী করুন । 


৮« আল আকাইদ আল ইসলামিয়যাহ ______ ৬৯৫ 
49০১৪১৮০২০৮ 20181485201) iim 
প্রশ্ন : ১০৩ ' আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহসহ তাদের 
পরিচয় দাও। ফা. প. ২০১৪] 
0০৯ এটা TAS CE EOS FEET) 

অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাদের স্বভাব আলোচনা কর। 


উতর।॥॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ওফাতের পর ইসলামের ও ওপর নানাবিধ 
অন্ধকারের ঘনঘটা নেমে এসেছিল । ঠিক এমনি মুহুর্তে উদ্ভব ঘটে ভ্রান্ত মতবাদ 
খারেজী, শিয়া ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের । বিরাজমান এ পরিস্থিতিতে হিজরী তৃতীয় 
শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের আমলে ইমাম আবুল হাসান আল 
আশয়ারীর ধর্ম-দর্শনের ওপর ভিত্তি করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত সত্যপন্থি ও আল্লাহপ্রদত্ত, রাসূল (স) 
প্রদর্শিত আদর্শের ওপর প্রতিষ্িত। নিয়ে প্রশ্নালোকে ₹2৮1 ২4 J 
সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩ ০০00 ২8241 ৫-এর পরিচিতি : 

২2152216281 4৯ ০৯৪০৪ 

২০৮19 2241 ৫81-এর আভিধানিক অর্থ : 

/%1-এর অর্থ : 4% শব্দটি একরচন, বহুবচনে ১১০; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. ০3331 তথা নিকটাত্মীয় ৷ ২. 2৮৯] তথা পরিবার পরিজন । 
৩. ৮৮০ তথা সাথি । ৪. ১৫41 তথা অধিবাসী । 

৫. ৬৯১: তথা অধিকারী । ৬. 24 তথা অনুসারী । 

৭. = 355 তথা বিশেষ ব্যক্তি। ৮. ৯.১ তথা সদস্য। 


আর হ৫ শব্দটি 8 রর রদ বহুবচনে 


. 25201 তথা বিধান। 
. ১334 প্রণেতা বলেন- ২1.2511 তথা স্বভাব, য2১24| তথা প্রকৃতি । 
৬. £40 তথা পদ্ধতি ৷ 


৬৯৬ _____ ধ্য়াজ্মতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
হ5৮,৯-এর অর্থ : ২০10 শব্দটি একবচন, বহুবচনে ০০৮২5 এটা 
মূলধাতু € -॥ -£ থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ- 


১. ০১:১1 তথা সৈন্যদল । ২. £5! তথা ছোট দল । 
৩. ০১4 তথা দল । 8. ১৪] তথা সম্প্ৰদায় । 


সুতরাং 72৯13 ২4 0%-এর একত্রে অর্থ- সুন্নাতের অনুসারী দল । 

০১৮৮০০5৮১৯1 53540 451 ৬১৬০ 2 

২০৮1৬, :8-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২০৮৯1) ২: 121-এর 

পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ফকীহগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. আকিদাতুত তাহাবী প্রণেতা বলেন- ২১৮ ৬1০ ০০৮৪ (50 ২০1৯0 ৬৪ 
০৮৯৩ 9.1 le Gl ০2 ৩৪৪ অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াত এমন একটি দলকে বলে, যারা নবী করীম (স)-ও তার সাহাবীগণের 
নির্ধারিত পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 

২. শরহে ফিকহুল আকবার গ্রন্থকার বলেন- 

৬১ ১১১৪ বা alll JAA ৮09২ Jal 

45181781251 
অর্থাৎ, চার মাযহাব এবং তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত । 

৩. * ১৮৪580২৯৫৮2 প্রণেতা বলেন- Sail ৪৪102১5৩৬৫5 
২৬,১50 ০101 593 25211) ৩1810 অর্থাৎ, দার্শনিকদের রায় ব্যতিরেকে 
যারা কুরআন ও. সুন্নাহর বিশ্বাসকে আবশ্যক মনে করে তারাই আহলুস সুন্নাত 
ওয়াল জামায়াত । 

৪. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন- 
SISA ৩৬৪৫১ 92৮1 25 SSL Pll হী 051 এ 

১৪৯০৯ 43৫১০582543 529 
অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি সত্যপন্থি দল, যারা 
জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন, রাসূল (স)-এর সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত 
সাহাবীগণের রীতিনীতি অনুসরণ করেন। 
মোটকথা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন এক সম্প্রদায়, যারা সর্বদাই 
সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত । 

৩ 75210 0420 410৮০ : 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বৈশিষ্ট্যাবলি : আকিদাতুত তাহাবী প্রণেতা 

বলেন, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 11০৯ তথা বৈশিষ্ট্য ১০টি । যথা- 


== আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ _ ৬৯৭ 

১. দু'শায়খকে সম্মান করা : হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-এর মর্যাদা প্রদান। 

কারণ এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা)। 

যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে_ { 

201 0১5০ 00 SAE ১৬৯০ 0S: JU ৪ ৩০ ৮০ ০ 
-০৮১৮০ 5১৮০১ ১৫০ ০33৯৯5138১5 4015 

(35410 Lal ale J LS GS: UE Sle এ 
Leslie iy USES 

0455 UV IGL aba Lal 52155 (ই ১85 Bt peat 7 
১০ বেয়া ৯৬৬ ৬৯৪ 2585 939৮০ ৮৯৬ ক SE 
SES BILLS EHS 

২. দু'জামাতাকে সম্মান করা : দু'জামাতা তথা হযরত ওসমান ও হযরত আলী 
(রা)-কে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা। তারা উভয়ে রাসূল (স)-এর জামাতা । আর 
এজন্যই উভয়ের প্রতি কোনো প্রকার খারাপ ধারণা রা সন্দেহ পোষণ না করা। 

৩. দু'কেবলাকে সম্মান করা : কাবা ও বায়তুল মাকদাসকে সম্মান করা। যেমন 
পবিত্র কুরআনের বাণী- ৬৪১ ১2৬ 4111 ১১৮৮৬ Has ey 
০818] উভয় কিবলার কোনোটির প্রতি কোনো প্রকার অসম্মান প্রদর্শন না 
করাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনন্য বৈশিষ্ট্য । 

8. ফাসেক ও মুত্তাকীর জানাযা আদায় : মুত্তাকী এবং ফাসেক সকলের মৃত্যুর পর তাদের 
জানাযা আদায় করতে হবে । একজন লোক ফাসেক বলে তার মৃত্যুর পর তার জানাযা 
আদায় না করাটা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বৈশিষ্ট্য নয়; বরং মুত্তাকী ও 
ফাসেক সকলের মৃত্যুর পরই তাদের জানাযা আদায় করতে হবে । 

৫. ফাসেক ও মুস্তাকীর পিছনে সালাত আদায় : ফাসেক ও সৎ উভয় প্রকার ব্যক্তির 
ইমামতিতে সালাত আদায় করা যাবে । ফাসেকের পিছনে সালাত আদায় 
করলে হবে না এরকম বলা যাবে না; বরং উভয়ের পিছনে সালাত আদায় 
করলে সালাত হয়ে যাবে। 

৬. ন্যায়পরায়ণ ও অত্যাচারী শাসকের সম্মান রক্ষা : অত্যাচারী এবং ন্যায়বিচারক 
উভয় প্রকার নেতার বিরুদ্ধে বের হওয়া ত্যাগ করতে হবে । সকলকে যার যার 
স্থানে মর্যাদা দিতে হবে। 

৭. দু'মোজার উপর মাসেহ : দু'মোজার উপর মাসেহ করার বিধান মানতে হবে। 
কোনোভাবেই এ নীতিকে অস্বীকার করা যাবে না। এ বিধানের পরিপন্থি হওয়া 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরোধী কাজ। 

৮. তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস : ভালো ও মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, 
তাকদীরের এ বিষয়টিতে বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহর ফয়সালার বাইরে . 
কোনো কাজ হয় না। এটা যথাযথভাবে বিশ্বাস করতে হবে । 


৬৯৮ ______ ালজ্ঞনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জু 
৯. সত্যায়ন করা হতে বিরত থাকা : নবীগণ এবং আশারায়ে মোবাশশারা ব্যতীত 
কারো ব্যাপারে জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা থেকে 
বিরত থাকা । কারণ জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালার ব্যাপারে মন্তব্য করা 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থি । 
১০.দু'ফরয আদায় করা : দু'ফরয তথা সালাত ও যাকাত যথার্থভাবে আদায় 
করা। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ বা অবহেলার অবকাশ নেই; বরং দুটি 
বিধানই যথাযথভাবে আদায় করা আবশ্যক। 
উপসংহার : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ও ভিত্তি অত্যন্ত স্পষ্ট ও 
দলীল্লভিত্তিক, যাতে. কোনো প্রকার সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ নেই। আর 
বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও তারা মযবুত ও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। অতএব এ 
দলের পথ ও মত আঁকড়ে ধরা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। 
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উন্ভরা॥ উপস্থাপনা : নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর মুসলিমদের মাঝে নানা 
সম্প্রদায়ের উড়ব ঘটে । তাদের মধ্যে খারেজী সম্প্রদায় প্রাচীনতম । এ সম্প্রদায় 
শিয়াদের মতো প্রথমে রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীতে 
নিজেদেরকে ধর্মীয় দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাদের সম্পর্কে এতিহাসিক হিট্রি 
. বলেন_ The Kharijites were the puritans of Islam, fanatical in religion and 
‘democratic in politics. 
৩ €১৬-এর পরিচিতি : 
.. ৮1০১১৯৮৮৪৪৪ 
- ০১১৯-এর আভিধানিক অর্থ : ০১1৬৯1| শব্দটি ০১৯-এর বহুবচন, যা ১১: 
নটি ৬ খাপ 
১. ৯৪১৭] তথা পৃথক, ২. *4$.০০১)| তথা যুক্ত হওয়া, 
৩. ৮5১] তথা বিচ্ছিন্ন, ৪. ০৮৯ ১০ 6351 তথা দলত্যাগ করা, 
৫. বের হওয়া ইত্যাদি ৷ 
(০১4০1 ০১1৯৯]। ৮১৮৮ 
০১1১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 
-55138115 she lS ৮1513০৯3509 ৪১৪] ০৮ 23১৪ 
অর্থাৎ খারেজী সম্প্রদায় হলো ইসলামী দলসমূহ থেকে এমন একটি দল, যারা হযরত 
আলী (রা) -এর বিরুদ্ধে বের হয়েছেন এবং তার মতের বিরোধিতা করেছেন। 
২. eli ০১০] 3১৪] GUIS গ্রন্থকার বলেন- 


উস ১9 ০154৮৯36529 5৩ LAE Lz ০১১ 
(2) 4৮০ 31০5 ৩15 51301 ২8৮1৯] 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ____________ ৬৯৯ 

৩. ৬৪ J প্ৰণেতা বলেন- 

ALi ৩৪৪৪ GU ৯] 0০০ ০৫০ ৪৯৯ ৮ IS IN 
নামকরণের কারণ : খারেজীদের নামকরণের পিছনে বেশ করেকটি কারণ রয়েছে। যেমন- 

১. তারা মুসলিমদের দল ত্যাগ করে শরীয়তের কতিপয় মাসয়ালার ব্যাপারে 
কঠোরতা অবলম্বন করেন। তাই তাদেরকে খারেজী বলা হয়। 

২. হযরত আলী (রা)-এর বৈঠক থেকে ১২,০০০ সৈন্য নিয়ে বের হয়ে কুফার 
হারুরা নামক স্থানে গিয়ে দল গঠন করায় এদের নাম খারেজী রাখা হয়। 

৩. হযরত আলী (রা) বলেছিলেন «এ 4 (| ০।. অর্থাৎ, সকল হুকুমের 
মালিক জাললাহ তায়ালা। এ কথায় একমত না হয়ে বিদ্রোহ করে দল ত্যাগ 
করায় এদেরকে খারেজী বলা হয়। 

2 AILS: 

খারেজীদের উৎপত্তি : ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে 

খারেজী সম্প্রদায় সর্বপ্রাচীন। এরা শিয়াদের মতো প্রথমে রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে 

আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীতে নিজেদেরকে ধর্মীয় দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। 
এতিহাসিক হিট্রি বলেন- The acceptance of the principle of 01011191101. proved 
disastrous to Ali in more than one way, it alienated the sympathy of a large body 
or ete followers. These kharijites as they were called, the earliest sect 

হযরত আলী (রা)-এর খেলাফতকালে আত্মপ্রকাশ করলেও তাদের 
উৎপত্তি হয়েছিল মূলত হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে । হযরত ওসমান 

(রা)-এর সরলতার সুযোগে স্বার্থান্বেষী উমাইয়ারা সাম্রাজ্যের প্রায় সব উচ্চপদ দখল 

করে এবং প্রচুর সম্পদ সঞ্জয় করে। হযরত আবু যর গিফারী (রা) উমাইয়াদের 

এরূপ কাজের নিন্দা করেন। তিনি ইসলামকে বিলাসিতা ও জাকজমক থেকে মুক্ত 
রাখতে জোর প্রচেষ্টা চালান এবং বিশেষ করে তার অনুসারীদের উমাইয়াদের থেকে 
পৃথক থাকতে বলেন। একপর্যায়ে হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে তার মতবিরোধ 
সৃষ্টি হলে তিনি স্বেচ্ছানির্বাসনে গমন করেন। নির্বাসিত অবস্থায়ই তার ইন্তেকাল 
হয়। আবু যর গিফারী (রা)-এর অনুসারীগণ উমাইয়াদের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন 
শুরু করেন। মূলত উমাইয়াদের বিলাসিতা ও পার্থিব লালসার বিরোধিতা করতে 
গিয়েই খারেজী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তারা নিজেদের আল্লাহ ও তার রাসূলের 
পথে হিজরতকারী বলে ঘোষণা করলেও সাধারণ মুসলিমরা তাদের খারেজী নামেই 


১. আবু যর গিফারীর নির্বাসন : হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে ক্ষুদ্র 
মতানৈক্যের কারণে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী (রা)-এর 
স্বেচ্ছানির্বাসন ও নির্বাসিত অবস্থায় তার ইন্তেকালকে কেন্দ্র করে মুনাফিকগোষ্ঠী 
আবদুল্লাহ ইবনে সাবার নেতৃত্বে হযরত ওসমান (রা)-কে ক্ষমতাচ্যুত করার 


৭০০ ____ ধরা আতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ॥ 
আন্দোলন জোরদার করে। পরবর্তীতে এদের অনুসারীদের হাতে হযরত 
ওসমান (রা) শাহাদাতবরণ করেন । মুনাফিকদের এ সম্প্রদায়টিই পরবর্তীতে 
হযরত আলী (রা)-এর পক্ষাবলম্বন করে । মূলত ব্যাপারটি ছিল আবু যর গিফারী 
(রা)-কে ঘিরে মুনাফিকদের একটা ষড়যন্ত্র । 

২. হযরত আলীর পক্ষ ত্যাগ : সিফফীনের যুদ্ধের সালিসীর সিদ্ধান্তে মনোক্ষুণ্ন হয়ে 
খারেজীরা হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ ত্যাগ করে হারুরা নামক স্থানে ঘাটি 
স্থাপন করে । পরে কৌশলগত সুবিধা বিবেচনা করে সেখান থেকে সরে গিয়ে 


নাহরাওয়ানে ঘাটি স্থাপন করে। 
৩. হযরত আলী নাহ্রাওয়ান অভিযান : হযরত আলী (রা) খারেজীদের 
বিদ্রোহী বলে করেন এবং তাদের নির্মূল করার জন্য নাহরাওয়ান 


অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। এ যুদ্ধে খারেজীদের নেতা আবদুল্লাহ 
ইবনে ওয়াহাব বহু অনুচরসহ নিহত হয়। 

৪. হযরত আলীর শাহাদাতবরণ : নাহরাওয়ানের যুদ্ধে পরাজিত হয়েও খারেজীরা 
হয়। এ সময় খারেজীদের হাতে হযরত আলী (রা) শাহাদাতবরণ করেন। 

৫. খারেজীদের পতন : খারেজী সম্প্রদায় ছিল সর্ববিষয়ে চরমপন্থি । আব্বাসী 
খেলাফতকালে তারা চরম অরাজকতা সৃষ্টি করে। আব্বাসী খলিফাগণ তাদের 
বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তারা কার্যত পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে 
আফ্রিকায় গমন করে। মিসরের ফাতেমীয়দের শাসনামলে তারা একেবারে 
সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 

তারা এ দলত্যাগ করাকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করত এবং নিজেদেরকে আল্লাহর সঠিক পথে 

আছে বলে মনে করত। নিয়ো ভাটি দিয়ে তারা নিজেদেরকে সান্ুনা দিত- 

My ২৪০ ৩৬৯] 4০378 4১০৩ Ul 1১৯৮১ El ভা ৪১৯৪ ৬৩ 
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উপসংহার : খারেজীরা যদিও নিজেদেরকে ইসলামী দলগুলোর অন্তর্ভুক্ত মনে করে; 

কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে বলা যায়, তাদের কর্মনীতির মধ্যে ভ্রান্ত মতবাদ বেশি । তাই 

এ মতাদর্শ বর্জন করা ঈমানের দাবি । 


-1৮৯১৯৮ ১১০05 ১2) ৯১০ ০১১৯৭): (১০০) 0: 

জ প্রশ্ন: ১০৫, ' খারেজী কারা? তাদের প্রধান আকিদাসমূহ সংক্ষেপে উপস্থাপন 
কর। [ফা. প. ২০১১,১৫] 
০৯৯ ০০১৬৯ ]1১৮৫০1 ৬৮১০১ 

অথবা, খারেজীদের মতবাদ কী? বর্ণনা কর। | 
উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : “নবী করীম (স)-এর ওফাতের পর মুসলিমদের মাঝে নানা 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে । তাদের মধ্যে খারেজী সম্প্রদায় প্রাচীনতম | এ সম্প্রদায় 
শিয়াদের মতো প্রথমে রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীতে নিজেদেরকে 
ধর্মীয় দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাদের সম্পর্কে এতিহাসিক হিত্রি বলেন- The Kharijites 


were the puritans of Islam, fanatical in religion and democratic in politics 


* আল আকাইদ আল ইসলামিয়্াহ ৭০১ 
চির রর 
৯] ০১1১৯ ৮১৪০ 
০১/১৯-এর আভিধানিক অর্থ : ০১১: শব্দটি ০১/৯-এর বহুবচন, যা 03741 
থেকে গৃহীত । এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. ৮১21 তথা পৃথক, ২. 33০234201 তথা মুক্ত হওয়া, 
৩. ৫৪১০1) তথা বিচ্ছিন্ন, ৪. ০০1০৯ ০ £39201 তথা দলত্যাগ করা, 
৫. বের হওয়া ইত্যাদি। 
(০১৮৮৭ ০১১৯] ৮১5০ টিটি ভালো 
রদ ১ রা 
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অর্থাৎ, খারেজী সম্প্রদায় হলো ইসলামী দলসমূহ থেকে এমন একটি দল, যারা হযরত 
আলী (রা)- এর বিরুদ্ধে বের হয়েছেন এবং তার মতের বিরোধিতা করেছেন। 
২. old Lalinily ২৯৮9 39১ খথকার বলেন- 
৩১৮৮৫] ১৫৮ ৪০ ৫৪৯32 155 Cats LL LUST 
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৩. J 3014 প্রণেতা বলেন- 
LL উড 8০০ 0০21 15 ES ৩৬৫ 0৫৬ 
SHDN EN 30023 
খারেজীদের আকিদা ও মতবাদ : খারেজীরা বহু দল উপদলে বিভক্ত ছিল। তাদের 
প্রত্যেক দল উপদলের নিজস্ব মতবাদ আছে। তাদের মতবাদগুলো নিম্নরূপ- 
ক. ধর্মীয় মতবাদ: 

১. নিয়মিত ইসলামী অনুশাসন পালন ঈমানের শর্ত : খারেজীদের মতে, যে 
মুসলিম নিয়মিত সালাত, রোযা ও অন্যান্য বুনিয়াদি কর্তব্য পালন করে না 
সে কাফের এবং তার পরিবারবর্গসহ তাকে হত্যা করা কর্তব্য । 

২. কবীরা গুনাহকারী জাহান্নামী : কোনো মুসলিম পাপ করার পর তওবা না 
করে মারা গেলে তাকে অবশ্যই চিরকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করতে 
হবে। ভাদের দলীল হলো- 574559৮3০3৯ ০ রি 

৩. তওবা কবুলের আশা : মৃত্যুর পূর্বে কেউ তওবা ক"! কবুলের 
করা যায়। পাপের সমপরিমাণ শরির পর সালাহ তায়ালা ইচ্ছা 
করলে মুক্তি দিতে পান 

8. ইসলাঙ্গ বক খারিজ : ৷ একটি অন্যায় পদক্ষেপই কোনো মুস লিমকে 
ইসলামচ্যত করার জন্য যথেষ্ট । সকল প্রকার পাপ পরিত্যাগের ওপরই 


প্রকৃত ঈমান তথা বিশ্বাস নির্ভর করে। 


৭০২ ____ ৬্পরাল্মজনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জক 

৫. গুনাহ : খারেজীদের মতে, ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার জন্য একটি 
গুনাহই যথেষ্ট । 

৬. সাম্প্রদায়িক মনোভাব : যেসব মুসলিম খারেজীদের মত সমর্থন করে না, 
তারা নাস্তিক এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্তব্য । 

৭. বিবেকের পবিত্রতা : ঈমান ও কর্মের ন্যায় খারেজীরা বিবেকের পবিত্রতাকে 
অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে । তাদের মতে, বিবেকের পবিত্রতা মানুষকে মহৎ 
কার্যে প্রেরণা দেয়। 

৮. কুরআনের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ : খারেজীদের আরজাকিয়া উপদল কুরআনের 

: পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ না করে শাব্দিক অর্থ গ্রহণ এবং ইজতেহাদের 
প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে। 

৯. অমুসলিমদের প্রতি উদারনীতি গ্রহণ : খারেজীরা অমুসলিমদের প্রতি 
উদারনীতি গ্রহণ করে। তাদের মতে, যদি কোনো অমুসলিম হযরত 
মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করে, তবে তাকে মুসলিমদের 
সমান অধিকার দেয়া যাবে । 

১০. অনারব মুসলিমদের প্রতি উদারনীতি : খারেজীরা মাওয়ালী বা অনারব 
মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন -ছিল। তাদের অন্যান্য মুসলিমদের 
সমপর্যায়ে উন্নীত করার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে। 

১১. যিম্মীদের প্রতি সহানুভূতি: খারেজীরা যিম্মীদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল 
ছিল। তাদের মুসলিমদের অমপর্যায়ে উন্নীত করার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করত। 

১২. ধর্মের অনুশাসন : তারা যদিও বিশটি দল ও উপদলে বিভক্ত ছিল তথাপি 
তারা ধর্মকে কোনো প্রকার বিতর্কমূলক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত না করতে 
বদ্ধপরিকর ছিল। 

১৩. ইসলাম ও ঈমান : খারেজীদের মতে, ইসলাম ও ঈমান এক এবং 
অবিভাজ্য । আর খাঁটি ব্যক্তিই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত । 

১৪. পার্থিব বিলাসিতা : খারেজী সম্প্রদায়ের মতে, মুসলিমদের জন্য পার্থিব 
বিলাসিতা হারাম । 

১৫. মৃত শিশুদের পরকাল : মৃত শিশুদের ব্যাপারে খারেজীদের আকিদা হচ্ছে, 
বিধর্মীদের মৃত শিশুরা দোযখে আর মুসলিমদের শিশুরা বেহেশতে যাবে। 
*' সরা ইউসুফ পরিত্যাগ : সূরা ইউসুফে প্রেমকাহিনী স্থান লাভ করায় তারা 
এ সৃগ। পরিত্যাগ করে। তাদের দাবি হচ্ছে, সূরা ইউসুফ কুরআনের 

অন্তর্গত হলে এ ধর...” ,পম্কাহিনী তাতে অন্তর্ভুক্ত হতো না। 

১৭. কুরআন হাদীসের প্রতি আনুগত্য : “মীরা কুরআন হাদীসের অবস্তায় 
বিশ্বাস করত। তারা একমাত্র কুরআন হাদীস অনু/ঈ* স্টীবন পরিচালনায় 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। এ থেকে ন্যুনতম বিচ্যুতিও তারা মেনে নেয়ার পক্ষ +৪ 
ছিল না। এজন্য খারেজী সম্প্রদায় ইসলামে বিশুদ্ধবাদী বলে পরিচিত। 


ন আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ _____________ ৭০৩ 
১৮. বিশ্তবৈভব বর্জন : খারেজী সম্প্রদায় বিত্তবৈভব অর্জনে নিরল্থসাহিত করে। 
১৯. আকিদা : খারেজীদের মতে, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসের 

ক্ষেত্রে ইসলাম ও ঈমান অবিভাজ্য । 

খ. রাজনৈতিক মতবাদ : 

১.. গণতন্ত্রপন্থি : খলিফা নির্বাচনে খারেজীরা চরম গণতন্ত্রপন্থি। তাদের মতে, 
খলিফাকে সমগ্র মুসলিম সমাজ কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে। 

২. খলিফার যোগ্যতা : তাদের মতে, খলিফা হওয়ার জন্য কোনো গোত্র বা 
পরিবার নির্ধারিত নেই। মুসলিম সমাজের যে কোনো যোগ্য ব্যক্তিই খলিফা 
হত পাঁরের ৷ এমনকি র্বাচিত। খলিফা নারী গ্ারবাযলীরারিজোর তাতে 
কিছু যায় আসে না। 

৩. জনসমর্থিত ও আস্থাভাজন : খলিফা যতক্ষণ জনগণের আস্থাভাজন 
থাকবেন, ততক্ষণই তিনি খলিফা পদে বহাল থাকবেন। তিনি যদি 
জনগণের কোনো অকল্যাণ করেন অথবা ইসলামের মূলনীতির বিরোধিতা 
করেন, তাহলে তাকে পদচ্যুত করতে হবে, এমনকি হত্যাও করা যেতে 
পারে। 

8. খলিফা নিষ্প্রয়োজন : একদল. চরমপন্থি খারেজীর মতে, মুসলিমদের 
কোনো খলিফা বা ইমাম নির্বাচন করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কুরআন ও 
নবীর সুন্নাতই মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট । 

৫. প্রথম দু'খলিফার স্বীকৃতি : চার খলিফার মধ্যে খারেজীরা মাত্র হযরত আবু 
বকর ও ওমর (রা)-কে খলিফা বলে স্বীকার করে। তাদের মতে, হযরত 
ওসমান ও আলী (রা)-এর খেলাফত স্বীকার করা যায় না। কারণ তারা 
সর্বসাধারণ মুসলমানের আস্থাভাজন ছিলেন না। 

৬. জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী : খারেজীরা উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের জোরপূর্বক 
ক্ষমতা দখলকারী, ইসলামের গণতান্ত্রিক আদল ধ্বংসকারী বলে মনে করত। তাদের 
মতে; অনৈসলামিক এ শাসকবর্গকে বিতাড়িত করা কর্তব্য । 

৭. অনারবদের আরবজাতির ওপর প্রাধান্য দান : তারা আরব আভিজাত্য খর্ব 
করার উদ্দেশ্যে অনারবদের আরবদের ওপর স্থান দিত। কেননা তারা 
আরবজাতিকে হিংসার চোখে দেখত । 

৮. অযোগ্য খলিফাকে অপসারণ : কোনো খলিফা যদি পুরোপুরিভাবে 
জনগণের উন্নতি সাধন করতে না পারেন, তবে অযোগ্য খলিফাকে 
অপসারণ করে যোগ্য ব্যক্তিকে খলিফা পদে নির্বাচিত করতে হবে । 

৯. আইনের বিধান : «11 খু! ৫ $ অর্থাৎ, আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারো 
হুকুম নেই। এটা খারেজীদের অন্যতম রাজনৈতিক মতবাদ । 

১০. অপসারণ নীতি : খলিফা যতদিন জনগণের আস্থাভাজন থাকবেন, ততদিনই তিনি 
ক্ষমতায় থাকবেন। জনস্বার্থ বিরোধী বা ইসলাম পরিপন্থি কোনো কাজ করলে তাকে 
অপসারিত করে যোগ্যতর ব্যক্তিকে খলিফা পদে বসাতে হবে। 


৭০৪ ___ ালজণতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 
১১. রাজতন্ত্রবিরোধী : খারেজী সম্প্রদায় চরম রাজতন্ত্রবিরোধী। তাই তারা 
উমাইয়া শাসকদের কর্তৃক বার বার নির্যাতিত হয় এবং আব্বাসীয়দের সাথে 
মিলে উমাইয়াদের পতন ঘটায় । 
উপসংহার : খারেজীরা যদিও নিজেদেরকে ইসলামী দলগুলোর অন্তর্ভুক্ত মনে করে; 
কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে বলা যায়, তাদের কর্মনীতির মধ্যে ভ্রান্ত মতবাদ বেশি । তাই 
ও ডর্দ রর্জন করা গমাজের দহি 
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( 
নানা মতবাদ ও বিভিন্ন দল উপদলের উৎপত্তি হয় শিয়া দ্ধদীয় এ দলগুলোর 
অন্যতম । এটি প্রথমে রাজনৈতিক দল হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীকালে 
ধর্মীয় সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় ও 
উৎপত্তির ইতিহাস উপস্থাপন করা হলো। 


২3-১-এর আভিধানিক অর্থ : হ£:.$ শব্দটি ৫:41 থেকে গৃহীত । শব্দটি 

একবচন, বহুবচনে 5, ৮5; এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- 

১. লিসানুল আরব প্রণেতা বলেন- £5) তথা অনুসারী, ১23 তথা 
সাহায্যকারী। 

২. লুগাতুল ফোকাহা প্রণেতা বলেন- 2321 তথা অনুগত, হ»১211 তথা 
অনুগামী, ২3):80| তথা দল, ০1559 তথা গোষ্ঠি। 

৩. আপ ভু ওরাগীর হার করলেন বাট আধা দল, কি কা 


০০০ 


০০: তথা সশ। 

[ES ESS EPEC ০১২০ 

8585 রি জারা ॥ ইসলাচায় চুরি গর আর রে/এর 
অনুসারীরা ‘শিয়া’ নামে পরিচিত । তারা মহানবী (স)-এর মৃত্যুর পর হযরত আলী 
(রা)-কে খেলাফতের মসনদে আসীন করার পক্ষপাতী ছিল। যেহেতু মহানবী (স) 
ওফাতের পূর্বে কোনো উত্তরসূরি মনোনীত করে যাননি, ফলে খলিফা নির্বাচনে 
রাজনৈতিক অসন্তোষকে কেন্দ্র করে ইসলামে এ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে । 

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এ সম্প্রদায়টি হযরত আলী (রা) ও নবী পরিবারের প্রতি 
অযাচিত অতিরঞ্জিত ভালোবাসা দেখালেও তাদের সাথে হযরত আলী (রা)-এর 
নীতি বহুলাংশেই সাংঘর্ষিক। তাদের বিস্তারিত পরিচয়ে আলেমগণের অভিমত 
নিম্নরূপ- 


&& আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ _______ ৭০৫ 


>. 


মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

০3) 3 10) ১৪ 41 13153 1৫12 1১৮ nl A 2525 
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অর্থাৎ, শিয়া হলো তারা যারা হযরত আলী (রা)-এর অনুসরণ করে এবং তারা 

বলে রাসূল (স)-এর পর তিনিই ইমাম এবং তারা বিশ্বাস করে ইমামতি তার 

এবং তীর সন্তানদের থেকে বের হবে না। 


, ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারী (র) বলেন- 1৬২১ ০১২] (4 ২৮454 


JL ৮1৯০০ ১১ ৬০495595015 অর্থাৎ, শিয়া বলা হয় 
তাদেরকে, যারা হযরত আলী (রা)-এর আনুগত্য করে এবং তাকে সকল 
সাহাবীর ওপরে মর্যাদা দেয় । 


* আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 


Jb ple ৩৩ ৬4 09 32221 0351418০825 255 ০১ 

০১০31556283 
অর্থাৎ, শিয়া হচ্ছে মুসলিমদের একটি বড় দল যারা হযরত আলী এবং তার 
বংশধরদের ভালোবাসে এবং ইমামতির দায়িতেে তাদের অধিকার সম্পর্কে 
একমত হয়েছে। 


৩581 1%$5393 

শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিহাস : হঠাৎ করেই শিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব 
ঘটেনি । তাদের উদ্ভবের পিছনে কয়েকটি ঘটনা বিদ্যমান । নিম্নে সেগুলো আলোচনা 
করা হলো- 


১. 


খলিফা নির্বাচনে অসন্তোষ : হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে 
কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক হযরত আবু বকর (রা) ইসলামী রাষ্ট্রের 
খলিফা হিসেবে মনোনীত হন। কতিপয় লোক এ মনোনয়ন মানতে পারেননি । 
এ মনোনয়নই শিয়া সম্প্রদায়ের উন্মেষের বীজ হিসেবে কাজ করে। 


২. আলী রো)-কে খলিফা করার দাবি : রাসূল (স)-এর ওফাতের পর কিছুসংখ্যক 


লোক মনে করেছিল, তার জামাতা হযরত আলী (রা)-ই ইসলামী সাম্রাজ্যের 
খলিফা হবেন; কিন্তু যখন তারা দেখল, পর পর তিন বার তাদের দাবি 
উপেক্ষিত হচ্ছে, তখন তারা নিরাশ হয়ে গোপনে সংগঠিত হতে থাকে; কিন্তু 
হযরত আলী (রা) কখনোই ক্ষমতালোভী ছিলেন না। তিনি পূর্ববর্তী সকল 
খলিফার আনুগত্য করেছেন। 


, ওসমানের শাহাদাতবরণ : হযরত ওসমান (রা)-এর আমলে আগের তুলনায় 


তারা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ধর্মান্তরিত ইহুদি ইবনে সাবা তাদের সাথে 
যোগ দিয়ে ওসমানবিরোধী আন্দোলন জোরদার করে তোলে । এদের ষড়যন্ত্রের 
শিকার হয়েই হযরত ওসমান (রা) শাহাদাতবরণ করেন । 


৭০৬ ______ ভ্ররাল জ্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 

৪. আলী ও মুয়াবিয়ার বিরোধ : ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলী (রা) খলিফা নির্বাচিত 
হলে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে তার বিরোধ বাধে । অতঃপর 
সিফফিনের যুদ্ধ বিরতির পর দুমাতুল জান্দালের সালিসী বৈঠকে হযরত আলী 
(রা)-এর কূটনৈতিক পরাজয় এবং পরবর্তীতে খারেজীদের হাতে তার হত্যাকাণ্ড 
শিয়া আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করে তোলে । 

৫. গণতন্ত্র বিলোপ ও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা : শিয়াদের উৎপত্তির পিছনে হযরত 
মুয়াবিয়া (রা) তার পুত্র ইয়াযিদকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে প্রস্তাব করার 
বিষয়টাও প্রবলভাবে দায়ী ৷ মুয়াবিয়া (রা) ইয়াযিদকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে 
প্রস্তাব করায় শিয়ারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। 

৬. কারবালার হত্যাকাণ্ড : হযরত আলী (রা)-এর ইন্তেকালের পর তার সুযোগ্য 
পুত্র ইমাম হাসান (রা) খেলাফতে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তীতে আলাপ 
আলোচনার মাধ্যমে তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর অনুকূলে খেলাফতের দাবি 
পরিত্যাগ করেন। তবে শর্ত থাকে, মুয়াবিয়া (রা)-এর পর তিনিই মুসলিম জাহানের 
খলিফা হবেন; কিন্তু হযরত হাসান (রা) হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর আগেই ইন্তেকাল 
করেন। এতে হযরত মুয়াবিয়া (রা) তার পুত্র ইয়াযিদের নাম খলিফা হিসেবে 
প্রস্তাব করেন। ফলে ইয়াযিদ খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয় । আর খেলাফতের দাবি 
ও অন্যান্য অনেক ব্যাপারে হযরত হাসান (রা)-এর ছোট ভাই হযরত হোসাইন 
(রা)-এর সাথে ইয়াধিদের চরম বিরোধ বাধে । ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে ইয়াঘিদ বাহিনী 
কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসাইনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কারবালার এ 
হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ড শিয়াদের প্রতিহিংসার আগুন আরো প্রদ্বলিত করে 
তোলে । এতিহাসিক পি. কে. হিন্টির ভাষায়- The blood of Al-Husain, even 


more than that of his father, proved to be the seed of the shiison it 'Church'; 
Shii'sm was born on the tenth of Muharram. 


৭. শিয়াদের সহিংস আন্দোলন : ‘কারবালার বিষাদময় হত্যাযজ্ঞের পর শিয়ারা 
প্রকাশ্যভাবে হযরত আলীর পরিবারের পক্ষে সহিংস আন্দোলন সূচনা করে। এ 
প্রতিশোধ নেয় । 

৮. শিয়াদের ব্যাপক প্রসার লাভ : প্রথম দিকে কেবল আরবরাই ছিল শিয়া 
সম্প্রদায়ভুক্ত; কিন্তু পরবর্তীতে আরবের বাইরেও এ সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে 
সম্প্রসারিত হয়। 

৯. শিয়াদের বিভেদ : ইমামত প্রশ্নে শিয়াদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। তাদের 
কেউ কেউ ইমাম হোসাইনের পুত্র যয়নুল আবেদীনকে, আবার কেউ কেউ 
মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়াকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে শিয়ারা 
১২টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে । 


জর আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৭০৭ 

১০. শিয়াদের উমাইয়াবিরোধী আন্দোলন : কারবালার হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডের 
প্রতিশোধ গ্রহণে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে শিয়ারা তীব্র আন্দোলনে নামে । 
আব্বাসীয়রা তাদের সাথে যোগ দিয়ে উমাইয়াদের পতন ঘটায় । 

১১. আব্বাসীয়দের দমন নিপীড়ন : শিয়াদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ক্ষমতায় 
আসলেও খলিফা মামুন ব্যতীত অন্য সব আব্বাসী খলিফা তাদের উপর 
অত্যাচার, নির্যাতন ও দমন নিপীড়ন চালায় । ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে । 

১২. শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা : আব্বাসীয়দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কিছুসংখ্যক শিয়া 
উত্তর আফ্রিকায় চলে যায়। তথায় তারা হাসানের বংশীয় ইদ্রিসের নেতৃত্বে 
*তানজিয়া' নামক স্থানে একটি শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। 

১৩. বর্তমানে শিয়াদের অবস্থান : বর্তমানে ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, আফগানিস্তান 
ও বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে শিয়া সম্প্রদায়ের কিছু অনুসারী রয়েছে। 
তবে ইরানে তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। 

উপসংহার : উপরিউক্ত কারণগুলোর প্রেক্ষিতে শিয়া সম্প্রদায় উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করে। 

তারা প্রথমে রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হলেও পরবর্তীতে তা ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে 

ব্যাপকতা লাভ করে। তবে এরা সবাই হযরত আলী (রা)-এর অনুসারী। 
bE ৮৯০০ ৮550 55055 al: 0 VJ 

প্রশ্ন: ১০৭1 শিয়াদের আকিদার মূলনীতিগুলো কী? বর্ণনা কর। 
উততর॥। উপস্থাপনা : মহানবী (স)- এর ইন্তেকালের পর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে 
নানা মতবাদ ও বিভিন্ন দল উপদলের উৎপত্তি হয়। শিয়া সম্প্রদায় এ দলগুলোর 
অন্যতম। এটি প্রথমে রাজনৈতিক দল হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীকালে 
ধর্মীয় সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়। তারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিপরীত 
আকিদা পোষণ করতে থাকে । নিয়ে প্রশ্নালোকে শিয়া সম্প্রদায়ের আকিদার 
মূলনীতি উপস্থাপন করা হলো। 

৩২801581055 jl: 

শিয়াদের আকিদার মূলনীতি : শিয়াদের বিভিন্ন প্রকার আকিদা রয়েছে, যা আহলুস 

সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত ৷ তন্মধ্যে গুরুতৃপূর্ণগুলো নিয্নরূপ- 

ক. হ০ ৬৪ 54:৬০ তথা ইমাম নির্বাচনের (নেতৃত্বের) ব্যাপারে আকিদা । 

খ. (2) 19511 ০1৯০০ = 5১০৪০ তথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের 
ব্যাপারে আকিদা । 

গ. 2) ৩১৪] ২১২৩ 5৪ ৯5১৪০ তথা কুরআন মাজীদ পরিবর্তনের 
ব্যাপারে আকিদা ৷ এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিমরূপ- 

ক. ২5.531 5১১5০ তথা ইমাম নির্বাচনের ব্যাপারে আকিদা : 

১. ইমাম নির্বাচনে শিয়াদের আকিদা হচ্ছে, ইমামগণ নবীদের ন্যায় আল্লাহ তারালা 
কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। তাদের বিশ্বাসে ইমামগণের সংখ্যা ১২ জন | যথা- 
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ক. হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা), খ. হযরত হাসান (রা), গ. 

হযরত হোসাইন (রা), ঘ. হযরত আলী ইবনে হোসাইন, যিনি যাইনুল 

আবেদীন নামে পরিচিত, উ. তদীয় পুত্র মুহাম্মাদ, যিনি ইমাম বাকের নামে 

পরিচিত, চ. তদীয় পুত্র হযরত জাফর সাদেক, ছ. তদীয় পুত্র হযরত মুসা 

আল কাজেম, জ. হযরত আলী রেজা, ঝ. তদীয় পুত্র হযরত মুহাম্মাদ 

তাকী, ঞ. তদীয় পুত্র হযরত আলী তাকী, ট. তদীয় পুত্র হোসাইন 

আসকারী, ঠ. তদীয় পুত্র ইমাম মাহদী । 

ইমামগণ মানুষের ন্যায় জনুগ্রহণ করে না; বরং তারা যমীন থেকে বের হয়। 

৩. ইমামগণ ১৯5 জানেন। যেমন ইমামদের কথা- 
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৪. ইমামদের কথা কুরআনে রয়েছে। যেমন- 2১131 ৮০৯১০ (| এখানে 
২১ দ্বারা দীন ও শরীয়ত বোঝানো হয়েছে, যা শিয়াদের রয়েছে। 

৫. ইমামদের মর্যাদা মুহাম্মাদ (স)-এর মর্যাদার ন্যায়, যা অতীতের নবীদের উ্ধ্বে। 

৬. ইমামদের নিকট অহী আসে, যেভাবে নবীদের. নিকট অহী এসেছে। 

৭. ইমামগণ বৃহস্পতি এবং জুমাবার রাতে মিরাজের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট 
আসতে পারেন। 

৮. ইমামগণ নবীদের ন্যায় গুনাহমুক্ত-রা মাসুম | 

৯. ইমামদের আনুগত্য করা ফরম_এবং জান্নাতে প্রবেশের জন্য শর্ত। 

১০. ইমামগণ জাহান্নামবাসীদের জন্য শাফায়াত করার অধিকার রাখেন । 

১১. ইমামগণ বান্দাদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামে পাঠানোর ক্ষমতা রাখেন । 

১২. ইমামত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। 
অন্য যে কোনো ব্যক্তি ইমামতের অযোগ্য । 

১৩. প্রথম তিন খলিফা অর্থাৎ হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা)-এর 
খলিফা নির্বাচন অবৈধ ছিল। 

১৪.ইমাম মাহদী আগমন করে পৃথিবীতে বিদ্যমান জুলুম, ব্যভিচার, অত্যাচার 
নির্মূল করে ইসলাম ও ইনসাফ কায়েম করবেন। 

১৫. কুরআনুল কারীম নিরন্তর গ্রন্থ নয়। 

১৬. কুরআনুল কারীম ছাড়া হাদীস, ইজমা, কেয়াস শরীয়তের দলীল নয়। 

১৭.জুমার সালাত একাকী আদায় করা যায় । 

১৮. পাচ ওয়াক্ত নামাযের স্থানে তিন ওয়াক্ত পড়লেই চলবে । 

১৯. ধর্ম প্রচার ও অনুসরণের ক্ষেত্রে তারা গোপনীয়তার নীতিতে বিশ্বাসী ৷ 

২০. ইমাম হোসাইনের স্মৃতি রক্ষার্থে ১০ মহররম পর্ব পালন। 

২১. নিকাহে মুতা বা অস্থায়ী বিবাহ বৈধ । 

২২.কেয়ামত দিবসে সকলে পুনরায় জীবন লাভ করবে এবং ভালো কাজের 
জনা জান্নাত এবং খারাপ কাজের জনা জাহান্নাম লাভ করবে । 


রি 


আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ্ ৭০৯ 
খ. (০) 4১511 ০৮৯2০) 4৯ 5০১৮০ তথা সাহাবীগণের ব্যাপারে আকিদা : 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রাণপ্রিয় সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে শিয়াদের আকিদা 
হচ্ছে, হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা) কাফের । 
দলীল : তাদের দলীল কুরআনের বাণী- 

IE GIST IAS ES 81758 LS Saha SLA 
আলোচ্য আয়াতে তিনবার ৯১৫ শব্দ দ্বারা হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান 
(রা)-কে বোঝানো হয়েছে। অপর দলীল- 

(20 3S, ১5৫ ৩৪ 45593 ০৮০০ (৫20৫৯ এ 45 এ 
Soli 3510 Si 
আলোচ্য আয়াতে -১5১-এর » সর্বনাম দ্বারা হযরত আলী (রা)-কে বুঝানো 
হয়েছে, আর ১৫ (২ {| ০৫ আয়াতাংশে ১৪৫ দ্বারা হযরত আবু বকর, 
ওমর ও ওসমান (রা)-সহ সকল সাহাবীকে বুঝানো হয়েছে। 
গ. ১১৯১|। 01811 ২5,25 ৬৪৯৫৫ তথা কুরআন মাজীদ পরিবর্তনের 
ব্যাপারে আকিদা : মহাত্রস্থ আল কুরআনের ব্যাপারে শিয়াদের আকিদা নিম্নরূপ 
১. হযরত মুসা (আ)-এর জাতি তাওরাত পরিবর্তন করেছে, হযরত ঈসা (আ)-এর 
জাতি ইঞ্জিল পরিবর্তন করেছে, অনুরূপ নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণ 
কুরআন মাজীদ পরিবর্তন করেছে। 
২. কুরআনুল কারীমে 52411 535 নামক একটি সূরাতে ইমামতের ব্যাপারে 
আলোচনা করা হয়েছিল; কিন্তু এটা পরিবর্তন করা হয়েছে। 
৩. ২১১ 5995 এটা অনেক বড় সূরা ছিল, যার মধ্যে কুরাইশদের ৭০ জন 
ব্যক্তির বংশধারা উল্লেখ ছিল; কিন্তু তা পরিবর্তন করা হয়েছে। 
উপসংহার : শিয়া সম্প্রদায়ের আকিদা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা 
পরিপন্থি। ইমাম নির্বাচন, সাহাবীগণ ও কুরআন পরিবর্তন প্রসঙ্গে তাদের আকিদা 
সুন্নাত পরিপস্থি অতএব আহনুস সুন্নাতের মতানুায়ী এরা বাতিল ফেরকা। 
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4559 ১৩ 
৷ প্রশ্ন : ১০৮ :: হযরত আলী (রা) ও তার খেলাফতের ব্যাপারে ইহুদি ইবনে 
সাবার কী বিশ্বাস রয়েছে? 


উত্তরা॥॥ উপস্থাপনা : চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা)- এর খেলাফতকালে যে সকল 
বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা ইসলামী খেলাফতের বিশাল প্রাসাদে কুঠারাঘাত হেনেছিল, 
তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার ষড়যন্ত্র অন্যতম । মুসলিম নামধারী এ ইহুদি 
লোকটির ষড়যন্ত্রের ফলে কতিপয় লোক হযরত আলী (রা)-এর প্রতি এ ধারণা 
পোষণ করতে আরম্ভ করে যে, মুহাম্মাদ (স)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী 
(রা)-ই ছিলেন খেলাফতের যোগ্য উত্তরসূরি । ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাকে খেলাফত 
থেকে দূরে রাখা হয়েছে । আর সাহাবীগণ হযরত আলী (রা)-এর নিকট বাইয়াত না 
করার কারণে মুরতাদ হয়ে গেছেন (নাউজুবিল্লাহ) ৷ নিয়ে হযরত আলী (রা) ও তীর 
খেলাফতের ব্যাপারে হবনে সাবার আকিদা তুলে ধরা হলো। 
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Sele: 

ইবনে সাবা কর্তৃক প্রচারিত আকিদা : ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, ৩০-৩৫ হিজরীর 

দিকে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার অনুসারীগণ নবী-বংশের ভালোবাসা ভক্তির 

নামে বিভিন্ন বিদয়াতি আকিদা বা নব-উদ্ভাবিত বিশ্বাস প্রচলন করে, যা কুরআন, 

হাদীস বা সাহাবীগণের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো না। তার সেসব বিদয়াতি আকিদাই 

পরবর্তীতে শিয়াদের আকিদায় পরিণত হয়। তাদের এ সকল বিদয়াতি আকিদার 

মধ্যে রয়েছে 

১. রাসূলুল্লাহ (স)-এর পর আলী (রা)-এর রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমাম হওয়ার বিষয়টি 
আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ । 

২. আলী (রা) ও তার বংশের ইমামগণ মাসুম বা নিম্পাপ। 

৩. আলী (রা) তার ইন্তেকালের পরে আবার আসবেন। 

৪. রাসূলুল্লাহ (স) আলী (রা)-কে বিশেষ কিছু গোপন ইলম দান করেছেন এবং 
আলী (রা)-এর নিকট গুপ্ত ইলমের ভাণ্ডার রয়েছে। 

৫. আলী (রা)-এর মধ্যে উলুহিয়্যাত তথা আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা, সম্পর্ক বা 
বিশেষত রয়েছে কিংবা তিনি অবতার । 

৬. আলী (রা), হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) থেকে শ্রেষ্ঠ । 

৭. সাহাবীগণের প্রতি কুধারণা ও তাদের সকলকে বা কাউকে গালি দেয়া। 

প্রথম হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকে এ সকল বিদয়াতের উৎপত্তি ঘটে এবং 

ক্রমান্বয়ে তা এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করতে থাকে । আলী (রা) স্বয়ং 

এদের বিভ্রান্তি দূর করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। যারা তার উলুহিয়্যাত বা 

আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক দাবি করত বা তাকে সেজদা করত, তিনি তাদের 

কঠোর হস্তে দমন করেন। সর্বশেষ যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করে, তাদের 

কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন । 

উপসংহার + শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির পেছনে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার ষড়যন্ত্রই 

প্রধান আকিদা বিশ্বাস আকিদা বিশ্বাসে পরিণত হয় 


EA > et [৪ a) film 
আপ্রয: ১০৯1 আবার কারা? তাদের উনিও ক্রমবিকাশ আলোচনা ফর 
উত্তরা।॥ উপস্থাপনা : Islam is the name of a total way of life. জীবনের এমন 
কোনো দিক ও বিভাগ নেই, যা ইসলামে আলোচিত হয়নি । সংকীৰ্ণতা ও গৌড়ামি 
সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে মুক্তবুদ্ধি চর্চার স্থান এখানে অবারিত, এমন উদার নৈতিক 
ভাবধারার কারণে কালক্রমে এতে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ধর্মভিত্তিক দল । সেগুলোর 
মাঝে জাবরিয়্যা সম্প্রদায় অন্যতম । দার্শনিক যুক্তি ও গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এ 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। কুরআনের পরস্পর বিরোধপূর্ণ আয়াতের বিতর্কমূলক 
আলোচনা পর্যালোচনাই এ সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য । 


=" অল আঁকাইদ:জাল সাদিয়া ৭১১ 
5২3৮৪ 2-এর পরিচিতি : 
lun: 
২2১:৯-এর আভিধানিক অর্থ : ২:১৯ শব্দটির ॥১৯ ও 0 বর্ণদ্ধয়ে যের হলে 
এর অর্থ হবে- ১::4:| তথা অহংকার । 
২১৫৯ শব্দটি ৯৯-এর দিকে নিসবত হয়েছে। এর অর্থ- +1১31 তথা 
আবশ্যক করা, বাধ্যবাধকতা, অদৃষ্টবাদ, নিয়তিবাদ। 
Ll: | 
২5,3 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 
০২০৭১1০০3৪৪ ১৮১১৪ ৩০১ ৩ ৩৫ 01 এ১৩ ০০ ০৯৬০ বি 
অর্থাৎ জাবরিয়্যা এ সম্প্রদায়কে বলে, যারা এ মত প্রকাশ করে যে, মানুষের 
জন্য যা ঘটে এসবই সূচনাতে লিপিবদ্ধ ছিল। 
২. আল মিলাল ওয়ান নাহাল প্রণেতা বলেন- 
2200 | Ely এনা ১5 5৯ হা 52 ২21 
-৬০০৩ DLS 
এবং সকল কিছু প্রতিপালকের দিকে সম্পর্কিত করে। 
৩. আল্লামা শাতেবী (র) বলেন- 
০20 015 2212 AA AN SIL 955 954৭ হা 


“hs rl 


৪. আল্লামা আবুল হাশেম (র) বলেন- 
৩44১০১২৯৯০৮ সপ D3 কি পা ot 
-২২৯৮৯৫০৪/০1৬৯। ১১৪৫ 
মোটকথা, পারের মতে হের রোদন কল্যাণ অকল্যাণ ইত্যাদি কার্যাবলি 
আল্লাহর বাধ্যবাধকতার অধীন, তাই তাদের জাবরিয়্যা সম্প্রদায় বলা হয়। 


জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি : প্রাকইসলাম যুগে আরবদের অনেকৈ অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী 
ছিল । তাদের ধারণা ছিল, আল্লাহ তায়ালা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ৷ মানুষকে তিনি যা 
করতে বাধ্য করেন, তা-ই মানুষ করে। তারা ইসলামে প্রবেশ করার সাথে সাথে এক 
গোড়া সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তাদের মতে, মানুষ সম্পূর্ণ অসহায় অক্ষম । তার 
কোনোরূপ স্বাধীনতা নেই, কাজেই মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নয়। জাহম ইবনে 
সাফওয়ান এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাদের মতে, প্রতিটি কাজই আল্লাহর কাছ থেকে 
আসে । কাজেই মানুষ তার কার্যাবলির জন্য দায়ী নয়। সে সম্পূর্ণ আল্লাহর সার্বভৌম 
শক্তির অধীন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পুরস্কার আর যাকে ইচ্ছা-শাস্তি প্রদান করেন। 
৩০০৯১: 

জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশ : এ মতবাদ হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত 
ওমর (রা)-এর খেলাফতের সময় স্তিমিত থাকলেও হযরত ওসমান (রা) ও হযরত 
আলী (রা)-এর শাসনামলে পুর্চভাবে আত্মপ্রকাশ করে । উমাইয়া খেলাফত আমলে 


৭১২ __ শ্র়ালজনত্র ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ == 
এ সম্প্রদায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে । এ 
সময় জাবরিয়্যারা অদৃষ্টবাদের ব্যাপারে একই মতাবলম্বী থাকলেও ছোটখাট ব্যাপারে 
তারা জাহমিয়া, নাজারিয়া ও জাবরিয়্যা এ তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে । 
কিন্তু এতৎসর্তেও এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জাহম ইবনে সাফওয়ান বলেন- Man 


does not really out, it is only meet phonically that he is said out in the 
same way the seles hinem in raid to sheinem and that will wheel to turn. 


উপসংহার : জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ইসলামের সাবলীল জীবনধারায় এক 
চরমপন্থি চিন্তাচেতনার সঞ্চার করে। মানুষকে আল্লাহ যে সুস্থ বিবেকবুদ্ধি দান 
করেছেন এবং তার উপর যে কতগুলো কার্য অত্যাবশ্যক করণীয় হিসেবে বর্ণনা 
করেছেন, তারা সেটা অস্বীকার করে ইচ্ছাধীন জীবনযাপনের প্রবক্তা। তাই 
জাবরিয়্যারা ভ্রান্ত সম্প্রদায় । 


- lS sibs FAT ৪৮১৪০ 10৬৯ এ (১ JJ 

755৮৪103201 4121018 
প্রশ্ন : ১১০ 7 জাবরিয়াদের আকিদার মূলনীতি ও তাদের মতবাদের 
--4-া7888787- রর 
লিপিবদ্ধ কর। 


উভর॥॥ উপস্থাপনা : Islam i is the name ০ total way of life. ৮. জীবনের এ এমন 
কোনো দিক ও বিভাগ নেই, যা ইসলামে আলোচিত হয়নি। সংকীর্ণতা ও গৌড়ামি 
সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে মুক্তবুদ্ধি চর্চার স্থান এখানে অবারিত, এমন উদার নৈতিক 
ভাবধারার কারণে কালক্রমে এতে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ধর্মভিত্তিক দল। সেগুলোর 
মাঝে জাবরিয়্যা সম্প্রদায় অন্যতম । দার্শনিক যুক্তি ও গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এ 


7৫১11 5৮১৪০ Jel: 

জাবরিয়্যাদের মৌলিক আকিদা : 

১. তাদের মতে, প্রত্যেক কার্য আল্লাহর কাছ থেকে আসে। কাজেই মানুষ তার কার্যাবলির 
জন্য দায়ী নয়। মানুষের কোনো কাজ করার শক্তি কিংবা ইচ্ছা বা স্বাধীনতা নেই। 

২. মানুষ সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অধীন, মানুষের পুরস্কার ও শাস্তি 
সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অধীন। 

৩. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পুরস্কার দেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। 
দলীল : জাবরিয়্যারা নিজেদের মতের পক্ষে দলীল হিসেবে পবিত্র কুরআনের 
নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ উপস্থাপন করে । 

SIRES 2S Le TU 253 ৮০ LIEB ৮৮৬৮০1৮825০ 
অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ) যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন; 
তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । রী | 
1] (0১53 205 ১০ ALL 5 Sl 165 7501 Ky 
পু ১৬493525৯25 8 555 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ ___________ ৭১৩ 
অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনি বলুন, হে প্রভু! তুমিই রাজশক্তির মালিক, যাকে ইচ্ছা 
রাজতৃ দান কর আর যাকে ইচ্ছা রাজ্যচ্যুত কর; তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, 
যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর, তোমার হাতেই সব কল্যাণ; নিঃসন্দেহে তুমি সকল 
বিষয়ের উপর পরম শক্তিমান। চাচি 

03587 53555৮5৫৬৩৭ 
অর্থাৎ, তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং এদের তাকদীর বা পরিমাপ 
নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। 

8. 2785 ০৩ 4% অর্থাৎ, তিনি যাকে ইচ্ছা সুপথে পরিচালিত করেন। 
উপরি আরাত'ত'অনুরূপ' জন্যানা আঁরাতকে নু ররেনাবরিরা ররর 
গড়ে ওঠে। 

৩ ESI 50০: 

জাবরিয়্যা মতবাদের শ্রেণিবিন্যাস : শাহরাস্তানী জাবরিয়্যা সম্প্রদায়কে দু'ভাগে 

বিভক্ত করেছেন। যথা- 

১. গোঁড়া জাবরিয়্যা : এ দলের মতবাদ হলো, কোনো অর্থেই মানুষ কাজ করে না 
অথবা মানুষের কাজের শক্তি আছে বলা যায় না। 

২. মধ্যপন্থি জাবরিয়্যা : এ দলের মতে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি আছে কিন্তু সে শক্তি 
মানুষের কার্ধের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। 

জাবরিয়্যাদের উপদল : শাহরাস্তানী জাবরিয়্যাদের তিনটি প্রধান উপদলের কথা 

উল্লেখ করেছেন। যথা- ১. জাহমিয়া, ২. নাযারিয়া, ৩. জাবরিয়্যা। এ 

উপদলগুলোর মধ্যে কোনো কোনো গৌণ বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও অদৃষ্টবাদ 

সম্বন্ধে তাদের কোনো মতানৈক্য ছিলো না। তারা সবাই অদৃষ্টে বিশ্বাসী ছিল। 

৩১:৯1 05 5৮510 LEN ALL: 

জাবরিয়্যা মতবাদ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল 

জামায়াতের মতে, জাররিয়্যা সম্প্রদায়ও অন্যান্য বাতিল ফেরকার মতো ভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত 

চিন্তাধারার অধিকারী । কেননা তারা মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা ও কর্মশক্তির স্বীকৃতি 
সংক্রান্ত আয়াতের প্রতি কোনো গুরুত্বারোপ করে না। যেমন পবিত্র কুরআনের 
বাণী- 31221-5215 04258 315 - 00811 ₹৫5 - ০৯5: অর্থাৎ, তিনি 

(আল্লাহ) অশেষ দয়াময়, তিনি (মানুষদের) কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে সৃষ্টি 

করে তিনি তাকে বয়ান তথা ইসলামের যাবতীয় বিধি নিষেধ জানিয়ে দিয়েছেন। 

অন্যত্র বলেছেন_ (1 £20 9 ₹123 অর্থাৎ, আদম (আ)-কে তিনি 

(আল্লাহ) সর্ববস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। 

এ পরম সত্য উপেক্ষা করে জাবরিয়্যা সম্প্রদায় নিজেদের সম্পূর্ণ অক্ষম গণ্য করে 

আল্লাহর সার্বভৌমতৃকে উচ্চমার্গে তুলে ধরে । 

উপসংহার : জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ইসলামের সাবলীল জীবনধারায় এক 

চরমপন্থি চিন্তাচেতনার সঞ্চার করে। মানুষকে আল্লাহ যে সুস্থ বিবেকবুদ্ধি দান 

করেছেন এবং তার ওপর যে কতগুলো কার্য অত্যাবশ্যক করণীয় হিসেবে বর্ণনা 
করেছেন, তারা সেটা অস্বীকার করে ইচ্ছাধীন জীবনযাপনের প্রবক্তা। তাই 
জাবরিয়্যারা ভ্রান্ত সম্প্রদায় । 


৭১৪ ___ ঘ্রালভন্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ৬ 


১4১৮০515085 551 ১৪04 ৮50১5) 0051 
প্রশ্ন: ১১১: কাদারিয়্যা কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর। 


উত্তন্রঃ॥ উপস্থাপনা : সপ্তম অষ্টম শতকে ইসলামে একদল চিন্তাবিদের আবির্ভাব 

ঘটে, যারা অদৃষ্টবাদ বা ‘পূর্ব নির্ধারণ' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন । ধর্মীয় কারণে 

আবির্ভূত এ সম্প্রদায়ের মতবাদকে সুচতুর উমাইয়া খলিফারা নিজেদের রাজনৈতিক 

স্বার্থে ব্যবহার করেন। উমাইয়া খলিফারা ছিলেন ক্ষমতালোভী | ক্ষমতায় টিকে 

থাকার জন্য তারা নিজেদের কর্মফল, অর্থাৎ পরকালের শাস্তি বা পুরস্কারের প্রতি 

বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন না। তারা সুচতুরভাবে প্রচার করতেন বা 

জাবরিয়্যাদেরকে এ মতবাদ প্রচার করতে উৎসাহিত করতেন যে, মানুষের কর্মের 

জন্য মানুষ দায়ী নয়। কেননা আল্লাহর ইচ্ছায়ই সবকিছু ঘটছে এবং মানুষ যন্ত্র 

হিসেবে কাজ করছে মাত্র। 

৩ 25238-এর পরিচিতি : 

EDI 2: 

হ3238-এর আভিধানিক অর্থ : ২৫১৪ | শব্দটিকে ১251-এর দিকে নিসবত করা 

হয়েছে। 55301 অর্থ- ১. ০৮:21 তথা ক্ষমতা, ২. ॥_23]| তথা ফয়সালা, 

৩. ১৫৪11 তথা নির্ধারিত, ৪. 7243! তথা নির্দেশ, ৫. 111 তথা সৃষ্টি, 

৬.5 তথা ব্যবস্থা । 

১৮০০1 FEE EO 

২১35-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১, কাদারিয়্যা সম্প্রদায় তারা, যারা বিশ্বাস করে যে, 
মানুষের কার্যক্ষমতা রয়েছে এবং তার সম্পাদিত কার্যের জন্য সে নিজেই দায়ী । 
করেন না; বরং তিনি কার্যক্ষমতা দান করেন এবং এ অর্থেই তিনি সর্বশক্তিমান । 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- | W 

HED SIE ৩৮1৫2 0. 33882 ৪0 SISSY DI 

অর্থাৎ, কাদারিয়্যা এমন সম্প্রদায়, যারা ভাগ্যকে অস্বীকার করে এবং বলে, 
প্রত্যেক মানুষ তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা । 
মোটকথা, কাদারিয়্যা মতাবলম্বী হলো তারা, যারা বিশ্বাস করে যে, মানুষের 
কার্যক্ষমতা রয়েছে এবং তার সম্পাদিত কার্যের জন্য সে নিজেই দায়ী। 

> 15355 ২১351 5155 নু 

কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ . : জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের 

প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় । বিখ্যাত ইমাম হাসান আল বসরী 

মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিই কাদারিয়্যা আন্দোলনের বীজ 

- বপন করেন। আর তার শিষ্য মাবাদ আল জুহানী এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি 

জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক উমাইয়া শাসকদেরকে অত্যাচারী, দুর্বৃত্ত ও 

পাপিষ্ঠ বলে অভিহিত করেন। ফলে খলিফা আবদুল মালেক তার প্রতি রুষ্ট হন 


॥* আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৭১৫ 
এবং তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে উমাইয়া খলিফার অনুগতরা তাকে 
নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। কাদারিয়্যা মতবাদের প্রধান উদ্যোক্তা মাবাদ আল জুহানীকে 
নির্যাতন করেও তার অনুসারী কাদারিয়্যাদের অগ্রযাত্রা স্তর্ূ করা উমাইয়া শাসকদের 
পক্ষে সম্ভব হয়নি। মাবাদ আল জুহানীকে হত্যা করার পর বিশিষ্ট কাদারিয়্যা 
চিন্তাবিদ ইউনুস আসওয়ারী ও খিলান দামেশকী কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের বিকাশে 
আত্মনিয়োগ করেন; কিন্তু তারাও অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি । 
'একপর্যায়ে খিলান দামেশকীকেও হত্যা করা হয়; কিন্তু অস্ত্রের জোরে পৃথিবীর 
কোথাও কখনোই মানুষের চিন্তার বিপ্লব দমন করা সম্ভব হয়নি । তাই কাদারিয়্যাদের 
ওপর উপর্যুপরি অত্যাচার ও তাদের হত্যাকাণ্ড যেন আগুনে পেট্রোল ঢালার মতো 
কার্যকর উপাদান হিসেবে সংযোজিত হয়, যা উমাইয়া শাসকদের জন্য অশুভ 
ইঙ্গিতই বহন করেছিল। 

উপসংহার : জাবরিয়্যাদের মতবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের উদ্ভব 
হয়েছে। মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার ইতিহাসে কাদারিয়্যা সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য । 
জাবরিয়্যা মতবাদানুসারে মানুষকে পরাধীন পশুর ন্যায় প্রভু কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলে 
মনে করা হয়; কিন্তু কাদারিয়্যারা মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে এবং প্রতিটি 
মানুষকে তার স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী করে এ মতবাদকে জনপ্রিয় করে তোলে । 


০১৩ ৪৯ (5 হ3)321 45055 VS 
প্রশ্ন: ১১২।। কাদারিয়্যাদের আফিদসমূহ কী? বর্ণনা কর। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : সপ্তম অষ্টম শতকে ইসলামে একদল চিন্তাবিদের আবির্ভাব 
ঘটে, যারা অদৃষ্টবাদ বা “পূর্ব নির্ধারণ’ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্মীয় কারণে 
আবির্ভূত এ সম্প্রদায়ের মতবাদকে সুচতুর উমাইয়া খলিফারা নিজেদের রাজনৈতিক 
স্বার্থে ব্যবহার করেন. উমাইয়া খলিফারা ছিলেন ক্ষমতালোভী ক্ষমতায় টিকে 
থাকার জন্য তারা নিজেদের কর্মফল, অর্থাৎ পরকালের শাস্তি বা পুরস্কারের প্রতি 
বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন না। তারা সুচতুরভাবে প্রচার করতেন বা 
জাবরিয়্যাদেরকে এ মতবাদ প্রচার করতে উৎসাহিত করতেন যে, মানুষের কর্মের 
জন্য মানুষ দারী নয়। কেননা আল্লাহর ইচ্ছায়ই সবকিছু ঘটছে এবং মানুষ যন্ত্র 
হিসেবে কাজ করছে মাত্র। নিয়ে তাদের আকিদাসমূহ বর্ণনা করা হলো। 

581 3182 

কাদারিয়্যাদের আকিদাসমূহঠ: কাদারিয়্যা সম্প্রদায় বেশ কিছু মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। 
তাদের মতবাদসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

ক. মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী : কাদারিয়্যা চিন্তাবিদদের মতে, মানুষ এক 
এচ্ছিক সত্তা, তার ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। সে লা দাসতশৃঙ্খলে 
আবদ্ধ নয়; বরং সম্পূর্ণ স্বাধীন। সুতরাং মানুষ নিজেই তার কর্মের নিয়ন্তা এবং 
তার কর্মের জন্য সে নিজেই দায়ী। আল্লাহ তায়ালা সরা»: কোনো নানুষের 
কর্ম তৈরি করে দেন না, তবে তিনি মানুষকে কার্যক্ষমতা প্রদান করেন। 

খ. কাদারিয়্যাদের আল্লাহর পবিত্রতা সম্পর্কিত বক্তব্য : “আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ 
পাপকার্য থেকে পবিত্র” এ বক্তব্য ঘোষণা করে কাদারিয়্যা সম্প্রদায় মানুষের 


৭১৬ ______ ্ারাদজত্ঞহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
নৈতিকতাবোধের প্রতি অত্যন্ত বেশি গুরুত্বারোপ করে। কাদারিয়্যাদের মতে, 
মানুষ স্বয়ং তার কর্মের কর্তা। সুতরাং সে যদি ভালো কাজ করে তবে পুরস্কার 
পাবে, আর যদি মন্দ কাজ করে তবে কঠোর শান্তির মুখোমুখি হবে । মানুষ তার 
নিজ কর্মের নিয়ন্তা, তার ভবিষ্যৎ স্রষ্টা। যে কোনো মানুষ তার ইচ্ছামতো ভালো : 
কাজ করতে পারে আবার মন্দ কাজও করতে পারে । তবে মানুষের মধ্যে 
ভালোমন্দ, অন্যায় ও উচিত অনুচিতের পার্থক্য জ্ঞান রয়েছে। 

গ. ভিন্ন কাদারিয়্যাদের অভিমত : কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের কতিপয় ভিন্নপন্থি চিন্তাবিদ 
মাঝে মাঝে মানুষের শক্তিকে অতিরঞ্জিত করে দু'একটি এঁশী শক্তিও প্রদান করেছেন; 
কিন্তু মানুষ যে সীমিত জ্ঞানের অধিকারী, এ কথা তারা ভুলে গেছেন । 

দলীল : কাদারিয়যা সম্প্রদায় তাদের মতের পক্ষে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তুলে ধরেছে- 

১.:74:5% 5554 Li 22৮5 উ5 84205 05 অর্থাৎ, যে: মুসিরত তোমাদের 
ওপর আপতিত হয়, তা তোমাদের অর্জিত কাজেরই ফল ৷ (সূরা শূরা  আয়াত- ৩০) 

২, ৬৮০ 05 30 ০530 ০2] 013 অর্থাৎ মানুষ চেষ্টার অতিরিক ফল পাবে না। 

(সূরা আন নজম : আয়াত- ৩৯) 

৩. যে যেমন কাজ করবে, সে তেমন ফল পাবে । 

৪. -৯১৫ 05 55১ 410১০ ১০৪০৩ AE 553 JU এজ ০৯৪ 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা প্রত্যক্ষ করবে এবং যে অণু 
পরিমাণ দুষ্কর্ম করবে, সে-ও তা প্রত্যক্ষ করবে। (সূরা যিলযাল : আয়াত- ৭-৮) 

৫. নিশ্চয় জেনে রেখ, যতদিন পর্যন্ত কোনো জাতি তাদের অন্তর প্রকৃতির পরিবর্তন না করে, ততদিন 
পর্যন্ত আল্লাহ তাদের পার্থিব অবস্থার পরিবর্তন করেন না। (সূরা বাকারা : আয়াত- ১১) 

৬. যে পাপানুষ্ঠান করে, সে সম্পূর্ণ নিজের দায়িতেই তা করে। (সূরা নিসা : আয়াত- ১১১) 

৭. SIH. CATON 020115215 5৩৯৩ GGL LG 
৮৮৮১ ৪1,205 ১4111 অর্থাৎ, আর যখন পাপীরা লজ্জাকর কাজ করে তখন 
বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এরূপ করতে দেখেছি এবং আল্লাহ 
তায়ালাও আমাদের এরূপ আদেশই করেছেন। আপনি বলুন (হে রাসূল), 
আল্লাহ লঙ্জাকর কাজের আদেশ করেন না। (সূরা আরাফ : আয়াত- ২৮) 
পর্যালোচনা : উপরিউক্ত আয়াতার্থ দ্বারা এতটুকু স্পষ্ট হয় যে, কাদারিয়্যা 
চিন্তাবিদরা চরমপন্থি। কারণ জাবরিয়্যা সম্প্রদায় তাদের বিশ্বাস মতে, যেখানে 
মানুষের নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ ও আত্মসচেতনতাকে পদদলিত করে আল্লাহকে 
সুউচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, সেখানে কাদারিয়্যারা মানুষকে শক্তি স্বাধীনতায় 
স্বেচ্ছাচ।ি'৬; প্রদান করে আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম শক্তিকে খর্ব করে । যদিও 
ভিলা এল শিলিদের দাবির সমর্থনে কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করেছে। 
তবুও তাদের এদিকে খেয়াল রাখা উচিত ছিল যে, বিশেষ ঘটনা ও অবস্থার 
পারিপ্রা- এবআনের আয়াত নাযিল হয়েছে । ইসলাম যেমন মহান আল্লাহর 
অপারসা শান্ত স্বীকার করে, তেমনি মানুষের সীমিত ইচ্ছা এবং কর্মের 
স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকলেও তা বিশেষ অবস্থার 
মধো সীমাবদ্ধ । মানুষের সার্বভৌম কোনো শক্তি নেই । সে কারণেই মানুষ যা 


৪৫ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৭১৭ 
চায় তা পায় না। তাই মানুষ একটা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে স্বাধীন এবং সীমিত 
ক্ষমতার মধ্যে নিজের চরিত্র ও ভাগ্যের সংগঠক । 

উপসংহার : জাবরিয়্যাদের মতবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের উদ্ভব 

হয়েছে। মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার ইতিহাসে কাদারিয়্যা সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য । তারা 

মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে এবং প্রতিটি মানুষকে তার স্বায় মেন জন্য 
দায়ী করে এ মতবাদকে জনপ্রিয় করে তোলে । 


: (১১৭) Jin 
sl 0৮55 


ইসলামে অবারিত, এমন উদার নৈতিক ভাবধারার কারণে কালক্রমে এতে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য 
ধর্মভিত্তিক দল। সেগুলোর মাঝে জাবরিয়্যা ও কাদারিয়্যা সম্প্রদায় অন্যতম । দার্শনিক যুক্তি ও 
গবেষণার ওপর ভিত্তি করে জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের উদ্ভব-ঘটে। আর সপ্তম অষ্টম শতকে 
ইসলামে একদল চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটে, যারা অদৃষ্টবাদ বা “পূর্ব নির্ধারণ' মতবাদে বিশ্বাসী 
ছিলেন। এরা কাদারিয়্যা সম্প্রদায় নামে পরিচিত। 
৩১১1 0৮553 sll le GL 1051: 
বান্দার কর্ম ও ভাগ্য সম্পর্কে জাবরিয়্যাদের অভিমত : জাবরিয়্যাদের মতে, বান্দা 
জড়পদার্থের মতো, আল্লাহ তার-সকল কাজের । উপার্জনে বান্দার কোনো 
ক্ষমতা, ইচ্ছা ও এখতিয়ার নেই। মানুষ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই করতে 
পারে না। বান্দার নড়াচড়া, হাঁটাচলা সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় হয় । 
দলীল : ক. নকলী দলীল- ঁ ূ 
-৬০ এ01 45০০১1০৪৯০০ -\ 
EL Ge DS ০১০৯ ৬০ GE I এ এ 
EDEL এ 
ELS ৯১৬ ৪৪ (5751 315 SHIA 5 
খ. আকলী দলীল- 
১. কর্মে বান্দার ইচ্ছা থাকা মেনে নিলে «11155 তথা আল্লাহর শক্তির 
সাথে ৷: | £733 তথা বান্দার শক্তির অংশীদার সাব্যস্ত করা হয়। 
২. কর্মের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আর -..1€ যদি বান্দা হয়, তাহলে ২.৫ 
পাপী হলে 3:।-ও পাপী হওয়া আবশ্যক হয় । 
5১1৮] ৮৮১০ 530 ১০359851005) : 
বান্দার কর্ম ও ভাগ্য সম্পর্কে কাদারিয়্যাদের অভিমত : কাদারিয়্যাদের মতে, বান্দা 
তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা। ভালোমন্দ, সুখ, দুঃখ, আনুগত্য ও অবাধ্যতা সবকিছু বান্দার 
হাতের কাজ। এখানে তাকদীরে বা আল্লাহ পূর্ব থেকে ভাগ্যে লিখেছেন এমন কোনো 
বিষয় নেই ৷ বান্দার ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছু হয়: এখানে আল্লাহর শক্তিতে কিছু হয় না 


৭১৮ ___ ছাল আত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
দলীল : 

ক. নকলী দলীল- , | 
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খ. আকলী দলীল- 

১. কর্মে বান্দার 553 তথা স্বাধীনতা না থাকলে তাকে ইবাদতের 
আদেশ দেয়া বৈধ হতো না। 

২. একজন সুস্থ লোকের হস্ত সঞ্চালন তার ইচ্ছায় হয়ে থাকে; কিন্তু মৃগী 
রুগীর নড়াচড়া তার ইচ্ছায় হয় না। আর এ থেকেই প্রমাণিত হয়, 
কর্মসম্পাদনে বান্দার 551 তথা স্বাধীনতা রয়েছে। 

৩. বান্দার )১১। তথা স্বাধীনতা না থাকলে বান্দাকে কোনো কর্মের কর্তা 
হিসেবে উল্লেখ করা যেতো না। যেমন- )।-.১। না থাকলে বান্দাকে 
+১৮০ ৬১ ইত্যাদি বলা যেতো না। 

উপসংহার : জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের উ্টব ইসলামের সাবলীল জীবনধারায় এক 
চরমপন্থি চিন্তাচেতনার সঞ্চার: করে । মানুষকে আল্লাহ যে সুস্থ বিবেকবুদ্ধি দান 
করেছেন এবং তার ওপর যে কতগুলো কার্য অত্যাবশ্যক করণীয় হিসেবে বর্ণনা 
করেছেন, তারা সেটা অস্বীকার করে ইচ্ছাধীন জীবনযাপনের প্রবক্তা । তাই তারা 
ভ্রান্ত সম্প্রদায় । আর কাদারিয়্যারা মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে এবং প্রতিটি 
মানুষকে তার স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী করে এ মতবাদকে জনপ্রিয় করে তোলে । 
টু 


১8০55153055 ১5 58 TZN bn: (955) Soin 
= প্রশ্ন : ১১৪ ॥ মুরজিয়া কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে 
আলোচনা কর। 


উত্তর।। উপস্থাপনা : ইসলামের প্রাথমিক যুগে ধর্মান্ধ শিয়া এবং চরমপন্থি খারেজী 
সম্প্রদায়ের উগ্র উচ্ছৃঙ্খল মনোভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উমাইয়া শাসনের অনুকূলে 
মুরজিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। উদার ও সহনশীল চিন্তাচেতনার ধারক লালে 
খ্যাত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এ সম্প্রদায়টি প্রতিষ্ঠা 
করলেও কালক্রমে তা ধর্মতান্তিক দলে রূপান্তরিত হয়। এতিহাসিক হিট্রি বলেন- ॥॥ 


general Muriite influence was on the side of tolerance 


* আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৭১৯ 
৩ ২১৯৫-এর পরিচিতি : 

১38০4 দি 

২১৯১-এর আভিধানিক অর্থ : ২:2১ শব্দটি ০.৯] শব্দ থেকে নির্গত। এর 
অর্থ- স্থগিত রাখা, মুলতবি রাখা, বিলম্ব করা। সুতরাং ₹ ০, শব্দের অর্থ হলো- 
বিলম্বকারী, মুলতবিকারী । 

%৯১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : মুরজিয়া বলতে এমন সম্প্রদায়কে বোঝায়, যারা 
মতামত দেয়। 

Suis: 

মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি : উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে খারেজী ও শিয়া 
সম্প্রদায়ের সহিংস প্রতিবাদ এবং চরম বাড়াবাড়ির মোকাবেলায় সহনশীল উদার 
চিন্তাধারার শ্লোগান ধারণ করে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে ৷ উমাইয়া 
শাসকদের কেউ কেউ ইসলামী জীবনাচারের প্রতি উদাসীন থাকার কারণে তাদের 
কাফের, মুশরিক, বিদয়াতি আখ্যা দিয়ে খারেজী ও শিয়ারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করে। মুরজিয়াদের অভিমত হলো, উমাইয়াদের মুশরিক ও কাফের বলে 
নিন্দা করা অনুচিত। কারণ তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, উপরন্তু প্রকাশ্যে তারা 
নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিয়ে থাকে । এ কারণে শেষ বিচারের দিন স্বয়ং আল্লাহ 
কর্তৃক শাস্তি প্রদানের পূর্বে তাদের ব্যাপারে কোনো খারাপ মন্তব্য করা সমীচীন নয়। 
৩২6৯০০16258 

মুরজিয়া সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশ : উমাইয়া শাসনামলে বহুলোক মুরজিয়া মতবাদের 
প্রতি আকৃষ্ট হয় । উমাইয়াদের সমর্থক হিসেবে তারা রাজকীয় অনুগ্রহ ও আনুকূল্য 
লাভ করে । মুরজিয়ারা ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সীমালজ্ঘনকারী নেতিবাচক উদার 
নৈতিকতার ধবজাধারী সম্প্রদায় । এতিহাসিক হিষ্টির ভাষায়- In general Murjite 
influence was on the side of tolerance. 

অবশ্য মুরজিয়ারা একটি ভ্রষ্ট উপদল হলেও তাদের কোনো কোনো মতবাদ 
সত্যপন্থি ইসলাম অনুসারীদের চিন্তাচেতনা ও মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল ৷ 
মুরজিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে এতিহাসিকদের মন্তব্য : 

১. আলফ্রেড ভনক্রেমারের মতে, কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের ন্যায় মুরজিয়ারাও একটি 
ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তিতে দামেশকে তাদের উত্থান ঘটে । 
২. আব্রাহাম হালকীন মন্তব্য করেন, যেহেতু তারা উমাইয়া শাসকচক্রের পক্ষে 
সমর্থন যোগায়, সেহেতু তারা রাজনৈতিক দল হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। 
৩. ট্রিউন হালকীনও মনে করেন, এ সম্প্রদায়ের উৎপত্তিতে রাজনীতির ভূমিকা রয়েছে। 
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8. অধ্যাপক ম্যাকডোনান্ডের মতে, মুরজিয়াদের উত্থানের পেছনে অন্য একটি 
কারণ ছিল । পূর্ববর্তী মুসলিমরা এক ধরনের নির্জলা অদৃষ্টবাদের শিকার এবং 
পাপ সম্পর্কিত এক ভয়ানক চেতনাবোধে বিকারপ্রস্ত ছিল। পার্থিব জীবন ও 
জগতকে তারা একটা অশুভ ব্যাপার মনে করত, যা মানুষকে স্বর্গীয় চিন্তা চেতনা 
থেকে দূরে রাখে । পাপ সম্পর্কিত এরূপ নেতিবাচক চিন্তাচেতনা তাদের মনে 
শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে এক অস্বাভাবিক ভীতি ও নৈরাজ্যবাদ সৃষ্টি করে। 
তার মতে, সমকালে পরকাল সম্পর্কে বিরাজিত সেই নৈরাজ্যবাদী ভাবধারা 
বদলে দেয়ার জন্যই মুরজিয়া মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল । 

উপসংহার : অযৌক্তিক গৌড়া মতবাদের কষ্টরপন্থি অনুসারী খারেজী ও শিয়া 

সম্প্রদায়ের বিপরীতে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায় । 

অনেক ক্ষেত্রে সত্যপন্থিদের সাথে মুরজিয়াদের চিন্তাধারা সাত্ঘর্ষিক-হলেও কোনো 

কোনো ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যশীলও বটে । 
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১৬১১০৯১১৯০৮-২০০১৯০৪ 


উত্তন্র॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামের প্রাথমিক যুগে ধর্মান্ধ শিয়া এবং চরমপন্থি খারেজী 

সম্প্রদায়ের উগ্র উচ্ছৃঙ্খল মনোভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উমাইয়া শাসনের অনুকূলে 

মুরজিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব-হয়। উদার ও সহনশীল চিন্তাচেতনার ধারক বলে 
খ্যাত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এ সম্প্রদায়টি প্রতিষ্ঠা 
করলেও কালক্রমে তা ধর্মতান্ট্িক দলে রূপান্তরিত হয়। এতিহাসিক হিষ্টি বলেন- 

In general Murjite influence was on the side of tolerance. 

202d Geli: 

মুরজিয়াদের আকিদার মূলনীতি : মুরজিয়া সম্প্রদায় কতিপয় নিজস্ব মতবাদে 

বিশ্বাসী ছিল৷ তাদের মতবাদগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

১. মুসলিমকে কাফের বলা যাবে না : মুরজিয়া মতবাদের প্রধান দর্শন হলো, 
একজন মুসলিম যতই পাপ কাজ করুক না কেন, তাকে কাফের বলা যাবে না। 

২. সকল মুসলিম একই সমাজভুক্ত : মুরজিয়াদের মতে, কী সম্প্রদায়, আর কী 
মাযহাব, সকল মুসলিম একই সমাজভুক্ত । কোনো মুসলিম অপর মুসলিমের 
সাথে লড়াই করবে না। 

৩. চার খলিফার সমস্বীকৃতি : মুরজিয়ারাই প্রথম চার খলিফাকে সমভাবে 
স্বীকারকারী সম্প্রদায়। খারেজীদের মতো তারা হযরত ওসমান ও আলী 
(রা)-এর নিন্দা করে না। 

৪. উমাইয়া শাসনের £ মুরজিয়াদের মতে, উমাইয়া শাসন স্বীকার করা 
মুসলিমদের কর্তব্য । উমাইয়া শাসক আল্লাহ তায়ালার বিধান অমান্য করলেও 
তাদের কাফের বলা উচিত নয়। তাদের মতে, যে কোনো মুসলমানের গুনাহের 
শাস্তি কেয়ামত পর্যন্ত মুলতবি থাকবে । 


কঃ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৭২১ 

৫. ঈমান অন্তরের ব্যাপার : মুরজিয়া সম্প্রদায় ঈমানের প্রকৃতি সম্পর্কে এক নতুন 
ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাদের চরম মতাদর্শ অনুসারে ঈমান অন্তরের ব্যাপার, 
মৌখিক স্বীকৃতি বা বাহ্যিক কর্ম অনুষ্ঠান আবশ্যক নয়। 

৬. কবীরা ও" সগীরা গুনাহের পার্থক্য নিরূপণ : মুরজিয়া চিন্তাবিদগণ কবীরা ও 
সগীরা গুনাহের মধ্যে যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন, তা ইতিহাসে এক 
উল্লেখযোগ্য বিষয় । তাদের মতে, কবীরা গুনাহ শিরকের পর্যায়ভুক্ত না হলে 
কোনো মুসলিম চিরদিন জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে না। সগীরা গুনাহের জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা না করলেও কোনো মুসলিম জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। 

৭. আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব বেশি : মুরজিয়াদের মতে, আল্লাহভীতির চেয়ে 
আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা আল্লাহভীতি বান্দাকে তার 
থেকে দূরে নিয়ে যায়, আর ভালোবাসা বান্দাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত করে। 
নিজেদের মতের সমর্থনে তারা নিম্নোক্ত আয়াতাংশ উপস্থাপন করে- 

গাঁ! চট ১০৪১৭ 

৮. ঈমান থাকাবস্থায় পাপ কাজ কোনো ক্ষতি করে না : ঈমান থাকলে পাপ কাজ 
কোনো ক্ষতি করে না, কিন্তু ঈমান না থাকলে সৎকাজও কোনো উপকারে আসে না। 

৯. ঈমানের পরিচয় : মুরজিয়াদের একশ্রেণির মতে, আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক 
স্বীকৃতি ও তা কর্মে বাস্তবায়নকে ঈমান বলে। 
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খারেজী ও মুরজিয়া সম্প্রদায়ের পার্থক্য : খারেজী ও মুরজিয়াদের মধ্যকার 

পার্থক্যগুলো নিয্রূপ- 

১. খারেজী ও মুরজিয়া উভয়: সম্প্রদায় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত হলেও 
মুরজিয়া সম্প্রদায় পরে নিছক ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয় । পক্ষান্তরে খারেজী 
সম্প্রদায় তা হয়নি। 

২. সকল দীনি বিষয়ে খারেজীরা ছিল অযৌক্তিক, গৌড়া ও কষ্টরপন্থি। অপরদিকে 
মুরজিয়ারা ছিল যৌক্তিক, উদারতা ও সহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী। 

৩. খারেজীরা ঈমান ও ইসলামের ব্যাপারে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের ওপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেয়। আর মুরজিয়ারা আধ্যাত্মিক বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুতৃ দেয়। 
৪. খারেজীদের মতে, কোনো মুসলিম ধর্মীয় কর্তব্যাদি নিয়মিত পালন না করলে 
কাফের হয়ে যাবে । পক্ষান্তরে মুরজিয়াদের মতে, আন্তরিক বিশ্বাস থাকলে সে 

কাফের হবে না। 

৫. খারেজীরা উমাইয়া শাসনের বিরোধী, আর মুরজিয়ারা উমাইয়া শাসনের সমর্থক। 

৬. খারেজীরা তৃতীয় ও চতুর্থ খলিফাকে স্বীকার করে না। অপরদিকে মুরজিয়ারা 
চার খলিফাকেই নির্দ্বিধায় সমভাবে স্বীকার করে । 

৭. খারেজীদের মতে, অর্পিত দায়িত্বে অবহেলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ । অপরদিকে মুরজিয়াদের 
অভিমত হলো, শাস্তি ও পুরস্কার প্রদানের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। 


শ্র ফাযিল ॥ আল আকাইদ আল'ইসলামিয়্যাহ (প্রথম বর্ষ) ৮ ২৪ 


৭২২ ______ (শালজ্ঞনতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 

৮. খারেজীদের নীতি হলো, যারা তাদের মতবাদ গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র 
ধারণ করা শুধু বৈধই নয়; বরং অপরিহার্য । অপরদিকে মুরজিয়ারা আত্মরক্ষা ছাড়া 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধ অনুচিত বলে মনে করে । 

উপসংহার : অযৌক্তিক ও গোড়া মতবাদের কষ্টরপন্থি অনুসারী খারেজী ও শিয়া 

সম্প্রদায়ের বিপরীতে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উড্টব ইসলামের ইতিহাসে এক 

যুগান্তকারী অধ্যায়। অনেক ক্ষেত্রে সত্যপন্থিদের সাথে মুরজিয়াদের চিন্তাধারা 

সাংঘর্ষিক হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাম্জস্যশীলও বটে। 
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জ প্রশ্ন : ১১৬ 11 ২1১২: শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এ 
মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা কে? তাদেরকে ২1১১, নামে নামকরণ করা হয়েছে কেন? 


আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৮] 
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অথবা, মুতাযিলা কারা? এদের প্রতিষ্ঠাতা কে? এ সম্প্রদায়কে মুতাযিলা 

নামকরণের কার [ণনা কর। 

উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : ইসলাম. উদারতার ধর্ম। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 

ব্যক্তিগত মত প্রকাশের অধিকার সকলের রয়েছে। এরই আলোকে সময়ের 

পরিক্রমায় সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন মতাদর্শের জন্ম হয়েছে। তেমনি কাদারিয়্যা 

সম্প্রদায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুসলিম দর্শনে মুতাধিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। 

মত প্রকাশে বলিষ্ঠতার-পরিচয় দিতে গিয়ে এদের সূচনা হয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে 

মুতাযিলা সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপনা করা হলো। 

৩1১২ এ'এর পরিচিতি : 

EEL: 

২1১২-এর আভিধানিক অর্থ : 1,55 শব্দটি বাবে /..5১1-এর 564. 

থেকে ৬.৪ ১>-এর সীগাহ, যা ১2 মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। আভিধানিক 

দৃষ্টিকোণ থেকে এর অনেক অর্থ রয়েছে। যেমন- 

১. J] তথা পৃথক হওয়া, ২. ১5: তথা দূরে সরে যাওয়া, 

৩. ১211 তথা উৎখাত করা, ৪. 5551 তথা বের হওয়া, 

৫. ১১৪:|। তথা একাকী, ৬. ৮৮৪: তথা বিচ্ছিন। 

(১০:21 21১52015১৮৯ 

২1১০-০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 

০০৯০ ৬০ 19521 ১৫৩] 2০০ ৩৫ ৬ ৩৮৯০ GUN 
-৯৯৯০] ৯৪০৯ ০১১০০ Fr 


চ্ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৭২৩ 
অর্থাৎ, মুতাধিলা হচ্ছে ওয়াসেল ইবনে আতা-এর অনুসারী, যারা কবীরা গুনাহ 
সংক্রান্ত মাসয়ালা নিয়ে হযরত হাসান বসরী (র)- এর বৈঠক থেকে বের হয়ে গেছে। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 

৩০০19 EEN এম 07 SEI be 2১5 ULL 
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অর্থাৎ, মুতাযিলা হচ্ছে তার্কিকদের এমন একটি দল, যারা কতিপয় আকিদার 
ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরোধিতা করে। তাদের নেতা হলেন 
ওয়াসেল ইবনে আতা, যিনি হাসান বসরীর বৈঠক থেকে তার অনুসারীদেরকে 
নিয়ে বের হয়ে গেছেন। 

৩. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর মতে- 

১৮৮] ১১৫ ৩5005 255 ০৫ 9640 5. মা 
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8. আল মুনজিদ প্রণেতা বলেন- 
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৩ Uy Gl LL: 

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা : ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়, মুতাষিলা 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ওয়াসেল ইবনে আতা । তিনি ৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং ৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি হযরত হাসান বসরী (র)-এর 
অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। 

৩২1১৮১0৪৮25 LG: 

মুতাধিলা নামকরণের কারণ : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি অভিমত 
পাওয়া যায় । যথা- 

প্রথমত : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। ঘটনাটি 
হলো, একদিন হাসান বসরী তার শিষ্য ওয়াসেল ইবনে আতা সমেত মসজিদে বসা 
ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে হযরত হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করল, যদি 
কোনো মুসলিম কবীরা গুনাহ করে তবে সে মুসলিম থাকবে, নাকি কাফের হয়ে যাবে? 
উত্তরে হাসান বসরী (র) বললেন, সে ফাসেক হিসেবে পরিগণিত হবে; কিন্তু তার 
প্রতিভাবান সুযোগ্য শিষ্য ওয়াসেল ইবনে আতা এ মতের বিরোধিতা করে বললেন, 
অনুরূপ ব্যক্তি মুসলিমও নয়, কাফেরও নয়; বরং তার স্থান এ দু'অবস্থার মাঝামাঝি । 
হাসান বসরী (র) শিষ্যের এ মত গ্রহণ করলেন না। ফলে ওয়াসেল ইবনে আতা 
তার গুরু ইমাম হাসান বসরীর দল ত্যাগ করে মসজিদের এক কোণে সরে গিয়ে 
নিজের মতবাদ প্রচাব করতে থাকেন । তখন হাসান বসরী (র) মন্তব্য করেন- 


৭২৪ শাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ হু 
(৫5 55251 অর্থাৎ, সে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এরপর থেকে 
ওয়াসেল ইবনে আতা এবং তার সমর্থকরা ইতিহাসে মুতাযিলা তথা দলত্যাগী বা 
বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিহিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে ওয়াসেল ইবনে আতার 
অনুসারীরা যুক্তিবাদী ও মুক্তবুদ্ধির অনুসারী দল নামে পরিচিত । 

দ্বিতীয়ত : অধ্যাপক নাল্লিনো মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে ভিন্ন মত ব্যক্ত 
করেছেন। তিনি বলেন, খারেজীদের মতে, কোনো মুসলিম কবীরা গুনাহ করলে 
কাফের হয়ে যায় । আবার মুরজিয়াদের মতে উক্ত মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয় 
না। মুতাযিলাগণ এ দু'চরম মতবাদ পরিত্যাগ করে মধ্যবর্তী অবস্থা গ্রহণ করেছে 
বলে তারা মুতাবিলা (পরিত্যাগকারী) নামে পরিচিত। 

মুতাযিলাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে বিচার করলে অধ্যাপক নাল্লিনোর 
মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা মুতাঘিলারাই সর্বপ্রথম 
ইসলামে অনিয়ন্ত্রিত যুক্তিবাদভিত্তিক মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা চর্চার সুচনা করে। তারা 
নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে যুক্তিনির্ভর ও বাস্তবধর্মী করার পক্ষপাতী । তাদের মতে, 
যুক্তি হলো জ্ঞানের প্রধান উৎস। সুতরাং অহীও যুক্তি দ্বারা বিশ্রেষিত হওয়া উচিত । 
তারা পবিত্র কুরআন দ্বারা নিজেদের মতবাদ প্রমাণ. করতে চেয়েছে। যেমন আল 
কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- 13১৫ 1৮১৯ ত ₹২৫৯| ০3১৪ 

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের কল্পনাপ্রসূত অনিয়ন্ত্রিত যুক্তিবাদভিত্তিক নির্ধারিত 
মর্মার্থের ওপর নির্ভর করেই এ সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান মতবাদ গড়ে উঠেছে। পবিত্র 
কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় চিন্তা গবেষণার প্রতি যে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, মুতাষিলা 
সম্প্রদায় সেগুলোকে তাদের দলীল হিসেবে গ্রহণ করার অপপ্রয়াস পেয়েছে। যেমন- 
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এতিহাসিক গীবন বলেন, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়কালে এ গোষ্ঠীর চিন্তাবিদরা 
বুদ্ধিবাদীর চেয়ে বরং কঠোর নীতিবাদী ছিল এবং কুরআনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
এতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী বলেন, “মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রধান পণ্ডিতগণ 
ফাতেমীদের অধীনেই শিক্ষা লাভ করেছে এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, মধ্যপন্থি 
মুতািলাদের মতবাদ খলিফা আলী (রা) ও তার অদৃূরবর্তী বংশধরদের মধ্যকার 


আহ্বানই তাদেরকে চিন্তার বিশাল জগতে নির্ভীক হতে উৎসাহী করেছে। 
উপসংহার : ওয়াসেল ইবনে আতা কর্তৃক প্রবর্তিত মুতাযিলা মতবাদ ছিল নিছক 
বুদ্ধিবৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি মতবাদ। এ মতবাদে অহীর চেয়ে মানবীয় জ্ঞান 
প্রজ্ঞার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। ইসলামের কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বস্থীকৃত 
বিষয় সম্পর্কে চরম গৌঁড়ামির পরিচয় দেয়ার ফলে এ সম্প্রদায়টি সার্বিকভাবে 
মুসলিমদের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারেনি । 


॥ আল আকাইদ আল ইসলামিযাহ ______ ৭২৫ 


LAI LUE 855 হিম 92, OV Jim 
প্রশ্ন: ১১৭ 1 ‘মুতাযিলা’ সম্প্রদায় কারা? তাদের আকিদাসমূহ বিশদভাবে 
বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৭] 

১০১০৮১১৮০১৮ fll 
অথবা, তামিল ম্যেনু না 


উত্তর।॥ উপস্থাপনা : ইসলাম উদারতার ধর্ম। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 
ব্যক্তিগত মত প্রকাশের অধিকার সকলের রয়েছে। এরই আলোকে সময়ের 
পরিক্রমায় সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন মতাদর্শের জন্ম হয়েছে । তেমনি কাদারিয়্যা 
সম্প্রদায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুসলিম দর্শনে মুতাষিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। 
মত প্রকাশে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিতে গিয়ে এদের সূচনা হয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে 
মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আকিদার মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
2 য১৯৮4-এর পরিচিতি : 
২৮7১801৮১০২ 
২1) ১:-:০-এর আভিধানিক অর্থ : ২1:৮০ শব্দটি বাবে 10.31-এর JU ১. 
থেকে ৬১ »৯$-এর সীগাহ, যা 4১০ মান্দাহ থেকে গৃহীত। আভিধানিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে এর অনেক অর্থ রয়েছে। যেমন- 
১. 15% তথা পৃথক হওয়া, ২, ==] তথা দূরে সরে যাওয়া, 
৩. ১১45] তথা উৎখাত করা, ৪. ০4১2১ তথা বের হওয়া, 
৫. ১১৪1 তথা একাকী, ৬. ৮৮৪৫: তথা বিচ্ছিনন। 
SAT TEP ৬5 
২1১:-5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন 
৮৯১০ 82 884) Al ৮42০ ০৫ Lely SES UA 
895৫] ILS td Goal iil 
অর্থাৎ, মুতাযিলা হচ্ছে ওয়াসেল ইবনে আতা-এর অনুসারী, যারা কবীরা গুনাহ 
সংক্রান্ত মাসয়ালা নিয়ে হযরত হাসান বসরী (র)-এর বৈঠক থেকে বের হয়ে গেছে। 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
৩৪৮০৮ LE SAT 32 IES REEMA 
৫558, bl 25 ১ 0৩ 7৮৮55 SME 2 
Gra ১৯ ২৪1৯ el 
অর্থাৎ মুতাযিলা হচ্ছে তার্কিকদের এমন একটি দল, যারা কতিপয় আকিদার ক্ষেত্রে 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরোধিতা করে। তাদের নেতা হলেন ওয়াসেল ইবনে 
আতা, যিনি হাসান বসরীর বৈঠক থেকে তার অনুসারীদেরকে নিয়ে বের হয়ে গেছেন। 
৩. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর মতে- HA 
LUC এরা ৩3, EEL 255 2৮৪ SS 65 2১০৯1 
LUN ELMS SUS BH 53856456965 


৭২৬ ্রালজ্ঞাগাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ এর 

8. আল মুনজিদ প্রণেতা বলেন- 

২1১70 ৬৪১৪ 5 ১০1 ঠা 1910 5 bs 5 2055 
-৩১1৯৯00 50 ৩০ ডা ৮5 ৩৪ 
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মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আকিদার মূলনীতিসমূহ : মুতাযিলা সম্প্রদায় বেশ কিছু নবতর 

মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। যে সকল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে মুতাযিলা মতবাদ গড়ে 

উঠেছিল, তা নিয়রূপ- 

১. আল্লাহর একতৃবাদ : আল্লাহ তায়ালার একতৃবাদ বলতে বুঝায়, আল্লাহ এক ও 
একতৃবাদ বলতে বুঝায়, আল্লাহর সত্তার বাইরে কোনো সিফাত বা গুণ নেই। 
তারা নিজেদের আল্লাহর নিরঙ্কুশ একতৃবাদে বিশ্বাসী বলে ভাবত, তাই 
নিজেদের তারা ৬:৯1 31 তথা একতৃবাদী বলে প্রচার করত। 

২. আল্লাহর গুণাবলি : মুতাযিলাগণ আল্লাহর সব গুণকে এক করে দেখে । তাদের 
মতে, আল্লাহর জাত তথা সত্তা ছাড়া আর যেসব গুণ ধরে নেয়া হয়, তা সঠিক 
নয়। কেননা তার সত্তা বহির্ভূত কোনো গুণ নেই। সুতরাং তারা আল্লাহ 
তায়ালার গুণসমূহ তার সত্তা থেকে পৃথক করে দেখতে নারাজ । 

৩. আল্লাহর দর্শন : পরকালে আল্লাহর দর্শন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- 
85000 ৬॥ ৪৯০৪০ ৯১০৪৪ 8523; কিন্তু মুতাযিলারা আল্লাহ তায়ালার 
দৈহিক আকৃতি নেই- এ মতবাদের আলোকে নিম্নোক্ত আয়াত প্রমাণস্বরূপ তুলে 
ধরে পরকালে আল্লাহর দর্শন লাভ অস্বীকার করে- রর 

BS ১140০ ১1501 ৩০ 5০ এ 

৪. নবীর সুপারিশ : মুতাযিলারা ১:11 ১ 412) ০5 আয়াত সামনে রেখে 
বলে, আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ। তাই কেউ ভালো করলে ভালো এবং মন্দ করলে মন্দ 
পরিণাম ভোগ করবে । এক্ষেত্রে নবীর তথা সুপারিশের কোনো প্রয়োজন নেই । 

৫. কুরআনের চিরম্তনতা : মুতাযিলাগণ কুরআনকে চিরন্তন মনে করে না। তাদের 
মতে, কুরআনকে চিরন্তন মনে করলে আল্লাহ এবং কুরআন এ দুটি চিরন্তন সত্তা 
একত্র হয়, যা আল্লাহর একতৃবাদের মূলে আঘাত হানে । 

৬. বিশ্ব রহস্য : বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে মুতাযিলারা আল কুরআনের সাথে 
এ মতের সমন্বয় সাধনের অপপ্রয়াসে ব্রতী হয়। আল কুরআনে 
বিশ্বকে সৃষ্ট বলে ঘোষণা করা হয়েছে; কিন্তু এরিস্টটলের মতে, বিশ্ব চিরন্তন। 
মুতাধিলাদের মতে, বিশ্ব সৃষ্ট ও চিরন্তন দুই-ই । বিশ্ব অনন্তকাল থেকে স্তব্ধ ছিল, 
মহান আল্লাহ এতে গতি সঞ্চার করেন। 

৭. মানুষের কর্মের স্বাধীনতা : মুতাঘিলারা মনে করে, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের 
স্বাধীনতা আছে। মানুষ নিজেই তার কর্মের নিয়ামক শক্তি। তারা মনে করে, 
যানুষকে এতটুকু স্বাধীনতা দেয়া না হলে কিভাবে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া হবে? 
নিজেদের মতের পক্ষে তারা কুরআনের এ আয়াত প্রমাণস্বরূপ তুলে ধরে- 


১856185550৮, 4০222 25135 BS 458০ ৩০৫ 258 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ও ৭২৭ 
৮. শুভ ও অশুভ : মুতাযিলারা মনে করে, আল্লাহ তায়ালা ভালো কাজের সৃষ্টিকর্তা আর 
বান্দা অশুভ বা খারাপ কাজের সৃষ্টিকর্তা। অতএব শুভ বা কল্যাণ আসে আল্লাহর পক্ষ 
থেকে, আর অকল্যাণ হয় ব্যক্তির কারণে । নিজেদের পোষিত এ মতবাদের পক্ষেও তারা 
্রমাণস্বরূপ কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
Ek ০৯50854121০ Lay Dl 9০৪ 5 Sallie) Ls 

৯. পুরস্কার ও শাস্তি : আল্লাহ তায়ালা পরকালে সং্ব্যক্তিদের জান্নাত এবং অসৎ 
ব্যক্তিদের জাহান্নাম দিতে বাধ্য । এখানে আল্লাহ তায়ালা নিজের খেরালখুশির 
পরিচয় দিলে তার ন্যায়বিচার অর্থহীন হয়ে পড়বে ৷ যেমন কুরআনে এসেছে- 

রি DE Ly 
১০. মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া : মুতাযিলাদের মতে, মানুষের মৃত্যুর পর তার জন্য 
দোয়া কালাম পড়ার কোনো দরকার নেই । কেননা পরজগতে মানুষের ভালো 
কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাকে পুরস্কৃত করবেন এবং মন্দ কাজের জন্য 
কঠিন শাস্তি দেবেন। আল্লাহ স্বীয় ন্যায়বিচার গুণ প্রতিষ্ঠার খাতিরে এরূপ 
করতে বাধ্য । সুতরাং মৃতের জন্য মাগফিরাতের দোয়া নিরর্থক । 

১১. দু'য়ের মধ্যবর্তী অবস্থা : কবীরা গুনাহকারীদের খারেজীরা কাফের এবং মুরজিয়ারা 
মুমিন বলে থাকে; কিন্তু মুতাযিলারা এ দু'মতবাদ অস্বীকার করে এর মধ্যবর্তী অবস্থা 
গ্রহণ করে। অর্থাৎ তাদের মতে, সে ব্যক্তি কাফেরও নয়, মুমিনও নয়। 

১২. সৎকাজে আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ : মুতাযিলাদের মতে, শুধু সরল বিশ্বাস 
স্থাপন ও তদনুযায়ী আমল করলেই চলবে না; বরং বিশ্বাসের সামাজিক ভিত্তি 
অর্জন করতে হবে । কারণ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা প্রত্যেক 
মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক ৷ 

১৩. বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কিত মতবাদ : মুতাযিলাদের মতে, অস্তিত্ব বস্তুর অপরিহার্য 
গুণ নয়; বরং একটি স্বাভাবিক গুণ মাত্র । তবে যে বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে 
তা সত্তা পদবাচ্য হয় । পক্ষান্তরে অস্তিতৃহীন বস্তু সত্তা পদবাচ্য নয়। 

১৪. মিরাজের ঘটনা : মুতাযিলাগণ রাসূল (স)-এর সশরীরে মিরাজ অস্বীকার করে। 
তাদের মতে, মিরাজ সশরীরে নয়; বরং তা আত্মিক ও স্বপ্রযোগে হয়েছে৷ তারা 
তাদের মতের পক্ষে মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসটি প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেন। 
হযরত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে-হ২1।.2 637 53 

১৫. সৎ ও অসৎ কর্ম : মুতাযিলাদের মতে, মানুষ বিবেকবান, যদি মানুষ কোনো 
অন্যায় ও অসৎ কাজ করে, সেজন্য সেই দায়ী; আল্লাহ নয়। 

১৬. আল্লাহর কার্যকলাপ : মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহর কার্যকলাপ যুক্তিসঙ্গত, তার 
কোনো কার্যকলাপই অযৌক্তিক হতে পারে না। 
এছাড়া তাদের আরো কতিপয় বিশ্বাসের সারসংক্ষেপ হলো- 

১৭. তারা কবরে মুনকার নাকীরের জেরা অস্বীকার করে। 

১৮. বিচার দিবসের আভাস এবং দাজ্জালের আবির্ভাব অস্বীকার করে । 

১৯. কিরামান কাতেবীনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে । 

২০. তারা হাউযে কাওসারের অস্তিত্‌ ও বর্তমানে বেহেশত ও দোযখের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। 

২১. তারা অলীর অলৌকিকতা বা কারামত অস্বীকার করে। 


৭২৮ _____ জাল আপত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ আজ 
২২. রাজনৈতিক মতবাদ : রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মুতাযিলারা প্রথম খলিফা হযরত 
আবু বকর (রা)-কে খেলাফতের ন্যায়সঙ্গত দাবিদার বলে স্বীকার করে; কিন্তু 
খলিফাদের যোগ্যতা বিচারে তাদের মত হলো, ক্রমাৰ্য়ে প্রথম খলিফা দ্বিতীয় 


খলিফা থেকে অধিকতর যোগ্য; রিল বন্য দলের মতে, চে 
খলিফা হযরত আলী (রা) চার খলিফার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন 
উপসংহার : ওয়াসেল ইবনে আতা কর্তৃক প্রবর্তিত মুতাবিলা মতবাদ ছিল নিছক 
ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি মতবাদ। এ মতবাদে অহীর চেয়ে মানবীয় জ্ঞান 
প্রজ্ঞার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। ইসলামের কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বস্থীকৃত 
বিষয় সম্পর্কে চরম গৌঁড়ামির পরিচয় দেয়ার ফলে এ সম্প্রদায়টি সার্বিকভাবে 
মুসলিমদের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারেনি । 
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আপন: ১১৮ ॥ সংক্ষেপে মুতাষিলাদের পতনের কারণগুলো বর্ণনা কর। 


উভ্তরঃ॥ উপস্থাপনা : ইসলামী দর্শনে মুতাযিলা সম্প্রদায় সর্বশেষ্ঠ যুক্তিবাদী হিসেবে 
পরিচিত। গ্রিক দর্শনের প্রভাবে মুসলিম দর্শনে যে সকল যুক্তিবাদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে, 
তাদের মধ্যে মুতাযিলা সম্প্রদায় অন্যতম ৷ খারেজীদের উগ্ন ধর্মীয় মতবাদ এবং মুরজিয়াদের 
নৈতিক শিথিলতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মুতাযিলা সম্প্রদায়ের জন্ম হয়; কিন্তু তাদের প্রভাব 
বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি; বরং অল্প কিছুদিনের ভিতরেই তাদের পতন ঘটে । 
SUIS SUL: 
মুতাযিলাদের পতনের কারণসমূহ : আব্বাসীয় শাসনামলে মুতাযিলা মতবাদ অনুসারীদের 
সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সমকালীন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এ মতবাদ 
রাজসিংহাসন থেকে গরিবের ভাঙা কুটির পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। বসরা, বাগদাদ, 
সিরিয়া, মিসর, স্পেন ও উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত এ মতবাদের বিস্তৃতি ঘটেছিল; কিন্তু তাদের প্রভাব 
বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি । খলিফা মুতাওয়াক্কিল ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে মুতাযিলীরা রাষ্ট্রীয় 
আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং তাদের বিরুদ্ধে এতিহাশালী মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া 
দেখা দেয়। যুক্তিবাদী এতিহাশালী মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতায় তারা টিকে 
থাকতে পারেনি। নিয়ে তাদের পতনের মৌলিক কারণগুলো উল্লেখ করা হলো- 

১. এতিহ্যপ্রিয় মুসলিমদের বিরোধিতা : প্রথম থেকেই নিরক্কুশ ইসলাম ও অহীর 
শিক্ষানুসারী ধর্মতত্ববিদগণ মুতািলা মতবাদ মেনে নিতে পারেননি বিধায় 
তাদের বিরুদ্ধাচরণে রাজপথে নেমে পড়েন ৷ বক্তৃতা, বিবৃতি ও ক্ষুরধার লেখনির 
মাধ্যমে সর্বসাধারণ মুসলিমদের তারা নিজেদের মতে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। 
এটা ছিল মুতাযিলা মতবাদের দুর্গে এক চরম আঘাত ৷ 

২. মুতািলাবাদ বিরোধীদের ওপর অত্যাচার : খলিফা মামুন এবং তার উত্তরাধিকারীরা 
মুতাযিলা মতবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিধায় তারা এর বিরোধীদের ওপর চরম নির্যাতন 
চালায়। পরবর্তীতে তাদের এ নির্যাতনই মুতাযিলা সম্প্রদায়ের পতনকে তরান্বিত করে। 

৩. রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব : খলিফা মুতাওয়াক্কিল খেলাফতে আরোহণ 
করে মুতাযিলাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বহুলাংশে খর্ব করেন এবং বাষ্ট্রীয় 


এ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৭২৯ 
পৃষ্ঠপোষকতা দান থেকে হাত গুটিয়ে নেন। ফলে মুতাঘিলাগণ জনসাধারণ 
কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। এ সময় মুতাযিলা মতবাদ সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করা হয়। ফলে অনেক মুতািলা আত্মিক নিহত হয় । 

৪. ইমাম আহমাদের কারাবরণ : মুতাযিলা মতবাদ সমর্থন না করায় ইমাম আহমাদ 
ইবনে হাম্বল (র) কারারুদ্ধ হন। এ কারণে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । ফলে 
তাদের পতনের দিন দ্রুত এগিয়ে আসে । 

৫. ইখওয়ানুস সাফার আবির্ভাব : মুতাঘিলা মতবাদের অবধারিত ফলস্বরূপ সৃষ্ট 
বিশৃঙ্খল মুহূর্তে একদল যুবক মিলিত হয়ে *ইখওয়ানুস সাফা" নামে একটি 
জনকল্যাণকামী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে । এ সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন 
দল ও মাযহাবের মধ্যে বিভেদ দূর করে একটি শাস্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ 
সংগঠনের সদস্যদের সৎ উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ মুসলিমদের দৃষ্টি মুতাযিলা 
মতবাদ থেকে ফিরিয়ে আনে। 

৬. শিয়াদের বিরোধিতা : শিয়ারা কস্মিনকালেও মুতাধিলাদের মেনে নিতে পারেনি । 
তাছাড়া আব্বাসীয় খলিফাদের সহযোগিতায় মুতাযিলারা শিয়াদের বাকা চোখে 
দেখত ৷ তাই পরবর্তীতে শিয়ারা মুতাযিলাদের শত্রু মনে করে তাদের ওপর 
নির্যাতন শুরু করে। 

৭. অনৈসলামিক মতবাদে বিশ্বাসের বিরূপ প্রভাব : মুতাযিলাগণ পুনর্জনো বিশ্বাস ও 
কুরআনের নশ্বরতার মতো কয়েকটি অনৈসলামিক মতবাদ সৃষ্টি করে জনমন 
থেকে দূরে সরে পড়েছিল । 

৮. মুতাষিলাদের অনৈক্য : যুগপরিক্রমায় মুতাযিলাবাদ অনুসারীদের এক্যে ফাটল 
ধরে এবং বাগদাদে বিশর আল মুতাসিমের নেতৃত্বে বিকল্প মুতাযিলা দল গঠিত 
হয়। এ দু'গ্রুপের অনৈক্যই তাদের পতনের জন্য যথেষ্ট ছিল। 

৯. আবুল হাসান আল আশয়ারীর অভ্যুদয় : মুতাযিলী দলের অন্যতম নেতা আবুল 
হাসান আল আশয়ারী দল ত্যাগ করে এ মতের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন এবং 
এর বিরুদ্ধে ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন শুরু করেন। তিনি মুতাযিলা 
মতবাদের সুফল ও কুফলগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরেন। তাছাড়া 
মুতাধিলা মতবাদের বিরোধিতায় তার প্রবর্তিত আশয়ারী মতবাদ ছিল রক্ষণশীল 
মতবাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই অনেক মুসলিম তার মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট 
হন। ফলে মুতাযিলা মতবাদ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে । 

১০. হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ নগরীর ধ্বংসসাধন : পরিশেষে ১২৫৮ সালে 
হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ নগরী ধ্বংসের সাথে সাথেই খেলাফত ও মুতাযিলা 
মতবাদের পরিসমাপ্তি ঘটে । 

উপসংহার : ওয়াসিল ইবনে আতা প্রবর্তিত মুতাযিলী মতবাদ দীর্ঘ তিনশ বছর 

অত্যন্ত শক্তিশালী ধর্মতান্তিক মতবাদ হিসেবে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে রাজকীয় 

পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত ও খলিফা কর্তৃক নিগৃহীত হয়ে এ মতবাদ দুর্বল হতে 
থাকে । সর্বশেষ আবুল হাসান আল আশয়ারীর দলত্যাগ ও আশয়ারী মতবাদের 
সম্প্রসারণ তার পূর্ণ যবনিকাপাত ঘটায় ৷ 
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ele 
জ প্রশ্ন : ১১৯ আশয়ারী কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং 
মতবাদগুলো আলোচনা কর। 


উঁত্তম্ন।॥॥ উপস্থাপনা : মুতাযিলা ও আশয়ারী সম্প্রদায় ইসলামী দর্শনের কতিপয় 
বিষয়ে পরস্পরবিরোধী দুটি দল। কট্টর যুক্তিবাদী ও গোড়া মতবাদের ধারক 
মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রভাবে মুসলিমগণ যখন ইসলামের মৌলিকতৃ ও স্বভাবজাত 
সৌন্দর্য হারিয়ে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল, তখন যে দলটি পরিচ্ছন্ন 
ইসলামী আকিদা বিশ্বাস জাতির সামনে উপস্থাপন করে মুসলিমদের সঠিক আলোর 
পথ দেখিয়েছিল, তারা হলো আশয়ারী সম্প্রদায়। নিম্নে তাদের পরিচয়, উৎপত্তি, 
ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও মতবাদগুলো আলোচনা করা হলো। 
৩ ০১১৮৪১০১৪৯২ হ 
আশয়ারী মতবাদের পরিচয় : ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারীর নেতৃত্বে যে 
ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তাদের পোষিত মতবাদকেই আশয়ারী মতবাদ 
বলা হয়। এ দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রথমে মুতাযিলাপস্থি ছিলেন। তিনি মুতাযিলাদের 
নীতিগুলো ক্রটিপূর্ণ দেখে এবং কতিপয় প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করে নিজের শিক্ষকের 
দল ও মতবাদ ত্যাগ করে বসরার মসজিদে নিজন্ব মতবাদ প্রচার শুরু করেন এবং নিজের 
সুৰৰ আত মুনা আযীয দাম নিক মতনাদের চারি করেন । 
চা 
আশয়ারী মতবাদের উৎপত্তি : টিটি Bete সন রশ 
আশয়ারী। প্রথম জীবনে তিনি মুতাযিলা মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তীর উত্তাদ ছিলেন প্রখ্যাত 
মুতাষিলা পণ্ডিত আল জুবাঈ । আশয়ারী দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুতাযিলাপস্থি ছিলেন বটে; কিন্তু কোনো 
কোনো বিষয়ে মুতামিলা মতবাদ থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন। পরিশেষে আল্লাহর 'পূর্ব 
নির্ধারণ' সমস্যার ওপর মুতাষিলাদের সিদ্ধান্ত তার নিকট সম্পূর্ণ ক্রটিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। 
বহু তর্কের পরও তিনি উত্তাদের সাথে একমত হতে না পেরে মুতাযিলা মতবাদ ত্যাগ করেন 
এবং বসরার মসজিদে নিজস্ব মতবাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। মুতাযিলা মতবাদ খণ্ডনের জন্য 
তিনি “ইলমুল কালাম' নামক এক নতুন বিজ্ঞানের প্রবর্তন করেন। আবুল হাসান আশয়ারীর 
নামানুসারে তার উদ্ভাবিত মতবাদের নামকরণ করা হয় আশয়ারী মতবাদ । 
৩০২১৮১১১৪৯১, 
আশয়ারী মতবাদের ক্রমবিকাশ : নিয়োক্তভাবে আশয়ারী মতবাদের ক্রমবিকাশ ঘটে- 
১, আশয়ারী মতবাদ প্রচারে বাধা বিপত্তি : প্রথমদিকে আশয়ারী মতবাদ প্রচার 
প্রসারে যথেষ্ট বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়; কিছু এতিহ্যপ্রিয় মুসলিম এবং 
মুতাযিলা মতবাদের অনুসারী মিলে এ মতের ঘোর বিরোধিতা করছিলেন। 
সেলজুক শাসক বংশের প্রতিষ্ঠাতা তুঘরিল খান এ মতবাদের বিরোধিতা 
৯৯৭১ 
এবং কঠোর হস্তে এ মতবাদ অনুসারীদের দমন করেন 
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২. ইখওয়ানুস সাফার সমর্থন : এদিকে 'ইখওয়ানুস সাফা' নামে যে সংগঠন 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সদস্যরা আশয়ারী মতবাদকে সমর্থন দেয়। তাদের 
সমর্থন মুতাযিলাদের পতন ও আশয়ারীদের উত্থান তৃরাৰিত করে । 

৩. আশয়ারী মতবাদের দ্রুত বিস্তার : প্রচণ্ড বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও এ মতবাদ 
সর্বস্তরের জনগণের সমর্থনপুষ্ট হয়ে দ্রুত বিস্তার লাভ করে । এ মতবাদ দ্রুত 
বিস্তার লাভের পেছনে নিম্নলিখিত কারণগুলো সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে- 

ক. এ মতবাদ অনুসরণ সহজসাধ্য ছিল। 

খ. কুরআন সুন্নাহর সাথে সর্বাধিক সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। 

গ. এ মতবাদের অনুসারীদের ওপর আব্বাসীয়দের অমানুষিক নির্যাতন । 
ঘ. ধর্মীয় ইমাম; যেমন- ইমাম গাযালী, আবু বকর বাকিল্লানী প্রমুখের সমর্থন । 

8. রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি : সেলজুক সুলতান আলফা আরসালান ও তাঁর মন্ত্রী নিযামুল 
মুলক আশয়ারী মতবাদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেন। এ মতবাদ প্রসারের 
লক্ষ্যে বাগদাদে নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। 

৩ SES: 

মতবাদ : মুতাযিলা মতবাদের মোকাবেলা করতে গিয়ে আশয়ারীরা 
যেসব মৌল সমস্যার পর্যালোচনা করেন, তার একটি তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হলো- 

১. আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি : আশয়ারীগণ মত প্রকাশ করেন যে, আল্লাহ বহু গুণের 
অধিকারী এবং তা চিরস্তন। এ গুণাবলি তার সত্তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তার সত্তা 
একক কিন্তু গুণাবলি বহুমুখী। তার গুণাবলি সৃষ্টজীবের জন্য প্রযোজ্য নয়। 
আশয়ারীগণ মহান আল্লাহর গুণ ও সৃষ্ট গুণের মাঝে পার্থক্যে বিশ্বাস করত । 

২. আল্লাহর দর্শন : আশয়ারীদের মতে, কেয়ামত দিবসে তাকওয়াসম্পন্ন পুণ্যবান 
ব্যক্তিরা আল্লাহকে দেখবেন । তবে তীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখা সম্ভব 
নয়; বরং দেখতে হবে অনুভূতি ও দিব্য চক্ষু দ্বারা । মূলত তাকওয়াসম্পন্ন 
লোকদের জন্য আল্লাহর দর্শন লাভই হবে সবচেয়ে বড় পুরস্কার । যেমন আল্লাহ 
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৩. কুরআনের চিরস্তনতা : আশয়ারীদের মতে, পবিত্র কুরআন সৃষ্ট নয়; বরং 
কুরআন চিরন্তন শব্দ ও.ধ্বনিতে বিকাশমান; কিন্তু অর্থগত দিক য় কুরআন 
অবিনশ্বর, অনন্তকাল থেকে কুরআন আল্লাহর পরম সততায় নিত্য বিরাজিত ছিল । 
পরে ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর 
খপ্তাকারে অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া তারা কালামুল্লাহকে কালামে নাফসী বলে 
মনে করেন । এতে বুঝা যায়, আশয়ারীরা মধ্যপন্থার অনুসারী । 

৪. ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা : আশয়ারীদের মতে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর নিয়ন্ত্রক; 
মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোনো স্বাধীনতা নেই ৷ তার ইচ্ছা ব্যতীত মানুষ কিছুই 
করতে পারে না। তারা বিশ্বাস করে, মানুষের কাজ করার স্বাধীন ক্ষমতা না 
থাকলেও কাজের গতি নির্বাচনের ক্ষমতা আছে। 

৫. ইষ্ট অনিষ্টের মধ্যে বিসহবাদ : আশয়ারীরা বলেন, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুরই 
সৃষ্টিকর্তা। তিনি মানুষের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা ও পছন্দ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সে 
অনুযায়ী মানুষ ইষ্ট অনিষ্টের মধ্যে কোনো একটি গ্রহণ করে থাকে। 

৬. এঁশীবাণী ও বিবেকের সংঘাত : আশয়ারীদের মতবাদ হলো, চূড়ান্ত সত্য ও 
বাস্তবতা নির্ধারণে এশীবাণীর স্থান সর্বোচ্চ। যুক্তির কাজ হবে এঁশীবাণী কর্তৃক 
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৭. পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ভীতি : আশয়ারীদের মতে, সার্বভৌম 
নমর হারার খর ইত সরে রাাদমে গাড়ি অং বা 
পুরস্কার দিতে পারেন। এটা একান্তই তার ইচ্ছাধীন বিষয়; কিন্তু এরূপ করতে 
তিনি বাধ্য নন। যেমন- (85 ১৯ ০829 ০13০0 ১৯1 08৯১৪ 

৮. সৎ ও অসৎ : আশয়ারীগণ কঠোর ন্যায়বাদী। তারা আল্লাহর ন্যায়বিচারে 
বিশ্বাসী । তাদের মতে, আল্লাহ সৎব্যক্তিকে পুরস্কার এবং অসৎ ব্যক্তিকে শাস্তি 
প্রদান করবেন। স্বীয় ইচ্ছানুসারে আল্লাহ এ কাজ করবেন । আবার ইচ্ছা করলে 
এর বিপরীতও করতে পারেন । 

৯. মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া : মানুষ মরে গেলেও তার আত্মা মরে না। তাই 
আশয়ারীরা মনে করেন, মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করা আবশ্যক। কেননা 
জীবিতদের দোয়া ও দান সদকার কারণে মৃতদের শাস্তি অনেকাংশে লাঘব হতে 
পারে । যেমন হাদীসে এসেছে- «4 এ ৮41০ ১1১3 


সৃষ্টি করে দেহ দান করতে পারেন। আবার রোজ কেয়ামতে অদৃশ্য আত্মাকে 
অনুরূপ নবদেহে সংযোজন করতে পারেন । 

১১. মিরাজের ঘটনা : আশয়ারীগণ মনে করেন, হযরত মুহাম্মাদ (স) মহান 
আল্লাহর অসীম কুদরতে সশরীরেই মিরাজ সম্পন্ন করেছেন। তিনি বোরাক এর 
ওপর আরোহণ করে একে একে সাত আসমান পার হয়ে জিবরাঈল (আ)-এর 
সহায়তায় আরশে মোয়াল্লায় গমন করেছিলেন । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
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১২.নবীর সুপারিশ : আশয়ারীরা বিশ্বাস করেন, কেয়ামত দিবসে রাসূল (স) 

গুনাহগার উম্মতের মুক্তির জন্য সুপারিশ করবেন যেমন হাদীসে এসেছে- 
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১৩. বিশ্বসৃষ্টির রহস্য : বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে তারা পরমাণুবাদের সমর্থক। এ মতবাদ অনুসারে 
বিশ্বের সকল কিছুই পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট। পরমাণু দ্বারা বস্তু গরিবর্তনশীল। আর পরিবর্তনশীল 
অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি হলো জগৎ । কাজেই জগৎ ও ধ্বংসশীল। 

১৪. পরমাণুবাদ : আশয়ারীগণ পরমাণুবাদের উড্ভাবক। তাদের মতে, বিশ্বজাহান আল্লাহ 
তায়ালার ইচ্ছার প্রকাশ এবং অগণিত পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট । কাজেই তা চিরন্তন নয়; 
বরং অসংখ্য পরিবর্তনশীল পরমাণুর সমষ্টিই জগৎ। কাজেই জগৎ পরিবর্তনশীল । 
আর যা পরিবর্তনশীল, তা কখনো চিরন্তন হতে পারে না; বরং তা ধ্বংসশীল। 

১৫. মৃত অবস্থায় দেহ সংযোজন : আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞানী এবং সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধিকারী । তিনি মানবাত্মা সৃষ্টি করে যেমন তাকে দেহ দান করতে পারেন, তেমনি 
কেয়ামত দিবসে মৃতদেহে আত্মার সঞ্চার করবেন, এটাই তাদের বিশ্বাস। 

১৬. যুক্তি ও অহী : মুতাযিলাদের মতে, সত্য নিরূপণের মাপকাঠি হলো যুক্তি; কিন্তু 
আশয়ারীদের মতে, সত্য নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে অহী। 

উপসংহার : মার বুক্িের মাধ্যমে ইসলামের মুলনীতিগুলোর হাথ দান করতে 

গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সীমালজ্ঘন করেছে। পক্ষান্তরে আশয়ারীরা সবকিছু অহীর আলোকে 

বিবেচনা করেছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে আশয়ারীদেরকে রক্ষণশীল ও যুক্তিবাদী মৃতাযিলাদের 
চিন্তাধারার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানকারী দার্শনিক সম্প্রদায়ও বলা যেতে পারে। 
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প্রশ্ন: ১২০ ॥ মুতাযিলা ও আশয়ারী সম্প্রদায়ের আকিদার মাঝে পার্থক্য কী? 


সুস্পষ্ট করে বিস্তারিত লেখ। রি রর [ফা. প. . ২০১০] 


উরি মুতাযিলা ও আশয়ারী সম্প্রদায় ইসলামী দর্শনের কতিপয় 

পরস্পরবিরোধী দুটি দল। কট্টর যুক্তিবাদী ও গৌড়া মতবাদের ধারক 

hi Behe পি এপ ৬০১ 

সৌন্দর্য হারিয়ে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল, তখন যে দলটি পরিচ্ছন্ন 

ইসলামী আকিদা বিশ্বাস জাতির সামনে উপস্থাপন করে মুসলিমদের সঠিক আলোর 
পথ দেখিয়েছিল, ভারা হলো আশয়ারী সম্প্রদায় । নিযে মুত আশয়ারীদের 
আকিদার পার্থক্য আলোচনা করা হলো। 

SUN Ul 5১৪5 5 ডা 

মুতাধিলা ও আশয়ারী মতবাদের মধ্যকার পার্থক্য € মুতাযিলা ও আশয়ারী মতবাদের 

মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য বিদামান। নিয়ে মতবাদ দুটির গুরুতৃপূর্ণ মৌলিক 

পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো- 

১. আল্লাহর একতৃ : মুতাযিলাদের মতে, এক অদ্বিতীয় আল্লাহর অস্তিত্ব চিরন্তন 
হলেও যুক্তিবাদের নিরিখে জটিল, নীরস ও আকর্ষণহীন। অপরদিকে 
আশয়ারীদের মতে, আল্লাহর অস্তিত্ব চিরস্তন ও আকর্ষণীয় । 

২. আল্লাহর গুণাবলি : মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহর সত্তা চিরন্তন, অনাদি ও অনন্ত; 
কিন্তু তার গুণাবলি অনিত্য ও চির পরিবর্তনশীল । আর আশয়ারীদের মতে, 
মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি উভয়ই চিরস্তন। 

৩. মানুষের ইচ্ছা ও কাজের স্বাধীনতা : মুতাযিলাদের মতে, মানুষের ইচ্ছা ও 
কাজের স্বাধীনতা আছে। সে তার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে পারে; পক্ষান্তরে 
আশয়ারীদের মতে, মানুষের ইচ্ছা ও কাজের স্বাধীনতা নেই । তবে মানুষের 
কাজের গতি নির্বাচনের ক্ষমতা আছে। 

8. কুরআনের চিরস্তনতা : মুতাযিলাদের মতে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি এবং সময়ের 
প্রেক্ষাপটে রচিত। অতএব এটা চিরন্তন নয়। আশয়ারী সম্প্রদায়ের মতে, 
কুরআনের অস্তিতি অনস্তকাল ধরেই ছিল। কাজেই কুরআন চিরন্তন এবং 
আল্লাহর চিরস্তনতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । 

৫. ভালোমন্দ ও সৎ অসৎ : মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচারক, তাই 
তিনি সংলোকদের পুরস্কার ও অপরাধীদের শাস্তি দেবেন এবং এরূপ করতে 
তিনি বাধ্য । অপরদিকে আশয়ারী সম্প্রদায় আল্লাহর ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী হলেও 
তারা মনে করেন, পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার ওপর 
নির্ভরশীল ৷ তিনি ইচ্ছা করলে বিপরীতও করতে পারেন । 

৬. আল্লাহর দর্শন লাভ : মুতাঘিলাদের মতে, কেয়ামত দিবসে ঈমানদারদের 
আল্লাহর দর্শন লাভ সম্ভব নয়; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, কেয়ামতে মহান 
আল্লাহর দর্শনলাভ সম্ভব । 


"ay 


৭৩৪ ____ ঘ্রালকর্ত্হ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ আজ 
৭. বিশ্বসৃষ্টির রহস্য : মুতাযিলারা বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন এবং এরিস্টটল 
উভয়ের মতবাদই স্বীকার করে। তাদের বিশ্বাস, বিশ্ব অনন্তকাল ধরে পূর্ণ 
নিস্তব্ূতায় বিরাজ করছিল পরে আল্লাহ তায়ালা এতে গতির সঞ্চার করেন; 
কিন্তু আশয়ারীদের মতে, বিশ্বজগৎ পরমাণুর তৈরি, তাই এটা নিয়ত 

পরিবর্তনশীল ৷ কেননা কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- Ae 
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৮. যুক্তি ও অহী : মুতাযিলাদের.মতে, সত্য নিরূপণের মাপকাঠি হলো যুক্তি কিন্তু 
আশয়ারীদের মতে, সত্য নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি হলো অহী । 

৯. মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া : মুতাযিলারা মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করা নিরর্থক মনে 
করে; কিন্তু আশয়ারীরা মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করার পক্ষপাতী । তাদের মতে, 
জীবিতদের দোয়ার ফলে মৃতদের শাস্তি লাঘব হয়। 

১০. মিরাজের ঘটনা : মুতাযিলাদের মতে, মহানবী (স) সশরীরে মিরাজে গমন 
করেননি, এটা একটা আধ্যাত্মিক ঘটনা মাত্র; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, মহানবী 
(স) সশরীরে মিরাজে গমন করেছিলেন। 

১১. মহানবীর সুপারিশ : বাস্তববাদী মুতাযিলাদের মতে, বান্দা ভালো কাজ করলে 
বেহেশতে আর মন্দ কাজ করলে দোযখে যাবে। সুতরাং এ ব্যাপারে মহানবী 
(স)-এর সুপারিশের কোনো প্রয়োজন নেই; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, মহানবী 
(স)-এর সুপারিশ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। 

১২. কবীরা গুনাহকারী মুমিন : মুতাঘিলাদের মতে, কবীরা গুনাহকারী মুমিনও নয় 
কাফেরও নয়; বরং তার অবস্থান এতদুভয়ের মধ্যবর্তী, কিন্তু আশয়ারীদের 
মতে, কবীরা গুনাহকারী মুমিনই থাকবে, তবে সে ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে । 

১৩. পুরস্কার ও শাস্তি : মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রাপ্য অনুযায়ী 
পুরস্কার ও শাস্তি দিতে বাধ্য; রিচ আপরারীার মতে, পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান 
সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। 

উপসংহার : মুতাযিলারা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ইসলামের মৃলনীতিগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করতে 

গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সীমালজ্ঞন করেছে। পক্ষান্তরে আশয়ারীরা সবকিছু অহীর আলোকে 

বিবেচনা করেছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে আশয়ারীদেরকে রক্ষণশীল ও যুক্তিবাদী মুতাযিলাদের 
চিন্তাধারার মাঝে সামন্জস্য বিধানকারী দার্শনিক সম্রদায়ও বলা' যেতে পারে। 


এ ০৬১০০০০২০০১০০০৫৬৪ ০১ (01০) 00-21 
: ১২১ ॥ জাহমিয়াদের পরিচয় তাদের উৎপত্তির ইতিহাস ও আকিদার 


উর উপস্থাপনা : ; গোষ্ঠী চেতনাকে ইসলাম সমর্থন করে না। তারপরও ইসলাম 
বিভেদমুক্ত থাকেনি । রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিরোধের কারণে পরবর্তী পর্যায়ে 
মুসলিমগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে ৷ নিম্নে জাহমিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় ও 


দর্শন, পারসিক ধর্ম ইত্যাদির মধ্য থেকে অনেক কিছু ঢুকিয়ে দেয়। সে 'জাবরিয়্যা' 
মতের প্রচারক ও প্রবর্তক ছিল । সে প্রচার করত, মানুষের কোনোরূপ ক্ষমতা নেই। 
চাদ, সূর্য ইত্যাদি যেমন ইচ্ছাহীনভাবে আবর্তন করে, মানুষও তেমনি ইচ্ছাহীন 
 ক্ষমতাহীনভাবে কলের পুতুলের মতো চলমান। পাশাপাশি সে মুরজিয়া মতের 
প্রচারক ছিল। সে বলত, হৃদয়ের জ্ঞান বা মারেফতই ঈমান এবং অজ্ঞতাই কুফর । 
সে আরো প্রচার করত, জান্নাত ও জাহান্নাম এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। 
৩ ২১$৯10255: 
জাহমিয়াদের উৎপত্তি : ইমাম আবু যুহরা বলেন, উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিকেই 
এ ফেরকাটির ১৮৯ (মানুষ মাজবুর তথা অক্ষম) সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও প্রধান 
দর্শনটির প্রচার ঘটতে শুরু হয়। অবশেষে উমাইয়া শাসনামলের শেষ দিকে এটি 
একটি স্বতন্ত্র মতাদর্শে রূপ নেয় । 
জাহম ইবনে সাফওয়ান প্রসিদ্ধ ঘিন্দীক জাদ ইবনে দিরহাম (৯১১ ০ ৫৯২)-এর 
শিষ্য ছিল। এ জাদ ইবনে দিরহামই প্রথম: ১1১ 512 (কুরআন নশ্বর সৃষ্টি) 
সংক্রান্ত দর্শন-এর প্রবর্তন ঘটায় । সেই প্রথম আল্লাহর গুণাবলিকে অস্বীকার করে। 
এভাবে যিন্দীক হয়ে যাওয়ার ফলে ১২৪ হিজরীতে তাকে হত্যাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 
জাহম ইবনে সাফওয়ান তার গুরু জাদ দিরহাম থেকেই জাহমিয়াহ দর্শন গ্রহণ করে। এ 
কারণেই জাদ ইবনে দিরহামকে জাহমিয়া মতাদর্শের প্রথম দায়ী বলা হয়ে থাকে। 
৩২৮৫৯135085: 
জাহমিয়াদের আকিদা : জাহমিয়া সম্প্রদায়ের আকিদার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ- 
১. আল্লাহ তায়ালাকে. এমন কোনো গুণে গুণাৰিত করা জায়েয নয়, যে গুণ কোনো 
মাখলুকের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে । 
২. তারা আল্লাহর কালামকে নশ্বর সৃষ্টি 551 মনে করে। 
৩. তারা মনে করে, মানুষ নিতান্তই মাজবুর তথা অপারগ ও অসহায় । অর্থাৎ 
কোনো শক্তি, কোনো ইচ্ছা ও কোনো ক্ষমতা তার নেই। 

8. ঈমান হলো অন্তরের বিষয়; মুখের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব কারো 
অন্তরে যদি ঈমান থাকে আর মুখে সে অস্বীকার করে, তাহলে সে মুমিনই থাকবে । 
৫. ঈমানের মধ্যে কোনো বিভক্তি নেই। অর্থাৎ অন্তরের বিশ্বাস, ধরি ও 

আমল এ তিন ভাগে ঈমান বিভক্ত নয়। 
৬. তাদের মতে, পরকালে আল্লাহর দীদার (১. 235) হবে না। 
৪. তারা সালারুলা মওতকে অনার 'করে।।=তাদের- মতে, রূহ সরাসরি আল্লাহ 
কবজ করেন। 
উপসংহার : আল্লাহ ও রাসূল (স) কর্তৃক বে মধ্যপহ্থা ও সঠিক পথের দিশা দেয়া 
হয়েছে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতই তার পূর্ণ অনুসরণ করে বলে এ দলকেই 
আমাদের অনুসরণ করতে হবে । আর বাদবাকি বিভ্রান্ত দলগুলো ও তাদের আকিদা 
বিশ্বাস অবশ্যই পরিহার করতে হবে। 


৭৩৬ ___ ভ্রালজত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


৩৩৩ পাত 


০26 - ডা ও SS ELE Ss (1০) 03018 

১৯১১৮৪০৫525 
জ প্রশ্ন: ১২২ 7 উৎপত্তির হতিহাসসহ কাররামিয়াদের পরিচয় দাও। অতঃপর 
তাদের আকিদার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা কর। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : ধর্মতভ্ুভিত্তিক সম্প্রদায়সমূহের মাঝে কাররামিয়া সম্প্রদায়ের 
নামও উল্লেখযোগ্য । খ্রিস্টীয় দশম শতকে এ মতবাদের আবির্ভাব ঘটে । নিম্নে 
তাদের পরিচয়, উৎপত্তি ও আকিদা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। 
৩০141482৮৮5, 

কাররামিয়াদের পরিচয় : কাররামিয়া দলটির প্রতিষ্ঠাতা আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে 
কাররাম সিজিস্তানীর দিকে সম্পৃক্ত করে এ দলটিকে কাররামিয়া বলা হয় । কথিত আছে, তিনি 
১৯০ হিজরী মোতাবেক ৮০৬ খ্রিস্টাব্দে সীন্তান/সিজিন্তান-এর অন্তর্গত যারানজ (৮১১১)-এর 
নিকটবর্তী একটি স্থানে জনুখ্হণ করেন। এজন্য তার পদবী হয় সিজিস্তানী। যারা তার 
মতবাদের অনুসরণ করত, তারা কাররামিয়া নামে পরিচিত । 

58552185055 

কাররামিয়াদের উৎপত্তি : দলটির মতবাদে আল্লাহর প্রতি মানব আরোপ (---₹11) 
ও আল্লাহকে মানবগুণসম্পন্ন বলা তথা নরাত্রারোপবাদী («2১ ££11-এর চিন্তাভাবনা 
থাকায় এ দলটিকে মুজাসসিমা-(--৯-), মুশাববিহা (০4752) ও সাদৃশ্যবাদী 
দলভুক্ত হিসেবে গণ্য করেছেন। 

শুরুতে ইবনে কাররাম সিজিস্তানে তার স্বরচিত গ্রন্থ ৯:৪1 1--এর মতবাদ 
প্রচার শুরু করেন । যার মধ্যে মুনকার নাকীর ফেরেশতাছয় ও কিরামান কাতিবীনকে 
অভিন্ন বলে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা 
দেয়ায় স্থানীয় গভর্নর তাকে সিজিস্তান থেকে বহিষ্কার করেন। পরে তিনি গুরজিস্তান 
ও খোরাসানের সাধারণ মানুষের মধ্যে তার মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। এ 
প্রচারকালে তিনি সুন্নী ও শিয়া উভয় দলকে আক্রমণ করতে থাকেন। এখান থেকে 
তিনি তাতী ও নিম্নশ্রেণির অনুসারীদেরকে নিয়ে নিসাপুরে উপস্থিত হলে সাম্প্রদায়িক 
বিচ্ছিন্নতাবাদের আশঙ্কায় সেখানকার গভর্নর তাকে বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ 
করেন। সুদীর্ঘ ৮ বছর কারাভোগের পর ২৫১ হিজরী মোতাবেক ৮৬৫ সালে 
কারাগার থেকে মুক্তি পান। তারপর নিসাপুর ত্যাগপূর্বক জেরুযালেমে গমন করেন। 
এখানেই বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। ২৫৫ হিজরীর সফর মাস মোতাবেক 
৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। 

কাররামিয়াদের শেষ শক্তিশালী আশ্রয় ছিল মধ্য আফগানিস্তানের পর্বতবেষ্টিত অঞ্চল ঘুর । 
ঘুরী সুলতান গিয়াসউদ্দীন মুহাম্মাদ এবং তার ভাই মুইজউদ্দীন মুহাম্মাদ-এর কাররামিয়া 
মতবাদের সাথে একাত্মতার সুবাদে এমনটি হয়েছিল। পরবর্তীতে এতদঞ্চলে মুঘল 
আক্রমণের পর কাররামিয়াদের তৎপরতার আর কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। 


কু আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ = ৭৩৭ 
৩ 350411১১০৬০ li: 

কাররামিয়াদের আকিদার মূলনীতি : কাররামিয়াদের অভিনব আকিদার সংখ্যা 
অগণিত । তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ- 


১, 


২. 


ইবনে কাররামের স্বরচিত গ্রন্থ 'আযাবুল কবরে’ মুনকার নাকীর নামক 
ফেরেশতাছয় ও কিরামান কাতিবীনকে অভিন্ন বলে দেখানো হয়েছে। 

তারা আল্লাহর প্রতি মানব্ত আরোপ (-:.1) ও আল্লাহকে মানুষের সাথে 
সাদৃশ্য বিধান করে । ইবনে কাররাম মনে করতেন, আল্লাহ এমন এক শরীরী 
সত্তা, যার সীমা ও প্রান্ত রয়েছে দুই দিক থেকে, নিচের দিক থেকে এবং তার 
যে অংশ আরশের সাথে সংযুক্ত সেই দিক থেকে। ইবনে কাররাম তার 
“আযাবুল কবর’ গ্রন্থের ভূমিকায় আল্লাহকে জওহার (১১) তথা মূলসত্তা 
বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবদুল কাহের বাগদাদীর মতে, এভাবে তিনি 
খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের দিকে অগ্রসর হন। কারণ খ্রিস্টানরা আল্লাহকে ১৯১২ তথা 
মূলসত্তা বলে আখ্যায়িত করেছেন। 


. তারা আল্লাহ তায়ালার ভার (ওজন) আছে বলে মনে করত। আল্লাহর বাণী 


৩১৪১। 2৮১5] 151-এর ভিত্তিতে তারা বলত, আসমান ফেটে যাবে আল্লাহ 
তায়ালার ভারে । 


, ইবনে কাররাম ৯৪: ১১১০ ৬০ ১-০৯3:-এর ব্যাখ্যায় বলত, আরশের 


সাথে আল্লাহ তায়ালার শারীরিক দোয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান, আরশ হলো আল্লাহর 
অবস্থানের স্থান । 


. তারা মনে করত, আল্লাহর সত্তা অনিতৃ গুণাবলির আধার । ইচ্ছা, অনুভূতি, 


দর্শন, বাকশক্তি এগুলো হলো অনিতৃ বিষয় (১১৯), আর আল্লাহ তায়ালা 
হলেন এসব অনিতৃ বিষয়ের আধার (৬১1৯ ৯ ,)। 


. তাদের ধারণা, আল্লাহ তায়ালার সর্বপ্রথম সৃষ্টি এমন প্রাণবিশিষ্ট কোনো শরীরী 


সত্তা হওয়া উচিত, যা উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম। এর বিপরীত কোনো 
জড়বস্তুকে প্রথমে সৃষ্টি করা হেকমত পরিপন্থি। 

এ বক্তব্যের ভিত্তিতে যে হাদীসে বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কলম 
সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে লাওহে মাহফুষে কেয়ামত পর্যন্ত সবকিছু লিখে 
ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন, তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। 


. কাররামিয়াগণ মনে করত, যে শিশুদের ব্যাপারে আল্লাহর জানা আছে যে, বড় 


(বালেগ) হলে তারা ঈমান আনত, তাদের মৃত্যু ঘটানো আল্লাহর হেকমত 
অনুসারে সম্ভব নয়। 


. কাররামিয়াগণ বলত, যেসব গুনাহের কারণে সততা রহিত হয়ে যায় বা হদ্দ 


জারি হয়, এমন পাপ থেকে নবীগণ মাসুম তথা নিষ্পাপ ছিলেন । এর চেয়ে নীচু 
পর্যায়ের পাপ থেকে তারা মাসুম ছিলেন না। 
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৯. তারা বলত, ঈমান হলো শুধু মুখে স্বীকৃতি প্রদানের নাম। অন্তরের বিশ্বাস না 
থাকলেও চলে, আমল না থাকলেও চলে । এ কারণে তাদের ধারণা ছিল, 
একবার কেউ মুখে আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান 
করলে তার ঈমান চিরস্থায়ী হয়ে যায়, এমনকি মনেপ্রাণে রিসালাতকে অস্বীকার 
করলেও তার ঈমান বিনষ্ট হয় না। কেবল মুরতাদ হলেই তার ঈমান বিনষ্ট হয় । 
এমন হলে মুনাফিকদের সম্পর্কে জাহান্নামের তলদেশে থাকার হুঁশিয়ারি 
প্রদানের কোনো হেতু ছিলো না। কারণ তারা মুখে ঈমান আনয়নের কথা ব্যক্ত 
করত। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে- J 41401 ৬৪ ০2550১21 0, 
১12 5- অর্থাৎ, মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। 

১০. খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের ব্যাপারে তাদের মত ছিল, একমাত্র জাতির 
সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতেই তা হতে হবে। 
এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মত হলো, পূর্ববর্তী খলিফা 
কর্তৃক মনোনয়নের পদ্ধতিও বিশুদ্ধ। যেমন হযরত ওমর (রা) হযরত. আবু 
বকর সিদ্দীক (রা) কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন। 

উপসংহার : কাররামিয়ারা তাদের মতবাদ প্রচারে মুসলিমদের ওপর তেমন প্রভাব 

বিস্তার করতে পারেনি । শাহ্রাস্তানীর মতে, কাররামিয়াদের ১২টি উপদল ছিল; কিন্তু 

তাদের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর তাদের কোনো তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। কারো 

মতে, প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর তাদের সকল কর্মতৎপরতা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। 


॥ উপস্থাপনা: 
সর ধর্মের জন্য একটি মারাত্মক ব্যাধি। কাদিয়ানীদের 
আত্মপ্রকাশে মুসলিম সমাজ খানিকটা হলেও বাধার সম্মুখীন হয়েছে। এ ফেতনা 
মূলত মুসলিমদের ঈমান ও আকিদা বিনষ্টকারী একটি ফেতনা । কাদিয়ানী মতবাদ 
বলতে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মতবাদকে 
বুঝানো হয়। আর কাদিয়ানী ফেরকা বা কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলতে তার 
অনুসারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমানে এ সম্প্রদায় নিজেদেরকে কাদিয়ানী 
সম্প্রদায় না বলে আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত বলে পরিচয় দিয়ে থাকে । এছাড়াও 
তারা আহমাদী জামায়াত ও মির্জায়ী নামে পরিচিত। তাদের পরিচয় ও উৎপত্তির 
ইতিহাস নিম্নে আলোচনা করা হলো । 
SUDAN AIS: 
কাদিয়ানীদের পরিচয় : কাদিয়ানী মতবাদের প্রবর্তক মির্জা গোলাম আহমাদ 
ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামের 
অধিবাসী । কাদিয়ান গ্রামের অধিবাসী বলেই তাকে কাদিয়ানী এবং তার 
অনুসারীদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয়। 


আঃ আল আকাইদ আল ইসলামিয়াহ ৭৩৯ 
মির্জা গোলাম আহমাদ ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করে । পিতার নাম মির্জা গোলাম 
মুর্তযা। সে ছিল পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। তার পিতা মির্জা গোলাম মুর্তযা ছিল 
তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের একজন আস্থাভাজন বিশ্বস্ত অনুচর ও জমিদার। এ 
পরিবারটি ছিল ইংরেজ সরকারের বড়ই হিতাকাঙ্ক্ী। মির্জা গোলাম মুর্তযা নিজেকে 
ইংরেজ সরকারের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিল। সিপাহী বিপ্রবের সময় সে ৫০টি 
ঘোড়া ক্রয় করে ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে ইংরেজদেরকে সাহায্য করেছিল। 
অন্য একটি যুদ্ধে চৌদ্দ জন সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল। তার জ্যেষ্ঠ ভাই মির্জা 
গোলাম কাদেরও ব্রিটিশ সরকারের খেদমতে আন্তরিকভাবে নিয়োজিত ছিল । ব্রিটিশ 
সরকারের পক্ষ হয়ে সে দেশপ্রেমিক আযাদী আন্দোলনের বীর সৈনিকদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। 

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ব্যক্তিগতভাবে মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত উর্দু, ফারসি, 
আরবি ও কিছু ইংরেজি পড়াশোনা করে । কয়েক বার মোক্তারি পরীক্ষা দিয়েও পাস 
করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে শিয়ালকোট আদালতে কেরানির- চাকরি নেয়। 
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কাদিয়ানীদের উৎপত্তির ইতিহাস : উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমন ও ক্ষমতাগ্রহণ 
কোনোটাই হিন্দু মুসলিমের কাম্য ছিলো না। তাই ইংরেজরা উপমহাদেশের ক্ষমতা 
গ্রহণের পর থেকেই বিভিন্ন সময় তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত হয়। বিশেষ 
করে দিল্লীর মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ-এর আমলে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লব 
সংঘটিত হয়। কতিপয় বিশ্বাসঘাতক হিন্দু মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতায় সিপাহী 
জনতার পরাজয় হয়। ইংরেজবিরোধী সিপাহী বিপ্রবে হিন্দু মুসলিম উভয় জাতি 
অংশগ্রহণ করলেও মূল নেতৃতৃ দিয়েছিল মুসলিমরা । কারণ ইংরেজরা মুসলিমদের 
হাত থেকেই এ উপমহাদেশের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল। তারা এ ধারণার ওপর 
স্থির ছিল যে, মুসলিমদের মেরুদণ্ড সমূলে ভেঙে দিতে না পারলে সুযোগ পেলেই 
পুনরায় তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে । তাই তারা শুরু করে মুসলিমদের ওপর 
অমানুষিক নির্যাতন । হাজার হাজার আলেমকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করে; 
কিন্তু জেহাদের স্পৃহাতাড়িত মুসলিমদের অন্তর থেকে কিছুতেই জেহাদের স্পৃহা 
দূরীভূত করা সম্ভব হলো না। হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের 
বাশের কেল্লার সশস্ত্র বিপ্লব ইংরেজ জাতিকে বিচলিত করে তুলেছিল । তারা ভাবল, 
এত কিছুর পরেও মুসলিমরা কেন বিদ্রোহ করছে। তাই এ বিষয়ে সঠিক তথ্য 
উদঘাটনের জন্য ১৮৬৯ সালে উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন 
করা হলো। এ কমিশন প্রায় এক বছর ভারতবর্ষে বিচরণ করে পর্যবেক্ষণপূর্বক 
একটি প্রতিবেদন রিপোর্ট তৈরি করে বিটিশ সরকারের নিকট পেশ করে। এ 
রিপোর্টে বলা হয়েছিল, মুসলিমরা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে । তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ 
আল কুরআনেই বিজাতীয়দের শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে এবং তাদের 
ধর্মীয় নেতারা এ দেশকে ২,১৯11-)13 (শত্রুর দেশ) ঘোষণা করে যুদ্ধ ফরয বলে 
আত্মাহুতি দিতে পারে । + 


- ৭80 ধ্য়ালজ্ঞত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 


উক্ত রিপোর্টে যে কয়েকটি বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছিল, তন্মধ্য থেকে বিশেষ 

কয়েকটি নিম্নরূপ- 

১. দারিদ্যপীড়িত সর্বহারা মুসলিমদের একটি শ্রেণিকে উপঢৌকন ও উপাধি 
প্রদানের মাধ্যমে ব্রিটিশের অনুগত করে তুলতে হবে। যাতে তারা এ দেশকে 
"দারুল আমান’ বলে ঘোষণা দেবে এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপ্রয়োজন 
বলে বর্ণনা.করবে। 

২. এ দেশের মুসলিম অধিবাসীদের অধিকাংশ লোক পীর মাশায়েখ ভক্ত ৷ বর্তমানে 
মুসলিমদের মধ্য থেকে ইংরেজদের আস্থাভাজন এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে 
পীররূপে দাড় করাতে হবে, যে বংশপরম্পরায় ইংরেজদের আস্থাভাজন বলে 
প্রমাণিত হয়। অতঃপর সে পীর নিজেকে নবী বলে দাবি করে এই বলে ঘোষণা 
দেবে, আমার নিকট এ মর্মে অহী এসেছে যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার 
আল্লাহর রহমতস্বরূপ এবং অহীর দ্বারা আল্লাহ যুদ্ধ হারাম করে দিয়েছেন । 

৩. তথাকথিত সে নবী নিজেকে ধর্মীয় ব্যক্তিত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন বই 
পুস্তক রচনা করবে । আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা তার রচিত পুস্তকাদি প্রকাশ ও 
প্রচার কাজে সহযোগিতা করবে । এক সময় সে নিজেকে নবী বলে দাবি করবে । 

প্রতিনিধি দলের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার মুসলিমদের মধ্য হতে মির্জা 
গোলাম আহমাদকে নবী হিসেবে দাড় করানোর জন্য মনোনীত করে। 
তাই মির্জা গোলাম আহমাদ ইংরেজ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে প্রথমে নিজেকে মুবাল্লিগ 
বলে পরিচয় দেয়। তারপর ১৮৮৮ সালে মুজাদ্দিদ বলে ঘোষণা দেয়। তারপর 
মারইয়াম তনয় ঈসা মসীহ বলে দাবি করে । বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখে এ সকল দাবি 
থেকে একটু সরে এসে নিজেকে মিল্লি বা ছায়া নবী বলে ঘোষণা দেয়; কিন্তু 
কুরআনে এমন কোনো ছায়া নবীর প্রমাণ নেই বলে প্রশ্ন উঠলে ১৯০১ সালে সে 
নিজেকে পূর্ণ নবী বলে-ঘোষণা দেয় এবং কুরআনের ‘সূরা আস সফ'-এর ৬ নং 
আয়াতের অপব্যাখ্যা করে তার দাবি প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে । আয়াতটি হলো- 
2581 245৯৮ TU 15 1525; অৰ্থাৎ, (হযরত ঈসা আ. 
বলেন) আর. আমি সুসংবাদদাতা এমন এক রাসূলের, যিনি আমার পরে আগমন 
করবেন, যার নাম আহমাদ । 
যেহেতু এ সময়টা ছিল ইংরেজ শাসনামল, তার নবুয়তের দাবি করাটাও ছিল 
তাদের নির্দেশে, তাই তার এ মতবাদ ভালোভাবে প্রচার ও প্রসার হতে থাকে । তার 
ধোকায় পড়ে বহু সরলপ্রাণ মুসলিম কাদিয়ানী মতকে চিশতিয়া, কাদেরিয়া প্রভৃতি 
আধ্যাত্মিক মতাদর্শের মতো একটি মতাদর্শ মনে করে তাদের মতবাদ গ্রহণ করে। 
উপসংহার : কাদিয়ানী মতবাদ একটি কুফরী মতবাদ। যেহেতু তারা খতমে 
নবুয়তকে অস্বীকার করে সেহেতু এ মতবাদে যারা বিশ্বাসী, তারা সকলেই 
নিঃসন্দেহে কাফের । গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী যে একজন বড় মাপের কাফের 
ছিল তার প্রমাণ বহন করে তার মৃত্যু । ১৯০৮ সালে মির্জা কাদিয়ানী লাহোর শহরে 
কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মলমৃত্রের মধ্যে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। অতএব কাদিয়ানী 
মতবাদ ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিভ্রান্ত মতবাদ নয়; বরং এটি একটি সম্পূর্ণ 
কুফরী ও বাতিল মতবাদ । 
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আ প্রশ্ন : ১২৪ " কাদিয়ানীদের আকিদার বিবরণসহ তাদের আকিদার 


॥॥ : 
কাদিয়ানী মতবাদও ইসলাম ধর্মের জন্য একটি মারাত্মক ব্যাধি । রাদিয়ানীদের 
আত্মপ্রকাশে মুসলিম সমাজ খানিকটা হলেও বাধার সম্মুখীন হয়েছে। এ ফেতনা 
মূলত মুসলিমদের ঈমান ও আকিদা বিনষ্টকারী একটি ফেতনা কাদিয়ানী মতবাদ 
বলতে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মতবাদকে 


অনুসারীদেরকে 

সম্প্রদায় না বলে আহমদিয়া মুসলিম জামাত বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এছাড়াও 

তারা আহমাদী জামাত ও মির্জায়ী নামে পরিচিত । তাদের আকিদার মূলনীতিসমূহ 
নিম্নে আলোচনা করা হলো। 

STULL le ৫১51: 

কাদিয়ানীদের আকিদার মূলনীতিসমূহ : কাদিয়ানী আকিদার মূলনীতিসমূহ নিম্নরূপ- 

১. কাদিয়ানীরা মনে করে, নবুয়তের ধারাবাহিকতা হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত শেষ নয় এবং 
তিনি শেষ নবীও নন; বরং ধারাবাহিকতা তারপরও চলতে থাকবে। অতএব 
মির্জা গোলাম আহমাদও নবীগণের মতো একজন নবী। যে ব্যক্তি মির্জা গোলাম 
আহমাদকে নবী বলে স্বীকার করবে না, সে মুসলিম নয়; কাফের । 

২. মির্জা গোলাম আহমাদের ওপর বারিধারার মতো সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে 
অহী এসেছে। তা কখনো আরবি ভাষায়, কখনো উর্দু ভাষায়, কখনো হিন্দি ভাষায়, 
কখনো ইবরানী ভাষায়, আবার কখনো এমন ভাষায়, যা বুঝে আসে না। 

৩. পরকালীন সফলতা ও মুক্তি একমাত্র মির্জা গোলাম আহমাদের তালীম ও তার 
ওপর অবতীর্ণ অহীর প্রতি ঈমান রাখার ওপর নির্ভরশীল । 

৪. মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত 
পয়গান্বর। খতমে নবুয়তের আকিদা অভিশপ্ত ও মারদৃদ । 

৫. যুদ্ধ একটি অমানুষিক বর্বরতাপূর্ণ কাজ। তাই কাফেরদের মোকাবেলায় যুদ্ধ 
করা হারাম । 


৭. দাজ্জাল ধ্িস্টান পাদ্রিদেরই একটি দল এবং মাজুজ হলো রাশিয়ার এক বিশেষ 
সম্প্রদায়ের নাম । আর আমি (মির্জা গোলাম আহমাদ) হলাম মাসীহে মাওউদ। 

৮. হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মুজিযার সংখ্যা তিন হাজার, আর মির্জা গোলাম 
আহমাদ কাদিয়ানীর মুজিযার সংখ্যা দশ লক্ষ । 

৯. বুরূজী, যিল্লী বা ছায়ানবী হওয়া সম্পর্কে তার উক্তি হলো- 
আমি ধ্যানধারণা ও সাধনার বলে আধ্যাত্মিকতার এমন এক পর্যায়ে পৌছেছি 
যে, আমার আত্মা ও দেহ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দেহ ও আত্মার মধ্যে 
এমনভাবে বিলীন হয়ে গেছে যে, আমি মুহাম্মদ (স)-এর দেহ ও আত্মায় 
রূপান্তরিত হয়ে এক অভিন্ন দেহ ও আত্মার অধিকারী হয়েছি । তাই আমাকে 
যিল্লী বা বুরূজী নবী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । 


৭৪২ ____ ধ্ররালজ্ত্হ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 

১০. স্বতন্ত্র নবী হওয়া সম্পর্কে তার উক্তি হলো, আমি সে আল্লাহর শপথ করে বলছি 
যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমার নাম 
নবী রেখেছেন। তিনি আমাকে মাসীহে মাওউদ নামে ডেকেছেন। তিনিই 
আমার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অনেক নিদর্শন পেশ করেছেন, যার সংখ্যা 
তিন লাখ পর্যন্ত পৌছেছে। 

১১. মির্জা গোলাম আহমাদের দাবির সংখ্যা ছিল ৫০টি । এসব দাবির অনেকটা 
পরস্পরবিরোধীও ছিল আবার বিচিত্রও ছিল। যেমন- মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি, 
ইমাম হওয়ার দাবি, খলিফা হওয়ার দাবি, ইমাম মাহদী হওয়ার দাবি, নবী 
হওয়ার দাবি, রাসূল হওয়ার দাবি, তার নিকট অহী আসার দাবি, পড়ার মতো 
কুরআন নাযিল হওয়ার দাবি, সকল নবীর সমকক্ষ হওয়ার দাবি। এছাড়া সকল 
নবী রাসূল থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবি, আহমাদ হওয়ার দাবি; মুহাম্মাদ হওয়ার 
দাবি, মুহাম্মাদ (স)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবি, তাকে সৃষ্টি করা না হলে 
আসমান যমীন কিছুই সৃষ্টি করা হতো না বলে দাবি, শ্রীকৃষ্ণের অবতার হওয়ার 
দাবি, শ্রীকৃষ্ণ হওয়ার দাবি, আল্লাহর যেমন ৯৯টি নাম আছে, তারও তেমন 
৯৯টি নাম আছে বলে দাবি। 

5 UUs Le: 

কাদিয়ানীদের আকিদাসমূহ : কাদিয়ানীদের আকিদাসমূহ নিম্নরূপ- 

১. মুহাম্মাদ (স) শেষ নবী নন; বরং মির্জা গোলাম আহমাদ শেষ নবী । 

২. মির্জা গোলাম আহমাদ হুবহু মুহাম্মাদুর রাসূল (স)। 

৩. মুহাম্মাদ (স) দু'বার আবির্ভূত হয়েছেন। প্রথমবার ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা 
নগরীতে ৷ দ্বিতীয়বার ১৮৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার 
কাদিয়ান নামক গ্রামে মির্জা গোলাম মুর্তযার রসে চেরাগ বিবির গর্ভে । 

. মির্জা কাদিয়ানীর শিক্ষা ও তার প্রতি নাযিলকৃত অহীর মধ্যেই সমগ্র মানবজাতির মুক্তি। 

. মির্জা কাদিয়ানীকে যারা নবী হিসেবে মানবে না, তারা জাহান্নামী ও কাফের । 

. মির্জা কাদিয়ানীর বিরুদ্ধাচরণকারী (পুরুষগণ) জঙ্গলের শুকর (স্ত্রীগণ) কুকুরী। 

. মির্জা কাদিয়ানীকে নবী হিসেবে মান্য করা ব্যতীত ইসলাম অভিশপ্ত ও শয়তানী ধর্ম। 

. মির্জা কাদিয়ানীর লিখিত কিতাবসমূহ যারা শ্রদ্ধার সাথে দেখবে না, এতে বর্ণিত 
তথ্যাদি গ্রহণ করবে না, তারা জারজ সন্তান ও হারামজাদা । 

৯. মির্জা কাদিয়ানী কুরআনের ভুল সংশোধনের জন্য এসেছে, যা তাফসীরের 
কারণে সৃষ্টি হয়েছে। 

১০. কুরআন যমীন হতে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল, মির্জা কাদিয়ানী আসমান 
হতে আবার যমীনে নামিয়ে এনেছে। 

১১. মির্জা কাদিয়ানীর মুখ হতে নির্গত সকল বাক্যই খোদার বাক্য । 

১২. মুহাম্মাদ (স)-এর মুজিযা তিন হাজার, আর মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর 

দশ লক্ষ। 

১৩.ঈসা (আ)-এর দাদি ও নানিদের মধ্যে তিন জন বেশ্যা ছিলেন। যাদের রক্তের 
অংশ ঈসা (আ)-এর মধ্যে ছিল (নাউযুবিল্লাহ) ৷ 
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‘= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ _ = ৭৪৩ 
১৪.মির্জ দিবার রানা কাদিরালী নী "ত রায় রতি জেরি হয়েছে। রং 
আল্লাহ থেকে এশীবাণীপ্রাপ্তও হয়েছে। 
উপসংহার : কাদিয়ানী নার, একটি বর মতবাদ। যেহেতু তারা খতয়ে রর 
অস্বীকার করে সেহেতু এ মতবাদে যারা বিশ্বাসী, তারা সকলেই নিঃসন্দেহে কাফের। গোলাম 
আহমাদ কাদিয়ানী যে একজন বড় মাপের কাফের ছিল, তার প্রমাণ বহন করে তার মৃত্যু। 
১৯০৮ সালে মির্জা কাদিয়ানী লাহোর শহরে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মলমূত্রের মধ্যে পড়ে 
মৃত্যুবরণ করে। অতএব কাদিয়ানী মতবাদ ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিভ্রান্ত মতবাদ নয়; 
বরং এটি একটি সম্পূর্ণ কুফরী ও বাতিল মতবাদ। 
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EE NTE CCAR 
= প্রশ্ন : ১২৫ 1 ছায়া নবী ও স্বতন্ত্র নবী হওয়ার ব্যাপারে গোলাম আহমাদ 
কাদিয়ানীর উক্তিসমূহ উল্লেখ কর। 


উত্তন্ন॥॥ উপস্থাপনা : কাদিয়ানী মতবাদ ইসলাম ধর্মের জন্য একটি মারাত্মক ব্যাধি। 

এ মতবাদের প্রবর্তক মির্জা গোলাম আহমাদ ১৮৪০ সালে ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের 

গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক স্থানে জনুগ্রহণ করে। ব্রিটিশদের লালিতপালিত 

ও তাদের দীক্ষায় দীক্ষিত এ লোকটি ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংস করার লক্ষ্যে 

আল্লাহ, নবী, রাসূল, কুরআন, হাদীস_ ইত্যাদি সম্পর্কে জঘন্যতম মিথ্যাচার শুরু 

করে। কখনো নিজেকে ঈসা মসীহ, কখনো ছায়া নবী, কখনো বা স্বতন্ত্র নবী, মাহদী, শেষ 

নবী, আহমাদ, মুহাম্মাদ প্রভৃতি দাবি করতে থাকে। নিয়ে প্রশ্নালোকে নিজেকে ছায়া নবী ও 

স্বতন্ত্র নবী হওয়ার ব্যাপারে তার উক্তিসমূহ উল্লেখ করা হলো । 

DIEU SIS ৩১ 65008 : 

বুরূজী বা ছায়া নবী হওয়া সম্পর্কে গোলামের উক্তি : মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী 

ছায়া নবী হওয়ার দাবির পক্ষে যেসব 'ব্তব্য দিয়েছে, তার কয়েকটি উদ্ধৃতি নিয়ে পেশ করা 

হলো। তবে সে যিন্পী নবীর সাথে নিজেকে উন্মতী নবী বলেও দাবি করেছে। 

১. ছায়াস্বরূপ যার নাম দেয়া হয় মুহাম্মাদ ও আহমাদ তার (মাসীহে মাওউদ) 
নবুয়তের দাবি সত্তেও হযরত (স) খাতামুন্নাবিয়্টান থাকবেন। কেননা এ দ্বিতীয় 
মুহাম্মাদ ওই মুহাম্মাদ (স)-এরই রূপ এবং তারই নাম। 

২. আমি রাসূল ও নবী, অর্থাৎ আমি পূর্ণাঙ্গ ছায়া হিসেবে এসেছি। আমি এমন আয়না, যার 
মধ্যে মুহাম্মাদী আকৃতি ও মুহাম্মাদী নবুয়তের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব পড়েছে। 

৩. আল্লাহ তায়ালা নবীজি (স)-কে নবুয়তের সীলমোহর করে দিয়েছেন, অন্য 
কথায় কামালিয়াতের ফয়েজ দানের ক্ষমতা দিয়েছেন, যা আর কোনো নবীকে 
দেয়া হয়নি। সেজন্য তার নাম হয় খাতামুন্নাবিয়্টান। অর্থাৎ তার আনুগত্য 
নবুয়তের কামালিয়ত দান করে তাঁর রূহানী তাওয়াজ্জুহ (দৃষ্টি) নবী সৃষ্টি করে। 
এ পবিত্র ও এশ্বরিক শক্তি আর কোনো নবীকে দান করা হয়নি। 


৭8৪ _______ ভ্নালভনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
8. যেসব জায়গায় আমি নবুয়ত বা রিসালাত সম্পর্কে অস্বীকার করেছি, তা শুধু এ 
অর্থে যে, আমি স্বতন্ত্র কোনো শরীয়ত নিয়ে আসিনি এবং পৃথক কোনো নবীও 
নই । তবে এ অর্থে আমি রাসূল এবং নবী যে, আমি স্বীয় পথপ্রদর্শক রাসূল (স) 
থেকে অদৃশ্য বা আধ্যাত্মিক ফয়েজ ও শক্তি লাভ করে এবং নিজের জন্য সে 
নাম গ্রহণ করে তারই মধ্যস্থতায় আল্লাহর পক্ষ হতে ইলমে গায়েব পেয়েছি; 
কিন্তু নতুন শরীয়ত ছাড়া আমাকে নবী বলতে আমি কখনো প্রতিবাদ করিনি; 
বরং এসব অর্থে আল্লাহ তায়ালা আমাকে নবী ও রাসূল বলে আহ্বান করেছেন। 
সুতরাং এখনো আমি এ অর্থে নবী রাসূল হওয়ার কথা অস্বীকার করি না। 
যিল্পী বা ছায়া নবী হওয়ার দাবিটি একটি উদ্ভট, অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক দাবি। 
এটা অনেকটা হিন্দুদের অযৌক্তিক পুনর্জন্মের আকিদার নামান্তর । গোলাম আহমাদ 
কাদিয়ানী সেসব কথার মারপ্যাচে নিজেকে যিল্লী বা ছায়া নবী বলেছে, হিন্দুরা 

অনুরূপভাবে বলতে পারে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; মুসলিমদের এ 

আকিদার সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। আমাদের সব খোদা হলো যিন্লী 

খোদা, ছায়া খোদা । 
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স্বতন্ত্র নবী হওয়া সম্পর্কে গোলাম আহমাদের কয়েকটি উক্তি : ১. আমি সে 
আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন 
এবং তিনিই আমার নাম নবী রেখেছেন। 

২. আমি যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে প্রেরিত, তা প্রমাণ করার জন্য অসংখ্য 
(বারাহীনে আহমদিয়ার বর্ণনা মতে ১০ লক্ষাধিক) নিদর্শন দেখিয়েছেন যে, সেগুলো 
হাজার নবীর ওপর বন্টন করা হলেও এর দ্বারা তাদের সকলের নবুয়ত প্রমাণিত হতে 
পারে; কিন্তু এরপরও মানুষের মধ্যে যারা শয়তান তারা মানে না। 

৩. “আমি সে আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে 
প্রেরণ করেছেন, তিনি আমার নাম নবী রেখেছেন। তিনিই মাসীহে মাওউদ 
নামে আমাকে ডেকেছেন। তিনিই আমার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য বিরাট 
নিদর্শন পেশ করেছেন, যার সংখ্যা তিন লাখ পর্যন্ত পৌছেছে।” উল্লেখ্য, তিনি 
যেসব প্রমাণের কথা বলেছেন, তার মধ্যে রয়েছে তার মানি অর্ডারের মাধ্যমে বা 
বিভিন্ন উপায়ে টাকা-পয়সা বা হাদিয়া-তোহফা আগমনের সংবাদ । (অথচ এটা 
কৃত্রিম কৌশলের মাধ্যমেও বলা যেতে পারে) যেমন তিনি বলেছেন, আমার 
ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার নিয়ম হলো, প্রায়শই নগদ টাকা-পয়সা, যা আসে বা 
যা হাদিয়া তোহফা আসে, তা পূর্বাহ্নেই ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে আমাকে 
অবগত করানো হয় । এ ধরনের নিদর্শন হবে পঞ্চাশ হাজারের উধ্ববে। 

৪. এটা অত্যন্ত পরিষ্কার, এসব ইলহামের মধ্যে আমার সম্পর্কে বারবার বলা 
হয়েছে যে, এ ব্যক্তি আল্লাহর প্রেরিত, আল্লাহর আদেশপ্রাপ্ত, খোদার বিশ্বস্ত 
এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ৷ যা কিছু সে বলে, তার প্রতি তোমরা ঈমান 
আনয়ন কর । তার শক্রগণ জাহান্নামী । 


জ্র আল আকাইদ আল ইসলামিয়যাহ __________ ৭৪৫ 
৫. সারির নত হিজর 


SE TDG: 0৭) Jim 
প্রশ্ন: ১২৬ কাদিয়ানী মতবাদ কী? তাদের আকিদার বণনা দাও। [ফা. প. ২০১৭] 

-45385 চি THUS L 3। 
অথবা, কাদিয়ানী মতবাদ কী? তাদের আকিদার বর্ণনা দাও। (ফা. প. ২০১২] 
Lali ৯১১৪০ 5১53 a SSCL asl ১১৬৪৩, ঞ। 
অথবা, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী কে? তার কতিপয় ভ্রান্ত দাবি ও আকিদা উল্লেখ কর। 
ফা. প. ২০০৮,১০] 


উত্তর উপস্থাপনা : ইসরাঈল রাষ্ট্র যেমন মুসলিম রানী এ । জন্য ক্যান্সার তেমনি 
কাদিয়ানী মতবাদও ইসলাম ধর্মের জন্য একটি মারাত্মক ব্যাধি। কাদিয়ানীদের 
আত্মপ্রকাশে মুসলিম সমাজ খানিকটা হলেও বাধার সম্মুখীন হয়েছে। এ ফেতনা 
মূলত মুসলিমদের ঈমান ও আকিদা বিনষ্টকারী একটি ফেতনা । কাদিয়ানী মতবাদ 
বলতে মিথ্যা নবুদ্ধতের দাবিদার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মতবাদকে 
বোঝানো হয়। আর কাদিয়ানী ফেরকা বা কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলতে তার 
অনুসারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। বর্তমানে এ সম্প্রদায় নিজেদেরকে কাদিয়ানী 
সম্প্রদায় না বলে আহমাদিয়া মুসলিম জামাত বলে পরিচয় দিয়ে থাকে । এছাড়াও 
তারা আহমাদী জামাত ও মির্জায়ী নামে পরিচিত । তাদের পরিচয় ও আকিদাসমূহ 
নিম্নে আলোচনা করা হলো। 

2 DUS LS: 

কাদিয়ানীদের পরিচয় : কাদিয়ানী মতবাদের প্রবর্তক মির্জা গোলাম আহমাদ 
ভারতের পর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামের 
অধিবাসী । কাদিয়ান গ্রামের অধিবাসী বলেই তাকে কাদিয়ানী এবং তার 
অনুসারীদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয়। 

মির্জা গোলাম আহমাদ ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করে । পিতার নাম মির্জা গোলাম 
মুর্তযা। সে ছিল পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। তার পিতা মির্জা গোলাম মুর্তযা ছিল 
তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের একজন আস্থাভাজন বিশ্বস্ত অনুচর ও জমিদার । এ 
পরিবারটি ছিল ইংরেজ সরকারের বড়ই হিতাকাজক্ষী। মির্জা গোলাম মুর্তযা নিজেকে 
ইংরেজ সরকারের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিল সিপাহী বিপ্রবের সময় সে ৫০টি 
ঘোড়া ক্রয় করে ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে ইংরেজদেরকে সাহায্য করেছিল। 
অন্য একটি যুদ্ধে চৌদ্দ জন সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল। তার জ্যেষ্ঠ ভাই মির্জা 
গোলাম কাদেরও ব্রিটিশ সরকারের খেদমতে আন্তরিকভাবে নিয়োজিত ছিল । ব্রিটিশ 
সরকারের পক্ষ হয়ে সে দেশপ্রেমিক আযাদী আন্দোলনের বীর সৈনিকদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। 
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মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ব্যক্তিগতভাবে মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত উর্দু, ফারসি, 
আরবি ও কিছু ইংরেজি পড়াশোনা করে । কয়েক বার মোক্তারি পরীক্ষা দিয়েও পাস 
করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে শিয়ালকোট আদালতে কেরানির চাকরি নেয় । 

5 EUs: 

কাদিয়ানীদের আকিদাসমূহ : কাদিয়ানীদের আকিদাসমূহ নিম্নরূপ_ 

১. মুহাম্মাদ (স) শেষ নবী নন; বরং মির্জা গোলাম আহমাদ শেষ নবী। 

২. মির্জা গোলাম আহমাদ হুবহু মুহাম্মাদুর রাসূল (স)। 

৩. মুহাম্মাদ (স) দু'বার আবির্ভূত হয়েছেন। প্রথমবার ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা 
নগরীতে ৷ দ্বিতীয়বার ১৮৩৯-৪০ খিস্টাব্দে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার 
কাদিয়ান নামক গ্রামে মির্জা গোলাম মুর্তযার রসে চেরাগ বিবির গর্ভে। 

৪. মির্জা কাদিয়ানীর শিক্ষা ও তার প্রতি নাধিলকৃত অহীর মধ্যেই সমগ্র মানবজাতির মুক্তি। 

৫. মির্জা কাদিয়ানীকে যারা নবী হিসেবে মানবে না, তারা জাহান্নামী ও কাফের । 

৬. মির্জা কাদিয়ানীর বিরুদ্ধাচরণকারী পুর্ষগণ জঙ্গলের শুকর, স্ত্রীগণ কুকুরী। 

৭. মির্জা কাদিয়ানীকে নবী হিসেবে মান্য করা ব্যতীত ইসলাম অভিশপ্ত ও শয়তানী ধর্ম 

৮. মির্জা কাদিয়ানীর লিখিত কিতাবসমূহ যারা শ্রদ্ধার সাথে দেখবে না, এতে বর্ণিত 
তথ্যাদি গ্রহণ করবে না, তারা জারজ সন্তান ও হারামজাদা । 

৯. মির্জা কাদিয়ানী কুরআনের ভুল সংশোধনের জন্য এসেছে, যা তাফসীরের 
কারণে সৃষ্টি হয়েছে। 

১০. কুরআন যমীন হতে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল, মির্জা কাদিয়ানী আসমান 
হতে আবার যমীনে নামিয়ে এনেছে। 

১১. মির্জা কাদিয়ানীর মুখ হতে নির্গত সকল বাক্যই খোদার বাক্য । 

১২. মরা এর মি চিন হাজার আর মির্জা গোলাম’ আহমাদ কাঁদিরাণীর 
নিশানা দশ লক্ষ । 

১৩. ঈসা (আ)-এর দাদি ও নানিদের মধ্যে তিন জন বেশ্যা ছিলেন, যাদের রক্তের 
অংশ ঈসা (আ)-এর মধ্যে ছিল । (নাউযুবিল্লাহ) 

১৪. মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নবী এবং রাসূল । অর্থাৎ প্রেরিতও হয়েছে 
এবং আল্লাহ থেকে এশীবাণীপ্রাপ্তও হয়েছে। 

উপসংহার : কাদিয়ানী মতবাদ একটি কুফরী মতবাদ। যেহেতু তারা খতমে 
নবুয়তকে অস্বীকার করে সেহেতু এ মতবাদে যারা বিশ্বাসী, তারা সকলেই 
নিঃসন্দেহে কাফের । গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী যে একজন বড় মাপের কাফের 
ছিল, তার প্রমাণ বহন করে তার মৃত্যু । ১৯০৮ সালে মির্জা কাদিয়ানী লাহোর শহরে 
কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মলমৃত্রের মধ্যে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। অতএব কাদিয়ানী 
মতবাদ ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিভ্রান্ত মতবাদ নয়; বরং এটি একটি সম্পূর্ণ 
কুফরী ও বাতিল মতবাদ। 


* আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ____ ৭৪৭ 
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উভর॥। উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদার 

সময়কাল থেকেই বিভিন্ন সময় ধর্মীয় বিশ্বাস ও রাজনীতিকে কেন্দ্র করে নানা 

ধরনের ভ্রান্ত দল ও উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। নিয়ে এদের সম্পর্কে আলোকপাত 
করা হলো। 

৩ ১০২০০ 05 55৯1১820005811 ASAD: 

বর্তমান সময়ে কতিপয় ভ্রান্ত দল : 

১. শিয়াদের পরিচয় : ইসলামের ইতিহাসে হযরত আলী (রা)-এর অনুসারী 
একদল বিভ্রান্ত সম্প্রদায় শিয়া নামে পরিচিত। তারা মহানবী (স)-এর মৃত্যুর 
পর হযরত আলী (রা)-কে খেলাফতের মসনদে আসীন করার পক্ষপাতী ছিল। 
যেহেতু মহানবী (স) ওফাতের পূর্বে কোনো উত্তরসূরি মনোনীত করে যাননি, 
ফলে খলিফা নির্বাচনে রাজনৈতিক মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে ইসলামে এ 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে । 
লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এ সম্প্রদায়টি হযরত আলী (রা) ও নবী পরিবারের প্রতি 
অযাচিত অতিরঞ্জিত ভালোবাসা দেখালেও তাদের সাথে হযরত আলী (রা)-এর 
নীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ । তাদের বিস্তারিত পরিচয়ে ইমামগণের 
অভিমত নিম্নরূপ- 

১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
০১০০৪ ৫০০২] ৮৩ SI IGS 15 9820 ও AI LL 
SN 23 LEIS I LUN 2038520 ০) 41 
অর্থাৎ, শিয়া হলো তারা, যারা হযরত আলী (রা)-এর অনুসরণ করে এবং 
বলে, রাসূল (স)-এর পর তিনিই ইমাম এবং আরো বিশ্বাস করে যে, 
ইমামতি তার এবং তার সন্তানদের থেকে বের হবে না। 
২. ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারী (র) বলেন- এ 
৮৮৯: ১১০০ ৬০ 83285 BLE 9550 ০১১২2 
JL 
অর্থাৎ, শিয়া বলা হয় তাদেরকে, যারা হযরত আলা (বা)-এর আনুগত) করে 
এবং তাকে সকল সাহাবীর ওপরে মর্যাদা দেয়। 
শিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : শিয়া সম্প্রদায়ের আকিদার বৈ'সষ্ট্যাবলি নি্ম্রূপ- 
ক. তাদের একটি অংশ হযরত আলী (রা) ও তার বংশের বারো জনের 
ইমামতে বিশ্বাসী। অপর একটি অংশ সপ্ত ইমামে বিশ্বাসী । পূর্ববর্তী ইমাম 
যাকে নির্ধারণ করবেন তিনিই ইমাম হবেন। 
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খ. তারা বিশ্বাস করে, তাদের ইমাম পাপ ও ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত। 

গ. তারা মনে করে, ইমামগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম, ইলমে লাদুনী ও 
বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে অলৌকিক ও গায়েবী জ্ঞানপ্রাপ্ত। 

ঘ. তারা হ১:৯]। তথা অদৃশ্য হওয়ায় বিশ্বাসী । যেমন তারা মনে করে, তাদের 
দ্বাদশ ইমাম অদৃশ্য হয়ে আছেন । তিনি অদৃশ্য থেকেই বিশ্ব পরিচালনা করছেন। 

উ. তারা ২2541 তথা প্রত্যাবর্তন বিশ্বাসী। তারা মনে করে, দ্বাদশ ইমাম 
মুহাম্মাদ মাহদী শেষ যুগে ইমাম মাহদীরূপে ফিরে আসবেন। 

তারা ২1511 তথা আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলার আবশ্যকতায় বিশ্বাসী । 

. তাদের বিশ্বাস হলো, প্রচলিত কুরআন বিকৃত অবিকৃত মূল কুরআন হযরত 
আলী (রা)-এর নিকট ছিল, যা তিনি গোপন করে রাখেন । তার বংশের 
ইমামগণের নিকট তা গোপন রয়েছে। 

জ. বারো ইমামপন্থি শিয়ারা বিশ্বাস করে, তিন_-খলিফাসহ সকল সাহাবী 
মুনাফিক, মুরতাদ, ধর্মবিচ্যত ও জালেম ছিলেন ৷ (নাউযুবিল্লাহ) 

ঝ. তারা 5৮1১-1| বা সম্পর্ক ছিন্রতায় বিশ্বাসী ৷ অর্থাৎ এ সকল সাহাবীকে ঘৃণা 
করা, নিন্দা করা ও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়া তাদের 
ঈমানের অংশ । 

ঞ.তারা সুন্নাত তথা হাদীস অস্বীকার করে। ইমামী শিয়ারা সাহাবীগণের 
মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস অস্বীকার করে, তারা সাহাবীগণকে জালিয়াত বলে 
গণ্য করেন । (নাউযুবিল্লাহ) 

ট. শিয়ারা একমাত্র আলী (রা)-এর খেলাফত ও পরবর্তী যুগের শিয়াদের 
রাজতৃ ছাড়া খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল 
ইসলামী সরকারকে অনৈসলামিক ও তাগুতি শাসন বলে বিশ্বাস করে । 

. খারেজীদের পরিচয় : আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- রঃ 
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SG; 
অর্থাৎ, খারেজী সম্প্রদায় হলো ইসলামী দলসমূহ থেকে এমন একটি দল, যারা হযরত 
আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে বের হয়েছেন এবং তার মতের বিরোধিতা করেছেন। 
নামকরণের কারণ : খারেজীদের নামকরণের পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ 
বয়েছে। যেমন- 

ক. তাবা মুদলিমদের দল ত্যাগ করে শরীয়তের কতিপয় মাসয়ালার ব্যাপারে 
কঠোর অবলম্বন করেন। তাই তাদেরকে খারেজী বলা হয় । 

খ. হযরত আলী (রা)-এর বৈঠক থেকে ১২,০০০ সৈন্য বের হয়ে কুফার 
ইুণা না স্থানে গিয়ে দল গঠন করায় এদের নাম খারেজী রাখা হয়। 
গ. হযরত আলী (রা) বলেছিলেন- < (২: 5! অর্থাৎ, সকল হুকুমের 
মালিক আল্লাহ তায়ালা । এ কথায় একমত না হয়ে বিদ্রোহ করে দল ত্যাগ 

করায় এদেরকে খারেজী বলা হয়। 


গে এ 


৬ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্াহ __ ৭৪৯ 
খারেজীদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : তাদের আকিদার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নবূপ- 
ক. কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের । 

খ. ওসমান, আলী, উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, মুয়াবিয়া (রা), সিফফীনের 
যুদ্ধের দুই সালিস : আমর ইবনুল আস ও আবু মুসা আশয়ারী (রা) প্রমুখের 
বিচার ফয়সালাকে সঠিক মনে করলেই কাফের । 

গ. জালেম বা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং যুদ্ধ করা ফরয ৷ 

৩. কাদারিয়াদের পরিচয় : কাদারিয়া সম্প্রদায় তারা, যারা বিশ্বাস করে যে, 
মানুষের কার্যক্ষমতা রয়েছে এবং তার সম্পাদিত কার্ধের জন্য সে নিজেই দায়ী। 
তাদের ধারণা, আল্লাহ সরাসরি কোনো মানুষকে কার্যসম্পাদন করতে বাধ্য 
করেন না; বরং তিনি কার্যক্ষমতা দান করেন এবং এ অর্থেই তিনি সর্বশক্তিমান । 
কাদারিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : তাদের আকিদার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, 
মানুষের কর্মের ও ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে এবং মানুষ নিজেই তার ভবিষ্যতের 
নির্মাতা । তারা মানুষকে শক্তি ও স্বাধীনতার স্বেচ্ছাচারিতা প্রদান করে আল্লাহর 
অপরিসীম শক্তি খর্ব করেন। নিজস্ব চরমপন্থি মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার 
ফলে তারা কুরআনের ব্যাখ্যা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। এ সম্পর্কে 
ইমাম জাফর আস সাদেক বলেন, কাদারিয়া সম্প্রদায় মানুষের নিরন্কুশ 
স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, যা মানুষের নৈতিকতাকে বিনষ্ট করে । কারণ মানুষকে যদি 
তার ইচ্ছার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়, তবে বাধ্যবাধকতা ও আইনের শাসনের 
কোনো মূল্য থাকে না। 

৪. জাবারিয়াদের পরিচয় : মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 

জাবারিয়া এ সম্প্রদায়কে রলে, যারা এ মত প্রকাশ করে যে, মানুষের জন্য যা 
ঘটে এর সবই সূচনাভে লিপিবদ্ধ ছিল। 
এ সম্প্রদায়ের মতে, মানুষের ভালোমন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ ইত্যাদি কার্যাবলি 
আল্লাহর বাধ্যবাধকতার অধীন, তাই তাদের জাবারিয়া সম্প্রদায় বলা হয়। 
জাবারিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : জাবারিয়াগণ অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী। তাদের 
আকিদা হচ্ছে, প্রত্যেক কার্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে । সুতরাং মানুষ 
তার কার্যাবলির জন্য দায়ী নয়। মানুষের কোনো কাজ করার শক্তি নেই কিংবা 
কোনো কাজের ইচ্ছার স্বাধীনতাও নেই। মানুষ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সার্বভৌম 
শক্তির অধীন । মানুষের পুরস্কার ও শাস্তি আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অন্তর্ভূক্ত। 
তিনি যাকে ইচ্ছা পুরস্কার প্রদান করেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। 

৫. মুরজিয়াদের পরিচয় : মুরজিয়া বলতে এমন সম্প্রদায়কে বুঝায়, যারা হাশরের 
দিন আল্লাহর বিচারের পূর্বে পাপী মুসলিমদের সম্পর্কে বিচার স্থগিত রাখার 
উপদেশ দেয়। 
মুরজিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : মুরজিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ-' 
ক. তাদের মতে, নাজাতের জন্য ঈমানই যথেষ্ট । ইবাদতের কোনো উপকারিতা 

নেই, পাপেও কোনো ক্ষতি নেই। 

খ. আরশ আল্লাহ তায়ালার থাকার স্থান । 


৭৫০ ___ ভ্য়ালভ্ত্া ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
গ. নারীগণ বাগানের ফুলের ন্যায় । যার ইচ্ছা সে ভোগ করতে পারে; বিবাহের 
প্রয়োজন নেই। 
ঘ. আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ)-কে তার নিজস্ব আকৃতিতে সৃষ্টি 
করেছেন । 
৬. মুশাকিহাদের পরিচয় : মুশাব্বিহা (২4:25:11) শব্দটি তাশবীহ (4১51) 
মাসদার থেকে উদ্ভূত । তাশবীহ অর্থ- তুলনা করা, উপমা দেয়া, সমান বানানো, 
To make equal or similar, To compare ইত্যাদি। মুশাব্বিহা অর্থ 
তুলনাকারীগণ ৷ যারা মহান আল্লাহর বিশেষণকে মানবীয় বিশেষণের সাথে 
তুলনীয় বলে বিশ্বাস করে বা মহান আল্লাহকে মানবীয় আকৃতির বলে বিশ্বাস 
করে, তাদেরকে 'মুশাব্বিহা' তথা তুলনাকারী ফেরকা বলে আখ্যায়িত করা হয়। 
মুশাব্বিহাদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের. আকিদার মূল 
বৈশিষ্ট্য নিয্নরূপ- 
ক. তারা মহান আল্লাহর বিশেষণকে মানবীয় বিশেষণের সাথে তুলনীয় বলে 
বিশ্বাস করে। 


খ. তারা মহান আল্লাহকে মানবীয় র বলে বিশ্বাস করে। 
গ. তারা মহান আল্লাহর কিছু কিছু কর্ম বা বিশেষণ মানুয়ের কর্ম বা বিশেষণের 
মতো বলে মনে করে। 


৭. জাহমিয়াদের পরিচয় : জাহমিয়া-অর্থ- জাহমের সাথে সম্পর্কিত। জাহম ইবনে 
সাফওয়ান পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। এ ব্যক্তি ইসলামী বিশ্বাসের মধ্যে গ্রীক 
দর্শন, পারসিক ধর্ম ইত্যাদির মধ্য থেকে অনেক কিছু ঢুকিয়ে দেয়। ইমাম আবু 
যুহরা বলেন, উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিকেই এ ফেরকাটির ১৯ (মানুষ 
মাজবুর তথা অক্ষম) সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও প্রধান দর্শনটির প্রচার ঘটতে শুরু হয়। 
অবশেষে উমাইয়া শাসনামলের শেষ দিকে এটি একটি স্বতন্ত্র মতাদর্শে 
রূপ নেয়। 
জাহমিয়াদের আকিদা : জাহমিয়া সম্প্রদায়ের আকিদার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ- 
ক. আল্লাহ তায়ালাকে এমন কোনো গুণে গুণান্বিত করা জায়েয নয়; যে গুণ 

কোনো মাখলুকের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে। 

খ. তারা আল্লাহর কালামকে নশ্বর সৃষ্টি 313 , মনে করে। 

গ. তারা মনে করে যে, মানুষ নিতান্তই মাজবূর | অর্থাৎ কোনো শক্তি, কোনো 
ইচ্ছা, কোনো ক্ষমতা তার নেই। 

ঘ. ঈমান হলো অন্তরের বিষয়; মুখের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। 
অতএব কারো অন্তরে যদি ঈমান থাকে আর মুখে সে অস্বীকার করে, 
তাহলে সে মুমিনই থাকবে । 

ঙ. ঈমানের মধ্যে কোনো বিভক্তি নেই। অর্থাৎ অন্তরের বিশ্বাস, মুখের 
স্বীকৃতি ও আমল- এ তিন ভাগে ঈমান বিভক্ত নয়। 

- চ. তাদের মতে, পরকালে আল্লাহর দীদার (5) 4535) হবে না। 


» আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ ৭৫১ 
ছ. তারা মালাকুল মওতকে অস্বীকার. করে। তাদের মতে, রূহ সরাসরি 

আল্লাহ কবজ করেন । 

৮. মুতাধিলাদের পরিচয় : 51১: শব্দটি 11321 হতে উদ্গত। এর শাব্দিক 
অর্থ- দলত্যাগী। একদা এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 
কবীরা গুনাহ করলে কোনো লোক মুসলিম থাকবে কিনা? উত্তরে ইমাম সাহেব 
বললেন, সে কাফের; কিন্তু ইমাম সাহেবের প্রতিভাবান শিষ্য ওয়াসেল ইবনে 
আতা এ মতটি গ্রহণ করলেন না। তিনি এ ব্যক্তিকে কাফের ও মুসলমানের 
মধ্যবর্তী স্থানে স্থান দিয়েছিলেন। অতঃপর সে শিক্ষকের দলত্যাগ করে 
মসজিদের কোণায় নিজের মতবাদ প্রচার করতে শুরু করলেন। শিষ্যের এ 
আচরণে হাসান বসরী বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করলেন-_ ££ ১3:1১ অর্থাৎ, সে 
আমাদের দলত্যাগ করেছে। এ মন্তব্য করার পর হতে ওয়াসেল ইবনে আতার 
দলকে মুতাযিলী দল বলা হয়। 
মুতাধিলাদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : মুতাযিলাদের আকিদার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ - 
ক. আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার করা । মহান আল্লাহর জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা, 

শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি অনাদি বিশেষণ আছে বলে বিশ্বাস করলে অনাদি 
সত্তার সংখ্যা অনেক হয়ে যায়। 

খ. মহান আল্লাহকে আখেরাতে দেখা যাবে না। 

গ. মহান আল্লাহর কালাম তথা কথা তার অনাদি বিশেষণ নয়; বরং তা তার 
সৃষ্টবস্তু মাত্র। 

ঘ. তাকদীর বলে কোনো কিছু নেই এবং মহান আল্লাহ মানুষের কর্মের সৃষ্টা 
নন; মানুষই মানুষের কর্মের সৃষ্টা। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে বা আল্লাহর 
অনিচ্ছা সত্তেও মানুষ অন্যায় কর্ম করে। 

উ. পাপী মুসলিম কাফেরও নয় মুসলিমও নয় | আখেরাতে সে অনন্ত জাহান্নামী । 
চ. অন্যদেরকে সৎকাজে আদেশ করা ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা জরুরি ও 
ফরযে আইন। রাষ্ট্রও অন্যায় করলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। 
৯. কাদিয়ানীদের পরিচয় : কাদিয়ানী মতবাদের প্রবর্তক মির্জা গোলাম আহমাদ 
ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক 
গ্রামের অধিবাসী । কাদিয়ান গ্রামের অধিবাসী বলেই তাকে কাদিয়ানী এবং তার 

অনুসারীদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয়। 

মির্জা গোলাম আহমাদ ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করে । পিতার নাম মির্জা গোলাম 

মুর্তঘা। সে ছিল পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। তার পিতা মির্জা গোলাম মুর্তযা ছিল 

তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের একজন আস্থাভাজন বিশ্বস্ত অনুচর ও জমিদার । এ 

পরিবারটি ছিল ইংরেজ সরকারের বড়ই হিতাকাঙ্ক্কী। মির্জা গোলাম মুর্তযা 

নিজেকে ইংরেজ সরকারের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিল । সিপাহী বিপ্রবের সময় 
সে ৫০টি ঘোড়া ক্রয় করে ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে ইংরেজদেরকে 


৭৫২ ভ্রয়াগ জদতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ঞ 
সাহায্য করেছিল। অন্য একটি যুদ্ধে চৌদ্দ জন সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল । 
তার জ্যেষ্ঠ ভাই মির্জা গোলাম কাদেরও ব্রিটিশ সরকারের খেদমতে 
আন্তরিকভাবে নিয়োজিত ছিল। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হয়ে সে দেশপ্রেমিক 
আযাদী আন্দোলনের বীর সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। 
মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ব্যক্তিগতভাবে মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত উর্দু, ফারসি, 
আরবি ও কিছু ইংরেজি পড়াশোনা করে । কয়েক বার মোক্তারি পরীক্ষা দিয়েও পাস 
করতে ব্যর্থ হয় । অবশেষে শিয়ালকোট আদালতে কেরানির চাকরি নেয়। 
কাদিয়ানীদের আকিদাসমূহ : কাদিয়ানীদের আকিদাসমূহ নিম্নরূপ- 

ক. মুহাম্মাদ (স) শেষ নবী নন; বরং মির্জা গোলাম আহমাদ শেষ নবী । 

খ. মির্জা গোলাম আহমাদ হুবহু মুহাম্মাদুর রাসূল (স)। 

গ. মুহাম্মাদ (স) দু'বার আবির্ভূত হয়েছেন। প্রথমবার ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা 
নগরীতে । দ্বিতীয়বার ১৮৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার 
কাদিয়ান নামক গ্রামে মির্জা গোলাম মুর্তযার উরসে চেরাগ বিবির গর্ভে। 

ঘ. মির্জা কাদিয়ানীর শিক্ষা ও তার প্রতি নাযিলকৃত অহীর মধ্যেই সমগ্র 
মানবজাতির মুক্তি । 

ঙ. মির্জা কাদিয়ানীকে যারা নবী হিসেবে মানবে না, তারা জাহান্নামী ও কাফের । 

চ. মির্জা কাদিয়ানীর বিরুদ্ধাচরণকারী পুরুষগণ জঙ্গলের শুকর, স্ত্রীগণ কুকুরী। 

ছ. মির্জা কাদিয়ানীকে নবী হিসেবে মান্য করা ব্যতীত ইসলাম অভিশপ্ত ও 
শয়তানী ধর্ম । 

জ. মির্জা কাদিয়ানীর লিখিত কিতাবসমূহ যারা শ্রদ্ধার সাথে দেখবে না, এতে 
বর্ণিত তথ্যাদি গ্রহণ করবে না, তারা জারজ সন্তান ও হারামজাদা । 

ঝ. মির্জা কাদিয়ানী কুরআনের ভুল সংশোধনের জন্য এসেছে, যা তাফসীরের 
কারণে সৃষ্টি হয়েছে। 

এ. কুরআন যমীন হতে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল, মির্জা কাদিয়ানী 
আসমান হতে আবার যমীনে নামিয়ে এনেছে। 

ট. মির্জা কাদিয়ানীর মুখ হতে নির্গত সকল বাক্যই খোদার বাক্য । 

ঠ. মুহাম্মাদ (স)-এর মুজিযা তিন হাজার আর মির্জা গোলাম আহমাদ 
কাদিয়ানীর নিশানা দশ লক্ষ । 

ড. ঈসা (আ)-এর দাদি ও নানিদের মধ্যে তিন জন বেশ্যা ছিলেন, যাদের 
রক্তের অংশ ঈসা (আ)-এর মধ্যে ছিল। (নাউযুবিল্লাহ) 

ঢ. মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নবী এবং রাসূল । অর্থাৎ প্রেরিতও হয়েছে 
এবং আল্লাহ থেকে বাণীপ্রাপ্তও হয়েছে। 

উপসংহার : উপরিউক্ত দলসমূহের অধিকাংশ ফেরকাই ক্রমাৰয়ে বিলুপ্ত হয়েছে এবং 

আরো অনেক নতুন ফেরকার উদ্ভব ঘটেছে। এসব প্রাচীন ফেরকার মধ্যে শিয়া ও 

খারেজী ফেরকা এখনো বিদ্যমান। এছাড়া অন্যান্য ফেরকার কিছু চিন্তাভাবনা বা 

বিক্ষিপ্ত আকিদা বর্তমান যুগেও পাওয়া যায় । 
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[ আল-আকাইদুল ইসলামিয়্যাহ | 
1০৮৬ ৭: ml ১, ৮ ২15051৩৮৯০৭ 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান_ ১০০ 
(0) ২১০১৩০৮৭১০০ (8) Leper S| ১০ wal: ৯৯১৬] 
[দ্রষ্টব্য : (4511) অংশ থেকে দুটি এবং (5) অংশ থেকে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও |] 
(1) 
(|) অংশ 
t= YX... 
মান- ২০ ৮ ২ = ৪০ 
DYN iil bel 531 ENS EO imi ৮৮৮০ ৮০০ 
১১ 
[আকিদা-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ইসলামী আকিদার মূলনীতিসমূহ 
ও গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৫০ দ্রষ্টব্য । 
Ti 22151115905 ০৮2) 90৫০1৬০৬০৯৩ 
[নকলী ও আকলী দলীল প্রমাণের মাধ্যমে আরকানুল ঈমান সম্পর্কে আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২১, পৃষ্ঠা নং ১১৯ দ্রষ্টব্য। 
২২১০ 1১811 ০৮১০ ৬1০ ০৮৮৪১ ০৯৪১ ISI শী 
[কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নাওয়াকিদুল ঈমান (ঈমান বিনষ্টকারী) সম্পর্কে লিখ |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৮, পৃষ্ঠা নং ৩১৫ দ্রষ্টব্য । 
eile ০১১ Lela 5 
[আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাদের আকিদাসমূহের বর্ণনা দাও ৷] 
উত্তরসংকেত:: প্রশ্ন নং ৭৮, পৃষ্ঠা নং ৪০৩ দ্রষ্টব্য । 
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[ঈমানের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ঈমান কি.ত্রাস-বৃদ্ধি হয়?] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৪৮২ দ্রষ্টব্য । 
৬৬ sala DAI AES CIN SUE ২৮৯19 JUN Ja - 
২111 ১১৬ 
[জাহান্নাম ও জান্নাত বর্তমানে বিদ্যমান আছে কি? এ বিষয়ে আলেমগণের 
মতামত ব্যক্ত কর ৷] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৩, পৃষ্ঠা নং ৬০০ দ্রষ্টব্য । 
৮৮৩] ৬৬ ১০ ১৩৩। ৫8 BAY BAN ০০ 145 5 
৫১৮০২ 
[আখেরাতের উপর বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা কর এবং মানবসমাজে এর 
প্রভাবসমূহ উল্লেখ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৯, পৃষ্ঠা নং ৫৯২ দ্রষ্টব্য । | 
-০৮০৪০৯১০ i LS TUS ১১০০ Still 
[শিরক কী? উহার প্রকার কয়টি? অতঃপর প্রত্যেক প্রকারের হুকুম সংক্ষেপে 
আলোচনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮০, পৃষ্ঠা নং ৬৩৭ দ্রষ্টব্য । 
ball eye sie 3৮8১] SNe S31 (১৮৯১০ 5051 Gye - 
ll 
[নেফাকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। অতঃপর নেফাকের আলামতগুলো কুরআন 
সুন্নাহর আলোকে উল্লেখ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৭, পৃষ্ঠা নং ৬৫৫ দ্রষ্টব্য । 


০১1৩ le 400 Le Indy Ul ৮15 55510 1501 Ja) 


LM SENN ২০1১5115030 ০৮95 SLI 
[আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-কে গালি দেয়া ও মিথ্যা আরোপ করা কি কবীরা 
গুনাহের অন্তর্ভুক্ত? কুরআনের আয়াত ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত 
আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৬, পৃষ্ঠা নং ৬৫১ দ্রষ্টব্য । 


৫১১৪০ ০১ 920055101৬৯ ৮5০১১ 


[কাদিয়ানী মতবাদ কী? তাদের আকিদার বর্ণনা দাও |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৬, পৃষ্ঠা নং ৭৪৫ দ্রষ্টব্য। 
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[শিয়া সম্প্রদায়ের -পরিচয় দাও এবং তাদের উৎপত্তির ইতিহাস ও আকিদা 
সম্পর্কে আলোচনা কর 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৩, পৃষ্ঠা নং ৪২৬ দ্রষ্টব্য । 

-215902 15৮৮০০১551১ TNL ০০৬৪) ০০155 তা 
[ঈমান বিল মালাইকা সম্পর্কে আলোচনা কর এবং তাদের গুণাবলি সম্পর্কে 
দালিলিক প্রমাণ দাও || 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৫২, পৃষ্ঠা নং ৫৭৯ দ্রষ্টব্য । 


০0০4 nr SLD Nl Ls 
ফাযিল স্বাতক ১ম বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৩ 
ULM Th ৬০৯1 0৮৫৬ 
ডিলুমুল কুরআন ওয়াল হাদীস (তৃতীয় পত্র)] 
বিষয় কোড : 


(৬০১০১) Sal) 
[ আল-আকাইদুল ইসলামিয়্যাহ ] 
৩৮০৮০: ml ৭১-২1-5540 ০৮৯১৭ 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০ 
(0) ২৬৮৯৮ ০০ ০০ ১০১ (BN) Legare ০৯ 0৯9] ০০ ral: ৯৯১০] 
দ্রষ্টব্য : (41) অংশ থেকে দুটি এবং (০) অংশ থেকে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও || 
(4১1) 
(481) অংশ 
€, ৮ clad. 
মান- ২০ * ২ = ৪০ 
১৪৩ ৮০ ৮৮৯ SA ০৪৯ 0১ ০৮৮3৩ ০৮৪৪৪ ১১৯৮৮ dye -\ 
-৮৯১৯৮১১ ৮২৬): 
[5,৮০, ০৮১৪। ও ₹১-।-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এগুলোর মধ্যকার 
পার্থক্য ও 5২১১০ পরিভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ৯৩ দ্রষ্টব্য । 
৮০ ULL LN ০০৯০৬ ০০ ৬৯০ 105 ০৮210 লা 
Use lg 55401 ৮৮০৮ ৮ ৮৯৭১৯ ০০৯ 
[রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তির বিষয়টি দলীল দ্বারা প্রমাণপূর্বক 
রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৫, পৃষ্ঠা নং ১৫০ দ্রষ্টব্য । 
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২৮৯০৬ ০1৮৮০ 0041 হুড ৬৪ 15৮৮লী00 ll Jal ১১০০ ৪ এ 
Ele ১০০ ৮০১40114215 2531 
[আল্লাহ তায়ালার দীদার এবং ইসমাতুল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসমূহ বর্ণনাপূর্বক বিরুদ্ধবাদীদের মত 
খণ্ডন কর।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩২, পৃষ্ঠা নং ১৯৬ দ্রষ্টব্য । 
১১ -5%1 ১৬41১ 25205411931 ৬৪ Canby AIS 5395 
-41৮200 এ 41505 00 oA ভন Lis ০৪৪ 
{অতীত ও বর্তমানে শিরকের ধরন প্রকৃতি সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা কর। 
বাংলাদেশে এর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ চিহ্নিত কর এবং শিরকের মুলোৎপাটনে 
তোমার মতামত লিপিবদ্ধ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬০, পৃষ্ঠা নং ৩২৭ দ্রষ্টব্য । 
(৮) El 
(>) অংশ 
5৭১১১ -৩০৮৯১১]। 
মান- ১০ ৮৬_ ৬০ 
৩১ UNG ১5৪০ ০০০৪) ৮৬৯৩, ৩৯ 2১৯ Le UL ৩০৪) এ 
-২১]9 50541 
0০৪10 ১৮3। বলতে কী বুঝ? কদরের ওপর বিশ্বাসের আবশ্যকতা কুরআন 
ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৯, পৃষ্ঠা নং ৬১৭ দ্রষ্টব্য। 
21১) ৩০5৩1 ২৪১০ ০11১৯] Le Em এজ ১৯০৪) ৮৯ 0০4 
Lilly SUS 
[মুসলমানের আবশ্যিক আকিদার বিষয়বস্তুসমূহ কী কী? কুরআন ও সুন্নাহর 
আলোকে দলীলসহ উপস্থাপন কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৪৭৫ দ্রষ্টব্য । 
২1১৮৮] ০2১ DEANS 0৫122905831 00588150521 35 5 
-২১০০1| ০৬৬ ৬৪ LN 
[বান্দার কর্মের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কিনা? এ বিষয় মুতািলা ও 
আশয়ারীগণের মতভেদ উল্লেখ কর ৷] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭২, পৃষ্ঠা নং ৬২৩ দ্রষ্টব্য । 
১৯215 Mls ৩৩ কী 20 ce A 
-২2৯৮|। ৩০৮৯ ৪৬৮৪ ৬15 
[হাদীসে নববীর আলোকে সাহাবাগণ (রা) ও আহলে বাইত (রা)-এর মর্যদা 
নিরূপণ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৮. পৃষ্ঠা নং ৫২০ দষ্টবা ৷ 
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SNL ৩৯৪ ৮৯ 0০5544৪১৮৮৯] ০1১৯] 5 
[কেয়ামতের ছোট আলামতগুলো কী কী? সংক্ষেপে লেখ | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৬, পৃষ্ঠা নং ৫৮৬ দ্রষ্টব্য । 
ESI ৮৫১১ ২1১০৮ ৩৪ 10211 0৪1 SSI ১২৭ 
[১১১৩ ৬৫১১৯ বিষয়ে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতবাদ লিপিবদ্ধ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৮, পৃষ্ঠা নং ৬৩৩ দ্রষ্টব্য । 
০5 JS ১৪ TU aml 53 05১৪ LE LAC pine La) 
Jalil 
হুর মুর পার সদরতর 
প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ দাও |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৫, পৃষ্ঠা নং ৬৪৯ দ্রষ্টব্য। 
৮৬১11 ৯৮১12 ২2১৯১|। ৬১১৮৯১1৪211) 5৮%। ১৩৩। NY 
Iii 
রি বললি গাধ সালাদ রগ ফা 
কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৮, পৃষ্ঠা নং ৬৫৯ দ্রষ্টব্য । 
(167০4 nm SSS ANIL Ls 
ফাযিল স্নাতক ১ম বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৪ 
0১410১12১৬1) Sadly ০৮15 
ডিলুমুল কুরআন ওয়াল হাদীস (তৃতীয় পত্র)] 
কোড: [11013 
(২১১৮০১১১০৬০) 
[ আল-আকাইদুল ইসলামিয়্যাহ ] 
০15১: al ২.- 5150511০৯১০] 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০ 
০৬) ২৬০৯১ ০১ এ (511) ২৬ ০৮ AS] ০০ al: ToS 
দ্রষ্টব্য : (4) অংশ থেকে দুটি এবং (০) অংশ থেকে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও |] 
(801) 7০৯৯] 
(|) অংশ 
হল ৮ -৩৮৯০]। 
মান- ২০ ৮ ২ = ৪০ 
Ja তত ০0০১০০৮০৯০৯ 0১১০৪ Ul ১০০১ 0৮০৭৩ ৪৮৮০৮০5 
Jail 15551 ৮1৮৪ মাল ৭১০৪০৪৩৯১১১ GN! 
[ঈমান ও ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এ দুটি কি সমার্থক 
শব্দ না বিপরীতার্থক শব্দ? ঈমান ত্রাস বা বৃদ্ধি হয় কিনা? অতঃপর “আল 
আকিদাহ” পরিভাষাটির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিশদভাবে আলোচনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৩, পৃষ্ঠা নং ৮৭ দষ্টব্য ৷ 
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-১৮০৩ Wis 4১051 ৪৩1১ ০১০৯৬ dye 
[আততাওহীদ-এর পরিচয় দাও। অতঃপর আততাওহীদের প্রকারভেদ 
দলীলসহকারে বিস্তারিত আলোচনা কর ৷] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২২, পৃষ্ঠা নং ১২৭ দ্রষ্টব্য । 
ale 4101 ৮:০০ Il Jt ৬ ২৫৯৯] Ly 10901 Le 
১১ ১১2১ 0৩১৯৮০41১59 এ৪৩ ১5 400 52005107174 
Jail Sl 
[আর-রিসালাহ কী? রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রেরণ করার হেকমাত কী? আল্লাহ 
৯4৯৩ মুজিযাহ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন? অতঃপর তার 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর |] 
তির প্রশ্ন নং ৩৮, পৃষ্ঠা নং ২২৯ দ্রব্য 
২1১3০ ৯ dl bE ৪1 ৮১ ০৪ 
- 0৯০৬৮ 4১১৫১০211০5 ৮৯13 lal Tali 
[আল বায়াছ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অতঃপর আকলী ও 
নকলী দলীল দ্বারা আল বায়াছ যে সত্য তা প্রমাণ কর এবং বিরুদ্ধবাদীদের 
দলীলের উত্তর দাও |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫০, পৃষ্ঠা নং ২৮৪ দষ্টব্য। 
(৮) cal 
(>) অংশ 
কত ৮৮১১ -৩৮৬০-এ। 
মান- ১০ x ৬ = ৬০ 
-১৮৯:১১ ২১৯০৯] iui) ৯০০ ৮5৪1 
[ইসলামী আকিদার মূল উৎসসমূহ সংক্ষেপে লেখ |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৪৬৫ দ্রষ্টব্য । 


Laan (Ula ১০ 10100০-0৯১০১০০ Ul ৮1১1 dye - 


[অলীর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অলীর হাকীকত সম্পর্কে 
স্পষ্টাকারে বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৭, পৃষ্ঠা নং ৫৬৬ দ্রষ্টব্য । 


Ul ১31১7 UNG ৯:9৩ ১০১০ 309০৩ Sl lie Sl 


HEE না COA টানি FUT 
[কবরের শাস্তি সাব্যস্ত হওয়া এবং মুনকার ও নকীরের প্রশ্ন ও উত্তর দলীলসহ 
প্রমাণ কর । অতঃপর এর বিরোধীদের দলীলের উত্তর দাও |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৮, পৃষ্ঠা নং ২৭৯ দ্রষ্টব্য । 
aly UNL ৯৬৯11) ৮1১৮৯1 a ESI MLL Bl 
[সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা সাব্যস্ত কর যে, ওযন, কিতাব, পুলসিরাত এবং হাওযে 
কাওসার সত্য |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৪. পৃষ্ঠা নং ৬০৩ দষ্টবা ৷ 


শা 
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-১৮532 ০৯ 05040 BS ey 50810 ২৮55 তত ভি ও 
[কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে? কেয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ কী কী? সংক্ষেপে 
বর্ণনা কর | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৮, পৃষ্ঠা নং ৬১৪ দ্রষ্টব্য । 

-২2৬৯০। ০৪১৯১] ৬১৪ si ১৯০৪ JAMES ১৫৩। TAAL ৮০০১৭ 
[শিরক কী? হাদীসের আলোকে শিরক আসগারের বর্ণনা দাও |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮১, পৃষ্ঠা নং ৬৪০ প্রষ্টব্য। 
১৮১৯১ 47৪৯৩ 4০051 2851 তত ৮৯1৯৪ -১ 
[নেফাকের পরিচয় দাও। অতঃপর এর প্রকারভেদ ও হুকুম সম্পর্কে সংক্ষেপে ' 
আলোচনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৭, পৃষ্ঠা নং ৬৫৫ দ্রষ্টব্য । 
7১৮১1১১১৯৪৩ ৮১ lay Cll Jal ১৪ 3৮] 
[আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহসহ তাদের পরিচয় দাও |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৩, পৃষ্ঠা নং ৬৯৫ দ্রষ্টব্য । 
(1০7০০৮৮২১৪৬ ০৮4০০1১২। ৭০৮] Ls 
ফাযিল স্নাতক ১ম বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৫ 
(২8105 5১৬1) ৬১৯1 ০1১11 eye 
িলুমুল কুরআন ওয়াল হাদীস (তৃতীয় পত্র)] 
বিষয় কোড : 
(LILY ১৪৮৪০) 
[ আল-আকাইদুল ইসলামিয়্যাহ ] 
৩১০১৬ ৭: ০০১৭] ১০০ Ll ৩৮৯০] 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০ 
(0) ২৩৬১ ০১ Bg (DN) ২০৬০৮ ০৮১ 9৯৩] ০০ 2: ০৯৯১০ 
[ষ্টব্য : (401) অংশ থেকে দুটি: এবং.(৮). অংশ থেকে ছয়টি তের উত্তর দাও) 
(৬1) ২০১১৪ 
(|) অংশ 
£ লট ৮০৩0০] 
মান- ২০ ৮২5৪০ 
1১১০5 5১৮৮1 7০ ০৯১১-09-53 ০৮281 54৪৮ ০০০ 
- ১১৮০৬ ১৮১৬০ 
[আকিদা, ঈমান ও ইসলামের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আকিদার উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশ উদাহরণসহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর ৷] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ৯৩ দ্রষ্টব্য ৷ 
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0541] ৮৮০০ ০১০০] 1১৯৮০৪৯১১৫১ 22১৯৮] 4 be 
-২১৯ ০১৯ ৬$ ৯৮৪৩ এ 
[মুজিযা কী? রাসূল (স)-এর পবিত্র জীবনে সংঘটিত কতিপয় মুজিযা উল্লেখ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৯, পৃষ্ঠা নং ১৭৮ দ্রষ্টব্য । 
JLab ৯১১৪৪ ০১৪ 5৮110 ২১541 Jal ae 
[আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাদের আকিদাসমূহ বর্ণনা কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৮, পৃষ্ঠা নং ৪০৩ দ্রষ্টব্য । 
২০৩ ০1১৪ ০৯ ৪5 ০০৪৪1 ০৯৪১১ SI 
(কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নাওয়াকিদুল ঈমান বা ঈমান বিনষ্টকারী সম্পর্কে 
আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৮, পৃষ্ঠা নং ৩১৫ দ্রষ্টব্য । 
(ক) ৭০৬টি 
(>) অংশ 
47৭৮ -৩৮৯০| 
মান- ১০ ৮ ৬ -৬০ 


lai lo CELA ১০০০৬ ১১১০ Ul da - 


[ঈমান কিত্রাস-বৃদ্ধি হয়? এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭, পৃষ্ঠা নং ৪৮১ দ্রষ্টব্য । 


ala ০৪ ০৮০] SGA CONN Us LG UMA 


ial 
[জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান আছে কি? এ বিষয়ে আলেমগণের 
মতামত ব্যক্ত কর ॥ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৩, পৃষ্ঠা নং ৬০০ দ্রষ্টব্য । 
-১০০/১01১1159-2 ০৬৮1 ৮4515 4111 0৪০ ২20১০4২০0৫০ ০৮৪ 
[কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাহাবাগণের মর্যাদা নিরূপণ কর ॥| 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৭, পৃষ্ঠা নং ৫১৭ দ্রষ্টব্য । 


তা 


ei ০৯৫ 02০ ly 00559) ২০০৯০ al A 


[ইসমতে আম্বিয়া অর্থ কী? এ বিষয়ে তোমার মতামত কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪০, পৃষ্ঠা নং ৫৪৬ দ্রষ্টব্য । 


Flag 4515 44101 la 4৬০১০ 2505৬ ৩৯ RelA ০০ ৬৭৯ A 


-4১310 ৩০১৪ 0 01511 Le 
[শাফায়াতের সংজ্ঞা দাও । নাজাতের জন্য রাসূল (স)-এর শাফায়াত অপরিহার্য 
কিনা? দলীল দ্বারা প্রমাণ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৭, পৃষ্ঠা নং ৬১০ দ্রষ্টব্য । 
-১৮৯১3 ০১৪ ৮৯ 05 ২50০4 ৬১৮৯] ০1৯৬৭ ১১ 
[কেয়ামতের ছোট আলামতগুলো কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৬, পৃষ্ঠা নং ৫৮৬ দ্রষ্টব্য । 
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-১৮-০১৯১৮ 4৫৯৬ 450 SSIS GU Gye 
[নেফাকের পরিচয় দাও। অতঃপর এর প্রকারভেদ ও হুকুম সম্পর্কে সংক্ষেপে 
আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৭, পৃষ্ঠা নং ৬৫৫ দ্রষ্টব্য । 
raise Ale 8৮ S31 0৯ ১ Cl NY 
[খারেজী কারা? তাদের প্রধান আকিদাসমূহ উপস্থাপন কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৫, পৃষ্ঠা নং ৭০০ দ্রষ্টব্য । 
LOE ২০১৮581২591 ৬5৪ 91১53) ১৫ BS NY 
[ইসলামী উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন ফেরকার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল? বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৯, পৃষ্ঠা নং ৬৮৬ দ্রষ্টব্য । 
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101০4 ৮৮০৯৪৬০4৮৮১ 
ফাযিল স্নাতক ১ম বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৬ 
৬৪০৯৮ ০11৮০ 
[ উলুমুল কুরআন ওয়াল হাদীস ] 
বিষয় কোড : 


UCIT 
পত্র] 
০১০১) ১০৯] 
[আল-আকাইদুল ইসলামিয়্যাহ ] 
NE TNE ৩৮৯০-এ॥ ৩5৮ : oil 
পূর্ণমান- ১০০ সময়- ৩ ঘণ্টা 
(0) ২5৬১৪৯৯৯৩০৬ (4811) ২০৬৯১ ০ Sl ১৪ এ: ৯৯১এ]। 
[দ্রষ্টব্য : (51) অংশ থেকে দুটি এবং (2) অংশ থেকে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও ।] 
(Hl) ০৬৯৮ 
(|) অংশ 
£ত লা ১৩০১০ 
মান- ২০ X ২ = ৪০ 
Laing ১4১০ ail SSIS aay ১১০০ 
পাজামা চারার নান 
কর।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২২, পৃষ্ঠা নং ১২৭ দ্রষ্টব্য । 
4120 ০3৮০ hE ০৪ Ll ১০০৬০ সি ৮ ৪৯ ৮ এ 
Lai) এে$ 
[শিরক কী? বাংলাদেশে শিরকের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো আলোচনাপূর্বক এর 
মূলোৎপাটনে তোমার মতামত বর্ণনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬১, পৃষ্ঠা নং ৩৩২ দ্রষ্টব্য । 
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৬৯৩ 1১০১১ এ] ১৯১ JAKE CULM 2৯৮ is Le 
০৯০৪ lS 51581 ৮৮ 21৮৯1500531 50১০৪৪৪০ ce 
LOAD UYU Lng ale 400 ৮০০ 
[নবুয়ত ও রিসালাত-এর অর্থ কী? নবী ও রাসূল-এর মাঝে পার্থক্য কী? হযরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তির বিষয়টি দলীল দ্বারা 
প্রমাণপূর্বক রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ আলোচনা কর । 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৪, পৃষ্ঠা নং ১৩৯ দ্রষ্টব্য । 
"LEAL HS USN ০৯] ০০০৩০ ০৮ ১৯৯15 slo" 
১১৯ ৬৪ ভা ১১০১ ০৬৯] ১৮52210০৮৪১] ০০ ৯৮৯৪ 
১৬০5 ১1০ Sal 
[১১10 ১৪৩ 53155139554 ০1০১৬১০০৯১৬, sly" 
উক্তিটির আলোকে মৃত্যুর পর পুনরণ্থান বিষয়ে ঈমান আনা বা অস্বীকার করা 
সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণসহ আলোচনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫০, পৃষ্ঠা নং ২৮৪ দ্রষ্টব্য । 
(০) 4০৯৯ 
(>) অংশ 
৭১5৭7৮১5৩০৯] 
মান- ১০৮ ৬ = ৬০ 
০২৪০১০2105৮ ৬ ELSI ০০৯ ০২১ BDA ৯ 0 
ais ০০১ CS 
[7১১১ ৬,৫১১ বিষয়ে আশয়ারিয়্যা ও খাওয়ারেজদের মধ্যে বিদ্যমান 
মতভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৭, পৃষ্ঠা নং ৬৩২ দ্রষ্টব্য । | 
-৮১৮১০১১। ais all USHA -১৯১০ SN Tal ০25 
[পরকালের প্রতি বিশ্বাসের গুরুতৃ বর্ণনা কর। অতঃপর মানবসমাজে এর প্রভাব 
আলোচনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৯, পৃষ্ঠা নং ৫৯২ দ্রষ্টব্য । 
LLY Lily 255 ৬৯৮ ১৪2 
[₹5-5.11-এর অর্থ ও প্রকারসমূহ উদাহরণসহ আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৫, পৃষ্ঠা নং ৬৭৫ দ্রষ্টব্য 
৩১41530১৯10 ০0281 ২৯৩ SSI 055510০08১১ 0 
- Lilly SES 
[৪10 ০12১ বলতে কী বুঝ? তাকদীরের ওপর বিশ্বাসের আবশ্যকতা 
কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৯, পৃষ্ঠা নং ৬১৭ দ্রষ্টব্য । 
Epi 0৮1৯ ২০৪৯ eS Ly Lleol AAS 
[»1৯/-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অলীর হাকীকত সম্পর্কে 
কী জান? বিশদভাবে বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৭, পৃষ্ঠা নং ৫৬৬ দ্রষ্টব্য । 
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১৭] ১১৪৪১৯০৪৪৭1] TLS Jil ১৮514 ০৪০১, 
-21055৮0৬৪ i ২১১৬১ 
[বান্দার কর্মের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কিনা? এ বিষয়ে মুতাষিলা ও 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭২, পৃষ্ঠা নং ৬২৩ দ্রষ্টব্য । 
১৯213255১59] 5558511 gal Slay) 
[ইসলামী আকিদার মূল উৎসসমূহ সংক্ষেপে লেখ |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৪৭৫ দ্রষ্টব্য । 
JES ০১১ ৩৯ ৬১ ১ 495 41 ভা ৩১০০) সস ৬৯ ৩০ 
প্রতি রী জের পতিত জলা মরীওযর 
[ স)-এর প্রতি ভালোবাসা কী? জন্য স)-এর 
রতি ভালোনানা সর্ভ করিবার খু 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪২, পৃষ্ঠা নং ৫৫৪ দ্রষ্টব্য । 
se Hs ২৮১১৯ Sle ASIN 
[সংক্ষেপে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী লেখ ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৬, পৃষ্ঠা নং ৪৮৫ দ্রষ্টব্য 
(১4০4৮২০৯০৮০) ০০১০৪ ANIL Ls 
ফাযিল স্মৃতক ১ম বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৭ 
১৯1০ ০1৮15 
[ উলুমুল কুরআন ওয়াল হাদীস ] | 
ঘিষয় কোড : 
ULNA 
পত্র] 
২৯০১৮০১১৪০৪ 
[ আল-আকাইদুল ইসলামিয়্যাহ ] 
-21505411 sol ৩০০০১০2০5৩৭ 
“i ১০০ সময়- ৩ ঘণ্টা 
-(৮) ০৬৯৮০৮২৮০০১ (০৫) ০০০৯৮ ০৯ ১৩০০ ১০ al: aS 
[দষ্টব্য : (41) অংশ থেকে দুটি এবং (>) অংশ থেকে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও || 
(৯1) ০১১ 
(1) অংশ 
t-=Y ৮ ৫ -০৮৯০-এ। 
মান_ ২০ Xx ২ = ৪০ 
০০ ৬০৯১১ 4100 4৮৯০ 8৮৮৯ ol ₹0531 50৯ ০ BL ৩1 4 
০১১৫৯ 45811142054 ৬৮৯ ৬৪ 45১৪5 
[ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। অতঃপর তার রচিত 
“আল ফিকহুল আকবর' গ্রন্থের আলোকে তার আকিদা আলোচনা কর ।] - 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ১০০ দ্রষ্টব্য 


৭৬৪ ____ ৬্র়ালজ্ঞরত্ঞত্র ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ক 


Hs 4515 4111 ৬০ IS i SI Cyl 
[মুজিযা কী? রাসূল (স)-এর গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৯, পৃষ্ঠা নং ১৭৮ দ্রষ্টব্য । 
sad lg ৮০৪ JS ০৯৪ TU ৮৮১৪৪ 5৩ 05১৬ ২৮] ১৮৫1105 
[“কুফর' এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? কুফর কত প্রকার? প্রত্যেক 
প্রকার বিস্তারিত বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৪, পৃষ্ঠা নং ৩৪৬ দ্রষ্টব্য । 


Joi ৯১50০ 055 ০৮০10 ৮5 Jal oe ০ 


['আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' কারা? তাদের আকিদাসমূহ বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৮, পৃষ্ঠা নং ৪০৩ দ্রষ্টব্য । 
(৯) ৭০৯টি 
(2) অংশ 
৭১58৮ ১১ -০৮৯০৭এ| 
মান- ১০ % ৬ = ৬০ 
Ll Slee ভ৪ ১৯1] ৩1১০ ০০ ৬৭৯০ 
[কুরআন ও হাদীসের আলোকে কবরের আযাব সম্পর্কে আলোচনা কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৬, পৃষ্ঠা নং ৬৩০ দ্রষ্টব্য । 
২০৮৯৮] 0” UNL Sl SUE ALK MS Le ASI 
Use HS 
[সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে যা জান লিখ। অতঃপর প্রমাণ কর যে, “সাহাবীগণ 
সকলেই ন্যায়পরায়ণ।') 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৭, পৃষ্ঠা নং ৫১৭ দ্রষ্টব্য । 
AJAY ng le ll lady elit ৮০ ৬০৯৪ 
O52 TN lL Le 
[উম্মতের জন্য রাসূল (স)-এর সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনা কর। নাজাতের 
জন্য রাসূল (স)-এর শাফায়াত অপরিহার্য কিনা? বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৭, পৃষ্ঠা নং ৬১০ দ্রষ্টব্য । 

২1১৮৯] sia ৬৮৪ ০৮৮৮1 DESI ০৮৯1 ০১1 ৩৯ bl all a 
[সিরাত' বাস্তব কিনা? এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৫, পৃষ্ঠা নং ৬০৭ দ্রষ্টব্য । 

JL ৯০১৮৪০ Ui all Dl ১৯ 
[মুতাযিলা সম্প্রদায় কারা? তাদের বিশদভাবে বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১১৭, পৃষ্ঠা নং ৭২৫ দ্রষ্টব্য ।] 


45০55 932 05253500105 Ne 


[কাদিয়ানী মতবাদ কী? তাদের আকিদার বর্ণনা দাও |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৬, পৃষ্ঠা নং ৭৪৫ দ্রষ্টব্য । 


(21402541551 1০5 


[কিয়ামতের ছোট আলামতগুলো কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৬, পৃষ্ঠা নং ৫৮৬ দ্রষ্টব্য । 


পট 


না 


oh 
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-৬এ৯৯1 ০1১৪1 5৯4৪ ৬ ০৯১ 1515831২৮০০" ৮ ১৪ ৮5০১ 
['ইসমাতুল আম্বিয়া’ বলতে কী বুঝ? কুরআন ও হাদীসের আলোকে বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪০, কেরা? 

-4111 4৮৯০ ৩৯৮৮১৬৮৬৯৬১ ০ Ar 
[ইমাম আবু জাফর তাহাতী (রহ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৭, পৃষ্ঠা নং ৪৯৮ দ্রষ্টব্য । 
YONA nm SILL 58171) 
ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৮ 
৬:৯1 sb syle 
[ উলুমুল কুরআন ওয়াল হাদীস ] 
বিষয় কোড: 1 [০13] 
৮০১০২) Sl 


[ আল-আকাইদুল ইসলামিয়্যাহ ] 
DULL 


পত্র] 
- ২151511৩৮৯০ ৩৮০৮৬ : ০০১৭] 
রা ১০০ সময়- ৩ ঘণ্টা 
-(৯) ২৬৯১০৮০০০০৯ (Epa ১ ০৯০ ১০ সী 2০৯৯১ 
[দষ্টব্য : (44) অংশ থেকে দুটি এবং (০) অংশ থেকে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও |] 
(০৬11) 7০২৮৪ 
(|) অংশ 
£. _ ৮ ,-০৮৯১| 
মান_ ২০ ৮ ২ = ৪০ 
ial ৯৮৯৬০ ৬৯৯০ ৮১১৬০০ ৮] ৮১৮11 rb -\ 
2১5৩4 ৮৯৮৬ 
[আকিদা-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ‘আকিদা’ এর বিষয়, লক্ষ্য, 
উদ্দেশ্য ও উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৫ দ্রষ্টব্য । 
০০ ৬৯১ ALL HS UO ৪] ৩০০১৪ ০০ ১১46 ০৮80 ৩ 
Lain 91১5590115৯ ১০৪ ৬৯ ১০৫০১ ৩৬৮] in ৬০৪৪ ০৮ 
[০৯১10 ১৪ 5505 ৭ ৩০০১১১০ ০ iA ০০৪5 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫০, পৃষ্ঠা নং ২৮৪ দ্রষ্টব্য । 

২৮৮০] 01১11 ০৬৮৪ ৬5 ০৮০৪০০৪১১০০ ৬৯৯৯৩ এ 
[কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে “নাওয়াকিদুল ঈমান' বা ঈমান বিনষ্টকারী 
বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা কর |] | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৮, পৃষ্ঠা নং ৩১৫ দ্রষ্টব্য ৷ 


৭৬৬ ____ ধ্রালআত্রাহ্- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 


le ৫১০]| 01৮5 01 21530 Sl ৫৯ 01911 sD Ge 
cell AYN ৮৪ ০৮৫ ny le Ul 
['ইসরা' ও ‘মিরাজ’ এর সংজ্ঞা দাও । অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, রাসূল 
(স)-এর মিরাজ জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল, স্বপ্নে নয় |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩১, পৃষ্ঠা নং ১৮৯ দ্রষ্টব্য । 
(2) er 
(৮) অংশ 
১5৭৮০ -০1৯০এ]। 
মান- ১০ % ৬ = ৬০ 


Ul aay SULA 02511 ৮১৭ ২১]। 50৯৯ ৩ ৪৮০ ৯৪৫] এ 


-২৯৯০০১।| ১১0৪৮110১১৬ le 

[শরহুল আকিদা আন নাসাফিয়া" গ্রন্থের লেখক আল্লামা সাদ উদ্দীন 
তাফতাযানী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২০, পৃষ্ঠা নং ১১৬ দ্রষ্টব্য । 

UYU ১32 TOLLS pl oleate SLAY SLY Ja 
[ঈমান ও ইসলাম একই বিষয় নাকি ভিন্ন বিষয়? দলীলসহ বর্ণনা কর ৷] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০, পৃষ্ঠা নং ৪৮৬ দ্রষ্টব্য । 
aie 2419 ০1০11 ১০ DY cis 2১৮১৯ 5১৪০ ০০ ৬২০৯০ 
[কুরআন ও হাদীসের দলীলসহ খতমে নবুয়তের আকিদা সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৮, পৃষ্ঠা নং ১৭০ দ্রষ্টব্য । 
-০১১ 045 ০17০৯1915০4 8 5555০ Ly lias ৬৮৮০ Le 


জামায়াতের আকিদা কী? বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪০, পৃষ্ঠা নং ৫৪৬ দ্রষ্টব্য । 


“বিদয়াত' এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? উদাহরণসহ বিদয়াত-এর 


প্রকারসমূৃহ আলোচনা কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৫, পৃষ্ঠা নং ৬৭৫ দ্রষ্টব্য । 


মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন ফেরকার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল? বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৯, পৃষ্ঠা নং ৬৮৬ দ্রষ্টব্য । 

১৮৬০ ৩৪ 
৯১১১৫]।॥ ২৫১১০ বিষয়ে আশয়ারিয়া ও খাওয়ারেজদের মধ্যে বিদ্যমান 
মতভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৭, পৃষ্ঠা নং ৬৩২ দ্রষ্টব্য । 


| 


21৯০3131475] 9১৬৪ 005০৩ ২৮1 25০০1 ৬১৮৮০০ 


-১৯১ 03৮১৮5০3২53) এ 9195531১৫৮০ 45৫ ৮, 


৯১০১৫ ০০১১০ 215 A ১০৮১৩ lM ০১৪৪১-৯ 05০ 


-£ 


'ইসমাতুল আম্ষিয়া' বলতে কী বুঝ? এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল " 


= আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ : বোর্ড প্রশ্নালি _____ ৭৬৭ 


2৪০১০ ২৪১৯০ bs ৮৪৪1 6১ 70৯১৬০৩৮৬1০ 4১৪০৭ 
Esp ELIS) 55195) 

[424|-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অলীর হাকীকত ও 
কারামত সম্পর্কে যা জান বিশদভাবে লেখ |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৭, পৃষ্ঠা নং ৫৬৬ দ্রষ্টব্য । 

Se ১০745 8250 082 ৮৮ ২৮৪1 4৪০৪ তি 
[শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় দাও। তাদের উৎপত্তির ইতিহাস ও মৌলিক 
বিশ্বাসসমূৃহ আলোকপাত কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৩, পৃষ্ঠা নং ৪২৬ দ্রষ্টব্য । 


YN nm SMUD ANIL Us 


[ফাযিল স্নাতক (পাস) প্রথম বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৯] 
০৯ Sb pyle 
[ উলুমুল কুরআন ওয়াল হাদীস] 
২১১০৪) ১১০৪] 
[ আল-আকাইদুল ইসলামিয়্যাহ] বিষয় কোড : 
২১105113351 
[তৃতীয় পত্র] 
\.. ০4515115৮৯০] ৩৮০৮০ 5০5৪] 
পূর্ণমান_ ১০৩ সময়- ৩ ঘণ্টা 


(0) 5৯৮৯০২০০১০১ (4) ২০৬০৯০০9298 ১০ Pl: SSL 
দ্রষ্টব্য : (4811) অংশ থেকে দুটি এবং (>) অংশ থেকে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও ।] 
(Mh) ৭০৬৯৭ 
(811) অংশ 
£ লট * ০৮১০৭] 
মান- ২০ ৮ ২ = ৪০ 
২০১৮০০২। 55585111351 ০৪০ 1১ -১539 ১০৪০ Sil ১১০ 4 

Lain 

[আকিদা, ঈমান ও ইসলামের পরিচয় দাও। অতঃপর ইসলামী আকিদার 
মূলনীতিসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৫৪ দ্রষ্টব্য । 
১০৯০ ৬১১ শী? ১০০০০ ৬৯৩ ০119 Sl LY 

১1৩ 4১15 401 ৮৮০ 
[মুজিযা ও কারামত বলতে কী বোঝায়? নবী মুহাম্মাদ (স)-এর দশটি মুজিযা 
আলোচনা কর ৷] 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৩০. পষ্ঠা নং ১৮৩ দষ্টবা। 


৭৬৮ _______ ভ্রালদআতাহ ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ আছ 


৩১ ০৬৬৪ IU AMS ৩1505 ৩০৪ ৮৮ ০০৬৯ ০৪ 
Jail 

[খারেজিদের পরিচয়, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও আকিদা সবিস্তারে বর্ণনা কর |] 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮২, পৃষ্ঠা নং ৪২১ দ্রষ্টব্য । 


Ue Laie ০৪৪ Ui 14৩ ৭5901 ৬৮৮৪ ৮০ 


[কুফর অর্থ কী? তা কত প্রকার? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৪, পৃষ্ঠা নং ৩৪৬ দ্রষ্টব্য । 
(৮) ৭০১টি 
(৮) অংশ 
"৯৭৮১১ -৩৮৯১১এ। 
মান- ১০ ৮ ৬ = ৬০ 
০01 4০৯০ 28৮৮৯ ভঠা 2৮০১ 505৯ ৩৪ ৯০ S| 
[ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ ৷] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৬, পৃষ্ঠা নং ৪৯৫ দ্রষ্টব্য । 


৬১ 4 ৮১১৯৪ তি ml 


[তাওহীদের অর্থ ও প্রকারভেদ বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২০, পৃষ্ঠা নং ৫০৪ দ্রষ্টব্য! 

Ly 01১811১5150 SS ১০ ৬০৯৪ 
[কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে খতমুন নবুয়ত সম্পর্কে আলোচনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৯, পৃষ্ঠা নং ৫২২ দ্রষ্টব্য । 

“ই 4০519250511 ৮১৮ ৯5৫) 

[শাফায়াতের অর্থ ও প্রকারভেদ সবিস্তারে লেখ |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৫, পৃষ্ঠা নং ৬০৮ দ্রষ্টব্য । 


১২১০০193০৬৬ ৬৪ ০ TN ২৮৮৯১ ১1১৮1] ০ 


[ইসমাতুল আম্বিয়া বলতে কী বোঝায়? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৪০, পৃষ্ঠা নং ৫৪৬ দ্রষ্টব্য । 


ap xii gal 250 ৮1১৪০ ৩৪৫) ১ 


[কেয়ামতের বড় আলামতগুলো লেখ ৷] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৫, পৃষ্ঠা নং ৫৮৫ দ্রষ্টব্য । 


ais ০01১5 ৮৯ Jl Ge - 


[শিরকের পরিচয় ও প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮০, পৃষ্ঠা নং ৬৩৭ দষ্টব্া। 


Ui ১৫৬ ৮০ TSN Sata 15 SS 5১০ ৯591 - 


[ লেখকের নামসহ ইসলামী আকিদা বিষয়ে রচিত দশটি বইয়ের নাম লেখ |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৩, পৃষ্ঠা নং ৪৮৯ দ্রষ্টব্য । 


-১৮০৮]। 1৬৯ ৬৪ MAN 2105940 Sila ০০ ৬০৯৩ - 


[বর্তমান সময়ের কতিপয় ভ্রান্ত দল সম্পর্কে আলোচনা কর ৷] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৭, পৃষ্ঠা নং ৭৪৭ দৃষ্টবা ৷ 
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